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পরওয়ারদেগারে আলমের অফুরস্ত দান ও বখ.শিশ এবং তাহার 

মাহবুব বান্দাদের নেক নজর ও মেহেরবানীর বরকতে এই অধম কর্তৃক 

ফাজায়েল সম্পকাঁয় .কয়েকটি কিতাব লিখিত হইয়াছে। এসব কিতাব 
তাবলীগী নেছাবের অন্তূক্তি। বন্ধু-বান্ধবদের অগনিত চিঠিপত্রের 
মাধ্যমে জানা যায় যে এসব কিতাব দ্বার! উন্মত খুব বেশী বেশী উপকৃত 

'হইতেছে। এই অধমের ইহাতে কোন প্রকার কৃতিত্ব নাই যেহেতু উহা 

শুধুমাত্র আল্লাহ পাকের মেহেরবানী এবং হুজুরে আকরাম (ছঃ)-এর.কালামে 

পাকের বররুত যাহার তরজমা এসব গ্রন্থে করা হইয়াছে । তছুপরি এ 

সমস্ত আল্লাহ ওয়ালাদের বরকত যাহাদের হুকুমে এ গ্রন্থসমূহ রচিত 

হইয়াছে ইহা আল্লাহ পাকের বহুত বড় দয়া ও মেহেরবানী যে, ইসব 
বরকতসমূহে এই নাপাক পাপীর পাপের অপবিভ্রতা কোন বাধা স্থষ্টি 
করিতে পারে নাই। 
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এই অধ্যায়ের প্রথম গ্রন্থ ফাজায়েলে কোরান নামে লিখিত হয়। উহা! 
কৃতুবে আলম হজরত রশীদ আহমদ গংগুহী (রঃ) এর খলীফা! হজরত শাহ্‌ 
মোহাম্মদ ইয়াছীন (র:)-এর আদেশ অনুপারেই রচিত হয়। হজরত শৃহ 
ছাহেব ১৩-০ হিজরী ৩০শে শাওয়াল বৃহস্পতিবার রাত্রে এন্তেকাল করেন । 
হজরত শাহ ছাহেবের এন্তেকালের পূর্বে তাহার বুজুর্গ খলীফা 


সাঁওলানা আবছুল আজীঙ্জের মারফত বান্দার নিকট এই অছিয়ত পাঠান 


যে, আমার মন চায় ফাজায়েলে দরূদও যেন লেখা হয়। হজরত শাহ 


অছিয়ত স্মরণ করাইয়া দেন এবং স্বীয় অযোগ্যতা স্ত্বেও এই অধমেরও 


5 ফাজায়েলে দরদ ৫ 
ছাহেবের এন্ভেকালের পত্র মাওলানা! মরহুম আমাকে বারবার তাহাকে 


আন্তরিক ইচ্ছা ছিল যেন এই সৌভাগ্য হাছিল হইয় যায়। শাহ ছাহেব 
ব্যতীত অ'রও অনেক বুজুগ' এই বিষয় তাকীদ করিতে থাকেন শিস্ত ছাই- 
য়োছুল কাওনাইন খথ নে মোরছালীন হুজুরে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহে 
অ-ছাললামের বুজুর্গ শানের এমন প্রভাব আমার উপর পড়িয়াছিল যে, 
যখনই আমি লিখিবার ইচ্ছা করিতাম তখনই এই ভয়ে কম্পিত হইয়া 
যাইতাম যে, কি জানি হুজুরের বূলন্দ শানের বরখেলাপ কোন কিছু লেখা 
হইয়া যায় নাকি। এই টালবাহানার ভিত্তর গত বৎসর প্রিয়তম মাও" 
লানা ইউমুফের অনুরোধে তৃতীয় বার হেজাজ শরীফ যাইবার এবং চতুর্থ 
বার হন্ব করিবার সৌভাগ্য নহ্ীব হয়।: হছ্ছের শেষে মদীনায়ে মোনাও- 
যারা পৌগার পর মনের মধ্যে বারংবার শুধু এই. প্রশ্ন জাগ্রত হইতেছিল 


যে ফাজাযষেলে দৰ্ধদ না লেখার জবাব কি? যদ্দিও বিভিন্ন ওজর আপত্তি 
দ!ড় কধাহিতেছিলাম তবুও এবারে সংকল্প করিলাম যে দেশে কিরিয়াই 
ইনশাল্লাহ এই মোবারক কিতাব অবশ্যই রচনা করিব। কিন্তু দেশে 
ফিরিয়া আবার আজ কাল করিতে করিতে বিলম্ব হইতেছিল। কারণ “বদ 
অভ্যাসের শত বাহান।।” অবশেষে রমজানের এই মোবারক মাসে 
বহুদিনের আকাংখাকে তাজা করিয়৷ অদ্য পচিশে রমজান জুমার নামাজের 
পর আল্লার নাম নিয়া শুরু করিয়াই দিলাম। আল্লাহ পাক তার 
থাছ রহমতে এই কাজ স্ুসম্পন্ন করিবার তওফীক্ক দান করুন। এ৭ং 
এই কিতাবে ও তার পুর্বে লিখিত যাবতীয় উদ্দআরবী কিতাবের সমস্ত 
ভুল ক্রটিকে স্বীয় দয়া ও করুণার দ্বার মাফ করিয়া দিন । 

এই বইতে কয়েকটি পরিচ্ছেদ ও একটি পরিশিষ্ট রহিয়াছে । 

প্রথম পরিচ্ছেদ : দরূদ শরীফের ফজীলত। 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ £ বিশেষ বিশেষ দরূদ শরীফের ফজীলত । 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ £ দরূদ শরীফ না পড়ার শাস্তি 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ £ বিভিন্ন উপকারিতা । 

পঞ্চম পরিচ্ছেদ £ দরূদ শরীফ সম্পকীয় ঘটনাবলী । 
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আল্লাহ পাক সবাইকে বেশী বেশী করিয়। দরূদ শরীফ পড়ার তগ্জশীচ 
দানকরুন। এই কিতাব প।ঠ করিলে প্রত্যেকেই অনুভব করিবে যে দর" 
শরীফ কত বড় সম্পদ আর ইহাতে অবহেলাকারী কত বড় দৌনও 
হইতে বঞ্চিত। 


গ্রথম গৰিচ্ছেদ 


দক্লাদ শরীফের ফজীলত 


দরূদ শরীফের ফজীলত সম্দার্কে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং সব প্রথম 
আল্লাহ পাকের পবিত্র কালামে এরশাদ রহিয়াছে । উহা এই যে_- 


টি তে তা পাপা পা এটি ওঠ ঠিপশা পাপা 
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“নিশ্চয় আল্লাহ পাক ও তাহার ফেরেশ২তাগণ নবীয়ে করীম (ছঃ) 
এর উপর দবূদ শরীফ পাঠ করিয়া থাকেন। (অর্থাৎ ছালাত ও ছালাম 
পাঠাইয়া থাকেন ) হে মোমেনগণ ! তোমরাও তাহার উপর দরূদ শরীক 
পাঠ কর ও ছালাম পাঠাও ।” 

ফায়েদা£ আল্লাহ তায়াল৷ পবিজআ্জ কোরানে পাকে নামাজ রোজা 
হজ্ব ইত্যাদি সম্পককী্র বহু হুকুম আহকাম অবতীর্ণ করিয়াছেন। এমনি 
ভাবে বহু আত্িয়ায়ে কেরামের আলোচনা করিয়া তাহাদের নানাবিধ 
প্রশংসাও করিয়াছেন । হজরত আদম (আ$)-কে পয়দ1 ফরিয়া তাহাকে 
ছেজদা করার জন্য ফের়েশতাদিগকে নির্দেশ দেন। কিন্ত কোন হুকুম বা 
নবীর সম্মানে এই. কথা বলেন নাই যে, আমি এই কাজ করিয়া থাকি 

(কাজেই তোমরাও এই কাজ কর। এই মহান মর্ধ্যাদা! একমাত্র প্রিয়নবী 
ফথরে দোঁ-জাহান (ছ:)-এর শানেই ফরমাইয়াছেন যে, আমার নবীর উপর 
আমি স্বয়ং এবং আমার ফেরেশতারা দরূদ পাঠ করেন সুতরাং হে 
মোমেন্গণ | তোমরাও তাহার উপর দরূদ শরীফ পাঠ কর। 
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ইহার চেয়ে উচ্চতর ফজীলত আর ফি হইতে পারে যে আল্লাহ পাক 
এই আয়াতে দরূদ ও ছালাম প্রেরণের এই মহান কাজে তাহার ও ফেরেশ- 
তাদেয় সাথে মোমেনদিগকেও শরীক করিয়াছেন, তদুপরি আরবী ভাষায় 
যাহারা অভিজ্ঞ, তাহারা জানেন যে আয়াতটি “ইন” শব দ্বারা শুরু কর! 
হইয়াছে যহার অর্থ হইল নিশ্চয়, এমনিভাবে ইউদ্ভাল্ল,ন শব্দের তাৎপর্য 
হইল আল্লাহ ও তাহার ফেরেশতাগণ সর্বদা পাঠ করিয়া থাকেন। আল্লাম! 
ছাখাকী উল্লেখ করিয়াছেন অর্থ হইল সবদা আল্লাহ্‌ ও তদীয় ফেরেশতাদের 
তরফ হইতে অনবরত রহমত বধিত হইতে থাকে । ] ৰ 

রুহুল বয়ায়ে বণিত আছে আল্লাহ পাকের দরূদ পড়ার অর্থ হইল হুজুর 
আকরাম (ছঃ)-ককে মোকামে মাহমুদ অর্থাৎ স্থপারিশের মোকামে পৌছান। 
আর ফেরেশতাদের দরূদের অর্থ হইল হুজুরের উচ্চ মর্ধ্যাদার জন্য দৌয়া 
কর] এবং উদ্মতের জন্ ক্ষম। প্রার্থন। করা । এবং মোমেনদের দরূদদের অর্থ 


হইল হুগুরের তাবেদারী করা । তাহার সহিত মহব্বত রাখা আর ত"1হার 
মহান গুণাবলীর প্রশংসা করা । 


উক্ত গ্রন্থে ইহাও লিখিত আছে যে হুজুরের এই মর্ধাদ৷ আদম (আ:) 
এর এ মর্ষাদার চেয়ে উচ্চতর যেখানে হজরত আদমকে ফেরেশতাদের 
দ্বারা ছেজদা করাইয়াছেন। কেননা সেখানে সম্মান শুধু ফেরেশত!দের 


দ্বারা দেখানো হইয়াছে আর এখানে সম্মান প্রদর্শনে স্বয়ং আল্লাহ পাকও 
শরীক আছেন। 
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ছরদ্ণী বিবেক ' বুদ্ধির নিকট ইচা সুস্পষ্ট যে, এতবড় ক্ধ্যাদার 
অধিকারী অন্য কোন ধর্ম প্রচারক বা পয়গাম্বর লাভ করেন নাই । 
& 6৮4 ৬০৪ (51 1১১ 1১3 - &) চা 302. 4) |] 1 54৭28 
স্বং আলাহ পাক প্রিয় নবীর (ছঃ)-এর উপর রহমত প্রেরণ করেন 
ইহাতেই সারা বিশ্বঝাসীর নিকট ছাহার শ্রেষ্ঠ প্রযারিত হইয়াছে 1”? 
ওলামাগণ লিখিয়াছেন আয়াত শরীফে হুজুর (ছঃ) এর নাম উল্লেখ 
771 হন নাই, অথচ কোরানে পাকের মধ্যে অন্তান্য আম্িয়ায়ে কেরামের 
»:; উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাতেও প্রিয় নবীর বিশেষ মর্যাদার দিকে 


ঈ খাত রহিয়াছে । এমন কি একই আয়াতে ইব্রাহীম (আঃ)-এর সহিত 


৪ ফাজায়েলে দরূদ রর 
হর পাকের আলোচনা “নবী” শব্দ দ্বারাই কর] হইয়াছে । যেমন-__ 


ডি ডে 


পু পাও ও 
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তবে যে সমস্ত আয়াতে হুজুরের নাম লওয়া হইয়াছে সেখানে বিশেষ 


হেকমতের কারণেই লওয়া হইয়াছে। 

এখানে আর একটি বিষয় জানিয়া রাখ! বিশেষ জরুদী। উহা এই যে 
আছে ট্য আফ়াতে “ছালাত” শব্দ আল্লাহ, ফেরেশতা এবং যোমেন 
সকলের দিকেই সম্থোধন কর! হইয়াছে । এখানে ভিন্ন ভিন্ন উহা ব্যবহৃত 


হইয়াছে । যেমন আল্লাহ পাক রহমত এবং মেহেরবানীর দ্বারা হুজুরের সম্মান] 


এবং ওশংসা করেন। আবার এই মেহেরবানীও বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন 
ভথ ব্যবন্ৃত্ হয যেমন পিতার মেহেরবানী পুত্রের জন্য পুত্রের মেহেরবানী 
নিভা জন্য, ভাইয়ের মেহেরবানী ভাইয়ের জন্য এই সব মেহেব্রবানীর 
| মধ্যে সর হিসাবে যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে । এই ভাবে আল্লাহ পাকের 
সেহেরবাতটী ও ফেরেশতাদের মেহেরবানীর মধ্যে আপন আপন শান 
| অন্তরে পার্থকা রহিয়াছে । ইমাম বোখারী বর্ণনা করেন আল্লার দরূদ 
পড়ার অর্থ হইল, ফেরেশতাদের সামনে হুল্ুরের প্রশংসা করা । ফেরেশ- 
তয় দরদ পড়ার অর্থ হইল হুজুরের জন্য দোয়া করা। এবনে আব্বাছের 
রেওয়ায়েত মোতাবেক অর্থ হইল বরকতের জন্য দোয়! করা। হাদীছ 
শ্রীঃক হাতত আছে এই আয়াত নাজেল হওয়ার পর ছাহাবারা জিজ্ঞাসা 
547 ইয়া বাছুলাল্লাহ ! ছালামের তরীকাত আমরা আত্যাহি়্যাতুর 
মধ্যে এইভাবে জানিয়াছি যে, “আচ্ছালামু আলাইকা আইউহাক্নাবিউ 
ভরাহমাতুল্লাহে অ-বারাকা-তুহু" এবার আমাদিগকে “ছালাত, অর্থাৎ দরূদ 
পড়ার তরীকাও শিক্ষা দিন। প্রিয়নবী এরশাদ করেন। 


॥ (পজ্ঞ জে) 1৮ ০৪১৬ পা 
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আলোচ্য আত্নাত শরীফে আল্লাহ পাক মোমেনদিগকে দরূদ পডিতে 
নির্দেশ দিয়াছেন, আর হুভুর (হ:) উহার তরীকা এইভাবে শিক্ষা দিখানছ 
তোমাদের পাঠানো এইভাবে যে তোমরা আল্লার নিকট প্রার্থনা কর। 


তিনি যেন বেশী বেশী রহমত অনন্তকালের জঙ্ নবীর উপর পাঠাইতে 
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থাকেন। কারণ তাহার রহমত সীমাহীন। ইহাও আল্লাহ পাকের রহমত 
যে আমাদের দরখাস্তের পর তিনি যে হুজুরে পাকের উপর বেশী বেশী 
রহমত নাজেল করিবেন। উহাকে আমাদের মত দুর্বল এবং দ্বীনহীনদের 
তরফ হইতে উক্ত হাদিয়া পেশ হইতেছে বলিয়। স্বীকার করেন। যেমন 
নাকি আমরাই রহমত পাঠাইতেছি, অথচ যে কোন অবস্থায় একমাত্র 
রহমত পাঠাইবার যোগ্যতা তাহারই। বান্দার কি ক্ষমতা আছে যে 
হুজুরের মধ্যাদ! অনুসারে তাহার উপর রহমতের হাদিয়া পেশ করিবে । 
ইজরত শাহ্‌ আব্ছুল কাদের লিখিতেছেন যে, আল্লাহর নিকট হুজুরের 
জন্য. ও তাহার পরিবার পরিজনের জন্য দোয়া করিলে নিঃসন্দেহে উহা 
কবুল হয়। হুজুরের মধ্যাদানুসারে তাহার উপর র্ুহমত ' অবতীর্ণ হয় । 


একবার দরূদ পড়িলে পড়নেওয়ালার উপর দশটি রহমত নাজেল হয় । 
অত এব যার যত ইচ্ছ! হাছেল করিতে পারে । 


এখানে একটি প্রশ্ন জাগে যে, আল্লাহ পাক আনাদিগকে দঞ্ধদ পড়িতে 
বলেন আর আমর! উহার উত্তরে এইরূপ বলিয়া থাকি যে “আল্লাহুম্মা 
ছাল্লে আল। মোহাম্মদ হে খোদা! আপনিই নবীজীর উপর ছালাত 
অর্থাৎ রহমত প্রেরণ করুণ। এখানে ব্যাপারটা কেমন হইল, যাহ! 
করিতে আমাদিগকে আদেশ করা হইল উলটা! আমর! উহা স্বয়ং আল্ল।হকেই 
করিতে দরখাস্ত করিলাম । তার উত্তর ছুই প্রকার দেওয়া চলে। প্রথমতঃ 
হুজুর আমাদিগকে এইরূপ শিক্ষা দিয়াছেন। দ্বিতীয় উত্তর আল্লাম। 
ছাখাবী কওলে' বদীয়ে এবং আমীর মোস্তফা তুর ক।মানী তাহার গ্রন্থে 
এইরূপ দিয়াছেন যে, হুজুরে পাক হইলেন পাক, পুত-পবিত্র, আমরা 
হইলাম প।পে-তাপে পরিপুর্ণ। স্বতরাং যাহারা আপাদমস্তক দোষ-ক্রটিতে 
পরিপর্ণ আহারা কিভাবে হুজুরের সেই মহান দরবারে হাদিয়! পেশ করিতে 
পারে? কাজেই আমর! দরখাস্ত করিয়া থাকি যে হে পরওয়ারদেগার 
হুতুরের শান মোতাবেক আপনিই তাহার উপর রহমত বর্ষণ করুণ। 
আল্লামা শিশাপুরীও তাহার লাতায়েফে হেক।ম গ্রন্থে এইভাবে উত্তর 
দিযাছেন। তাছাড়। আমর। হুজুরের শান সম্পর্কে অজ্ঞ। কাজেই খিনি. 
শান সম্পকে পুরাপুরি ওয়াকেফহাল একমাত্র তিনিই শান মোতাবেক 
হলাত ও ছালাম পাঠইতে পারেন। উহার দৃষ্টান্ত; যেমন আল্লাহ 
পাকের শানে হুজুর এরশ'দ ফরমাইতে্ছন-__ 
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রা পা 1 ০ শা দাত পাপা শা & পা তা পালা & বি 
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এপ 


অর্থাৎ ঃ হে খোদা! আপনার যথাযোগ্য প্রশংসা করিতে আমি। 


অক্ষম। আপনি ঠিক সেই রকম, যেই রকম স্বীয় প্রশংসা আপনি 
করিয়াছেন।” 


অল্ল্লাম| ছাখাবী বলেন, ক.জেই হুজুরের শিক্ষ, মোতাবেক আমাদিণকে 
দর্ধ্দ পড়িতে হইবে এবং গুরুহসহকারে সেই দঞ্জদ পড়াকে অব্যাহত 


রাখিতে হইবে। কেননা বেশী বেশী দরূদ পড়ার বেশী মহববতে 


পরিচয়। প্রবাদ আছে-__ 
পাতাজিা কিন তা ও পান্তা 
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'যে কোন বস্তুকে ভালবাসে সে বারে বারে তাহাকে স্মরণ করিয়। 
থাকে । 


ইমাম জয়নুল আবেদীন হইতে বনিত আছে হুজুরের উপর বেশী বেশী 
করিয়া দরূদ পড়া আহলে সুন্নত অল জমাত হওয়ার পরিচয় । অর্থাৎ 
সে ছুন্নী বলিয়া পরিচিত। শরহে মাওয়াহেবে আল্লামা জরকানী 
লিখিতেছেন, দরূদ শরীফের উদ্দেশ্য হইল আল্লাহতায়ালার হুকুম পালন 
করিয়া তাহার নৈকট্য লাভ করা। এবং প্রিয় নবীর হকের সামান্থতম 
অংশ আদায় করা। 
হাফেজ এজ্জদিন এবনে আবছ্ছ ছালাম বলেন, আমাদের দরূদ 
হুজুরের জন্য সুপারিশ নয়। কেনন। আমাদের মত পাপীরা হুজুরের জন্য 
কি সুপারিশ করিতে পারি? এবং কথ! হইল এই যে আল্লাহু পাক 
আমাদিগকে হুজুরের দান ও এহস্ছানের বদলা দিতে নিদেশি দিয়াছেন। 
যেহেতু হুজুরের চেয়ে ঝড় দাতা আর কেউ নাই। আর অ।মরা সেই 
দাতার এহ ছানের বদনা দিতে সম্পুর্ণ অক্ষম। সেহেরবান আল্লাহতায়াল। 
আমাদের এই অক্ষমতাকে দেখিয়াই নিদেশ দিয়াছেন বে, তোমরা তাহার 
উপর দরূদ পাঠ কর। ওদিকে আমরা এই কাজেও অশ্গম, কাঞ্জেই 


মাওলায়ে কগীমের দরবারে দরধাস্ত করিতেছি যে, হে খে,দ।! আমার 
প্রিয় নবীর্সীর শান মোতাবেক আপনিই বদলা দিয়! দিন । 


আলোচ্য আয়াতে যেহেতু দরূদ পড়ার হুকুম করা হইয়াছে, ভাই 


পারার... শি 


ওল।মাগণ দগ্দ পড়াকে ওয়াজেব বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার 
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বিস্তারিত ধিবরণ চতুর্থ পরিচ্ছেদে আগিতেছে। 
ইমাম রাজী তাফহ্ীরে কবীরে লিখিয়াছেন, এখানে একটি প্রশ্ন জাগে 
তাহ! এই যে, যখন আল্লাহ ও তাহার ফেরেশতাগণ হুজুরের উপর দরূদ 
পাঠ করেন তখন আমাদের দরূদ পড়ার কি প্রয়োজন? উহার উত্তর এই 
খে আমাদের দরাদ হুজুরের প্রয়োজনে নয়) যদি তাহাই হইত তবে 
আল্লাহ পাকের দরূদেন্ন পর ফেরেশতাদের দরূদেরও প্রয়োজন ছিল না।' 
বরং আমাদের দরূদ-হুজুরের আজমত এবং বুজুগীঁ প্রকাশের জন্য । যেমন 
আল্লাহ পাক তাহার পহিত্র জিকির করার জন্য বান্দাদিগকে নিদে শ 
দিয়াছেন অথচ আমাদের জিকির করার তাহার কোন প্রয়োজন নাই। 
_ হাফেজ এব.নে হাজার বলেন, এখানে আর একটি প্রশ্ন এই জাগে যে 
আয়াতে পাকে আল্লাহতায়ালা এবং ফেরেশতাগণ ছালাত পাঠ করেন বলা 
হইয়াছে ছালাম নয়। তার উত্তর আমি ইহ! দিতেছি যে সম্ভবতঃ এইজন্য 


যে, ছালামের ছুই অর্থ হইতে পারে দৌয়া এবং তাবেদারী করা । আর 
আল্লাহ এবং ফেরেশতাদের ব্যাপারে তাহারা হুজুরের তাবেদারী করেন 
এই কথ। ঠিক হয় না) পক্ষাস্তরে মোমেনদিগকে বলা হইয়াছে যে 
তোমর! দরূদ পড় এবং হুজুরের তাবেদাগী কর। 


আল্লাম! ছাখাবী এখানে একটি উপদেশ পূর্ণ ঘটনা বর্ণন! করিয়াছেন। 
তিনি আহমদ ইয়ামনী হইতে বর্ণনা করেন যে, আমি একদিন ছনআ শহরে 
দেখিতে পাইলাম একটি লোকের চতুদ্দিকে লোকজনের খুব ভিড় পড়িয়া 
গিয়াছে। ব্যাপারটা কি আমি জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম যে, 
এই লোকটা খুব সুন্দর আওয়াজে কোরান শরীফ পড়িতেহিল। সে যখন 
এই আয়াত রো পৌছিল তখন 4831 ০৪০ ৬৪ 2৮০8 এর পরিবর্তে 
৬) 1 31০ 51০ উপর পড়িল। যার অথ” এই দাড়ায় যে, আল্লাহ 
| ও ফেরেশতাগণ ছজরত আলীর উপর দর্ধদ পাঠ করেন। ধিনি নবী । 
(সম্ভবতঃ লোকটা রাফেজী সম্পৃ,দায়ের ছিল ) ইহা পড়া মাত্রই লোকটা! 
বোবা হইয়া যায় এবং শ্বেত ও কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হয়। তদুপরি অন্ধ 


ও অবশ হইয়া যায়। আল্লাহ্‌ ও রাছলের শানে বৈ-আদশী করার ইহাই 
হইল পরিণতি । আল্লাহ পাক সকলকে হেফাজত করুন। 
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| ঠ৮পাত 


চে পা তে রা পা -স্ঠী 
(০০৮ ৩৭ ৩৭1 ৪০০ ০7053 & ৬০০) 1 0 


“আপনি বলিয়া দিন যে, একমাত্র আল্লাহ পাকের জন্যই সমস্ত প্রশংসা 
এবং আল্লাহ পাকের নির্বাচিত পছন্দনীয় ব্যক্তিদের উপর ছালাম ।+5 


ওলামাগণ লিহিয়াছেন, এই আয়াত শরীফ সামনে বলিত বিষয় বন্তর 
ভূমিকা স্বরূপ । এখানে হুজুরে আকরাম (ছঃ)-কে আল্লাহর প্রশংসা এবং 


তাহার নির্বাচিত বান্দাদের উপর ছাল।ম প্রেরণ করার হুকুম করা হইয়াছে। 
তাফছীরে এবনে কাহীরে লিখিত আছে নির্বাচিত বান্দা অর্থ আবিয়ায়ে 
কেরাম। যেমন অন্য আয়াতে এরশাদ ইইয়াছে-_ 7 


পাক পা ৪৬ পাপা ঠা পাতি পি শিত পাপা পাপা নও 


শা 


পান তা পাছ জ্ঞ পে 25 পা & রি 
- ৮১০) (০1 ৬) 4) ১০ 1) 


ইমাম ছওরী এবং ছুদ্দী বর্ণনা করেন যে আয়াতের ঘারা ছাহাবায়ে 
কেরামকে বুঝান হইয়াছে। অবশ্য উভয় রেওয়াতের মধ্যে কোন পার্থক্য 


নাই কেননা পছন্দীদা বান্দ। দ্বারা যদি ছাহাবাকে বুঝান হয় তবে আরও 
পছন্দীদ৷ আশিায়ে কেরামগণ অনায়াসেই উহ।র অন্তভূ-ক্ত রহিয়াছেন। 
পারা এ 


পার ঠা জে পা পাজি পাঠ পালা 


জা রি 
৪. 
তরে পা পাপা তে পাপা পা পাপা শ্রিত কপ সপ পা পপজ্জণপা 
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চিপ 

(১551528131৮) 7100 

হুজুরে পাক (ছঃ) এরশাদ করেন যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দাদ 
পাঠ করে আল্লাহ প।ক ঠাহার উপর দশবার রহমত পাঠাইয়া থাকেন। 


কায়েদা; আল্লাহ পাকের তরফ হইতে সমস্ত ছুনিয়ার জন্য একটি 
মাত্র রহমতই ঘথেষ্ঠ। প্রথম এখানে দণটি রহমত পাঠান হইতেছে । দরূদ 
শরীফ পড়ব ফজীলত ইহার উপর আর কি হইতে পারে যে স্বত্ং আল্লার 


তরফ হইতে দশটি রহমত অবতীর্ণ হয়। কতব সৌভাগ্যবান এসব 
বুর্গানে দীন যাহারা দৈনিক সোয়া! লক্ষ বার দরূদ শরীফ পড়িয়া থাকেন। 


আমার বংশের কোন কোন বুজুর্গেরও এইদ্ধপ আমল ছিল বলিয়া আমি 
প্র 
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সপ 


শুনিয়াছি। 

আলাম! ছাখাবী (রঃ) বরণন। করেন যে, হুজুরে পাক (ছ:) ফরমাইয়াছেন 
যেই ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পাঠ করে আল্লাহ পাক তাহার 
উপর দশবার দরূদ পাঠ করেন। আবছুল্লাহ এবনে ওমরের রেওয়ায়েতে 
রহিয়াছে ফেরেশতাগণও তাহার উপর দণবার দরূদ পড়িয়া থাকেন। 
আল্লাম। ছাখাবী অন্য জায়গায় লিখিতেছেন যে, আল্লাহ পাক যেমন নাকি 
কালেমারে শাহাদাতের মধ্যে আপন পবিত্র নামের সহিত হুজুরের পাক 
ন।'মকেও শামিল করিয়াছেন এবং নিজের তাবেদ'রীকে হুজুরের তাবেদ।রী 
ঝলিয়! এবং হুজুরের মহববতকে নিজের মহববত বলিয়! সাব্যস্ত করিয়াছেন 
ঠিক তদ্রপ হুজুরের উপর দরূদ পড়াকে নিজের দরূদের সহিত শরীক 
করিয়াছেন। সুতরাং যেমন নাকি বলিঙ্নাছেন “তোমরা আমাকে ম্মরণ কর 
আমিও তোমাদিগকে স্মরণ করিব” ঠিক তেমনি বলিয়াছেন, যে আমার 
নবীর উপর একবার দরূদ পড়িবে আমি তাহার উপর দশবার দরূদ পড়িব। 

তারগীর গ্রন্থে মাবৃল্লাহ বিন আমর হইতে বণিত আছে যেই ব্যক্তি 
হুজুরের উপর একবার দরূদ পড়িবে আল্লাহতায়ালা ও তাহার ফেরেশতাগণ 
সেই ব্যক্তির উপর সত্তর বার দরূদ অর্থাৎ রহমত প1ঠ:ইতে থাকেন। 

এখানে একটি কথা বুঝিয়। লইবার বিষয় এই যে, যেখানে কোন 
আমলের ব্যাপারে ছওয়াব কম বেশী হওয়ার কথ! উল্লেখ রহিয়াছে যেমন 
এখানে এক হাদীছে দশবার ও অন্ত হাদীছে সত্তর বারের উল্লেখ রহিয়াছে, 
ওলামাগণ এই সমস্যার সমাধান এইভাবে করিয়াছেন যে এই উন্মাতের 
উপর আল্লাহ পাকের এহছান ধাপে ধাপে তরী করিবে। অর্থাৎ প্রথম 
অবস্থায় দশবার রহমতের ওয়াদা ছিল পরে বন্ধিত হইয়া উহা! একশত 
রহমতে পৌছিয়া যায়। কেহ কেহ বলেন এইরূপ পার্থক্য ব্যক্তি, স্থান ও 
কাল বিশেষে হইয়া! থাকে, 'মোল্ল! অ।লী কারী বলেন সত্তর রহমত ওয়াল! 
হাদীছ সম্ভবতঃ জুমার দিনের বিষয় বলা হুইয়াছে। কারণ একটি হাদীছে 
আসিয়াছে, জুমার দিনে যে কোন নেকীর মাত্র! সত্তরগুণ বাড়িয়। যায়। 


চা ৯ দা পাতা পাপা 
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পর্ণ কা বেপার ঠি তে চত্েত হে তত তে পাতা ভে পা 
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পালা পা ৪ পা &পালা 


গে এশা 


গ্ঠ ৮ ঠি ৮ পা শা পাশা শালি 
০ ৪ ৬৯12 8121.৩ 514 (5০ 


পা পাশার তা পা ঠিক শি তি 87/54৮8 


(৮৮০01) 351 ৬ ১) ১72৪ ঞ ৪৯) 3 ৩ টি টুদি? এ 

হুজুরে পাক (ছঃ) এরশাদ করেন যাহার সামনে আমার আলোচনা 
হইবে সে যেন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে + যেব্যক্তি আমার 
উপর একবার দরূদ পাঠ করিবে আল্লাহ পাক তাহার উপর দশটি রহমত 
পাঠাইবেন। এবং দশটি গোনাহ মাফ করিয়া দিবেন এবং তাহার দশটি 


মধ্যাদা বুদ্ধি করিবেন। তারগীর গ্রন্থে উল্লেখ আছে একবার দরূদ পড়া 
দশটি গোলাম আজাদের সমতুল্য । 


তিবরানী শরীফে একটি হাদীছ আছে, হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন, যে 
ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূর শরীফ পড়িবে আল্লাহ পাক তাহার উপর 
দশটি রহমত পাঠান, আর যে আমার উপর দশবার দরূদ পড়িবে আল্লাহ 
পাক তাহার উপর একশত রহমত প্রেরণ করেন। আর যে আমার উপর 
একশত বার দুরাদ পড়িবে আল্লাহ পাক তাহার কপালে লিখিয়! দিবেন 
“বার-আতুম মিনান্নেফাকে অ-বারা,আতুম মিনাম্লারে ।” অর্থাৎ এই 
ব্যক্তি মোনাফেকী হইতেও মুক্ত জাহান্নাম হইতেও আজাদ এবং কেয়ামতের 
দিন শহীদানের সহিত তাহার হাশর হইবে। হজরত আবু হোরায়পার 
রেওয়ায়েতে ইহাও বণিত আছে, যে আমার উপর একশত বার দবধদ 
পড়িবে আল্লাহ তায়ালা তাহার উপর এক হাজার বার রহমত পাঠাইবেন 
এবং যে আবেগ ও মহববতের সহিত আরও বেশী বেশী পড়িবে 
কেয়ামতের দিন আমি তাহার জন্য সাক্ষী হইব ও সুপারিশ করিব ! 

হজরত আবদুর রহমান এবনে আউফ বলেন আমরা চার পাচজন 
লোকের মধ্যে কেহ ন! কেহ হুজুরের সাথে সব সময় এই জন্য থাকিতাম যে 
হুজুরের কোন প্রয়োজন দেখা দিলে আমরা যেন উহা! সঙ্গে সঙ্গে পুরা 
করিতে পারি । একদা হুজুর একটি বাগানে তাশরীফ নিয়া যান। আমিও 
ছজুরের পিছনে পিছনে গিয়া! হাজির হইলাম, হুজুর সেখানে গিয়া নামাজে 
দাঁড়াইলেন এবং এত লম্বা ছেক্জদা করিলেন যে হুজুরের রুহ মোবারক ] 
উড়িয্না গেল নাকি এই সন্দেহে আমি প্রিয় নবীজীর নিকট গিয়া ক। [দিতে 


গাভাখেলে দরুন 
লাগিলাম। হুজুর ছেজদ! শেষ করিয়া জিজ্ঞাসা বরিলেন আবছুর রহমান 
তুমি কেন কীদিত্ছে? আমি আমার সন্দেহের কথা বর্ণনা করিলাম । হুজুর 
(ছঃ) এরশাদ করিলেন, আল্লাহ পাক আমার উম্মতের বিষয় আমার উপর 
পুরস্কার দান করিয়াছেন তাহার শোকরে আমি এতবড় ছেজদা করিয়াছি। 
পুরস্কার হইল এই যে আল্লাহ পাক বলিতেছেন, যে ব্যক্তি আমার উপর 
একবার দরূদ পাঠ করিবে আল্লাহ পাক তাহার আমল নামায় দশটি নেকী 
লিখিয়া দিবেন এবং দশটি গোনাহ মাফ করিয়া দিবেন। অন্য রেওয়ায়েতে 


আছে হুজুর (ছঃ বলেন, আবছুর রহমান তুমি কি শুনিয়া সন্তষ্ট হইবে না? 


কক 


যে আল্লাহ পাঁক এরশাদ করিতেছেন, যে আপনার উপর দরূদ পড়িবে আমি 
তাঁহার উপর দরূদ পড়িব আর যে আপনার উপর ছালাম পাঠাইবে আমি 
ত শার উপর ছালাম পাঠাইব। (তারগীব ) 


হজয়ত আবু তালহ1 আনছারী (রঃ) বলেন, একদিন হুজুর (ছঃ)-কে খুব 
বেশী হাসিখুশী অবস্থায় তাশরীফ আনিলেন এমন কি সন্তষ্টির নুরানী চমকে 
হুজুরের চেহারা মোবারক জলমল করিতেছিল, ছাহ।বারা আরজ করিলেন 
হুজুরের চেহারায় আজকের মত এতবেশী আনন্দের লক্ষণ অন্য কোন সময় 
আমরা দেখিতে পাই নাই। হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন তোমরা ঠিকই বলিয়াছ, 
আমার নিকট আমার প্রভুর তরফ হইতে পয়গাম আপিয়াছে, তিনি 
বলেন যে ব্যক্তি তোমার উন্মত্ের মধ্যে একবার দরূদ শরীফ পাঠ করিবে 
আল্লাহ পাক তাহার উপর দশবার দরূদ পাঠাইবেন এবং তাহার দশটি 
গোনাহ মাফ করিয়া দিবেন এবং তাহার জন্ত দশটি মর্ধ্যাদ। বৃদ্ধি করিয়া 
দিবেন। অন্য রেওয়ায়েতে আছে তাহার জন্য একজন ফেরেশত। নিযুক্ত 
করিয়। দিবেন, লোকটি যাহ! বলিবে ফেরেশতা ও তাহাই বলিবে। হুজুর 
বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, জিত্রাঈল! সে কেমন ফেরেশতা? 
জিবরাঈল বলিল আল্লাহ পাক একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করিয়া দিবেন যে 
কেয়ামত পর্যস্ত তাহার জন্য এই বলিয়! দোয়া করিতে থাকিবে যে-- 


পা জিতাা 2 শাক তাতা 
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আল্লামা ছাখাবী এখানে একট৷ প্রশ্নের অবস্থারণা করিয়াছেন উহা! 
এই যে কোরান পাকে বদিত আছে-- 
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ফাজায়েলে দরদ 
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“যে একটি নেকী করিবে উহার বদলে সে দশটি নেকী পাইবে” দরূদ 
শরীফের বেলায়ও ইরূপ হইলে উহার বিষেশত্ব কি রহিল? প্রশ্রের উত্তর 
বয়ং আলাম! ছাঁখাবী এইভ।বে দিতেছেন যে প্রথমতঃ দশবার আল্লাহ্‌ 
পাকের দরূদ পড়া সাধারণ দশগুণ ছওয়াবের চেয়ে অনেক বেশী । তহপরি 
দশটা মর্ধ্যাদ। বৃদ্ধি এবং দশটা গোনাহ মাফ হওয়া এবং দশঞ্জন গোলাম 
আজাদ করার ছওয়াব পাওয়া ইত্যাদি অতিরিক্ত দান স্বরূপ। 


জাহুছ ছারীদ গ্রন্থে হজরত থানদী 'রং) ফরমাইরাছেন, যেই ভাবে 
একবার দরূদ পড়িল দশট রহবত পাওয়। যায় তদ্ধশ কোরানে পাকের 
ইশারায় বুঝ! যায়, একবার হুজুরের সহিত বেআদবী করিলে 'নাউজু 


বিল্লাহ” তার উপর আল্লাহর তরফ হইতে দশটি লা"নত অবভীর্ণ রয় 


যেমন কুখ্যাত অলীদ এব.নে মুগীরার ব্যাপারে আল্লাহ পাক ঠাট। কা: ৷ 


দশটি ছুর্ণাম স্থচক শব ব্যবহার করিয়াছেন এরশাদ হইতেছে-- 


৪ তাততে তে ৯ রা পাতা তে) ৪ ঠেপাতা 
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“আপনি এমন লোকের কথা মানিবেন না, যে কথায় কথায় কছম 
করে। মর্যাদাহীন গালিাল।জ করিতে অভ্যস্ত, চোগলখে।র, নেক কাজে 
বাধ! প্রদানকারী সীমা লংঘনকারী, বদ মেজাজ, তছপরি হারামজাদও 
বটে। এইজন্য যে তার ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি রহিয়াছে, যখন 


তাহ।র সম্মুখে আমার আয়াতসমূহ পড়া যায় তখন সে বলে এইসব ত 
প্রমাণ বিহীন পুরান জমানার কাহিনী ছাড়া অন্য কিছুই নয়। 
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টিন খজায়েলে দরদ ৃ 


শালা ডি তি 
(৮৪৩ )3 )- ৯9172 ১৭ 
হুজুরে পাক (েঃ) এরশ!৮ করেন, নিশ্চয় কেয়ামতের দিন আমার 
সবচেয়ে বেশী নিকটব্তী এ ব্যক্তি হইবে ষে আমার উপর সবচেয়ে বেশী 
দন্ুদ পড়িত। ূ 
হস্ত আনাছের রেওয়াফ়েতে আছে কেয়ামতের দিন তি রে 
আমার সবচেয়ে নিকটব্ত' এ ব্যক্তি হইবে যে আমার উপর বেশী রিয়া 
দরূদ পড়িত। অন্তর ভর বলেন আমার উপর বেশী বেশী করিয়। দরূদ 
হব সি রে ূ রর 
শরীফ পড় কেননা কবরে সর্বপ্রথম আতার বিষয় প্রশ্ন করা হইবে। আর 
রি তর 
একটি হাদিছ আছে আমার উপর অধিক পরিমাণ দরূদ পড়া মা 
্‌ ং আ' 
টিন পলছেরাতের অন্ধকারে ন.য স্বরূপ । এবং যে মিজানের পাল্লায় 
রী নি ।সঃকে ভারী করিতে চায় সে সেন আমার উপর বেশী বেশী করিয়! 
উল শানাত ৮৪1 শপ ৩ & - রে 
দর” পড়ে। হখরত আনাছের হাদীছে বণিত কেয়ামতের ভয়ঙ্কর মছি 


ট্রব্ক্তি সবচেয়ে বেশী নাজাভওয়ালা হইবে ফে ছুনিয়াতে আমার রি 
অধিক পরিমাণ দরূদ পড়িত। হুজুর আরও বলেন ঘে আমার রঃ ডঃ 
পরিমাণ দরূদ পড়িবে সে রা রা রা পার রহ 
না করেন, খেই দিন হ্‌ 
5 রর টিন তিন ব্যক্তি আরশের ছায়া তলে আশয় 
লাভ করিবে। 
ূ রা যেব্যক্তি কোন বিপদগ্রস্ত বাক্তির বিপদ কে সটাইয়া দিবে! 

(১) যে আমার উপর বেশী বেশী করিয়া দরদ পড়িবে 

(৩) যে আমার ছুন্নতকে জিন্দ! করিবে । 

অন্ত হাদীছে আসিয়াছে আপন মজলিছ সমূহকে দরদ ্ঃ তি 
রাখ কেননা আমার উপর দঞ্জদ পড়া ভোমাদের জন্য কেয়ামতের রঃ রঃ রা 
স্বরূপ হইবে। আল্লামা ছাখাবী কুগ্যাতুল কুলুব এছের তি গলা 
করিতেছেন যে, অধিক পড়ার নিশ্নস্তর হইল কমপন্ছে রি ্ রি 
হজরত গঙ্গ,হী (রঃ) মুক্বীদানদিগকে তিনশত বার করিয়া পড়ি | 
নী ছাখাবী, এবনে হাববান, খতীবে বাগদাদী, রর টি 
পপ (রূহ লিখ্তেছেন জজরের সবচেয়ে বেশী সিকটন্তাঁ কেয়ামতের রা 
গোভাদেছীনে কেরাম হইবেন । কেননা তাহারা হাদীছ লিখিবার সময়» 


18 ১৮ 


ফাজায়েলে দবাদ 
পড়াইবার সময় যখনই হুজুরের নাম মোবারক আসে তখনই তাহাদের 
দরূদ শরীফ বেশী বেশী পড়িবার বা লিখিবার স্থুযোগ আসে । এখানে 
মোহাদে্ঠীন দ্বারা শুধু যে হাদীছ শাস্ের ইমামগণকে বুঝায় তা নয় 
বরং যাহারা হাদীছের কিতাব আরবী উত্ছ যে কোন ভাবায় পড়ে বা 


পড়ায় সকলকেই বুঝায়। 
ইমাম তিবরানী জাছুছ ছাতীদ গ্রন্থে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। যেই 
ব্যক্তি কোন কিতাবে আমার . উপর দরূদ শরীক লিখিয়া থাকে, যতদিন 


পর্যন্ত এ কিতাবে আমার নাম থাকিবে, ততদিন পর্ষস্ত ফেরেশতাগণ 
ঠাহার উপর দরূদ পড়িতে থাকিবে । হুজুর আরও বলেন, ষে ব্যক্তি সকাল 
এবং সন্ধ্যায় আমার উপর দশ দশ বার করিয়া দরূদ পাঠ করিবে 
কেয়ামতের দিন আমি তাহার জন্য সুপারিশ করিব। ইমাম মোস্তাগফেরী 
হুজুরের এরশাদ বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি দৈনিক একশত বার আমার উপর 
দরূদ শরীফ পাঠ করিবে তাহার একশত হাজত পূর্ণ হইয়া যাইবে ।' 

তন্মধ্যে তিরিশটা ছুনিয়াতে ও বাকী সব আখেরত। 
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হুজুর আকরাম (ছণ এরশাদ করেন আল্লাহ পাকের কিছু সংখ্যক 
ফেরেশতা জমীনের উপর বিচরণ কর্পিতে থাকে । তাহারা আমার উন্মতের 
তরফ হইতে আমার নিকট ছালাম পৌছাইতে থাকে । 

হুজরত আলী (রঃ) হইতেই এইরূপ একটি, হাদীছ বণিত আছে। 
হজরত হাছান হুজুরের হুদীছ বর্ণনা করেন তোমরা যেখানেই থাক আমার 
উপর দরূদ পাঠাইতে থাক। নিশ্চয় তোমাদের দরূদ আমার নিকট 
পৌছিয়া থাকে । আসি তাহার উত্তরে দশটি দরূদ পঠাইয়া থাকি। 


উহ্না ব্যতীত তাহার জন্ত দশটি নেকী লেখা হয়। 
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হুজুর পাক (ছঃ) এরশাদ করেন আল্লারতায়ালা আমার কবরের উপর' 
এমন একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করিয়। রাবিয়াছেন যাহার সমস্ত মাখলুকের 


কথ! শুনিবার : ক্ষমতা রহিয়াছে। ম্বতরাং যে ব্যক্তিই কেয়ামত পর্যস্ত 
আমার উপর দর্ধদ শরীফ পাঠ করিবে সেই ফেরেশতা তাহার এবং তাহার 


পিতার নাম উল্লেখ করিয়া বলেন যে, অযুকের বেটা অমুক আপনার উপয় 
দরূদ শরীফ পাঠ করিয়াছে। রা 
আল্লাম। ছাখাবী বলেন হুজুর (ছঃ) ফরমাইয়াছেন অতঃপর আল্লাহ । 
পাক প্রত্যেক দরূদের পরিবর্তে তাহার উপর দশটি রহমত প্রেরণ 
করেন। অন্ত হাদীছে আছে হুজুর (ছঃ) বলেন আমি আমার প্রভুর নিকট 
দরখাস্ত করিয়াছিলাম, যে আমার উপর একবার দরূদ পড়ে তিনি যেন 
'দশবার তাহার উপর দরূদ পড়েন আল্লাহ পাক আমার, এই দরখাস্ত কবুল 
করিয়াছেন। হজরত আনাছের হাদীছে বণ্ত আছে যেই ব্যক্তি জুমার 
দিন অথবা জুমার রাত্রে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়িবে আল্লাহ পাক 
তাহার একশত জরুরত পুরা করিবেন এবং আমার কবরের উপর নিয়োজিত | 


ফেরেশতা আমার নিকট এমনভাবে তাহার দরূদ পৌছায়। যেমন তোমাদের 
নিকট হার্দিয়া পৌছান হয়। 


এখানে একটি প্রশ্ন এই জাগে যে, কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে 
একদল ফেরেশতা ঘ.রিয়া বেড়ায় যাহার1 দরূদ শরীফ হগ্থুরের দরবানে | 
পৌছাইয়া থাকে । এখানে বণীতি হইয়াছে যে, একজন নিয়োজিত 
ফেবেশতা হুজুর পর্যন্ত দরূদ পৌছাইয়৷ থাকে । তার উত্তর.এই যে উভয়ের 
মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নাই। কেনন! ঘে কবর শরীফে নিষুক্ত রহিয়াছে 
পে শুধু দরূদ পৌছাইয়া থাকে আর যাহারা বিচরণকারী তাহার জিকিরের 
হালকা তালাশ করে, কোথাও দরূদ শরীফ পড়া হইলে তাহারাও সেই 


দর়দের সংবাদ হুজুরের দরবারে পৌছায়। যেমন সাধারণভাবে দেখিতে 
হু 


্ ফাজায়েলে দক্ধদ চে 

পাওয়া যায় কোন বড় লোকের খেদমতে কোন খবর পৌছাইতে হইলে 
সকলেই ইচ্ছা! করে যে এই খবরটা যেন আমি পৌছাইতে পারি। এখানে 
ফখরে আবিয়! (ছঃ)-এর খেদমতে যত ফেরেশতাই পৌছায় না কেন 
উহা! সম্প,গ” যুক্তিঙ্গত। 
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হজুরে আকরাম (ছঃ) এরশাদ করেন যে ব্যক্তি আমার কবরের নিকট: 
দাডাইয়া আমার উপর দরূদ পাঠ করে আমি তাহা শুনিয়া থাকি আর 
(যে ব্যক্তি দুর হইতে আমার উপর পড়িয়া! থাকে তাহা আমার নিকট 
পৌছান হয়। (মেশকাত, বয়হকী) র ৃ 
এই হাদীছ বর! পরিফার .বুঝা যায় যে কবরের কাছে দীড়াইয় 
হুজুরের উপর ছালাম পাঠ করিলে হুজুর উহ স্বয়ং শুনিঘা থাকেন। আর 
দুরে থাকিয়া! দরূদ ছালাম পাঠ করিলে ফেরেশতার মারফত উহ! হুজুরের 
খেদমতে পৌছান হয়। আল্লামা ছাখাবী কওলে বাদী-র মধ্যে ছো'লায়মান 
এবনে ছোহায়েম হইতে বর্ণনা কয়েন, তিনি বলেন আমি হুজুরে পাক ছে) 
এর স্বপ্রে জিয়ারত লাভ করি। আমি হুজুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম হুজুর ! 
যাহারা আপনার কবরের পাশে দাড়াইয়া আপনার উপর: ছালাম করিয়া 
থাকে আপনি কি উহ! বুঝিতে পারেন? হুজুর এরশ'দ কগিলেন হাঁ 
বুবিয়া থাকি এবং তাহাদের ছালামের উত্তরও দিয়। থাকি। ইত্রাহীম 
এবনে শায়বান (র£ বলেন আমি হত্ব সম্পাদন করিয়! মদ্দীনায়ে 
মোনাওয়ারা পৌছি। হুজুরের কবর শরীফে যখন ছালাম পাঠ করি 
তখন হুজুর শরীফ হইতে অ-আলাইকাছ ছালামু শব্দ শুনিতে পাই। 
মোল্লা! আলী কারী বলেন কবরে আত হারের নিকট দরূদ শরীফ পড়া 
দুর হইতে পড়ার চেয়ে উত্তম । কেননা নিকটে থাকিল্া পড়িলে ছুজুরে 
কলব এবং খুষত খুজু যেইরূপ হাছিল হয় দুরে থাকিয়া পড়িলে এসইক্ণ হাছিল 
হয় না। মাজাহেরে হক ওয়ালা লিিতেছেন ছালাম দুর থাকিছ। পড়া 
হউক বা নিকটে উভয় ছুরতে হুজুর (ছ:) উত্তর দিয়া থাকন। হা হানা 


স্পা শেপ টপ লজ 


রে শাজ।য়েলে দর।« ২৯ 
প্রতীয়মান হয় যে দরূদ এবং ছালাম পড়নেওয়ালার কতবড় বুজুগী । যদি 
সারাঞ্জীবনে একটি মাত্র ছালামের উত্তরও আসিয়া যায় তবুও সৌভাগ্য 
অথচ অবস্থা এই যে হুঙ্তুর প্রতিটি ছালামেরই উত্তর দিয়া থাকেন। 

আল্ল।মা ছাখাবী (রঃ) উল্লেখ করেন কোন বান্দার সৌভাগ্যের জন্য 
ইহাই যথেষ্ট যে হুজুরের দরবারে তাহার নাম স্থনামের সহিত আসিয়া যায়। 
সেই প্রসঙ্গে এই বয়াতটি বলা হইয়াছে । 
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আপনার অন্তরে যেই ভাঁগযবানের খেয়ালই আসিয়া যায় সে যত. 
গবই করুক না কেন তাহার জন্য শোভ। পায় । কবি বলেন 
০৪ 69৪৮ 055 ৮৮ 1 ৬$ ০7291 2০ / 55 


এই রেওয়ায়েত অগ্ুসারে হুশ্ুরে পাক ছঃ)-এর স্বয়ং বণ করার 
ব্যাপারে কোন প্রশ্ন আগিতে পারে না কেননা আখিঘ়ায়ে কেরামগণ কবরের 
খবো আবিত আছেন । কনে বাদীর মধো আগাম। ছাবাবী ভগ্লেখ করেন 
আনন| এঠ কথার ডগ পরনান পাখি এবং বিাস কৰি থে গ্রে পাক ছি) 
করন এরীকে তিবিত আছেল এবং আচার এরীর তসাযরককে মাটি কিতেই 
খাইতে পারে না| এহ ব্যাপারে ওপামাগণ অন্ন একমত । আলিয়ায়ে 
কের।ম থে জীনিত আছেন ইমাম বয়হকী এই বিখয়ে একটি কিতাবও 
লিখিয়াছেন। হজরত আনাছের হাদীছ-- 
পাকি পাঠিত 87575 ঠ পাস পা কে পাত পান্তা 
5 27722 ৯.) 2+5 (5১০ 05০৯ 1 ০108) 1 
অর্থ নবীগণ আপন আপন কবরে জীবিত আছেন এবং নামাজ পড়েন। 
মোছলেম শরীবে হজনত আনাছ হইতে বণিত আছে। হুজুর বলেন 
শবেষেরাজে আনি হজ্জ্ত ফুছার নিকট দিয়া গমন করি। তিনি আপন 
কধরে শামা গডিতেছেন দেখিয়াছি । অন্কত্র আছে আমি নিজেকে 
আশিযাদের একটি জনাতেত মধ্যে দেখিয়াছি । সেখানে হজরত ইছ! এবং 
হজরত ইব্রাহীযকে দাড়াইরা শামাজ পড়িতে দেখিয়াছি । 
শুর (ছঃ)-এর এপ্ডেকালের পর হর্ঁরত ছিদধীকে আকবর হুজুরেএ লাশ 
মোবারকের নিকট হাজির হইয়া চেহারা মোবারক হইতে চাদর সরাইয়। 
বলেন আমার মাতা পিতা আপনার উপর কোরবান হউক হহ আল্লার নবী! 
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ফাজায়েলে দরূদ বত 
আপনার উপর ছুইটি মৃতু একঠ্ত হইবে না। আপনার জন্য নিদ্ধীরিত 
প্রথম মৃত্যু আপনি লাভ করিয়াছেন । (বোখারী ) 


আল্লামা ছুয়তী (রঃ) হায়াতে আম্ষিয়ার উপর একটি পুণ্তিকা লিখিা- 
ছেন। আল্লাম! ছাথাবী বর্ণনা করিয়াছেন মদীনায়ে পাকের ঘর বাড়ী ও 
বৃক্ষসমূহ দৃষ্টিগোচর হইলে মোন্তাহাব হইল দরূদ শরীফ বেশী বেশী করিয় 
পড়িতে হইবে এবং এসব যতবেশী নিকটবততাঁ হইতে থাকিবে দরূদ শরীফও 
তত বেশী বেশী পড়িতে থাকিবে । কেনন। এসব স্থান অহী এবং কোরানে 
করীম অবতীর্ণ হইবার কেন্দ্রভূগি ছিল । এসব পবিত্র স্থানে হজরত জিব্রা- 
ঈল এবং মিকাঈল বারংবার আসা যাওয়া করিতেন। সেখানের মাটিতে 


হুজুর শোয়া আছেন দ্বীন এবং চুল্সছের হশাঙ্গ শান হইছেই জ্রাঅনিত । 


হয়। সেখানে পৌছিয়া অন্তরে এমন ভয়ভীতি ও আক্জমত পয়দা করিবে 
যেমন হুজুরকে স্বয়ং দেখিতেছে কেননা হাদীছ দ্বার! প্রমাণিত আছে হুজুর 
(ছঃ) ছালাম শুনিয়। থাকেন । আপোসে ঝগড়। বিবাদ আজেবাজে কথাবার্তা 
বন্ধ করিয়া কেবলার দিক হইতে কবর শরীফে হাঞ্জির হইবে এবং চার হাত 
দুরে দাড়াইয়া নীচের দিকে দৃষ্টি রাখিয়] মেহায়েত খুস্ড খুজু ও আদবের 
সহিত এইভাবে ছালাম পাঠ করিবে - 


|. তে পা টিপার চিপ তা পা ঠেপাতা পাজি তার্শা লজ তি 
81 550 ০৮০ 08৯01 01 03500 ৬০ ৭1 
₹ পাশা চপ তে 


চা ডা 7550 4515 10০) 1 31 ৪08১0 ৬০ 1/-া 


শাহ পান রা পা পাঞপাণ ঠপাগ্া তা 
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০ রা ৪ পালা এত টি পে কাজ 
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শাসক গু পাত পাপী এপ হট 
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4) 09৮১6 ঢা চিন ৬০০ ১ &1 ১৮১০৩ 


শর্ট পপ 


টে «পা কি ঞঠঠিপালা শা পারা পা এেলাজ তা 


রর 25 এপ তা 82১5 ঠা ৩০ ৬৫১ ক 


তত পের তা চে জিবি পেট পান্তা 


পে ছি পাগল রা 
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চা পারা ঠা তা 


০৮০৯19০01১৯ চি রতি 


পাজি 


1 ৩০ -স 045 ৪ 3] ্£) | ৬ ৪ (755521156 


ঠঠেনপা পপা্টিপাঞ পারত পা পাজি পা পা পাপন পা 
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অর্থঃ হে আল্লাহর রাছুল! আপনার উপর ছালাম ৷ 
হে আল্লাহ র নবী! আপনার উপর ছালাম । 
হে আল্লাহ্‌র পেয়ার! আপনার উপর ছালাম। 
হে আল্লাহর হাবীব! আপনার উপর ছালাম। 
হে নবীদের সদ্ণার! আপনার উপর ছালাম । 


2% ৯৪ 


ফাজায়েলে দরূদ 


হে শেষ পয়গাম্বর! আপনার উপর ছালাম । 
€হ বিশ্ব প্রতিপালকের রাছুল ! আপনার উপর ছালাম । 
হে স্সংবাদ দাতা! আপনার উপর ছালাম। 
হে ভয় প্রদর্শক! আপনার উপর ছালাম । 
হেনবী। আংপনার প্রতি ও আপনার পুত'পবিএ পরিবার পরিজনের 
প্রতি ছালান। আপনার প্রতি ও আপনার বিবি ছাহেবান তথা সমস্ত 


মোমেনদের আম্মাজানদের প্রতি ছালাম । আপনার প্রতি এবং আপনার 
ছাহাবাদের প্রতি ছালাম । আপনার প্রতি এবং সমস্ত আম্িয়ায়ে কেরাম 
ও আল্লাহর সমস্ত নেক বান্দাদের প্রতি ছাল।ম । 

হে আল্লাহর র।ছুল ! আল্লাহ্‌ পাক কোন নবীকে তার কওমের তরফ 
হইতে এবং কোন রাছুলকে তার উম্মাতের তরফ হইতে যতটুকু বখ.শিশ' ও 
দান করিয়া থাকেন তার চেয়ে অনেক বেশ উত্তম প্রতিদান আমাদের 
তরুফ হইতে আপনাকে দান করণ । আপনার উপর আলাহ্‌র রহমত 
তখনই বর্ধিত হউক যখনই কোন লোক আপনাকে ম্মরণ করে বা কোন 
লোক আপনাকে ভুলিয়া ষায়। আদ্াহ পাক আপনার প্রতি পূর্ববর্তী এবং 
পরবর্তী লোকদের মধ্যে রহমত প্রেরণ করুণ । এ স্মস্ত রহমত হইতে 
উত্তম যাহা কোন মাখলুকের প্রতি আল্ল।হ পাক বণ করিয়াছেন। আল্লাহ 
পাক আপনার খরকতে আমাদিগকে গোমরাহী হইতে নাজাত দান করিয়া- 
ছেন। এবং আপনার দরুণ আমাদিগকে অন্ধত্ব হইতে চক্ষু দান করিয়া- 
ছেন। তাই আমি সাক্ষ্য দিতেছি ষে আল্লাহ ব্যতীত আর কোন মাবুদ নাই 
এবং এই কথারও সাক্ষ্য দিতেছি যে আপনি আল্লাহর বান্দা এবং তাহার 
রাছুল ও আমানতদার। এবং সমগ্য মাখলুকের মধ্যে তাহার শ্রেষ্ঠতর 
পছন্দনীয় মাহবুব । এবং এই কথারও সাক্ষা দিতেছি ষে আপনি আল্লাহ 
পাকের পয়গাম পৌছাইয়া দিয়াছেন। এবং আমানত আদায় করিয়। 
দিয়াছেন আর উম্মতের যথার্থ উপকার করিয়াছেন। এবং আল্লাহর 
ব্যাপারে চেষ্টার যথাযথ হক আদায় করিয়। দিয়াছেন। হে খোদা ! কোন 
ব্যক্তি যতটুকু আশা পোষণ করিতে পারে আপনি হুজুরকে তার চেয়ে বেশী 
দাঁন করিয়। দিন” ( এই পর্যান্ত ছালামের বাংল! অনুবাদ শেষ হইল ) 

তারপর নিজ্জের জন্ত এবং সমস্ত মুছলমানের জন্য দোয়া কৰিবে। 
| অত্তঃপর হজরত আবু বকর ছিদ্দীক ও হজরত ওমর ফারুকের উপর ছালাম 
পাঠ .করিবে, তাহাদের জন্থ দোয়া! করিবে । তীহার্ধা হুজুরের প্রতি যে 


জ্ - ৭ শা ঞর্পা চি ডে) তা ৩ তা 
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অবর্ণনীয় সাহয্য সহযোগিতা করিয়াছেন সেইজন্য আল্লাহ পাক যেন 
তাহাদিগকে শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠতর প্রতিদান দেন তার জন্য দোয়া করিবে। 
আল্লামা ছাখাবীর মতে কবর শরীফের নিকট দণ্ডায়মান হইয়া আচ্ছালামু 
আলাইকা বলা আচ্ছালাতু আলাইক1 বলার চেয়ে উত্তম! আল্লাম৷ রাজী 
বলেন ছা!লামের চেয়ে দরূদ পড়া উত্তম। আল্লামা ছাখাবী বলেন.ছালাম 
এই জন্য উত্তম যে আবু দাউদ শরীফে বধিত আছে যদি কেহ আমার 
কবরের নিকটে দ্রাড়াইয়া ছালাম পাঠ করে তবে আল্লাহ পাক আমার 
রূহকে আমার উপর ফিরাইয়া দেন এমন কি আমি তাহ।র ছালামের উত্তর 
দিয়। থাকি। কিন্ত এই অধমের মতে যেহেতু অনেক হাদীছে দরূদ পড়িবারও 
ফঙ্গীলত আসিয়াছে কাজেই প্রত্যেক স্থানে ছালাম শব্দের সহিত ছালাত 
অর্থাৎ দরূদকে মিলাইয়। পড়াই সবচেয়ে উত্তম! যেমন আচ্ছালামু আলা- 
ইক। ইয়! রাছুলাল্লাহ, আচ্ছালামু আলাইকা৷ ইয়! নাবিয়াল্লাহ! ন] বলিয়া 
আচ্ছাল।তু আচ্ছালাযু আলাইক। ইয়৷ রাছুলাল্লাহ, আচ্ছালাতু আচ্ছালামু 
আলাইকা ইয়া নাখিয়াল্লাহ, এইভাবে শেষ পর্যন্ত ছালামের সহিত ছালাত 
শব্দ মিলাইয়া পড়া সবচেয়ে উত্তম। এইভাবে পড়িলে আল্লামা রাজী 
এবং ছাখাবী উভয়ের কথার উপর আমল হইয়] যায়। 

আল্লামা ছামেরী হাম্বলী ক্মোস্তাওয়াব গ্রন্থে কবর শরীফে জিয়ারতের 
আদাৰ সমূহ লিখিবার পর লিখিতেছেন তারপর কবর শরীফের নিকট 
আসিয়া কবরের দিকে মুখ করিয়া মিশ্বার শরীফকে বাম দিকে রাখিয়। দরূদ 
ও ছালামের সহিত এই দোয়াও পড়িবে-_ 
পাপা ওত ৮ পপ সাজা শা পা ৪ শনি পশ্র শি 0 
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পঞ্চ পাত মশা 


গা 


অর্থঃ হে খোদা! .আপনি কোরানে মজীদে আপনার হাবীবে 
পাককে সম্বোধন করিয়া এরশাদ করিয়াছেন-__ তাহারা যদি নিজের নফছের | 
উপর জুলুম করিয়া আপনার নিকট হাজির হইয়া যাইত এবং আল্লাহর 


দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করিত এবং রাছুলও আল্লাহর দরবারে তাহাদের জন্ত' 

ক্ষমা চাহিতেন তবে তাহার নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালাকে তওবা কবুলকারী: 

এবং দয়ালু পাইত।” 

| 

অতএব আমি আপনার নবীর দরঝরে হাজির হইয়! ক্ষমা প্রার্থনা । 
করিতেছি আপনার নিকট আমি ইহা চাহিতেছি যে. আপনি আমাকে মাফ 
করিয়। দিবেন যেমন মাফ করিয়া দিতেন এ ব্যক্তিকে যে হুজুরের জীধিতা*, 
বস্থায় তাহার খেদমতে আসিয়] ক্ষমা প্রার্থনা] করিত। হে খোদা ! আমি. 

তোমার নবীর উছিল।য় তোমার দিকে 4 । ্‌ 
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পাতিল পা পাপা ঠি লা পাজেত (455 পাপা পাতা 
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হজরত উবাহ বিন, কায়াব (রাঃ) আরজ করিলেন ইয়া রাছুলাল্লাহ, | 
আমি আপনার উপর বেশী বেশী দরূদ শরীফ পড়িতে চাই, তবে আমর 
দোয়ার সময়ের মধ্যে কতটুকু সময় উহার জন্য মিদ্বারিত করিব? হুজুর 
এরশাদ করিলেন যতটুকু তোম'র অন্তর চায়। আমি আরজ করিলাম ইয়া 
রাছুলাল্লাহ এক চতুর্থাংশ? হুজুর বলিলেন সেটা তোমার ইচ্ছা তবে উহার 


। কিছু সসয় (দোয়া, জিকির ফিকিরের জন্য.ঠিক করিয়া রাখিয়াছি ! সেই 


তীর 
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চেয়ে বেশী হইলে ভাল হয়। তখন আমি আরজ করিলাম অদ্ধেক সময় 
নিদ্ধীরিত করিব? হুজুর বলিলেন সেট! তোমার ইচ্ছা তবে তার চেয়ে 
বেশী হইলে ভাল হয়। আমি আরজ করিলাম ইয়। রাছুলাল্ল।হ, ! তাহা 
হইলে আমি আমার পুরা সময়কে আপনার উপর দরূদ পড়ার জন্য 


নিদ্ধারিত করিলাম। হুজুর এরশাদ করিলেন তবে ইহার পরিপ্রেক্ষিতে 
তোমার যাবতীয় চিন্তার অবসান হইয়া যাইবে এবং 'গুনাহ২ও ক্ষমা 
করিয়া দেওয়া হইবে। 


ফায়দা £ অর্থাৎ ছাহাবী আরজ করিয়াছিল হুজুর ! আমি প্রতিদিন 


নিদিষ্ট সময়ের মধা হইতে কতট্‌,কু সময় দরূদ শরীফের জন্য ব্যয় করিব ? 
আলাম! ছাখাবী অন্য এক রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন যে জনৈক ছাহাবী 
বলেন হুজুর আমি যদি আমার আজিফার যাবতীয় সময় শুধু দরূদ শরীফের 
জন্য ব্যয় করি তবে কেমন হইবে? হুজুর ফরমাইলেন এমতাবস্থায় তোমার 
ছুনিয়া এবং আখেরাতের যাবতীয় কাজের জন্য আল্লাহ পাকই যথেষ্ট । অন্ত 
হার্দীছে আছে, আল্লাহ পাক বলেন, যে ব্যক্তি আমার জিকিরের দরুণ 
দোয়৷ করিবার সময় পায় নাই আমি তাহাকে প্রার্থনা কারীদের চেয়ে বেশী 
দান করিয়া দিব।” আল্লাম! ছাখাবী বলেন যেহেতু দরূদ শরীফে আল্লার 
জিকির ও হুজুরের দরূদ উভয়ের সমষ্টি কাজেই শুধুমাত্র দরূদ পড়িলেই 
আল্লাহ পাক যাবতীয় কাজের ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। মাজাহেরে হক গ্রন্থে 
বণিত আছে যখন বান্দা আল্লার রেজামন্দীকে প্রাধান্য দিয়া নিজের আশা 
আকাংখ্যাকে জলাঞ্জলী দিয়া শুধু মাহবুবের জিকিরে মশগুল হয় তখন 
আল্লাহ পাক তাহ।র যাবতীয় কাজ আঞ্জাম করিয়া দেন। 


শিপ তি «শা 
১ &1 ৩ চে & ৩ ৬৭ 


“যে আল্লার হইয়া যায় আল্লাহ পাকও তাহার হইয়া যান।” 
শায়েখ আবদুল ওহাব মোত্তাকী (রঃ) যখন শায়েখ আবছুল হক * 
ছাহেবকে মদীনায়ে মোনাওয়ারায় জিয়ারতের জন্য. বিদায় দিতেছিলেন, | 
তখন এই অছিয়ত করিয়াছিলেন যে খুব ভাল করিয়া জানিয়া লও যে! 
এই ছফরে ফরজ আদায়ের পর হুজুরে পাক ছছেঃ)-এর উপর দরূদ পড়ার 
চেয়ে অন্ত কোন বড় এবাদত আর নাই। কাজেই নিজের সমস্ত সময়ট,কু 
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অন্য কাজে বায় না করিয়া শুধু দরূদ শরীফে বায় করিবে। তিনি আরজ | 
করিলেন উহার শ্রন্ত কোন সংখ্যা নিদ্ধণরিত আছে? শায়েখ বলিলেন । 
এখানে সংখ্যার কোন প্রশ্ন নাই এত অধিক পরিমাণ পড়িবে যেন উহা! । 
দ্বারা তোমার জিহবা ভিজিয়া! যায়। এবং উহার রঙে রঙিন হইয়া যায়। 
এখানে একটি প্রশ্ন হইতে পারে যে ইহা দ্বারা বুঝা যায় দরূদ শরীফ ! 
যাবতীয় নফল এবাদত হইত ভেষ্ঠ। অথচ কিছ্িন্ন রেওয়ায়েতে তন]7 
এবাদতকেও আফজল বলা হইয়াছে । যেমন কোথাও বলা হঈয়াছে আল- 
হামদুলিল্লাহ শ্রেষ্ঠ দোয়া, আবার কোথাও আসিঘাছে একস্তেগফার শেঠ 
দোয়া ইত্যাদি। এই প্রশ্নের উত্তর হইল হুজুর ছে) অবস্থাভেদে ব্যবস্থা 
বাতলাইয়াছেন। অর্থাৎ যার মধ্যে যেই জিনিসের স্বল্পতা ছিল অথব! 


(যেই সময় যেই জিনিসের বেশী প্রয়োজন ছিল হুল মেই মোতাবেক 
আদেশ করিয়াছেন । 


তারগীব গ্রন্থে উল্লেখ আছে যখন ব্রাত্রির এক ঢতুর্থ'ংশ অতিবাহিত 
হইত তখন হুজুর (ছঃ) দ্রাড়াইয়া যাইতেন এবং এরশাদ করিতেন হে 
মান্য! আল্লাহর জিকির কর, হে মানুষ! আল্লাহর জিকির কর, বারংবার 

' নলিতেন। আরও বলিতেন “রাজেকা* আসিয়াছে “রাদেফা” আসিতেছে । 
এই কথা দ্বারা ছুরায়ে নাজেয়াতের কয়েকটি আয়াতের দিকে ইংগীত 
রহিয়াছে । সেখানে বণিত হইয়াছে “কেয়ামত নিশ্চয় আসিবে যেদিন 
কম্পন স্থগ্টিকারী সমস্ত বস্তকে কম্পিত করিয়৷ দিবে। ইহার অর্থ নিগার 
প্রথম ফুঁক, তারপর পরে আগমনকারী বস্তু আসিয়। পড়িবে । ইহার 


অর্থ, সিঙ্গার দ্বিতীয় ফু'ক। বহু অন্তর সেইদিন ভীত-সন্তরস্ত অবস্থায় 
কাপিতে থাকিবে। লজ্জায় তাহাদের চক্ষ, অবনত হইয়া যাইবে । 

ঙত টে৪ টিপা তাাশাতা শা গ্রে পা নত 
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হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন যেই ব্যক্তি সকাল-বিকাল দশ দশবার 
করিয়া আমার উপর দবূদ শরীফ পাঠ করিবে কেয়ামতের দিন সে আমার 


ক।জায়েলে দর রা 


সুপারিশ লাভ করিবে। 


হজরত ছিদ্দীকে আকবর হইতেও বণিত আছে যে আমার উপর দরূদ 
পড়িবে আমি তাহার জন্য স্বপারিশ করিব । হজরত আবু হোরায়রার 
বর্ণনায় আছে আমি নুপারিশও করিব সাক্ষীও হইব। অন্। হ্থাদীছে 
আছে যে এই দরূদ পডিবে-- 


তাহার অন্য আমার স্পারিশ ওয়াজেব। 


শা ভান টা শালা জে পাজি তা  ] 


শট টে 
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আবু হোরায়রার বর্ণনায় আছে, যে আমার কবরের নিকট দরুদ 
পড়ে আমি উহা শুনিয়া থাকি। আর যে দুর হইতে পড়ে আল্লাহ 
পাক তাহার জন্য একজন ফেরেশতা! নিয়োগ করেন, যে আমার নিকট উহা, 
পৌঁছাইয়া থাকেন। এবং তাহার ছুনিয়া! এবং আখেরাতের যাবতীয় কাজ 
সমাধা হইয়া যায় । আমি কেয়ামতের দিন তাহার জন্য সাক্ষী থাকি এবং 
সুপারিশ করিব। অর্থাৎ কাহারও জন্য হুজুর সাক্ষী হইবেন আবার 
কাহারও জন্য সুপারিশও করিবেন। যেমন মদীনাবাসীদের জন্য সাক্ষী 
আর অন্যান্যদের জন্য সুপারিশ বা অন্ুগতদের জন্য সাক্ষী আর পাপীদের 


জন্য সুপারিশ করিবেন। 
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জুরে পাক (ছঃ) এরশাদ করেন কোন ব্যক্তি আমার উপর একবার 
দরূদ শরীক পাঠ করিলে একজন ফেরেশতা উহাকে নিয়া আল্লাহর দরবারে 
হাজির করে। সেখানে আল্লার তরফ হইতে হুকুম দেওয়া হয় যে এই 


দরদকে আমার বান্দার কবরের নিকট লইয়া ধাও। ইহা পড়নেওয়ালার 
জন্য ক্ষমা প্রার্থনা! করিবে এবং ইহার দরুন তাহার চক্ষু তৃপ্তি লাভ করিবে। 


ফায়েদ] ৪ জাঁছছ ছায়ীদ গ্রন্থে উল্লেখ আছে কেয়ামতের দিবস 
কোন মোমেন বান্দার নেকী যখন কম হইয়া যাইবে তখন হুজুরে পাক 
ছেঃ) আঙ্গ,লের মাথ। বরাবর একট! কাগজের টুকরা মীজানের পাল্লায় 
রাখিয়া! দিবেন যার দরুন তাহার নেকীর পাল্প। ভারী হইয়া যাইবে। সেই 
মোমেন বান্দা বলিয়া উঠিবে আপনি কে? : আপনার ছুরত-হীরত কতই 


না সুন্দর | তিনি বলিবেন আমি হইলাম তোমার নবী এবং ইহা হইল | 


আমার উপর পড়া তোমার দরূদ শরীফ । তোমার প্রয়োজনের সময় 
আমি উহা আদায় করিয়। দিলাম । 

এখানে এই প্রশ্ন কর অবাস্তর যে এতটুকু ছোট একটা টুকরার দ্বার! 
পাল্লা কি করিয়! ভারী হইয়া যাইবে । কেননা! আল্লাহ্‌ পাকের দরবারে 
, এখলাছের দামই বেশী । আমলের মধ্যে এখলাছ যত বেশী হইবে 
উহা তত বেশী ওজনী হইবে ॥। যেমন কালেমায়ে শাহাদাতের বিষয় 


বণিত আছে উহা! যখন নেকের পাল্লায় রাখ! হইবে অপরদিকের পাপে 
নি নিরাননববই দপ্তর উড়িতে থাকিবে । 


£ টি তা ৪ তে £ ₹ 25 না ততে 
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এ পজ চিতা রহ নট 
(০৮5৮) ৪ 5 রেশ 
হুজুর (ছ:) এরশাদ করেন যাহার নিকট ছদকা করিবার মত কোন বস্ত 
নাই সে যেন এই দোয়া! করে_- 

“ছে খোদা। তুমি মোহাম্মদ ছঃ) এর প্রতি রহমত পাঠাও ধিনি 
তোমার বান্দা এবং রাগ্চল। এবং মোমেন পুরুষ মেয়েলোক আর 
মুছলমান পুরুষ মেয়েলোকের উপর রহমত বর্ণ কর” এই দোয়া 
তাহার জন্য ছদকা করার সমতুল্য । হুহ্ুর আরও বলেন মোৌমেনের উদর 
বেহেশ.তে পৌছ। পর্যস্ত নেক কাজ দ্বারা ভণ্ভি হয় না । 

ওলামাদের মধ্যে এই বিষয় মৃতভেদ রহিয়াছে যে ছদকা উত্তম না 
দরূদ শরীফ উত্তম। কাহারও মতে ছদক1 হইতে দরূদ উত্তশ। কেননা 
দরূদ এমন একটি আমল যাহা শুধু বান্দার উপর নয় বরং শ্বয়ং আল্লাহ 
পাক এবং ফেরেশ তাগণও এ আমল করিয়া থাকেন? হজরত আবু 
হোরায়রা হইতে বধিত আছে ছজুর বলেন তোমরা আমার উপর দরদ 
পড়িতে থাক কেননা উহা ছদকার সমতুল্য । হুজুর আরও বলেন আম'র 


[উপর দরূদ পড়া তোমাদের দোয়া! সমূহের জন্ত রক্ষা! কবচ স্বরূপ । যাহ! 


আল্লাহর অন্তষ্টির কারণ এবং তোমাদের আমল লমূহক্কে পবিত্র করিয়! 
দয়। আরও বণিত আছে আমার উপর. দরূদ পড়া তোঁষাদের গোনাহের 
[ক-কারা স্বরূপ এবং ছদকার সমতুল্য । 
হাদীছের অর্থ--নেকীর দ্বারা মোমেনদের পেট ভরে না" এখানে 
নেকীর অর্থ কেহ কেহ এলেম দ্বার! করিয়াছেন । আবার. অনেকে এলেম 
এবং অন্য যে কোন নেকী বলিয়াছেন। হজরত শায়খুল হাদীছ ছাহেবও 
এই অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। মণজাহেরে হক এবং মেরকাত গ্রন্থে উহার 
অর্থ এলেম লওয়! হইয়াছে অর্থাৎ এলেমের দারা মোমেনের পেট কখনও 
ভতি হয় ন! সৃত্যু পর্য্যন্ত সে উহার তালাশেই থাকে । হাদীছে এলেম 
তলবকারীদের জন্য সুসংবাদ রহিয়াছে ঘে, ইনশাল্লাহ, তাহারা ছনিয়া 
হইতে ঈমানের সহিত বিদায় নিবে । তালেবে এলেমের মধ্যে দ্বীনী শিক্ষায় 
মশগুল থাক এবং ধর্মীয় কিতাব পত্র লেখাও শামিল রহিয়াছে । 
লাপ্লাংশ 
দরূদ শরীফের ফাঙ্ছায়েল সম্পর্কীয় রেওয়ায়েত সমূহ একত্র করা 
দুঃসাধ্য ব্যাপার এবং সৌভাগ্যের বিষয় এই ষে যদি একটি ফজিলতও 
বণিত না হইত তবুও উম্মতের উপর হুজুরের অফুরন্ত এহছান হিসাধে 
যতবেশী সংখাক দঞ্চদই হুঙ্ুরের উপর পড়া হইত উহাই কম ছিল। এবং 
তাহার এহ্‌ছানের সাসান্ততম হকও আদায় হইত নী। কিন্তু মেহেরবান 
খোদ। দরূদ পড়ার বিনিময়ে হক আদায়ের সাথে সাথে হাঙ্গার হাজার 


্পএ 
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ছওয়াবের ও ব্যবস্থা! রাখিয়াছেন। 
আলাম! ছাখাবী দরূদ শরীফের সওয়াবের ব্যাপারে লিখিতেছেন__ 
আল্লাহ পাকের তরফ হইতে বান্দার উপর রহমত প্রেরণ, ফেরেশ- 
তাদের রহমতের জন্ত প্রার্থনা কর৷ এবং স্বয়ং প্রিয় নবীজী কতৃক দরূদ 
পড়নেওয়ালার জন্ঠ দোয়া করা: তাহাদের গুনাহ সমূহ মাফ হওয়া, 
আমল সমূহ পবিত্র হওয়া, তাহাদের মর্যাদা বৃদ্ধি হওয়া স্বয়ং দরূদ শরীফ 
কতৃকি পাঠকদের জন্য, ক্ষম। চাওয়া, তাহাদের আমল নামায় এক কীরাত 
অর্থাৎ অহুদ পাহাড় পরিমাণ পুণ্য লিপিবদ্ধ হওয়া, উহার ছওয়াব 
মীজানের পাল্লায় অত্যধিক ভারী হওয়া পাঠকের ছুনিয়। অ'খেরাতের 
যাবতীয় কাজ সুচারুরূপে সম্পাদন হওয়া, পাপ সমূহ মাফ হওয়া, 
গোলাম আজাদ হইতেও অধিকতর ছওয়াব হাছিল হওয়া দরধদের বরকতে 
যঃবতীয় “ভয়ভীতি হইতে মুক্ত থাকা কেয়ামতের দিন হুজুর কর্তৃক 
তাহার জন্ত সাক্ষাৎ দান করা, এবং হুজুরের শাফায়াত ওয়াজেব হওয়া 
আল্লাহ পাকের অন্তষ্টি এবং রহমত অবভীর্ণ হওয়া ভাহার অসন্থদি হইতে 
রক্ষ1 পাওয়া, কেয়ামতের দিন আরশের নীচে ছায়া লাভ করা, নেক আম- 


লের পাল্লা ঝু"কিয়া যাওয়া, হাওজে কাওছার নহীব হওয়া, কেয়ামতের 
ভীষণ তৃষণ হইতে নাজাত লাভ করা, জাহান্নাম হইতে মুক্তি হাছেল হওয়া, 


পুলছেরাতের উপর দিয়া সহজে পার হওয়া, মৃত্যুর পূর্বেই বেহেশতের 
মধ্যে আপন ঠিকানা! দেখিয়া লওয়া, এবং তথায় বেশী বেশী বিবি লাভ 
হওয়া, দরদের ছারা বিশবার জেহাদ করার চেয়ে বেশী ছওযঞান হাহিল 
হওয়া এবং দরীদ্র লোকদের অন্য ছদকার সমকক্ষ হওয়া, ইত্যাদি নিশ্ে 
ভাবে উল্লেখযোগ্য । 

তছুপরি দরূদ শরীফ হইল জাকাত এবং পবিত্রতা । ধন সম্পদে 
বরকতের উপকরণ।. উহ্‌] দ্বার একশত হাজত পুরা হয় বরং তার চেয়ে 
বেশীও পুর্ণ হয়। দক্ষদ স্বয়ং এবাদত এবং আমলের মধ্যে আল্লার নিকট 
সব চেয়ে প্রিয়। মজলিসের রওনক, উহার উছিলায় অভাব অনটন দুর 
হয়। উহা দ্বারা সৎপথ সমূহ ভালাশ করা হয়। কেয়ামতের দিন দরূদ 
পড়নেওয়াল। হুজুরের সব চেয়ে বেশী নিকটবতাঁ হইবে । উহা দ্বারা স্বয়ং 
পড়নেওয়াল৷ এবং তাহার পুত্র পৌন্র সকলেই উপকৃত হয়। বরং যাহার 
জন্য ই্ালে ছওয়াব কন্না হয় সেও উপকৃত হয়। উহ! দ্বারা আলাহও 
রাছ,লের নৈকট্য লাভ হয়। উহা নিঃসন্দেহে ন,ব স্বরূপ, শত্র,র উপর 
স্য়লাভ করার উচ্ছিলা। অন্তরকে ময়লা ও কপটতা হইতে পাক করে। 


উহ! দ্বার! মানুষের অস্তরে মহবনত পয়দ! হয়। স্বপ্রে ুজুরে পাকের ভিয়ারত | 


নছীব হয়। উহা পড়িলে লোকের গীবত শেকায়েত হইতে রক্ষা পাওয়া 


স্পা 
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যায়। দরূদ শরীফ সব চেয়ে উত্তম আমল, দ্বীনও ছুনিয়ার সব চেয়ে 
বেশী উপকৃত আমল । এই দরূদ ম্রীক শুরু জমানা হইতে সমস্ত 
আওলিয়াদের সকাল বিকালের অফিজ্া! হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহ! 
এমন একটি ব্যবসা যাহাতে লোকছানের কোন আশংকা নাই । কাজেই ! 
যতটুকু সম্ভব সকাল বিকাল জমিয়! জিয়া বসিয়া! দরূদ পাঠ করিলে | 
অন্তর আলোকিত হয়। যাবতীয় গোমরাহী হইতে নিফষ.তি পাওয়া 
যায়। আল্লাহ পাকের সন্তষ্টি লাভ হয় এবং কেয়ামতের ভয়ঙ্কর মছিবতে 


নাজাত লাভ হইবে। 
দ্বিতীয় গরিম্ছ্ 
বিশেষ বিশেষ দুদ: শরীফের ফজীলতের বর্ণজ7 
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অর্থ: হজরত আবছুর রহমান বিন আধি লাইল1.বলেন, আমার ্‌ 
সহিত হজরত কা*ব বিন উজরার সাক্ষাত হইয়াছিল তিনি আমাকে বলেন 
আমি ফি তোমাকে হুজুর (ছঃ) হইতে প্রাপ্ত একটা হাদিয়া দান করিব না? 


৮ ৪ 
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আমি বলিলাম নিশ্চয় দান করুন। তিনি বলিলেন আমরা হুজুর (ছঃ) কে | 
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম হুজুর ! আলাহ পাক ত আমাদিগকে ছালামের তরীকা 
শিক্ষা দিয়াছেন কিগ্ত আমর! আপনার ও আপনার পরিবার পরিজনের উপর | 
কি ভাবে দরূদ পাঠ করিব? হুজুর বলেন এই ভাবে বল “আল্লাহু'ম। ছাল্লে 
আলা মোহাম্মাদিও অআলা! আ-লে মোহাম্মাদিন কাম! ছাল্লাইতা আলা 
ইত্রাহীমা অ-আলা আ-লে ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদ মাজীদ, আল্লাহুম্মা । 
বারিক আলা মোহাম্মাদিও অ.আলা আলে মোহাম্মার্দিন কামা 
বা-রাকতা আল! ইন্রাহীমা অ-আলা আলে ইব্রাহীম ইনাক! হামীছ্ুম 
মাজীদ। (বোখারী ) 


হাদিধা দেওয়ার অর্থ হইল সেই সব বুঞুর্গের! বছ্ধু বাদ্ধবর্দিগকে খানা 
পিনার আছবাবের পরিবর্তে হুজুর (ছঃ) এর হাদীছ এবং জিকির আজকার 
হাদিয়া দিতেন। কেননা তাহাদের নিকট এই সব বস্তর কদর জড়বাদশ 
বন্ত সমূহ হইতে অনেক বেশী ছিল। তাই হজরত কা'ব হাদীছ বয়ান 
করাকে হাদিয়া বলিক্! আখ্যায়িত করিয়াছেন। 

আল্লামা ছাখাবী এই হাদীছকে বিভিন্ন তরীকায় বর্ণনা করিয়াছেন। 
তিনি হজরত হাছান হইতে বর্ণনা করেন যে, যখন -ইন্নাল্লীাহা অমালায়ে- 
কাতাহু--এই আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন ছাহাবারা হুজুরকে হ্িজ্ঞাসা করেন, 
হুজুর! আপনার উপর ছালামের তরিকাত আমর জানিতে পারিলাম, 
এখন দরূদ কি করিয়া পড়িতে হইবে তাহা শিক্ষ। দিন, হুজুর তখন বলেন 
তোমরা এই ভাবে বুলিবে- 


শা শালা তা পা পাপা তপন ভেঠক পা 
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অন্য রেওয়য়েতে আছে হযরত বশীর (রাঃ) হুজুরকে প্রশ্ন করেন হুজুর ! 
আমাদিগকে দরূদ শরীফ পড়িবার তরীক। বাতংলাইয়। দিন। হুজুর কিছু- 
হণ চুপ থাকিয়া এরশাদ ফরমাইলেন, এই ভাবে বলিবে “আল্লাহু'ম। ছাল 
আলা মোহাম্মীদি'ও অ-আলা আলে মোহাম্মাদিন-_কিছুক্ষণ চপ থাকার 
অর্থ হইল তখন হুজুরের উপর অহী অবতীর্ণ হইতেছিনল । অন্এ বণিও 
আছে, ছাহাবার। বলেন আমাদের উপস্থিতিতে একব্যক্তি হুজুরের খেদমতে 
আসিয়া জিজ্ঞাসা কিলেন, হুজুর ! আমর! ছালামের তরীকা ত জ।নিলাম, 
কিন্তু ছালাত অর্থাৎ আপনার উপর দরূদ আমরা নামাজের মধ্যে কিভাবে 
পড়িব? হুজুর টুস হইয়া! রহিলেন। আমরা হুজুরের কষ্ট হয় নাকি এই 
| ভয়ে চিন্তা করিতে লাগিলাম যে লোকটা হুজুরকে গশ্ন কেন করিল? তার 


পর হুজুর বলিলেন, নামাজের মধ্যে দরূদ এই ভাঁবে পড় “আল্লাগুন্ম। ছাল্লে 
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আল্লা মোহাম্মাদি'ও--এই দরূদ শরীফ বোখ।রী শগীফে বণিত আছে এবং 
হানাফী মজহাব মতে ইহাই নামাজে পড়া হয় । মোহাদ্েছীণগণের মতে 
এই দরদ শরীকই হইল সর্বতেষ্ঠ দরূদ । এমনকি আল্লাম! নববী রওজা 
গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন, কেহ যদি কছম খাইয়া! বসে যে আমি সবশ্রেষ্ট 
দরূদ পড়িব তখন আমরা যাহা নামাজের মধ্যে পড়িয়া! থাকি উহা! পড়িলে 
কছম পুরা হইয়া যাইবে। হেছনে হাহীনে উল্লেখ আছে ইহাই হইল 


সব চেয়ে শুদ্ধ এবং সর্ধশ্রেষ্ঠ দরূদ। নামাজের ভিতরে এবং বাহিরে 
উহাকে বেশী বেশী গুরু দেওয়া উচিত। 

এই হাদীছের মধ্যে যে বণিত আছে আমরা ছালামের তরীকা জানি- 
যাছি, উহার অর্থ হইল, “আত্তাহিয়্যাতু'র মধ্যে শিখিয়াছি--আচ্ছালামু 
আলাইক! আইউহান্নাবীউ অ-রাহমাতুল্লাহে অ-বারাকা-তুছ | 

এখানে একটা প্রশ্ন এই জাগে যে, কোন জিনিসকে যখন অন্য জিনিসের 
সহিত তুলনা করা হয় যেমন কেহ বলিল অমুক ব্যক্তি হাতেম তাইর মত 
দাতা, তখন দানের ব্যাপারে হাতেম তাই ষে শ্রেষ্ঠ উহাই প্রতিপন্ন হয়। 
ঠিক এই রকম দরূদ শরীফের মধ্যেও হজরত ইব্রাহীম (আঃ) এর দরর্দ 
শ্রেষ্ঠ বলিয়। বুঝা যায়। হাফেজ এবনে হাজার এই প্রশ্বের দশটি উত্তর 
লিখিয়াছেন। আলেম হইলে ফতহল বারী গ্রন্থ দেখিয়া নিতে পারেন। 
তা না হইলে কোন আলেমের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়৷ নিবেন। সব চেয়ে 
সহজ উত্তর হইল এই যে, সাধারণ নিয়ামানুসারে গুশ্ন ঠিকই 
হইয়াছে । তবে কোন কোন সময় উহার ব্যাতিক্রমও. হইয়। থাকে যেমন 
কোরান শরীফে বণিত আছে-- 
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অর্থাৎ আল্লার নুর হইল যেমন এ চেরাগদান যাহার উপর চেরাগ রহি- 


য়াছে। অথচ আল্লাহর নুরের সহিত চেরাগের নুরের কি তুলনা হইতে 
পারে? 


আর একটা প্রশ্ন হইল সমস্ত নবীদের মধ্যে একমাত্র ইব্রাহীম (আ:) 
এর দরূদের কেন উল্লেখ করা হইল: আওজাল গ্রন্থে এবং হজরত থানবী 
(রঃ) প্রণীত জাছছ ছায়ীদ গ্রন্থে ইহার অনেক উত্তর দেওয়া হইয়াছে। 
বান্দার নিকট সবচেয়ে উত্তম এই যে, আল্লাহ পাক হজরত ইন্রাহীমকে 
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খলীলরূপে ভূষিত করিয়া যেমন ফণমাইয়াছেন “অন্তাখাযাল্লাহু ইব্রাহীম 
খালীলা' কাজেই আল্লাহর তরফ হইতে ইব্রাহীম (আঃ) এর উপর যে দরূদ 


উহা মহব্বতের লাইনের দরূদ হইবৈ। আর মহ্ববতের লাইনের যাবতীয় 
বন্তই সবচেয়ে উচ্চ মর্ধাদ। সম্পন্ন হইয়া থাকে। ওদিকে আমাদের প্রিয় 
নবীকে আল্লাহ পাক হাবীবুল্লাহ নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন। সুতরাং 
উভয়ের দরূদই মহব্বত ও ভালবাসার লাইন হিসাবে সামঞ্জস্য পূর্ণ । 


মেশকাত শরীফে হজরত এব.নে আব্বাছ (রাঃ) হইতে একট। ঘটনা 
বণিত আছে যে, একদিন ছাহাবায়ে কেরাম আন্বিপ্নায়ে কেরামের উল্লেখ 
করিয়া বলিতেছিলেন যে, হজরত ইব্রাহীম হইলেন খলীলুল্লাহ, মুছা হই- 
লেন কালীমুল্লাহ, ঈছা হইলেন রুহুল্লাহ, আদম (আ:) ছফিউল্লাহ। 
ইত্যবসরে ছুজুরে আকরাম (ছঃ) সেখানে তাশরীফ আনিয়া বলিলেন আমি 
তোমাদের সব কথা শুনিতে পাইয়াছি। নিশ্চয় আদম (আ:) ছফিউল্লাহ 
মুছা (আঃ) কালীমুললাহ, ঈছা (আ:) রুহল্লাহ্‌ ইব্রাহীম (আঃ) খলীলুল্লাহ্‌। 
কিন্তু খুব মনযোগ সহকারে শুন! কথা হইল এই যে, আমি হইলাম 
হাবীবুল্লাহ । অবশ্য ইহাতে আমি কোন গর্ব করি না। এবং কেয়ামতের 
দিন আমার হাতে “লেওয়ায়ে হামদ" অর্থাৎ প্রশংসার ঝাণা থাকিবে॥ 
সেই ঝাণ্ডার নীচে হজরত আদম (আঃ) এবং সমস্ত আবিয়ায়ে কেরাম 
হইবেন। অবশ্য ইহার উপর আমি কোন ফখর করিতেছিনা। আবার 


সর্ধ প্রথম আমিই শাফায়াত করিব এবং আমার সাফায়াতই 'কবুল হইবে । 
উহার উপরও আমার কোন গর্ব নাই এবং আমিই সর্বপ্রথম বেহেশতে 
প্রবেশ করিব এবং আমার উন্মতের মধ্যে গরীব শ্রেণীর লোক প্রবেশ 


করিবে। উহার উপরও আমি কোন গর্ব করি না এবং আগের পাছের 
সমস্ত মাখলুকের মধ্যে আমিই সব চেয়ে বেশী সম্মানিত। ইহার উপরও 
আমার কোন গর্ব নাই। 

বিভিন্ন রেওয়ায়েত দ্বার! প্রমানিত হয় যে, হুজুরই একমাত্র হাবীবুল্লাহ 
অর্থাৎ আল্লার খাছ বন্ধু । এখানে হুজুরের দরূদকে ইব্রাহীমের দরূদের সহিত 


দুলন, করা হইয়াছে । তদুপরি পিতার সহিত পুত্রের তুলনা স্বাভাবিক 
এখানে মেশকাতের শরাহ, “লোমআত” গ্রশ্থে আর একটি সঙ্গম কথা লেখা 
হইয়!ছে যে খেতাব হিসাবে হাবীবুল্লাহ হইল সবচেয়ে উ“্চু ধরনের । 
যেহেতু উহা একটি ব্যাপক শব্দ যাহার মধ্যে কালীম হওয়া ছফী হওয়া, 
খলীল হওয়া সব কিছুই একত্রে বিদ্যমান। বরং অন্তান্ত আন্বিয়ায়ে 
কেরামের মধ্যে থে সবগুণ নাই হাবীব শব্দের ভিতর এ সবও বিদ্যমান 
রহিয়াছে। যাহ! একমাত্র হুজুরের জন্য ই খাছ। 

সা ৮৪১১১১১  প ০:৭ 
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রি 1 ৬০ 8৪5 পাতা পান পজ তা পাজি পি জে 
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& পাতা হে শা পাজি ৯25 


5 * চে. পাজি তারা জজ ঠক ও 
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শা জজেতা পাপা 


ঠে, ণজ্ঞ 2৭ রা শা জ্ পাকি পাজি (৮ & শা 
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জথ 2 হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন, যেই ব্যক্তি এই ইচ্ছা পোষণ করে 
যেযখনসে আমার পরিবারের উপর দরূদ পড়ে তার আমল নামা বহুত 
বড় টুকরিতে ওজন দেওয়া! হউক সে যেন এই শব্ধ দ্বার দরূদ পড়ে-_ 
& 05 জপ গেলেও 1৮ গণ 904 
৭ |] (5401 ৩০ ১515 0০ ৪1) 1 
৫0৯ 2 ্ 
অর্থাৎ হে খোদা! তুমি মোহাম্মদ (ছঃ) এর উপর দরূদ পাঠাও ধিনি 
উদ্মী (নিরক্ষর) নবী এবং তাহার বিবি ছাহেবানদের উপর যশহারা সমস্ত 
মোমেনীনের জননী এবং তাহার আওলাদ ও পরিবারের উপর যেমন তুমি 
দরূদ পাঠাইয়াছ ইএ।হিম (আ:) এর উপর নিশ্চস্স তুমি প্রশংসনীয় বুজুর্গ । 
নবীয়ে উন্মী হুজুরের একটি বিশেষ উপাধি । তৌরীত ইন্ত্রীল এবং 
সমস্ত আছমানী কিতাবে হুজুরকে এই উপাধিতে ভূষিত কর! হইয়াছে। 


হুজুরকে নবীয়ে উন্মী কেন বলা হয় ওলামাগণ ইহার অনেক ব্যাখ্য। 


দান করিয়াছেন। ত্ধ্যে শ্রেষ্ঠ কথা হইল এই যে, উ্মী অর্থ নিরক্ষর, | 
ধিনি পড়া লেখা জানেন না। হুজুরের ইহা একটি গুরুত পূর্ণ মোজেজা 
যে, যিনি একেবারেই লেখ! পড়া জানেন না তিনি ফাছাহাত বালাগাতে 
পরিপূর্ণ অর্থাৎ অলংকার শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠতম কিতাব কোরানে করীম কি করিয়া 
বিশ্ববাসীকে শুনাইলেন। এই মোজ্বেজার কারণেই পুববরতী কিতাব 
সমূহে হুজুরকে এই উপাধিতে উল্লেখ কর হইয়াছে। 
৮৯০ 55005 5580 85 ০৫৪৪ 
১০৮০৯১০৫ ৩৩৭ ১4 ক আর্ক 


“যেই এতীম সপূর্ণ নিরক্ষর ছিলেন, তিনি কতশত ধর্মকে বিকল 


করিয়া দিলেন। 
ঢ0122988- 20তি রানা রি রর িিারিরি। 
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“আমার মাহবুব ধিনি কখনও কোন মকতবেও যান নাই এবং লেখা 
পড়াও শিখেন নাই তিনি আপন ইশারায় শত দহ ওজ্তাদের ওক্াদ 
বনিয়া গেলেন । ৰ 

হজরত শাহ্‌ অঙ্গি উ উল্লাহ রঃ; হেরজে ছামীন গ্রশে উল্লেখ করিয়াছেন! 
যে, আমার আব্বাজান আমাকে এই দরূদ শিক্ষা দিয়াছেন । ৷ 
সি পা [পপ গ্এ উদ গীত ঠ পে ক্িপাজ্উত পা 


রি রা এই দাদ দহ হুজুর (ছঃ) এর, খেদমতে পেশ 
করিয়াছি, হুজুর ইহাকে পছন্দ করিয়াছেন । 

হাদীছে বধিত বহুত বড় টুকরিতে ওজন দেওয়া হইবে। উহার অর্থ 
হইল আরব দেশের দণ্তর হইল খেজুর ইত্যানিকে টুকরিতে ওজন করিয়া 
বিক্রী দেওয়! হয় । যেমন আমাদের দেশে এই সব বস্ত নিপ্রিতে ওজন 
দেওয়া! হয়। কাজেই বহুত বড় টু.করি অর্থ হইল বহুত বড় নিপ্তিতে 
যাহার পরিমাণ হয় অনেক বেশী । এখানে নিপ্তি না বলিয়! ট,করি এই. 
অন্য বলা হইয়াছে ষে সাধারণতঃ বেশী জিনিস তর়াজুতে ওজন কর সম্ভব 
নয় কাজেই উহা ট,করিতে ওজন করা হয়। হজরত এবনে মাছউদ এবং 
হজরত আলী হইতে বণিত আছে, যে ব/ক্তি চায় যে, তাহার দবূদ 
বড় টুক রিতে করিয়া ওজন করা হউক সেষেন আমার পরিবারবর্গের 
উপর এই ভাবে দরদ পড়ে_ 


৪ ঘ্ে ৮3 পি পা শা শাল 
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এবং হজরত হাছান বছরী রে) রে বণিত আছে, যে ব্যক্তি প্রিয় নবীর 
হাওজে কাওছার হইতে পরিপূর্ণ পেয়াল। পান করিতে চায় সে যেন এই 


39 ৩৯ 
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দরূদ পড়ে 'আল্লাহন্মা ছালে আলা মোহাম্াদিও অ.আল! আ.লিহী অ- 
আছ,হা-বিহী  অ-আওলা-দিহী অ-আজওয়ান্তিহ অজুর হা 
অ আহলে বায়তিহী অআছহাবিহী অ-আনছা-রিহী অআশহসাইজস 
অ.মোহেব্বিহী অ-উদ্মাতিহী অ-আলাইনা মাআহুন আজষাঈন ইয়! আর ! 
হামার রা-হেমীন 1” কাজী এয়াজ এই হাদীছকে শেফা গ্রন্থে ল কল] 
করিয়াছেন। 

ভিতর পা পাপা ছক মশা শি 


1১১ 1 ০৮ ০3 ০০ ৮) তা 


না হান তা 1০ 
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ইয়া রাব্বে ছাল্লে অ ছালেম দা-য়েমান আবাদ! 
৮7 খাইপ্িল খাল২কে কুলেহিম । 
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হা $ হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন আমার উপর শুক্রবার দিন বেশী 
বেশী করিয়া দরূদ শরীফ পড়িতে থাক কেননা উহ! এমন একটি মোবারক 
দিন যেদিন ফেরেশতা অবতরণ করে এবং যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ 


পাঠ করে গে কদ শেষ করার আথে স।থেহ আমার নিকট ৬হা পেশ 
হয়। হজরত আধু দারদা (রাঃ) বলেন, আমি আরজ করিলাম ভর! 
আপনার এন্তেগলের পরেও কি এইরূপ হইবে। হুজুর বলিলেন এন্তে- 


কালের পরেও এইগপু হইবে । কেননা আল্লাহ পাক মাটির জন্য নবীদের 
শরীরকে খাওয়। হারাম করিয়। দিয়াছেন । নবীগণ কবরে জীবিত আছেন 


লতাপাতা. ৯ আপা সা এ 01 পা জা? পা? 


£0 ৪0 
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এবং তাহাদের নিকট রিজিক পৌছিয়া! থাকে। 
ফায়েদ। £ মোল্লা আলী কারী বলেন, আল্লাহ পাক নবীদের শরীরকে 
মাটির জন্য হারাম করিয়া দিয়াছেন, সুতরাং তাহাদের হায়াত এবং মউতের 
মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। হাদীছে এই ইশারাও পাওয়। যায় যে দরূদ 
শরীফ রুহ মোবারক এবং শরীর উভয্টার মধ্যেই পেশ করা হয়। নবীগণ 
জীবিত আছেন ইহা দ্বারা প্রত্যেক নবীই হইতে পারেন কেননা! হুজুর 
হঞ্জরত যুছা (আঃ) এবং হজরত ইব্রাহীম (আঃ) কে কবরের মধ্যে 
ধড়াইয়া নামাজ পড়িতে দেখিয়াছেন। রিজিক অর্থ রুহাশী রিজিক 
অথব। বাহিক রিজিক ছুইটাই হইতে পারে। 
আল্লাম! ছাখাৰী হজরত আওছ উইতে বর্ণনা করেন; হুজুর এরশাদ 
করেন। তোমাদের জন্য এ্রেষ্ঠতম দিন হইল জুমার দিন কেননা সেইদিন 
হজরত শাদম (আঃ) জন্ম লাভ করেন এবং এঁদিনই এন্তেকাল করেন। 
সেইদিন প্রথম খিপ্গার ফু'ক এবং দ্বিতীয় শিক্ষার ফু'ক অনুষ্ঠিত হইবে । 


কাজেই জুমার দিন তোমর1 আমার উপর বেশী বেশী দরদ পড়িতে থাক। 
কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়। ছাহাবারা আরজ 
করিলেন ইয়া রাছ.লালাহ ! আমাদের দরূদ আপনার উপর.কিভাবে পেশ 
করা হয়? অথচ আপনিত কবরে পঁচিয়া গলিয়া যাইবেন। তখন হুজুর 
এরশাদ করেন আল্লাহ পাক নবীদের শরীর খাইয়া ফেল! মাটির জন্য হারাম 
করিয়া দিয়াছেন। হজরত আবু ওমামা হইতে বণিত আছে, আমার উপর 
' শুক্রবার দিন বেশী বেশী করিয়া -দরূদ পড় কেননা আমার উম্মতের দরূদ 
; আমার নিকট শুক্রবার দিন পেশ 'কর] হয়। সুতরাং যেই ব্যক্তি আমার 


সান 


উপ্‌র অধিক পরিমাণ দরূদ পড়িবে কেয়ামতের দিন সে আমার অধিক নিকট- 


খর্তী হইবে। হজরত ওমরের হাদীছে ইহাও রহিয়াছে দরূদ শরীফ পেশ 
হওয়ার পর আমি তোমাদের জন্য দোয়া ও এস্ভেগফার করিয়! থাকি । 
হজরত হাছান বছরী, এবনে ওমর ও খালেদ বিন মা*দান হইতেও এইরূপ 
বর্ণনা 'আপিয়াছে। হ্রত ছোলায়মান এব.নে ছোহায়েম বলেন আমি 
সবপ্রযোগে হুজুরের জিয়ারত লাভ করি। আমি আরজ করিলাম ইয়া 


রাছ,লাল্লাহ। যাহারা আপনার দরবারে হাজির হইয়া আপনার উপর 
ছালাম পাঠ করে আপনি কি তাহা শুনিতে পান ? হুজুর বলেন হা! আমি 
তাহার ছালামের উত্তরও দিয়! থাকি। ইব্রাহীম এবনে শাইবান বলেন, 
(আমি হজ্জ বরিয় রওজায়ে আতহারে হাজির হইয়া যখন ছালাম করি 
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তখন কবর শরীফ হইতে অ-আলাইকুমুছ ছালামু শব্ধের উত্তর শুনিতে 


পাই। বুলুগুল মোহাববত গ্রন্থে হাফেজ এব.নে কাইয়্যেম হইতে বণিত 
আছে জুমার দিন দরূদ শরীফের ফজীলত এই জন্য বেশী যে জুমার দিন 
হইল সমস্ত দিনের সর্দার আর হুজুর (ছঃ) হইলেন সমস্ত মাখ-লুকের 
সদ্দার। কাজেই সেইদিন দরূদ পড়ার মদ্যে একটা বিশেষত্ব রহিয়াছে 
যাহা অন্য দিনের মধ্যে নাই। কেহ কেহ ইহাও বলিয়াছেন যে, হুজুরে পাক 


(ছঃ) তাহার পিতার পুষ্ঠ হইতে মায়ের গভে “জুমার দিন তাশরীফ আনেন। 


আল্লামা ছাখাবী বলেন জুমার দিন দরূদ পড়ার ফজীলত হজরত আবু 
হোরায়রা, হজরত আনাছ, আউছ এবংনে আউছ, আবু ওমামা, আবু 
দারদা, আবু মাছউদ, হজরত ওমর এবং এবনে ওমর প্রমুখ ছাহাবী 
হইতে বণিত আছে। 


জপ পাতা 
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ইয়া রাবেব ছাল্লে অছাল্লেম দায়েমান আবাদাঃ আলা হাবীবেকা। 
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হুজুর (ছ:) এরশাদ করেন আমার উপর দরূদ শরীক পড়া পুলছের'তের 
উপর নুর স্বরূপ । এবং যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর আশী বার 
দরূদ শরীফ পাঠ করিবে তার আশী বৎসরের গোনাহ মাফ হইয়া যাইবে। 


হজরত আবু হোরায়র] বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি জুমার দিন আছরের 
পর আপন জায়গা হইতে উঠিবার আগে আশী বার এই দরূদ শরীক 
পড়িয়। টি 
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“আল্লা হুম্মা ছালে আলা মোহাম্মাদেনি ন্নাবিযিযিল উন্মিয়ে অ-আল। 
আলিহী অ ছালেম তাছলীম!। 


তাহার আশী বৎসরের গোনাহ মাফ হইয়া যাইবে। এবং আবী | 
বংসরের এবাদতের ছওয়াব তাহার জন্য লেখা যাইবে । অন্য রেওয়াত়্েতে 
আছে হুজুর এই দরূদ পড়িতে বলিয়াছেন - 


আল্লাহুম্ম৷ ছাল্লে আলা মোহাম্মাদিন আবদেকা অ- নাবিয়্যেকা অ-! 
রাছ,জেকান্নাবীয়্যিল উম্মিয়ে। ইহা পিয়া! একটি আঙ্গল বন্ধ করিবে 
অর্থাৎ আঙ্গ,লে গুণিয় গুণিয়৷ পড়িবে । র 

বহু হাদীছে আঙ্গুলে গুনিয়া গুণিয়া পড়া জন্য উৎসাহ দেও: 
হইয়াছে ৷ কেননা এই আঙ্গল কেয়ামতের দিন আমাদের নেকীর বিষয় সাক্ষী 
দান করিবে । আমরা দৈনঙ্গিন এই হাত দ্বারা কতশত গোনাহের কাজই 
না করিয়া! থাকি, কেয়ামতের কঠিন ময়দানে ঘদি অতশত গোনাহের সাক্ষ্য 
দেওয়ায় সাথে সাথে কিছুটা নেকীর সাক্ষ্যও দেয় তবুও কম সৌভাগ্যের 
বিষয় নহে। হজরত আলী হইতে বধিত আছে হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন, 
যেই ব্যক্তি শুক্রবার দিন আমার উপর একশত বার দরূদ পাঠ করিবে তার 
সহিত কেয়ামতের দিন এমন একটি নুর (জ্যোতি) আসিবে যাহা? সমস্ত 
মাখলুখের উপর ভাগ করিয়া! দিলেও সমস্তের জন্যই উহা! যথেষ্ট হইয়া 
যাইবে। 

হজরত ছহল বিন আবছুল্লাহ হইতে বণিত আছে যে ব্যক্তি জুমার 
দিন আছরের পর “আল্লাহুন্ম। ছাল্লে অল! মোহাম্মাদে নিশ্নাবিয়্যল উন্মিয়ে 
অ আলা আলিহী অছাল্লেম” আশী বার পাঠ করিবে উহার আশী 
বৎসরের গোনাহ, মাফ হইয়া! যাইবে। হজরত আনাছ হইতে বণিত আছে 
প্রিয় নবী এরশাদ করেন, থে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পড়িবে 
ও উহা! কবুল হইবে, তবে তাহার আশী বৎসরের গোনাহ মাফ হইয়া 
যাইবে । হজরত থানবী (রঃ) জাছ্‌ছ ছায়ীদ গ্রন্থে দোর.রে মোখতারের 
হাওল। দিয়! এই হাদীছ উল্লেখ করিয়াছেন । 

দরূদ শরীফের মধ্যেও কবৃল হওয়া না হওয়া সম্পর্কে আল্লামা শামী 
বিস্তারিত আলোচন। করিয়াছেন। শায়েখ আবু ছোলায়মান দারানী বর্ণন! 
করেন যে কোন এবাদত কবুল হওয়ার বিষয় সন্দেহ আছে? কিন্ত 
হুজুরে পাকের উপর দরূদ পড়ার বিধয় সন্দেছের কোন অবকাশ নাই। 


৫ ৪৩ 
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কেননা উহা কবুল হইয়। থাকে | বহু ছুফীয়ায়ে কেরামেরও ইহাই অভিমত । 

ইয়া রাব্বে ছাল্লে অ-ছালেম দা-য়েমান আবাদা আলা হাবীবেকা 
খায়রিল খালকে কুল্লেহিম ! 
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হুজুরে পাক (ছ:) এরশাদ করেন যেই ব্যক্তি দরূদ এইভাবে পড়িবে 
*আল্লাহুম্মা ছাল্লে আলা মোহাম্মদিনৎ অ আনজেলহুলমাক আদাল মোকা- 
ররাবা ইন্দাকা ইয়াওমাল কেয়ামাতে" তাহার জন্য আমার সুপারিশ 
ওয়াজেব হইয়৷ যায় । 

ফায়েদ] ৪ উক্ত দরূদ শরীফের অর্থ হইল এই যে, “হে খোদা। 
আপনি মোহাম্মদ (ছঃ) এর উপর দবদ পাঠান এবং কেয়ামতের দিন 
তাহাকে এই মে।বারক স্থানে পৌছাইয়া দিন যাহ! আপনার সবচেয়ে 
নিকটবর্তী । 

ওলামাগণ নিকটবর্তী ঠিকানার কয়েক অর্থ করিয়াছেন। আলাম! 
ছাখাবী বলেন উহার অর্থ হইল, অস্বীল অথব। মোক।মে মাহমুদ, অথবা 
হুজুরের আরশে আজীমে অবস্থান অথবা হুম্ুরের সেই স্ত্র উচ্চ আসন 
সবচেয়ে উপর হইবে।  হেরজে ছাতীন এন্ছে উহাকে কুরছী বলিয়াও 


উল্লেখ কন্পা হইয়াছে । মোল! আলী কারী বলেন মাকমাদে মোকাররায় 
অর্থ মোকামে মাহমুদ'। আবার কোন কোন রেওয়ায়েতে বেহেশতের 
মধ্যে” শব মাসিগ়াছে। তখন অর্থ হইবে অঙ্থীলা যাহা জান্নাতের মধ্যে 
সর্ধোচ্চ আসন। কোন কোন ওলামাদের মতে হুজুরের জন্য ভিন্ন ভিন্ন 
ছুইটা মোকাম হইবে। প্রথমতঃ এ মোকাম যাহা সুপারিশের ময়দানে 
আরশের ডান দিকে হইবে। উহার উপর শ্থষ্টির শুরু হইতে শেষ পর্ধ্যস্ত 
সকলে ঈর্ করিবে । দ্বিতীয় মোকাম হইল জান্নাতে: যাহা জান্নাতের 
সর্ষোচ্চ আসন হইবে । 
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বোখারী শরীফে একটা লম্বা হাদীছ বণিত আছে যেখানে হুজুরের 
জামাত ও জাহান্নাম দেখার একটি স্বপ্রের বর্ণনা রহিয়াছে । সেখানে 
সুদখোর, জিনাকার ইত্যাদির ঠিকান। দেখান হইয়াছে। অবশেষে হুজুর 
বলেন, সেই ছুই জন ফেরেশতা আমাকে এমন এক ঘরে নিয়া গেলেন 
যাহার চেয়ে সুন্দর ঘর আমি ইতি পুর্বে দেখি নাই। সেখানে অনেক 
গুল! বৃদ্ধ, যুবতী, শিশুকে দেখিতে পাই, তারপর তাহার আমাকে একটি 
গাছের তলায় নিয়া যায় সেখানে একটি ঘর আগের ঘরের চেয়েও উন্নত 
মানের দেখিতে পাই। আমি ভিজ্ঞাসপা করার পর তাহার? বলিল প্রথম 
ঘর আপনার সাধারণ উম্মতের জন্য আর এই ঘর শহীদানের জন্য তারপর 
তাহার! আমাকে বলিল, হুজুর! আপনি একটু উপরের দিকে মাথা 
উঠান। আমি উপরের দিকে তাকাইক্সা একটা মেঘ খণ্ডের মত দেখিতে 
পাইলাম। দেখিয়। ফেরেশ-তাদ্বয়কে বলিলাম আমি উহাকে দেখিব। 


তাহারা বলিল, আপনার বয়ন এখনও বাকী রহিয়াছে । উহা! পুণ” 
হইলেই আপনি উহাতে পৌছছিয়া যাইরেন । 


দরূদ শরীফ পড়িলে হুজুরের শাফায়াত হাছিল হইবে বিভিন্ন হাদীছ 
দ্বারা উহা! প্রমাণিত হইয়াছে ও হইবে । কোন কয়েদী বা অপরাধী 
| যদি এই কথ জানিয়া লয় যে অমুক ব্যক্তির হাকিমের দরবারে বেশ 
প্রভাব রহিয়াছে বরং তাহার স্তুপারিশ হাকিমের দরবারে নিশ্চিতভাবে 
কবুল হইয়া থাকে তখন সেই প্রভাবশালী ব্যক্তির কতইন৷ খোশামদ করা হয় 
আমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে বিরাট বিরাট পাপে লিপ্ত হয় 
নাই এবং হুজুর ছে?) এর মত সুপারিশ করনেওয়ালা, ধিনি আল্লার হাবীব 
এবং সমস্ত নবীদের সর্দার আর সমস্ত মাখলুকের সদর্পর তিনি সহজ বস্তুর 
উপর সুপারিশের ওয়াদা করিতেছেন বরং এত বেশী গুরুত্ব সহকারে 
ওয়াদা করিতেছেন যে, আমার উপর সুশারিশ ওয়াজেব হইয়া যায় । ইহা! 
সত্বেও যদি কোন ব্যক্তি উহা দ্বার উপকৃত না হঘ তবে উহা কতইন! 
ছুভাগের বিষন্ন । আমরা বৃথা কত সময় নষ্ট করিতেছি ফেহুদ! কেচ্ছ? 


কাহিনীতে বরং গীবত শেকায়েতে অমূল্য সময় নষ্ট করিয়া ফেলিতেছি, 
এই মুল্যবান সময়কে ষদি দরূদ শরীফ পড়ায় ব্যয় কর1 হইত ' তবে কতই 
না সৌভাগ্যের কথা ছিল। 


ইয়া রাবে ছালে অ-ছালেম দা-য়েমান আবাদা 
আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম। 


ফাজায়েলে দরূদ রঃ 
মস নগয 
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হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন, যেই ব্যক্তি এই দোয়া কহিবে__জাজাল্লান্ 
আমা মোহাম্মদাম মা হুয়া আহলুহু (অর্থাৎ পুরস্কার দাও মোহাম্মদ (ছঃ) 
কে আমাদের তরফ হইতে যেই পুরস্কারের তিনি যোগ্য) এই দোয়া 
সত্তর জন ফেরেশ তাকে এক হাজার দিন পধ্যন্ত কষ্টের মধ্যে ফেলিয়৷ দেয় । 
তিবরানী শরীফের অন্য রেওয়াতে আসিয়াছে; যে পড়িবে__ 


5 তা তেপা ও 1০ পা গণ ও | পা আপা ১. 
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এই দোয়াও ইহার ছওয়াব লিপিবদ্ধকারী ফেরেশ তার্দিগকে এক 
হাজার দিন পর্যন্ত কষ্টের মধ্যে ফেলিয়৷ দেয় । 

কষ্টের মধো ফেলিয়া দেওয়ার অর্থ হইল ইহার ছওয়াব এক হাজার 
দিন পর্যাস্ত লিখিতে লিখিতে অবশেষে ফেরেশতাগণ ক্লান্ত হইয়। পড়ে । 
“যেই পৃরস্কারের হুঙ্গুর যোগ্য” কোন কোন আঙেমগণ ইহার পরিবর্তে 
বলিয়াছেন যেই পুরস্কার আল্লাহপাকের শানের মোনাছেব। অর্থৎ হে 


খোদা! যত বড় পুরস্কার তোমার শান অনুসারে তুমি দিতে পার তত বড় 


পুরফার তুমি দান কর। হজরত হাছান বছরীর রেওয়ায়েতে ইহাও 
রহিয়াছে-_ 
টি 
০ 1 ৬৪৪ ($) ৬৯৫03 ৮ ১ তি 5 
অর্থাৎ হে খোদা! হুহুরকে তুমি আমাদের তরফ হইতে উহার চেয়ে 
অধিক পরিমাণ নেয়ামত দান কর যতটুকু তুমি কোন নখীকে তাহার উম্মতের 
তরফ হইতে দান করিয়াছ। অন্য হাদীছে আসিয়াছে যেই ব্যক্তি এই 
| শব্দগুলো পড়িবে-_- 


রি 
16 জায়েলে দরূদ উর 
শী 2 1 [০ 1 1 পে ১ 1 প জেলি আঙঠতশা 
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1] ৩ 1০ রা পি 
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যেই বক্তি সাত জুমা পর্যস্ত প্রত্যেক জুমার দিন সাতবার করিয়া এই 
দরূদ শরীক পড়িবে তাহার জন্য স্থপারিশ ওয়াজেব হইয়া যায় ! 


এবনুল মোশতাহের নামক জনৈক বুজুর্গ বলেন, যে ব্যক্তি ইহা চায় 


যে সে আল্লাহ পাকের এমন এক প্রশংসা করিবে যাহা জমীন এবং 
আছমানের মবিন এনছান এবং ফেরেশতা কেহই আজ পর্যন্ত করে নাই । 
“এবং যদি এমন দরূদ পড়িতে চাঁয় যে উহ! ইতি পূর্বে পঠিত যাবতীয় দরূদ 
হইতে শ্রেষ্ঠতর এবং যদি এমন প্রার্থনা করিতে চায় যে আজ পর্যন্ত যত 
প্রার্থনা হইয়াছে সকলের চেয়ে তাহার প্রার্থন৷ উত্তম হয় সে যেন ইহ: 
পড়ে 
পাপা জিপ | আপা তন তা পা সপ 95৩৯ 
(৩ -_$ ১৩০০৩ 0442 0০১ 15 1 ১১১1 (5 ৬৩০০) ০) “ ” ৪) 1 
0 1 ১০) 1 ১ ৪০51 ০০1 ছি 015 পা 
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আল্ল'ুম্মা লাকাল হামছ কামা-আনতা আহলুহু ফাছাল্পে আলা? 

মোহাম্মাদিন কমা আনতা আহলুহু অফ.আল বিনা মা আনতা আহলুহু, 
ফাইনাকা আনতা আহ্লুস্তাকওয়! অ আহলুল মাগকিরাতে। 

আধ: হেখোদা! তোমার শান অনুসারে তোমার জন্ যাবতীয় 

প্রশংলা, তোমার শান অনুসারে তুমি মোহাম্মদ ছেঃ) এর উপর দরদ 


১১টি 


ফাজায়েলে দরূদ ৪৭ 


পাঠাও | এবং আমাদের সহিত তোমার শান অনুসারে তুনি ব্যবহার 
কর। নিশ্চয় তুমি ইহার যোগাতা রাখ যে তোমাকেই একমান্র ভয় 
কর যায় স্বম৷ করিবার উপযুক্ত । 

আবুল ফজল কাওমানী (রাঃ) বলেন, জনৈক ব্যক্তি খোরাছান হইতে 
আসিয়া আমার নিকট বয়ান করিল আমি মদীনা শরীফে থাকা কালীন 
স্বল্পযোগে হুজুরে পাক (ছঃ) এর জিয়ারত লাভ করি। হুজুর আমাকে 
এরশাদ করেন, যখন তুমি হামাদাঁন যাইবা তখন আবুল ফজল এবনে 
জীরককে আমার পক্ষ হইতে ছালাম বঠিবা, আমি আরজ করিলাম ইয়? 
রাছ,লীাহ ! এইরূপ কেন? হুজুর ছঃ) এরম্াদ করিলেন, সে আমার উপর 
দৈনিক একশত বার বা তার চেয়েও বেশী এই দরূদ পু 

আল্লাুম্ম। ছাল্পে আলা মোহাম্মাদে নিন্নাবিয়িযিল ন নিয়ে অ আল! 
আলে মোহাম্মাদিন জাজাল্লাহু মোহাম্মাদান ছাল্লালহু আলাইহে জ 
ছাল্ল/মা আমা মা হুয়া আহলুহু । 

আবুল ফজন বলেন, লোকটি কছম করির1 বলিল যে, আমাকে অথব। 
আমার নাম হুজুর (ছঃ) এর বলার আগে সে জানিত ন।। 

আবুল ফজল আরও বলেন আমি লোকটিকে কিছু দান করিতে চাহি" | 
য়াছিলাম কিন্তু সে অস্বীকার করিয়া বসিল আমি হুজুরের পয়গামকে বিক্রী 
করিব না। অভ্ঃপর লোকটিকে আমি আর কখনও দেখি নাই। 
ইয়া! রাবেন ছলে অ-ছাল্লেম দায়েমান আবাদা 
দা হাবীবেকা চারার কুলেহিম। 


গ্ রা পা গে” ৯৩5 পা 
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ফাজায়েলে দরূদ ৪৮ 
হুভুর আকরাম (ছঃ) এরশাদ করেন যখন তোমরা আজানের আওয়াজ 
শুনিত পাও, তখন মোয়াজ্জেন যাহা বলে তোমরাও তাহা ঝলিতে থাক। 
অতঃপর তোমরা আমার উপর দরূদ পাঠ কর। কেননা যেআমার উপর 
একবার দরূদ পাঠ করিবে আল্লাহ পাক তাহার উপর দশবার দরূদ 
পাঠাইবেন। তারপ্র আল্লার দরবারে আমার জন্য মোকামে অছি লার 
দৌয়া কর। উহা বেহেশতের মধ্যে একটি বিশেষ স্থীনের নাম, আল্লাহ 
পাকের একভন মাত্র বান্দা উহার অধিকারী হইবে। আমি আশা করি 
সেই বান্দা একগাত্র আমিই হইব। যেই ব্যক্তি আমার জন্। অহিলার 
দোয়ঃ করিবে তাহার জন্যে আমার সুপারিশ জরুগী হইয়া পড়ে। 

অন্য রেওয়ায়েতে আছে, তার জন্য আমার সুপারিশ ওয়াজেব হইয়) 
যায়। বোখারী শরীফে বণিত আছে, যেই ব্যক্তি আজান শুনিয়া এই দো? 
পড়িবে-- | 

আল্লাহুম্মা রাববা হ1-জিহিদ্দাওয়াতিভাম্মাতে অহ্-ছালাতিল কাফেমাতে 
আ-তে মোহাম্মাদানিল অগ্ীলাতা অল ফাজিলাতা অব আছহু মাকাঁমাম 
মাহমুদনিলীজি ওয়াত্তাহু 1 

তাহার জন্য আমার ম্ুুপারিশ জরুদী হইয়া পড়ে । হজরত আবু 
দারদা! (রাঃ) বলেন, আজানের আওয়াজ শুনিলে হুজুর স্বয়ং এই দয়? 
পড়িতেন। 

“আল্লাহুম্মা রাবব। হাঁ-জিহিদ্বাওয়াতি স্তাম্মীতে অছ-ছালাতিল কাফ়েমাতে 
ছল্লে আলা মোহানম্মাদিন অ আতেহী ছল্লাহু ইয়াওমাল কেয়ামাতে। 

ক্র এই দোয়া এত জোরে পড়িতেন যে নিকটবর্তী লোকেরাও 
শুনিতে পাইতেন। হইজ,র আরও এরশাদ করেন, তোমরা যখন আমার 
উপর দরূদ পড়িবে ঘখন আমার জন্য “অহ্থীলার' প্রার্থনাও করিবে 
কেহ জিজ্ঞাসা করিল হুজ,র অহীল! ফি জিন্সি? হুজ,র উত্তর করিলেন 
উহা বেহেশতের মধ্যে একটা স্থান। যাহা একজন মাত্র লোকের ভাগোই 


ভটিবে। আমি আশা করি সেই ব্যক্তি একমাত্র আমিই হইব। তষ্ভঠীলার 
আভিধানিক অর্থ হইল যদ্দারা কোন রাজা বাদশার দরবারে নৈকট্য হাছেল 
করা যায়। কিন্তু এখানে সুউচ্চ মরতবাকে বলা হয়। কৌরান শরীকে 


বনিত আছে_ 


৯29৩ তা 
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ভিনিস আল্লাহকে রাজী করিতে পারে উহা দ্বারা আল্লার নৈকট্য হাছিল 


অন্য কোন মর্ধাদাও হইতে পারে বা উহার অর্থ হইল মাকামে মাহমুদ । 


৮9 ফাজায়েলে দরূদ ৪৯ 


মোফাচ্ছেরীনগণ এই আয়াতের ছুইটি অর্থ করিয়াছেন ' প্রথম অথ” হইল 
যাহা উপরে বধিত হইয়াছে। হযরত এবনে আব্বাছ, যুজাহেদ, আতা 


(রাঃ) উহাকে দমথন করেন। অন্য অর্থ হইল হযরত কাতাদার মতে যেই র 


কর। আল্লাম৷ ওয়াহেদী বগবী, এবং জমখশরীর মতে অছীলা এ সব বস্ত 
অথবা আমলকে বলা হয় ষদ্দারা আল্লার নৈকটা লাভ হয়। এই অর্থে 
হুজুর (ছঃ) এর মারফত অছীলা হাছেল কর1ও শামেল। আল্লাম৷ জাজারী 
হেছনে হাহীন গ্রন্থে লিখিয়াছেন -- 


«পা 
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টপ ০ শী পর ৯ পট 
অর্থৎ অহীলা হাছেল করিবে আল্লার নিকট তাহার নবীগণের দ্বারা 
নেক বান্দাদের দ্বারা । হাদীছে পাকের মধ্যে ফজীলত শব্দের দ্বারা, এ 


উচ্চ মর্ধাদাকে বুঝায় যাহা সমস্ত মাখলুকের মধ্যে সুউচ্চ আসন। অথবা 


যেমন কোরানে পাকে বণিত আছে-_- 


রা জাপা পট তে পনজে হে তা | 


1১১০২ কৈ চেক ০৪ ) ০০৫ ৩1 ৮৪০০৪ 


আশা করা যায় যে, আপনাকে আপনার প্রভু মাকামে মাহমৃদে 
পৌছাইবেন।” 

ওলামাগণ মাকামে মাহমুদের কয়েক প্রকার অর্থ করিয়াছেন। কেহ 
কেহ বলেন উহার অর্থ হইল 'লেওয়ায়ে হামদ" অর্থাৎ প্রশংসার ঝাণ্ড। 
কেহ বলেন, উহা -হইল আল্লাহ পাক কর্তৃক তাহাকে রোজ কেয়ামতে 
আরশের উপর বসান অথবা কুরছীর উপর বসান। আবার কেহ কেহ বলেন 
উহার অর্থ হইল শাফায়াত । কেননা সমস্ত মাখলুক সেখানে হুজুরের | 
প্রশংসা করিবে। 

আল্লাম৷ ছাখাবী ও তাহার ওস্তাদ হাফেজ এবনে হাজার বলেন এই 
কয়েকটি রেওয়ায়েতের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। কেনন জন্তাবনা আছে 
আরশে এবং কুরছীতে বসাইয়া শাফায়াতের অনুমতি দিবেন ও তারপর ৰ 
হামদের পতাকা হুজুরের হাতে দিবেন। অতঃপর হুজুর উম্মতের জন্ত সাক্ষী 


টি ফাজায়েলে দরূদ ও০. 
আল্লাহ পাক কেয়ামতের দিন সকল মানুষকে উঠাইয়া' আমাকে সবুজ রং 
এর একটা জোড়া পরাইবেন তারপর আল্লার ইচ্ছামত আগি যাহা বলিবার 
তাহাই বলিব। ইহারই নাম 'মাকামে মাহমুদ ।” “যাহা বলিবার তাহাই 
! ঝলিব' এবনে হাজার ইহার অর্থ করিয়াছেন যে, শাফায়াতের পুবে হুজুর, 
আল্লাহ পাকের যে প্রশংসা করিবেন উহ্ছাই। এই সমস্ত জিনিসের সমষ্টি 
গত নাম হইল মাকামে মাহমুদ । | 

বোখারী এবং মোছলেম শরীফে বদিত আছে হুজুর বলেন আমি যখন 
আল্লাহ পাকের জিয়ারত রুরিব তখন ছেজদা পড়িয়া যাইব, তারপর 
আল্লাহ পাকের যতক্ষণ ইচ্ছা, ততক্ষণ আমি ছেজদায় পড়িয়া থাকিব। 
অতঃপর পরওয়ারদেগার বপিবেন, হে মোহাম্মদ | (ছঃ) ম্নাথা উঠাও এবং 
তুমি বল কি বলিতে চাও। তুমি সুপারিশ কর তোমার সুপারিশ কবুল কর! 
যাইবে। প্রার্থনা কর তোমার প্রার্থনা কবুল করা হইবে। হুজুর বলেন এই 
হুকুম পাইয়া আমি মাথা উঠাইব এনং আল্লাহ তায়ালার এসব প্রশংসা 
করিব যাহ। তখন আমার অন্তরে ঢালা হইবে। তারপর আমি উন্মতের 
জন্য সুপারিশ করিব । 
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পানি পা পা শা শানে শা 
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চে পা নঠতা 
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ইয়া রাবের ছল্লে অ-ছাল্লেম দায়েমান আবাদ 
আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেছিম । 
অথ £ হুজুর এরশ।দ করেন ঘখন কোন ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করিবে 
তখন নবীয়ে কদীম (ছ:) এর উপর ছালাম পাঠ করিবে তারপর এই দায় 
পড়িবে '“আল্লাহুপ্মাফতাহ্লী আবওয়া-বা রাহম?তেকা। হে খোদা, তুমি 
অ'মার উপর রহমতের দরওয়াজা খুলিয়। দাও। আবার যখন মসজ্দি 
হইতে বাহির হইবে তখনও নবীয়ে করীমের উপর দরুদ পাঠ করিবে ও 


51. 
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এই দোয়া পড়িবে 'আল্লাহুণ্মা ইন্মি আছ আলুকা মিন ফাজলেকা” হে খোদা 
তুমি আমার উপর তোমার পছন্দসই রিজিকের দরওয়াজা খুলিয়া দাও । 

ফায়েদাঃ মসঙ্জিদে প্রবেশের সময় রহমতের দোয়া এই জন্য করা 
হয় যে, মনজিদে একমাত্র আল্লার এবাদতের জন্যই যাওয়া হয়। কাজেই 
সে বেশী বেশী রহমতের ভিখারী থাকে । কারণ আল্লাহ পাকের রহমতেই 
মানুষ এবাদত করিতে পারে এবং উহা! কবুল হইতে পারে। মাজাহেরে 
হঞ্ষে লেখা হইয়াছে, রহমতের দরওয়াজা খোল এই ঘরের বরকতে, অথবা 
ইহাতে নামাজ পড়ার তওকীক দান করিয়া, অথবা নামাজের হার্ীকত 
প্রকাশ করিয়া আর ফজল শব্দের অর্থ হইল হালাল রিজিক, কেননা 
মসঞ্জিদ হইতে. বাহির হইয়া মানুষ রিজিকই তালাশ করিয়া থকে। 
এখানে কোরানে পাকের এই আয়াতের দিকে ইশার! রহিয়াছে 


হটে পাপ তা ৪ পানি পাত পা ডে তে 


ক ৯ 5 পা ডে পাতা 
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অথাৎ 'নামাজ শেষ হইয়া গেলে তোমব্রা জমীনে ছড়াইয় পড় এবং 
আল্লাহ পাকের মনোনীত হালাল রুজী অন্বেষণ কর * | 
হজরত আলী হইতে'ও মসজিদে প্রবেশ করিয়া দরূদ পড়ার রেওয়ায়েত 
আসিয়াছে। হুজুরের কন্ঠা হজ্জরত ফাতেমা বলেন, হুজুব যখন মসজিদে 


প্রবেশ করিতেন প্রথমে নিজের উপর দরূদ ও ছালাম পাঠ করিয়া শ্রই 
দোয়া পড়িতেন_ শ 


আল্লাহুম্মাগফির লী যুনুী অফততাহলী আবওয়াবা রাহমাত্তিকা । 


আবার যখন মসঞ্দ হইতে বাহির হইতেন তখন নিজের উপর দরূদ 
পাঠ করিয়। এই দোয়া পড়িতেন 


আল্লাহুম্মাগফিরলী যুন,বী অফ-তাহলী আবওয়াবা ফাজলেকা । 

হজরত  আনাছ বলেন, হুজুর যখন মসঙিদে প্রতেশ করিতেন অ+ 
পড়িতেন-__বিছমিল্লাহে আল্লাছুন্মা ছলে আলা মোহা্মাটি । . রে? 
পাক (২:) আপন নাতী হজরত হাছানকে এই দোয়। শিখ: -ন ।খস| 
তিনি মসজিদে প্রবেশ কহিবেন তখন প্রথমে হুজুরের উপর দরূদ শরীক 
পাঠ করিয়া তারপর পড়িবেন_- | | 

“আল্লাহুম্মাগফির লানা যুন,বা-না অফ্‌. তাহলালা আঁ. 
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রাহমাতেক1 1” আর বাহির হইবার সময় “আবওয়াবা রাহমাতেকার 
পরিবর্তে আবওয়াবা ফাজলেকা পড়িবে । 


হজরত আবু হোরায়র হইতে বণিত, হুজুর বলেন, তোমরা মসনদে 
প্রবেশ করিতে দরূদ পড়িয়া আল্লাহুম্মাফ তাহ্‌লী আবওয়াবা রাহমাতেকা 
পড়িবে, আর বাহির হইবার সময় দরূদ পড়িবে 'আল্লাহুম্ম। আ'ছেমনী মিনাশ 
শাই তানির রীজম"” পড়িবে। হযরত কা'ব হজরত আবু হোরায়রাকে 
বলেন, আমি তোমাকে ছুইটা কথ। শিখাইতেছি উহাকে কখনও ভুলিবেনা | 
প্রথমতঃ মসজিদে প্রবেশ করিতে হুজুরের উপর দরূদ পড়িয়া 'আল্ হুম্মাক 
তাহলী আবওয়াবা! রাহমাতৈকা” পড়িবে । দ্বিতীয়তঃ বাহির হইবার সময় 
'আল্লাছন্মাগফিরলী অহ্‌্ফেজনী মিনাশ শাইতা নির রাজীম' পড়িবে। 
আবু দাউদ শরীফে মসজিদে প্রবেশ করিতে এই দোয়াও আসিয়াছে, 
“আউজু বিল্লাহিল আজীম অবে- অজহি হিল কারীম অ ছে৷লতা-নিহিল 
কাদীম মিনাশ শাইতানির রাজীম, পড়িবে । আবু দাউদ শরীফে বণিত 
আছে হুজুর বলেন, এই দোয়। পড়লে শয়তান এই কথা বলে' যে, এই 
বক্তি সন্ধ্য৷ পর্যন্ত আমার চক্রান্ত হইতে ঝঁচিয্না গেল। 
হেছনে হাহীনে বণিত আছে- মসজিদে প্রবেশ করিতে বিছমিল্লাহে 
অছছালামু আলা রাছুলিল্লাহে পড়িবে। অন্যত্র আছে অ আলা ছুঙ্গাতে 
রাছুলিল্লাহ পড়িবে । আর একটি হাদীছে আসিয়াছে আল্লাহুম্ম। হালে আলা 
মোহাম্মাদ ও অ-আলা আলে মোহাম্মাদিন, প্রবেশ করিবার সময় এবং 
মসজিদে প্রবেশ করিবার পর “আচ্ছালামু আলাইনা অ আল৷ এবাদিল্লা 
হিচ্ছালেহীন পড়িবে । আর বাহির হইতে পড়িবে *বিছহিল্লাহে অচ্ছা- 
লামু আলা রাছুলিল্লাহে। অন্ত হাদিছে আসিয়াছে__ 
পা ৪ ৪ জাতি তা পণ ও 1 1- পে ওত 5 (পা শল 59৩ ৩ 
১ ১৬০০ ৫৪8১1 ০৩৭৬ 001 5৩ 5 একক ৫৩ 05 ০৪:১1 
রর ্ ৮ € ৮ 


পড়িবে । চা ০], ৩ 6৪) |] 


ইয়া! রাব্ব হাল্লে অ-ছালেম দায়েমান আবাদ] 
আল হাবীবেকা খায়রিল খাল.কে কুল্লেহিম। 


স্বপ্নে হুজুব্রেব্র জিয়ারত 
এমন মুছলমান কে আছে যে স্বপ্নে নবীয়ে করীম (ছঃ) এর জিয়ারতের 


১টি টিসি 
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আকাংখা নাকরে। এশ.ক ও মহববতের মাত্রা হিসাবে সেই আকাংখাও 
বন্ধিত হইতে থাকে । বুছুর্গানে দ্বীন আপন আপন অভিজ্ঞতা অনুসারে | 


অনেক প্রকার আমল এবং দরূদ শরীক বাতলাইয়া গিয়াছেন যদ্দারা 


হুজুরের জিয়ারত নহীব হয়। 
আল।মা ছাখাবী কওলে বাদশ'র মধ্যে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন- 


পা 1০ পা পাত পাজি প্র ৮2 & 5 (টে মা নর 


ত 5১613) ৷ 5৯ ০০০ 65) ১5 । 542 ৩৬ 
ৰা ৯০5 ৪5 পিতা পান পাত লে 
2 1 রি উ 0 ৬৪৪ ০৯ 1 5১ ১৩০৬০ 
শন | রর € 
যেবাক্তি প্রিয় নবীর রুহ মুবারকের উপর এবং তাহার দেহ মুখারকের 
উপর এবং তাহার কবর শরীফের উপর দরূদ শরীফ পাঠ করিবে সে ব্যক্তি 
স্বপ্ন যোগে আমার সাক্ষাৎ লাভ করিবে । অর যে শ্বপ্পে আমাকে দেখিবে 
সেকেয়ামতের দিন আমাকে দেখিতে পাইবে । আর যে কেয়ামতের দিন 
আসাকে দেখিতে পাইবে তাহার জন্য আমি সুপারিশ করিব। .আর যার 
জন্য আমি সুপারিশ করিব সে আমার হাওজ হইতে প।নি পান করিবে এবং 
আল্লাহ পাক তাহার শরীরকে জাহান্নামের জন্য হারাম করিয়৷ দিবেন । 
অন্য জায়গায় লিখিত আছে। যে ব্যক্তি সবপ্নঘোগে হুজুরের জেগারত 
ল(ভ করিতে ইচ্ছা করে সে যেন এই দরূদ শরীফ পাঠ করে-- 
প্রত পা হপণা পাপা ৯ পাপা উপাপা পপ আত) পা আপা জঠছি তত 
*৪/11 ঠা ১5 ৬ | (১7 | ৬5 ১০৪৪০ (514 0 ১] রর 
পাপা তেল পপ গা তপা 955৩ টি ডে 5 পে শা 


৬5 ১০০ 06 ০ (৪1 542 1 92. (০5 ১০ রে (5০ 02 


রা 


রঙ্গ পে 
1 পে পার্জ $ 


7 32 শা 


যেই বাক্তি এই দরূদ শরীফ বেঞ্গোড় সখ্যায় পড়িবে সে স্বপ্ধে হুজুরের 
জিয়ারত লাভে ধন্ঠ হইবে। তারপর এই দোয়াও পড়িতে হইবে । 


1 শে ণন্তি 2৬ পপ 
পা 
সিরিজ দি ঠ [৮735৩ 


১৪৭ ১ ্ 801 তা |] ১৪১ রি প্র ১5৭১ 05 9/) |] 


[রা কপ 1০ টিপুর পাঠে পাশা 


৬৬১ ৩৩০৪০ 045 ৪ 14 0.০ ৪4১1 ১৮০৪ না ৬ ১০৪০০ ০৬০৮ 


58 


ফাজায়েলে দরূদ 68 


হজরত থানবী (রঃ) জাছুচ্ছায়ীদ গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন দঞ্জদ 
শগীফের মধুরতম বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে, উহ'র বরকতে প্রেমিকগণ স্বপ্র- 
যোগে প্রিয়নবীর জেয়ারত লাভ করিয়া থাকে । বুজুর্গানে দ্বীন কোন কোন 
দরূদ শচীফকে পরীক্ষাও করিয়াছেন । 


হজরত শায়েখ আবছুল হক মোহাদ্দেছে দেহলবী লিখিয়াছেনঃ জুমার 
রাত্রে প্রথমে ছুই রাকাত নফল নামাজ পড়িবে এবং প্রতে.ক রাকাতে এগার 
বার আয়াতুল কুরছী এবং এগার বার কুলনুয়াল্লাহু পড়িবে ও ছালামের পর 
একশতবার দরূদ শরীফ পাঠ করিবে । ইনশা”আল্ল! ভিন জুম অতিবাহিত 
হওয়ার পুর্বেই হুজুরে আকরাম (ছঃ) এর জিয়ারত নছীব হইবে এই 
দরদ পাঠ করিরে_ 
| শা ঞপাণা ৃ 1৮. এ, ত্র” পা আপা আপা 
2 (2০০ 5 শ্ ১ এ ্ঠ। ১০401 ৬ ১1০ 0548 ৩০ 9111 
1” 1” পপ পপ পপ প 


৯জপাতা 


আল্লাহুম্মা ছাল্লে আলা মোহাম্মাদে নিন্নাবীয়্যিল উন্মিয়ো অ আলিহী 
অ-আছহাবিহী অছাল্লেম। 


হজরত শায়েখ অন্য তদবীর এইরূপ লিখিয়াছেন, প্রত্যেক রাকাতে 
আলহামদ্বরর পর ২৫ বার কুলহুয়াল্লাহ শরীপ পড়িবে ও ছালাম ফিরাইবার 
প্র ছাল্লাল্ল হু আলান্নাবিয়্যিল উন্মিয়্যে এই দরূদ শরীফ এক হাজার বার 
পড়িবে! ইনশাআল্লা খাবে হুজুরের জিয়ারত নঙীব হইবে । 


তৃতীয় তদবীর এই যে, শুইবার জময় নিয় লিখিত দরূদ শরীফ সত্তর 
বার পড়িয়া শুইলে জিয়ারত নছীব হইবে। দরূদ শরীফ এই-_ 


শাছিপা পা ও পপ পা সে তি পা জপ [পবা ও 24৩৫ 
৩১৮০5 ১1) ১1 স্ ০ ৩ ১৬১০ 045 ০০ ্ ৪41 
পানা পালা শাটিভি লা ৯ 2৩ রা পা র্পা নি 
০9০৯1 ০15 ই ৩৮245 ৩১০০ ৩৮১১ ৮5) 1) 1 


তে পাও শা লী পি পপ শা তে শা পাপা তা 
১৬:০)] 208 উঃ তু টি ৩ 7৯5 ১1 ) 1)55 
পটে উপ জু ঠ5 ঠ পাজ্। ৩া - পাছত ৭ পা ০ 


পপ পা শি গা 
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১৮52৮ 1 পি 9 একলা ঠ5 7৮ এপ 


প5--5 & পাড়ি ডে পাতি 1 পা 2 পাপা বি দু এপ 


৪ 12 2৮109581156 ৮29 2 ৬ইক১ 9 পা 5. 


শাক তা পাক 1 দত ০ ১ ক ৯ ৮০ ”্ঠ] 


রগ 


অন্ত ভদবীর শায়েখ ইহাও লিখিয়াছেন, শুইবার সরস রি বারবার 
| পড়িলে জিয়ারত নহীব হইবে | 


জেতে শান রা দরুন 


1 ০০৪1 ০১51০012 ০ ও ৬১1. 78191 


[ই পা পা) ৪ পা পা চা 


০ ১১০৩৩৪০৩ 3555, ৩০৬০ 59 ৯২1 ০০72 ৮৮1 


শা 


-1 01 
কিন্তু নে রাধিবেন, এত বড় দৌলত নহীব হওয়ার জন্য শর্ত হইল 
দিলের পরিপূর্ণ আবেগ ও আগ্রহ এবং জাহেরী বাতেনী পাপ সমূহ 
হইতে বাচিয়া থাকা। 

হুজুর (ছঃ) কে স্বপ্নে দেখাব জন্য 

হজরত খিজিরের বাতলান তদবীর 
হজরত শাহ অলি উল্লাহ (রঃ) নাওয়াদের গ্রন্থে হজরত খিজির (আঃ) 
এর বঞ্ভলান কোন কোন অলি. আবদাল হইতে কিছু সংখ্যক আমল বর্ণনা! 
করিয়াছেন (তবে মনে রাখিবে খিজিরের বাতলান তরীকা কোন ফেকাহ 
শস্ত্রের মাছআলা নয় বরং উহা! স্বপ্ন যোগের সুসংবাদ মাত্র। কাজেই 


উহা৷ দলীল হওয়ার উপর কোন প্রশ্ের অবকাশ নাই )। 

তন্মধ্যে একটি এই যে, জনৈক আবদাল. হঞ্জরত খিজির (আঃ) কে 
জিজ্ঞাস। করেন, হুজুর-রাত্রি বেলায় পালন কগিবার জন্য আমাকে একট! 
আমল বাতলাইয়া দিন' তিনি বলিলেন মাগরিব হইতে এশ। পর্যন্ত নফল 
নামাজে মশগুল থাকিবে। কাহারও সহিত কথা বলিবেন।। নফলের 


হই ছুই রাকাত পড়িয়া ছালাম ফিরাইবে। প্রত্যেক রাকাতে একবার 
আলহামছ শরীক পড়িয়। তিনবার কুলহুয়াল্লাহু পঁ়িবে। এশার পর কোন 
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কথাবাত। না বলিয়া ঘরে গিয়া! ছুই বাকাত নফল আদায় করিবে ॥ প্রত্যেক, 
বাকাতে একবার আলহামছ্র শরীফ ও সাতবার কুলহুয়াল্লাহ শরীফ পড়িবে । 
তারপর একটি” পেঞ্জা করিবে যাহার মধ্যে 'সাতবার আস্তাগফেরুল্লাহ ও 
সাতবার দরদ শরীফ এবং সাতবার এই তাছবীহ পড়িবে । 'ছোবহানাল্লাহ,» 
আলহামদ্ব বিল্লাহ লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার, লা হাওল। 
অলা কুয়্যাতা. ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আজীম।” অতঃপর ছেজদাহ 
হইতে মাথ! উঠাইয়া! দোয়ার জন্য হাত উঠাইবে এবং দোয়! পড়িবে । 
টি 


৪:০৯ পা পান ৬৮ পা পাপা লা 9৯ জু পা লা পা 
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পলি পা এ পা শা জ্ঞতাশা ভি 


25057080556) 


অতঃপর এ অবস্থায় হাত উঠাইয়া দশাড়াইয়া যাইবে এবং দাড়ান 
অবস্থায় এই দোয়া আবার পড়িবে তারপর ভান দিকে কাৎ হইয়া কেবলামুখী 
হইয়! শুইয়া পড়িবে । এবং ঘুম আসা পর্যন্ত দরূদ শরীফ পড়িতে থাকিবে 
যেই ব্যক্তি একীন এবং নেক নিয়তের সহিত এই আমল করিতে থাকিবে 
সে মুত্র পুবে পুর্বে নিশ্চয় হুজুরে পাক (ছঃ) কে স্বপ্রে দেখিবে। কোন 
কোন লোক এই তদবীরকে পরীক্ষা করিয়াছেন, তাহারা বেহেশতের মধ 
সমস্ত আমিয়ায়ে কেরাম ও ভ্ুজুরে. পাক (ছঃ) কে দেখিতে পাইয়াছেন এবং 
তাহাদের সহিত কথা ঝলিবার সৌভাগ্যও লাভ করিয়াছেন। এই আমলের 
আরও অনেক ফজীলত বণিত আছে। 

লাম! দাসীরী হায়াতুল হায়ওয়ান গ্রন্থে লিখিয়াছেন, যে ব্যক্তি জুমার 
নামাজের পর অহু অবস্থায় মোহাম্মদ রাছ,ল্জাহ। আহমদ রাছ-লুল্লাহ 
পয়ত্রিশবার লিখিবে এবং সে কাগজটা নিজের সাথে রাখিবে আল্লাহ পাক 
তাহাকে এবাদত্ধের শক্তি এবং বরকত দান করিবেন । শয়তানের ধেশাকা 
হইতে তাহাকে হেফাজত করিবেন। আর যদি সেই কাগজের টুকাঁকে 
প্রতিদিন স্ূর্ধ উঠার সয় দরূদ. পড়িতে পড়িতে খুব তীক্ষ দৃষ্টিতে 
ডা থাকে তধে নে বেশী বেশী করিয়া স্বপ্ধে হম্তুরের জিয়ারত ল।ভ 
করিবে। 


স্বপ্ে প্রিয়নবীর জিপ়ারত লাভ করা নিঃসন্দেহে একটি বিরাট তোরা 


তু, ূ 
ফাজায়েলে দরূ রি 


ব্যাপার । তবে এবিষয়ে ছুইটি জিনিসের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে । 

প্রথমতঃ যাহা থানবী (রঃ) নশরুতীব গ্রন্থে লিখিয়াছেন এ 
এবিষয় সকলেরই জানা উচিত €ঘ, জাগরণ অবস্থায় যাহারা নবীজীর 
পবিত্র দর্শন লাভের স্থুযোগ পায় নাই তাহাদের ভন্য স্বপ্নে তাহার জিয়ারত 
লাভ একটা সান্ত্বনার বস্তু এবং প্রকৃত পক্ষে একটি বিরাট নেয়মত। এবং 
এই সৌভাগ্য হাছেলের পিছনে চেষ্টা তদবীরের কোন হাত নাই। ইহা 
শুধুমাত্র আল্লার দানেই সম্ভব হয় । কবি বলিয়াছেন। 

এই সৌভাগ্য যতক্ষণ পর্বস্ত আল্লাহ পাক দ্বান না করেন কাহারও 
বাহুবলের দ্বারা সম্ভব হয় না। 

লক্ষ লক্ষ জীবন এই আক্ষেপেই শেষ হই গিয়াছে। তবু হুজুরের 
দিয়ারত লাভ সম্তব হয় নাই। হণ? অধ্বিক মাত্রায় দরূদ শরীফ পড়া এবং 
ছুল্নতের পরিপূর্ণ তাবেদারী ও মহববতের আবেগেই উহা সম্ভব হইয়া থাকে। 
তবে এইসব গুণে গুনান্নিত হইলেই জিয়ারত নহীব হইবে ইহা কোন 
জরুরী নয়। কারণ কাহারও ন। দেখার ভিতরও বিরাট হেকমতে রহিয়াছে। 
কাজেই দুঃখ করার কোন কারণ নাই। প্রকৃত প্রেমিকের আসল উদ্দেশ্য 

হইল মাশুকের সন্তুষ্টি, মিলন হউক বা ন। ৮ তাহাতে কোন আফছোছ 

নাই । কবি বলেন-__ 


৯» ৪ পাওটেক পাঠিকা 
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রঙ্গ + এজ পাতা 
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আমি মাহবুবের মিলন চাই আর মাহবুব চায় আমার বিচ্ছেদ। কাজেই 
মাহবুবের সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্টে আমার ইচ্ছা ত্যাগ করিলাম । 

আরেফে শীরাজী বলেন - ্‌ 

অর্থাৎ £ মিলন বা বিচ্ছেদের দিকে না তাকাইয়া শুধু মাহবুবের সন্প্িই 
তলব কর। কেননা মাহবুবের সন্তষ্টি ব্যতীত ডাহার নিকট অন্য কিছু | 
চাওয়া জুলুম ছাড়! আর কিছুই নয় । | 

এখানে আর একট কথা উল্লেখ যোগ্য এই যে, তাবেদারীর সহিত | 
সনতষ্টি বিধান না করিয়া জিয়ারত হাছেল হইলেও তাহাতে কোন লাভ. 


রি ৃ ফাজায়েলে দরূদ ৫৮ 
নাই। যেমন হুজুরের জমানায় কত লোক বাহ্যিক নজরে তাহাকে দেহিয়াও 
বাতেন হিসাবে তাহার। মাহরুম থাকিয়া যায়। আবার অনেক লোক 
বাহ্ত মোলাকাত না! করিয়াও প্রকৃত পক্ষে প্রিয়নবীর প্রিয় ভাজন হয়, 
যেমন হজরত ওয়ায়েছ করনী (রঃ)। এমন কি ছাহাবাদিগকে হুজুর এরশাদ 


] করেন তোমাদের মধ্যে কেহ ওয়ায়েছের সাক্ষাৎ লাভ করিলে সে যেন 


তাহার নিকট দোয়ার জন্য প্রার্থনা করে। হজরত ওমর হইতে ৰণিত |. 


| আছে, ছভুরে পাক একবার তাহার নিকট হজরত ওয়ায়েছের জিকির করিয়া 


বলেন, ওয়ায়েছ যদি কোন বিষয় কছম খাইয়া বসে তবে আল্লাহু পাক! 
উহা! নিশ্চয় পুরা করিবেন। কাজেই তাহার সহিত সাক্ষাত হইলে তোমার | 


জন্য মাগফিরাতের দোয়া চাহিও । ৰ 
লা ৬5১৯০৩১১০৯২ 55 
িতীয় লক্ষণীয় বিষয় এই যে, যে ব্যক্তি নকীয়ে করীমকে স্বপ্নে দেখিল 


সে নিশ্চয় হুজুরের 'জিয়ারত লাভ করিল। কারণ ছহী হাদীছ দ্বারা |. 
প্রমাণিত আছে যে, আল্লাহ পাক শয়তানকে এই শক্তি দান করেন নাই | 


যে স্বপ্নের মধ্যে সে যে কোন ভাবে হুজুরের ছুরত ধরিয়া! আত্ম প্রকাশ 


|করে। যেমন শয়তান এই কথ! বলিতে পারিবে না যে আম্মি নবী । অথবা | 


যে, স্বপ্পে দেখে সেও শয়তানের বিষয় এই কথা বুঝিতে পারিবেনা যে এই 
লোকট! নবী । কারণ ইহ! হইতেই পারে না । কিন্ত ইহা সত্বেও যদি কেহ 
নবীয়ে করীম (ছঃ) কে তাহার আসল ছুরতে না দেখিয়া অন্য কোন শানে 
ব৷ ছ,রতে দেখিতে পায় তবে উহ দর্শকেরই ক্রটি মনে করিতে হইবে। 
যেমন কোন এক ব্যক্তি চোখে লাল অথব! সবুজ চশম! পরিল তাহার 
সামনে যে কোন বস্তকে লাল অথবা সবুজই দেখা যাইৰে এমনিভাবে চক্ষু 


রোগের দরুণ এক বস্তকে ছইটি দেখিলে তাহা বস্তুর নয় দর্শকের দোষ । | 


এইভাবে হুজুরের নিকট শরীয়তের বরখেলাফ কোন কিছ, শুনিতে পাইলে 
উহার উপর আমল করা জায়েজ হইবে না বরং মনে করিতে হইবে উহ 
নবীজীর তরফ হইতে ধমক স্বরূপ। যেমন সাধারণতঃ কোন ব্যাপারে পুত্র 
পিতার কথ! অমান্য করিলে পিতা৷ রাগ করিয়। বলিতে থাকে কর তুই এই 


কাজ কর অর্থাৎ ইহার মজ। দেখিবি। প্রকৃত পক্ষে এখানে করার জনা 
কোন আদেশ নয় বরং ইহ! ক্রোদের সুরে নিষেধের শব্দ। 
বস্তুতঃ স্বপ্নের তাতপর্ধ্য উপলব্ধি কর! একটি সূক্ষ্ম বিদ্যা । তাতীর আনাম 


রি ফাজায়েলে দরূদ ঃ 


ফীতাবীর মানাম নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, এক ব্যক্তি স্বপ্নে একজন 
ফেরেশতাকে বলিতে দেখে যে তোমার স্ত্রী তোমাকে অমুক দোস্তের সাহায্যে 
তোমাকে বিষ পান করাইতে চায়।. জনৈক বিজ্ঞ লোক উহার এই তা*বীর 
করিল যে লোকটি তোমার স্ত্রীর সহিত, জিনায় লিপ্ত আছে। তা"বিরটি 
সঠিকই ছিল। মাজাহেরে হক গ্রন্থে লিখিত আছে, যে হুজুরকে দেখিল 
সে যে কোন ছ,রতেই দেখুকন৷ কেন যথার্থই হুজুরকে দেখিল। ভাল ছ-রতে 
দেখিলে দ্বীনের ব্যাপারে নিজের মজজবুতি মনে করিবে আর তার বিপরীত 
দেখিলে দ্বিনের ব্যাপারে দর্শকের ছুব'লতাই মনে করিতে হইবে। 

এতএব প্রিয়নবীর জিয়ারত লাভ দর্শকের অবস্থা জানার জন্য একটি 
কষ্টি পাথর স্বরূপ। উহার দ্বারা আত্মশুদ্ধির সুযোগ পাওয়া যায়। আবার 
অনেক সময় শ্রবণ শক্তির ব্যতিক্রম হইয়া থাকে। েমন জৈনিক দরবেশ 
ব্ক্তি স্বপ্নে দেখিল হুজুর নাকি তাহাকে বলিতেছেন তুমি শরাব পান কর। 
স্বপ্ন বিশারদগণ ইহার বিভিন্ন ব্যখ্য1 করিল । কিন্তু, মদীনা শরীফের জনৈক 
অভিজ্ঞ আলেম 'বলিলেন প্রকৃত পক্ষে হুজুর বলিলেন শরাব পান করিও 
না, লোকটি শুনিতে ভুল করিয়াছে । কিন্তু আমার মতে শরাব পান কর 
এই কথা হইলেও কোন ক্ষতি নাই। কারণ উহ্বাতে ধমক বুঝায়। উহা 
বর্ণনা ভঙ্গির দ্বারা উপলব্ধি করা ধায়। ৃ | 

ইয়া রাবেৰ ছাল্লে অ-ছালেম দায়েমান আবাদা। 
আল! হাবীবেকা খাইগ্রিল খালকে কুল্লেহিম । 

হজরত থানবী (রঃ) জাছ্ছ ছায়ীদ গ্রন্থে দরূদ এবং ছালামের একট! 
চল্লিশ হাদীছ (ছেহেল হাদীছ) লিখিয়াছেন। এই পুস্তিকা তরজমাসহ 
উহা! লেখা যাইতেছে । এই চল্লিশ হাদীছের মধ্যে পচিশটা দরূদ সম্পর্কে 
ও পনেরট। ছালাম সম্পর্কে । হাদীছে বদিত আছে, যে আমার উম্মতের 
মিকট চল্লিশটি হাদীছ পৌছাইয়। দিবে আল্লাহ পাক তাহাকে আলেমদের | 
দলভূত করিয়া হাশর করিবেন ও আমি তাহার জন্য সুপারিশ করিব । 
তাই হাদীছগুলি প্রচারে দরূদ এবং তাবলীগ এই দ্বিগুণ ছওয়াবের আশা 


করা যায়। বরকতের জন্য প্রথমে ছালাম শব সম্বলিত ছুইটি আয়াতও 


পেশ কর! যাইতেছে। 
কোরানের আয়াত £ 


সস 


ফাজায়েলে দাদ 
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আল্লাহ পাকের পছন্দনীয় বান্দাদের রর ছালাম বন্ধিত হউক। 
পান পান ০5 | 0 পপি 
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আল্ল'মা ছ।খ।বী (রঃ) কওগলে বাদী গ্রন্থে খাছ খাছ সময়ের অন্য বিশেষ 
বিশেষ দরূদ শরীফের উল্লেখ করিয়াছেন। যেমন অজু ও তায়াম্ম,ম শেষ 
করার পর, ফরজ গোছল আদায় করার পর, হায়েজ হইতে প।ক হওয়ার 
পর, নামাজের ভিতরে, নামাজের, পরে নামাজ কায়েম হইবার সময়, ফজর 
এবং মাগরিবের পর, আত্তাহিয়্যাতুর পর, দোয়া কুন্থুতের মধ্যে তাহাজ্জ,দের 
মধ্যে এবং পরে । মসজিদ দেখিলে এবং উহাতে প্রবেশ করিলে ও বাহির 
হইবার সময়, আজানের উত্তরের পর, জ্সার রাত্রে এবং দিনে শনিবার 
সোমবার এবং মঙ্গলবারের, জুমা! এবং উভয় ঈদের খোতবার মধ্যে, এস্তেস্কা 
| নামাজে । কুছুফ এবং খুছুফ নামাজের খোতবার মধ্যে ঈদ এবং 
জানাজার তাকবীরাতের মাঝখানে, ফুদণীকে কবরে রাখিবার সময় শাবান 
মাসে, বায়তুল্লাহ শরীফে দৃষ্টি পড়িবার সময় হস্বের মধ্যে ছাফা মারওয়ায় 
উঠিবার সময়, লাব্বায়েক বলার পর, হাজরে আছওয়াদ চুম্বনের সময়। 
ষোলতাজেমকে জড়াইয়! ' ধরিয়?, আরফাতের সদ্ধ্যায়, মিনার মসজিদে, 
মদীনায়ে পাকে দৃষ্টি প়িলে, হুজ,রের কবর শরীফ জিয়ারতের সময়, এবং 
তথা হইতে রোখছতের সময়, হুজুরের নিশান সমূহের উপর এবং তাহার 


চলার পথে, যেমন বদর ইত্যাদিতে চলিবার সময়, জানোয়ার জবেহ করার 


সময়ঃ তেজারতের সময়, অছিয়ত নামা লিখিবার সময়, বিয়ের খোতবায়, 
দিনের শুরুতে এবং শেষ ভাগে, শয়নের সময়, ছফরের সময়, ছওয়ারীতে 
উঠার সময়, নিদ্রা কম হইলে, বাজারে যাওয়ার কালে, দাওয়াতে যাইবার 
সময়, ঘরে প্রবেশ করিতে । কিতাব লিখিবার শুরুতে, বিছমিল্লার পব, 
পেরেশানীর সময়, বিপদের সময়, অভাবের সময়, ডুবিয়া যাওয়ার সময়, 
প্লেগের জমানায়, দোয়ার শুরুতে এবং শেষে ও মধ্যভাগে কনে এবং 
পায়ে অসুখ হইলে, হণছি আসিলে ৷ কোন জিনিস রাখিয়া ভুলিয়া, গেলেঃ 
কোন জিনিস ভাল ল।গিলে, মুল! খাওয়ার জঙ্ত, গাধায় আওয়াজ দেওয়ার 
সময়, গোনাহ হইতে তওব! করার সময়, কোন প্রয়োজন উপস্থিত হইলে । 


এবং প্রত্যেক সময়, যাহাকে কোন অপবাদ দেওয়া হয়, বন্ধুদের সহিত 


৮৮৯, 


রি ধাাজায়েলে দরূদ রি 
সাক্ষাতের ময়, লোকজনের একত্রিত হওয়ার সময় এবং পৃথক হইবার 
সময়, কোরান শরীফ খতম করার সময়, কোরান শরীফ হেফজ, করার 
দোয়ার মধ্যে, মঞ্জলিন শেষ হইলে পর, জিকিরের মজলিসে কথা বলার 
| শুরুতে প্রিয়নবীর জিকির হইলে, এলেম এবং হাদীছ চচণর সময়, ফতুয়া 
এবং ওয়।জের সময়ঃ হুজুরের নাম মোবারক লিখিবার সময় । 
ূ আল্লামা ছাখাবী এই সব বিশেষ বিশেষ সময়ের উল্লেখ করিয়া উহার 
সমর্থনে হাদীছও পেশ কন্সিয়াছেন। তবে একটা কথা এখানে লক্ষণীয় 
যে আল্লাম। ছাখাবী_ শাফেয়ী মজহাবের অনুসারী কাজেই উল্লেখিত সময় 
| সমূহের দরূদ পড়া তাহাদের মজহাব মোত”বেক ছুঈত। হানাক্ষীদের মতে 


অনেক ক্ষোত্র পড়া মাকরূহ? আল্লামা শাফেয়ী লিখিফাছেন নামাজের 
শেষ বৈঠকে সর্ধদা ছুন্নত ছাড়াও নফল সমূহের প্রথম বৈঠকে এবং জানাঞ্জ! 


নামাজেও দরূদ পড়া ছুন্নত।. আর যে কোন সময়ই দরূদ পড়! সম্ভব তাহ! 
মোস্তাহাব' । তবে শর্ত হইল তাহাতে যদি কোন ওজর না থাকে। কোন 
কোন ওলামা দরূদ পড়া মোস্তাহাব লিখিয়াছেন। জুমার দিন এবং রাতে 
শনিবারে রবিবারে বৃহস্পতিবারে* সকাল বিকাল এবং মসজিদে প্রবেশ 
এবং বাহির হইবার সময়, ছজুরের কবর শরীফ জিয়ারতের সময়, ছাফা 
মারওয়ার মধ্যে, ঈদে ও জুমার খুতবার মধ্যে আজানের উত্তরের পর, 
তাকবীরের সময়, দোয়া করার শুরুতে, মধ্যভাগে এবং শেষ দিকে, দোয়া 
কুন্থুতের পর, লাববায়েকের পর, মিলন এবং বিচ্ছেদের সময়, অজ করার 
সময়, কানে আওয়াজ করার সময়, কোন জিনিস ভুলিয়া যাইবায় সময়, - 
ওয়াজ এবং জ্ঞান চ্চার সময়, হাদীছ পড়ার শুরু এবং শেষে । ফতুয়া 
চাওয়া এবং লেখার সময়, গ্রস্থাকারের জন্য, পড়ার সময়, পড়াইবার সময়, 
খতীবের জন্য বিয়ের প্রস্তাবের সময়, নিজের বিষের জন্য ও অপরের 
বিয়ের জন্য । বই পুস্তকের জন্য এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজের শুরুতে এবং হুজ,র- 
পাকের পবিত্র নাম লওয়া শুনা এবং লেখার সময় । এবং সাতটি সময়ে দরূদ 
শরীফ পড়া মাকরূহ, স্বাসী-স্রী মিলনের সময়, পেশাব পার়খানার সমর, 
বন্ত বিক্রীর প্রচারের সময়, ঠোকর খাওয়ার সময়, আম্চর্ধ হইবার সময়, 
জানোয়ার জবেহ করিবার সময়. হণাছির সময়, । এইরূপ কোরান তেলাও" 
াতের মাঝখানে হুজুরের নাম আমিলে সেথানেও দরূদ পড়িবে না । ২ 
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ইয়া! রাবে ছল্লে অ ছাল্লেম দায়েমান আবাদ! 
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থর” : হজরত কায়াব বিন উজরা (রাঃ) বলেন, একদিন প্রিয় নবী 


আমাদিগকে এরশাদ করিলেন, তোমর! মিন্বরের নিকটবর্তী হও । আমরা | 


সকলেই ম্িম্বরের কাছে পৌছিলাম হুজুর যখন মিম্বরের প্রথম সি'ড়িতে 
প। রাখিলেন বলিয়! উঠিলেন আমীন । যখন দ্বিতীয় সিড়িতে পা রাখিলেন 
বলিলেন আমীন । আবার যখন তৃতীয় সিডিতে পা রাখিলেন বলিলেন 
আমীন । খোতবা শেষ করিয়! হুজুর খন নীচে অবতরণ করিলেন তখন 
আমরা আরজ করিলাম ইয়া রাছ,লাল্লাহ ! আমর আজ আপনার জবানে 
এমন কিছু, শুনিলাম যাহ ইতিপুর্বে আমর? আর কখনও শুনি নাই ।' 
হুজুর এরশাদ ফরমাইলেন, আমার নিকট হজরত জিব্রাঈল তাশরীফ 
আনিয়াছিলেন। আমি যখন মিম্বরের প্রথম সিশড়িতে আরোহণ করি তখন 
জিব্রাইল বলিলেন-_ষে ব্যক্তি বম্যান মাস পাইল অথচ তাহার গুণাহ 
মাফ হইল না যে ধ্বংস হইয়া! যাক। শুনিয়া আমি বলিলাম আমীন 
অর্থাৎ হে খোদ তুমি কবুল কর। অতঃপর আমি যখন দ্বিতীয় সিশড়িতে 
পা রাখি তখন জিত্রাঈল বলিলেন যাহার নিকট আপনার মোবারক না 
জিকির করা হয় আর সে আপনার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করিল না সে 
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ধ্বংস হইয়া! যাক। উত্তরে আমি বলিলাম আমীন। তারপর আমি যখন 
তৃতীয় সি'ড়িতে পা রাখি জিবরাঈল বলিলেন, যে ব্যক্তির সম্ম.খে তাহার 
পিতা মাতা উভয় অথবা তন্মধ্যে একজন বার্ধযক্যে পৌঁছিল অথচ তাহার! 


তাহাকে বেহেশতে পৌছাইতে পারিল না সেও ধ্বংস হইয়া 'যাক। 
শুনিয়া আমি বলিলাম আমীন । 


এই হাদীছে হজরত জিবরাঈল তিনটা বদ দোয়া দিয়াছেন। হুজুরও 
তাহার উপর আমীন বলিয়াছেন। প্রথমতঃ হজরত জিব্রাইলের মত শ্রেষ্ঠ 
এবং বুজুর্গ ফেরেশতার বদদোয়া তহুপরি উহার উপর হুজুরে পাকের আমীন 
বল৷ উহাকে কতই না গুরুতর বদদোয়ায় পরিণত করিয়াছে । আল্লাহ 
পাক আপন মেহেরবাণীর দ্বারা আমাদিগকে এঁ তিন বন্ত হইতে বশচি- 
বার তওকীক দান করুন! এবং এ গুব্তর অপরাধ হইতে হেফাজত করুন। 
নতুবা আমাদের ধংস অনিবার্ধ। দোররে মানছুর গ্রন্থে লিখিত আছে 
স্বয়ং জিবরাঈল হুজুরকে আমীন বলিতে অনুরোধ করিয়াছেন । তাই হুজুর 
উহার উপর আমীন বলিয়াছেন । ইহাতে এ কয়টা জিনিসের গুরূত্ব আরও 
বাড়িয়। যায়। হজরত মালেক এবনে হুয়াইরেছ হইতেও ঠিক এইরূপ 
একটি হার্দীছ বণিত আছে। হজরত যাবের আম্মার এবনে ইয়াছের, 
মাছউদ, এবনে আব্বাছ, হুজরত আবু জর; হজরত বোরায়দা এবং আবু 


হোরায়র! (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবী হইতেও অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত আছে । এমন 
কি আবছুল্লাহ এবনে হারেছের হাদীছে ধ্বংস ছুইবার করিয়া আসিয়াছে ।, 


আল্লাম! ছাখাবী বিভিন্ন রেওয়ায়েত দ্বারা আরও বর্ণনা করেন ষে 


হুজুরের নাম শুনিয়া যে দরূদ পড়িল না! তাহার জন্য ধ্যংসঃ সে বদবখত 
নে জান্নাতের রাস্তা ভুলিয়৷ জাহানামের পথ ধরিল। সেজালেমঃ সব 


চেয়ে ঝড় বখীল, আরও বলেন যে হুজুরের উপর দরূদ পাঠ করেন! 


তাহার দ্বীন ঠিক'নাই। সে প্রিয় নবীজীয় মোবারক চেহারা দর্শন 
হইতে স্ঞিত রহিল। 


ইয়া রাবেব ছলে অ ছাল্লেম দায়েমান আবাদা 
আলা হাবীবেকা খাইরিল খালকে কুলেহিম । 
00 0153 8০ 4) োক এ 95 2) ০০ ভা) 


০৮৮ 53 (৯৭0 চ)) 54০ 0০০৫ ৬ টে ৩১75০ ৬০ “০ 0855431 
হজরত আশলী (রাঃ) হইতে বণিত ভুজুরে পাক এরশাদ করেন যাহার 


ফাজায়েলে দরূদ 
সামনে আমার জিকির করা হইল ও সে আমার উপর দরদ পড়িল ন! 
সে বখীল (কুপণ)। (বেখারী নাছায়ী) 


আল্লাল্লা ছাখাবী এই হাদীছের মমণনুসারে একটা বয়াত উদ্ধত 
করিয়াছেন। 
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৮০০05 ৬ 881 ০০৪ উঠ 
হুজুরের মোবারক যিকির করা হইলে যে ব্যক্তি তাহার উপর 


দরূদ না পড়ে সে বখখীলত নিশ্চয়ই তছ্‌পরি বড়গুণ হইল তাহার সে | 


কাপুরুষ ও বটে। 

হজরত ইমাম হাছান এবং হোছায়েন হইতেও বণিত আছে, এঁ 
ব্যক্তি বধীল ধার সামনে আমার জিকির করা হইলে সে দরূদ পড়েনা 
আবু হোরায়রা এবং আনাছ হইতেও এইরূপ হাদীছ বণিত আছে। অন্ত 
হাদীছে আছে হুজুর বলেন আমি কি তোমাদিগকে এব্যক্তির সন্ধান 


দিব যে সমস্ত ধখীল হইতে শ্রেষ্ঠতর বখীল এবং কাপুরূষ সে হইল 
এঁ ব্যক্তি যাহার সামনে আমার নাম লওয়া হইল অথচ সে আমার 
উপর দরূদ পড়িল না। 

আম্মাজান আয়েশ! হইতে বণিত আছে হুজুর (ছঃ) বলেন এ ব্যক্তির 


জন্য ধ্বংস যে রোজ কেয়ামতে আমাকে দেখিতে পাইবে না। আম্মাজান 
জিজ্ঞাসা করিলেন হুজুর! আপনার জিয়ারত হইতে কোন্‌ ব্যক্তি বঞ্চিত 
থাকিবে? হুজুর উত্তর করিলেন বখীল। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন 
বখীল কাহাকে বলে? হুজুর এরশাদ করিলেন যে আমার নাম শ্রবণ 
করিয়! দরূদ পাঠ করিল না। 

হজরত জাবের এবং হাছান বছরী হইতে বণিত, মানুষের কৃপণতার 
জন্ত ইহাই যথেষ্ট যে তাহার সামনে আমার নাম লওয়া সত্তেও সে আমার 
উপর দরূদ পড়িল না। হজরত আবু জর গেফারী বলেন, আমি একদা 
প্রিয়নবীর খেদমতে হাঞ্তির ছিলাম । হুজুর ছাহাবাদিগকে সম্বোধন করিয়! 
বলিলেন, সবচেয়ে বড কৃপণ ব্যক্তি কে তাহ! কি আমি তোমার্দের নিকট 
বর্ণনা করিব? ছাহাবারা আরজ করিলেন নিশ্চয় করুণ। হুজুর বলেন 
যার সামনে আমার নাম উল্লেখ হইল অথচ সে আমার উপর দরূদ পাঠ 
করিল না সে-ই হইল সবগেয়ে বড় কৃণণ। 


৪ ফাজায়েলে দরদ 


ইয়া রাবেব ছাল্লে অ-ছাল্লেম দায়েমান আবাদা 
আল! হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেছিম ! 
৪) 4) 1 (৪৫০ এ) 11৯5) 0 0 40 ৪০ ১০ ৪ ০ 05 ৩৪ (৩) 
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হুজুরে পাক এরশাদ করেন যাহার সম্মুখে আমার জিকির কর! হুইল 


ন। 


|আর সে আমার উপর দরূদ পড়িল না ইহা ঝড় জুলুমের কথ! । 


বাস্তবিকই প্রিয় নবীর এতবড় এহছান এবং দান সন্বেও যে তাহার 
উপর দরদ পড়ে না সে যে জালেম ইহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। “তাজ | 


কেরাতুল রশীদ গ্রন্থে উল্লেখ আছে হজরত আল্লাম! রশীদ আহমদ গঞ্গ-হী.. 
(রঃ) মুরদানকে সাধারণতঃ দরূদ শরীফ পড়ার ছবক বেশী করিয়। 


দিতেন এমন কি কম পক্ষে দৈনিক তিন শতবার দরূদ পড়ার নির্দেশ দিতেন 
এবং বলিতেন একশতের কম ত হইতেই পারিবে না। তিনি বলিতেন 
হুজুরের বহুত বড় এহছান সত্তেও তাহার উপর দরূদ না পড়া বড়ই 
অগ্গায়ের কথা । তাহার নিকট নামাজের মধ্যে পঠিত দরূদ শরীফই বেশী 
পছন্দনীয় ছিল। তারপর এসব দরূদ যাহার মধ্যে ছালাত এবং ছালাম 
শব্দ রহিয়াছে । দবূদে তাজ লাখী ইত্যাদি তিনি না পছন্দ করিতেন । 

ইয়া রাবেব ছল্লে অ-ছাল্লেম দায়েমান আবাদ 

আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুললেহিম 
4101০ 5 8৯15 40 ০ 91 ৩০5) 82) 531 02 &) 
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ছজুর এরশাদ করেনঃ কিছু সংখ্যক লোক যদি কোন মজলিসে বসে 

আর পেখানে আল্লার জিকির এবং প্রিয়নবীর উপর দরূদ পড়। না হয় 
সেই মজলিস কেয়ামতের দিন তাহাদের জন্য বিপদ স্বরূপ হইবে৷ তখন 


আল্লাহ পাকের ইচ্ছা তাহাদিগকে শাস্তিও দিতে পারেন ক্ষমাও করিয়। 
দিতে পারেন । 


হজরত আবু হোরায়রা এবং আবু ওমাম প্রমুখ ছাহাবী হইত্তেও 
«এইভাবে বগিত আছে যে কোথাও লোকজন একত্রিত হইয়া দরূদ শরীফ 
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না পড়িয়াই যদি মজলিস ভাঙ্গিয়া যায় তবে উহ। কেয়ামতের দিন 
আফছোছের কারণ হইবে অথবা বিপদ স্বরূপ হইবে । আবু ছায়ীদ খুদ্রীর 
হাদীছে বন্িত আছে তাহারা বেহশ্‌ভী হইলেও দরূদ না পড়ার দরূদ 
আক্ষেপ করিবে । হজরত জাবেরের হাদীছে আগিয়াছে জিকির করিয়! 
এবং দরূদ না পড়িয়। উঠিয়া গেলে তাহারা যেন মরা পচ] জানোয়ারের 
নিকট হইতে উঠিয়া গেল। 

ইয়া রাবেব ছলে অ-ছাল্লেম দাষেমান আবাদা। 


আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম। 
(5৫০০ কা 1১৮) (০%$$ 003 ”2) ১৪৫৮ 08) ত১ ৬৪৪6) 
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হজরত ফোঁজীলা বিন ওবায়েদ বলেন এক সময় হুজুর (ছঃ) বসা ছিলেন 

ইত বসরে জনৈক ব্যক্তি আসিয়া নামাজ পড়িল ও নামাজান্তে এই দোয়া 
[করিল “হু খোদা! তুি আমাকে ক্ষমা কর এবং আমার উপর দয়া! কর। 
শুনিয়া প্রিয়নবী খলিলেন, হে মুছল্লী বড় তাড়াতাড়ি করিয়া ফেলিয়াছ। 
তোগার জগ্য উচিত ছিল নামাজ পড়িয়া কিছুক্ষণ বসিবে এবং আল্লাহ 
নাকের যখাদধ প্রশংসা করিধে এনং আমার উপর দরূদ পড়িয়া তারপর 


পরাগ 


দেতা করিকে। বর্ণনা কারী বলেন পুনরঘ আর এক ব্যক্তি আসিয়া নামাজ 


ক প্রথমে আলা ভয়ীলার খুব প্রশংসা করিল তারপর নবীজীর উপর 
দাদ গা করিল। প্রিষনবী তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন হে 


মাহী 1 এখন তুষি দেয়া করু, কেননা তোমার দোয়! কবুল হইবে । 
| আলাম। সাখবী বলিতেন, দক্ধদ শরীক দোয়ার প্রথম ভাগে মধ্য- 
জাগে এবং শেখ দিকে হওয়া উচিত । ওলামাগণ এই বিষয়ে একমত যে, 


্ দার়ার শুফুতে আল্লার প্রশংসা এবং নবী ছাহেবের উপর দরূদ হওয়া চাই 
ঠিক দোয়ার শেষ 17কেও তদ্জপ হওয়া চইি। আল্লামা একলীশী বলেন 
তুমি দোয়া করিবার লয় প্রথমে আলার প্রশংসা এবং দরূদ শরীক শুরুতে 
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মধ্যখানে এবং শেধ ভাগে পাঠ কর এবং দরূদের ভিতর হুজুরের উচ্চ 
ফাজায়েলসমূহ বর্ণনা কর তবে তুমি মোস্তাজাবুদ দাওয়াত বশিয়া যাইবে 
অর্থাৎ তোমার দোয়া কবুল হওয়ার ব্যাপারে আর কোন পরদা থাকিবেনা। 

হজরত জাবের হইতে বণিত, হুজুর পাক (ছঃ) বলেন আমাকে ছওয়ারের 
পেয়ালার মত বানাইওনা। আল্লামা ছাখাবী উহার অর্থ এইরূপ 
করিয়াছেন যে, ছওয়ার প্রয়োজন সারিয়া পেয়ালাকে গিছনে লটকাইয়া 
দেয়। অর্থাৎ আমাকে তোমরা দোয়ার শেষ দিকে ফেলিয়। দিওনা । হজরত 
এব.নে মাছউদ বলেন কেহ আল্লার দরবারে প্রার্থনা করিতে ইচ্ছা করিলে 
প্রথমে আল্লাহ পাকের শান মোতাবেক প্রশংসা করিবে। তারপর দরূদ 
পড়িয়া প্রার্থনা করিবে। ইহাতে বেশীর ভাগ আশ! করা যায় সে দোয়ার 
মধ্যে কামিয়াব হইয়া যাইবে । 


হজরত আবছুল্লা বিন ইউছ্রে এবং হজরত আনাছ বলেন যে কোন 
দোয়ার শুরুতে আল্লার তা"রীক এবং হুজুরের উপর দরূদ না পড়া হইলে 
উহা বন্ধ হইয়া থাকে । হশ! এই ছুই কাজ করিয়া দোয়া! করিলে উহা! নিশ্চয় 
কবুল হইয়া থাকে। হজরত আলী হইতে বধিত, হুজুর আরও বলেন আমার 
উপর দরূদ পড়া তোমাদের দোয়ারে হেফাজত করে আর উহা আল্লাহ 
পাকের সন্তুষ্টির কারণ হয়। হজরত ওমর (রাঃ) বলেন আমাকে এই কথা 
বাতল!নো হইয়াছে যে হুজুরে পাকের উপর দরূদ না পড়িলে দোয়া 
(আছমান এবং জমিনের মধ্যখানে ঝু্লিয়। থাকে । উপরে উঠিতে পারে ন1। 

আবছুল্লাহু এবনে আব্বাছ (দঃ) বলেন তুমি যখন দোয়া কর হুজুরের 
উপর কিছু দরূদও উহার সহিত শামিল কর কেননা দরূদত নিশ্চয় কবুল 
হইয়া! থাকে আর ইহা রহমতে খোদাওন্দীর শানের খেলাফ যে দোয়ার 
'কিছু অংশ কবুল হইবে আর বাকী অংশ কবুল হইবে না। 

হজরত আলী রোঃ) বলেন, আল্লাহ পাক এবং যে কোন দৌয়ার 


মাঝখানে পর্দ? থাকে। তবে দোয়ার মধ্যে দরূদ শরীক পড়৷ হইলে সেই 
পর্দণ কাটিয়া সোজা কবুলিয়াতের দরজায় পৌছিয়া যায়! আর দরূদ না 


হইলে উহ] ফিরাইয়া দেওয়া হয় । 
এবনে আতা৷ বলেন দোয়ার জন্য কতকগুলি আর্কান আছে, কতকগুলি 


পালক আছে, আবার কতকগুলি আছবাব ও সময় আছে যদি রোকনসমূহ 
ঠিক হয় তবে উহ! শক্তিশালী হয়, আর যদ্দি পালকসমুহ ঠিক হয় ভবে 
উহা আকাশের উপর উড়িয়া যায় আর যদি আছবারের মোতাবেক হয় 
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তবে উহা কামিয়াব হইয়া যায়। 

দোয়ার আরকান হইল, হুজুরে কলব, কান্না, বিনয়, খুশুড এবং আল্লার 
সহিত কলবের সম্পর্ক, উহার পালক হইল সততা, উহার সময় হইল শেষ 
রাত্রি আর উহার আছবাব হইল নবীয়ে করীমের উপর দরূদ পড়া । 


ছালাতুল ক্াজত 
হজরত আবছুল্লাহ বিন, আৰি আওফ1 (রঃ) বলেন একদ। হুজুরে পাক 
(ছঃ) বাহিরে তাশরীফ আনিয়া এরশাদ করিলেন -_যেই ব্যক্তির কোন 


হাজত আসিয়। উপস্থিত হয় চাই. উহা আল্লাহ পাকের দরবারে হউক বা | 
কোন মানুষের নিকটে হউক তখন তাহার উচিত সে যেন ভাল করিয়া অজু | 


করে এবং ছুই» রাকাত নামাজ আদায় করে । অতঃপর আল্লাহ তায়ালার 
খুব প্রশংসা! করে ও নবীয়ে করীমের উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তারপর 


যেন এই দোয়া পাঠ করে 


পান 2 0৯ পা 
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অর্থঃ আলাহ ব্যতীত আর কোন মাবুদ নাই যিনি বহুত বড় বশী 
এবং দাতা। তিনি প্রত্যেক দোষ হইতে পবিত্র। তিনি আরশে আজীমের 
প্রভু। সমস্ত প্রশংসা এ খোদার জন্য ধিনি সমগ্র মাখলুকের প্রভু । হে 
খোদা! আমি তোমার দরবারে প্রার্থনা! .করিতেছি এসব বস্তর জন্য যাহা 
তোমার রহমতকে ওয়াজেব করির। দেয়। আর এমন সব আমল চাই যাহা 
তোমার মাগফেরাতকে ওয়াজেব করিয়! দেয় । এবং প্রার্থনা করি প্রত্যেক 
নেকীর অংশ্রে জন্ত এবং প্রত্যেক গুনাহ হইতে হেফাজত চাই। আমার 
জন্য এমন কোন গুনাহ ঝাখিবেন না যাহা আপনি ক্ষমা না করিবেন এবং 
এমন কোন চিন্তা ফিকির রাখিবেন না যাহা আপনি দুর না করিয়া দিখেন। 
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আর আপনার মঙ্রি মোতাবেক আমার কোন হাজত আপনি পুরা না করিয়া 
ছাড়িবেন না। ইয়া আরহামুর রাহেমীন। 

ইয়া রাবেব ছাল্লে অ-ছাল্লেম দায়েমান আবাদ 

আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম ৷ 


চতুর্থ গরিচ্ছ্ 


বিবিধ প্রসঙ্গ 


| (১) প্রথম পরিচ্ছেদে দরূদ শরীফ পড়ার নিদেশি সম্পর্কে বর্ণিত হইয়াছে । 


নিদেশ অর্থ হুকুম আর হুকুম শব্দ শরীয়তের বিধান মোতাবেক ওয়াজেব 
রূপে ব্যবহৃত হয় । এইজন্য ওলাম।দের সর্ধ সম্মত অভিমত হইল কমপক্ষে 
জীবনে একবার দরূদ শরীফ পড়া ফরজ । কিন্ত তৃতীয় পরিচ্ছেদে বণিত 
হইয়াছে হুজুরের নাম আসা মাত্রই যে দরূদ পড়েনা সে কৃপণ, জালেম, 
বদবখত। তাহার উপর জিত্রাঈলের এবং স্বয়ং হুজুরের ব্দদোয়। ইত্যাদি । 
এই সব বর্ণনান্ুসারে কোন কোন আলেমের মতে যখনই প্রিয়নবীর নাম 
আসিবে তখনই দরূদ পড়া ওয়ার্ডের । হাফেজ এবনে হাজার ফতুল 
বারী গ্রন্থে এবিষষে দশটি মতামত উল্লেখ করিয়াছেন। আজাজুল মাছালেক 
গ্রন্থে লিখিত আছে প্রত্যেক মুছলমানের উপর জীবনে ' কমপক্ষে একবার 
দরূদ পড়া ফরজ । হানাফী মজহার মতে ইমাম তাহাবী বলেন হুজুরের নাম 
বল। ব! শুন! মাত্রই দরূদ, পড়া ওয়াজেৰ আর ইমাম কারাখীর মতে জীবনে 
একবার পড়াই ফরজ আর প্রত্যেক বার পড়া মোস্তাহাব। 

(২) নবীয়ে করীম ছঃ)-এর নামের পূর্বে ছাইয়্যেদেনা শব্দ বাড়াইয়া 
বল] মোস্তাহাব। যেহেতু হুজুর বাস্তব ক্ষেত্রেও সর্দার কাজেই সর্দার বলিতে 
কোন অস্ত্ববিধা নাই। আবার কেহ কেহ আবু দাউদ শরীফের একটি 
হাদীছের উপর বিভ্রান্তির মধ্যে পড়িয়া বলে যে ছাইফ্র্যেদেনা বল। ঠিক 
নহে। উক্ত হাদীছে আছে জনৈক বিদেশী প্রতিনিধিদল নবীজীর দরবারে 
আসিয়া বলিয়াছিল আন,তা! ছাইয়্যেছুনা অর্থাৎ আপনি আমাদের সর্ার। 
হুজুর উত্তর করেন আসল সর্দার হইল আল্লাহ পাক। হুজুরের কথ! 
বাস্তবিক পক্ষেও সত্য কেননা প্রকৃত সদ্ণারত আল্লাহ পাকই বটে। তাই 
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বলিয়! হুজুরকে সদর্ণার বলা না জায়েজ বুঝায় না। মেশকাত শরীফে য়ং 
হুজুর ফরমাইতেছেন আনা ছাইয়্যেছুন্াছে ইয়াওমাল কেয়ামতে। অর্থাৎ 
কেয়ামতের দিন আমি সমগ্জ মানব জাতির সদর্ণর হইব। অন্য হাদীছে 
বদণিত আছে আসি কেয়ামতের দিন সমস্ত আদম সন্তানের সদ্গর। ইহাতে 
কোন গর্ধ নাই। এইসব হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় হুজুরকে ছাইয়োদ বলা 
চলে, তবে আবুদাউদ শরীফে যে বলা হইয়াছে ছাইয়্যেদ হইলেন আল্লাহ 
পাক। তার অর্থ হইল প্রকৃত এবং হাকিকী ছাইয়্যেদ আল্লাহ পাক। 
যেমন প্রিয়নবী এরশাদ করেন মিছকীন এ ব্যক্তি নয় যে লোকের ছয়ারে 
এক ছুই লোকমার জন্য ফিরে বরং মিছকীন এ ব্যক্তি যার সামর্থও নাই 
অথচ লোকের কাছেও ভিক্ষা! চ।য় না।” তাই বলিয়া যে ছুয়ারে ছুয়ারে 
কিরে তাকে কি লোকে মিছকীন হলে না? নিশ্চয় বলে। অন্যত্র হুজুর 
এরশাদ করিয়াছেন পলোয়ান এ ব্যক্তি নয় যে অপরকে পরাঞ্জিত করিল 
বরং এ ব্যক্তি ষে রোগের সময় নফ-্ছকে দমন করিল । হুজুর আরও বলেন 


যার কোন সন্তান নাই সে-ই নিঃসন্তান নহে বরং যার কোন ছোট ছেলে 
মেয়ে মারা যায় নাই সেই নি-সম্তান। এই ছুই হাদীছেও যে মন্থকে 
আছাড় দিতে পারে লোকে তাহাকেও পলোয়ান বলে আর যার কোন 
আওলাদ নাই তাকেও লোকে নিঃসন্ত'ন বলে। কাজেই বুঝা গেলে প্রকৃত 
প্রস্তাবে - এবং হাকীকী অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। কাজেই ভুজুরকেও 
ছাইয়্যেদ বলিতে কোন অশ্থবিধা নাই যদিও প্রকৃত ছাইয়োেদ আল্লাহ 
পাক। আসলে হুজুর যেখানে বলিয়ছিলেন আল্লাহ পাকই সদ্ণার সেখানে 
এ লেকের] হুজুরের অতি মাত্রায় প্রশংনস। করিয়াছিল তাই হুজুর বিনয়ের 
সহিত বলিয়াছিলেন সদ্ার ত আমি নই বরং সবর আল্লাহ তায়ালা । 
হজরত এবংনে মাছউদের হাদীছে পরিষ্কার আসিয়াছে, আল্লাহুম্মা ছল্লে 
আলা ছাইয়্যেদিল মোরছালীন । তছ্‌পরি কোরানে পাকে হজরত ইয়াহ২ 
ইয়ার শানে বলা হইয়াছে “ছাইয্েদাও হাছুর" ।৮ বোখারী শরীফে 
হজবূত ওমরের উক্তি বণিত আছে। “আবু বকর ছাইয়্যেছুনা আ"তাকা! 
ছাইয়্যেদান।” অর্থাৎ আবু বকর আমাদের সদ্ণার তিনি আমাদের সর্দার 
বেলালকে অ:ংজাদ করিয়া দিয়াছেন। 


বোখারী শরীফে হজরত ছায়াদের শানে হুজুর বলিয়াছেন, 'কমু- ইলা! 


ছাইয়্যদেকুম” অর্থাৎ তোমাদের সর্ারের জন্য তোমরা দড়াইয়া যাও । 
এইসব রেওয়ায়েত দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে হুজুর (ছঃ)-কে ছাইয়্যেদ বলার 
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মধ্যে কোন প্রকার অস্রবিধা নাই । 
(") এইভাবে বিভিন্ন হাদীছ এবং কোরানের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত 


হয় যে হুজুরের নামে মাওলা শব্দও ব্যবহার করা চলে। হ] যেখানে 
আল্লাহকে মাওল] বলা হইয়াছে সেখানে মাওলা শব্দের স্তর্থ হইবে রব 
অর্থাৎ প্রতিপালক। আর যেখানে হুজুরকে মাওলা বলা হইয়াছে সেখানে 
অর্থ হইবে সাহাযাকারী । আল্লামা ছাখাবী কওলে বাদীয় মধ্যে ও আল্লামা 
কোছতলানী মাওয়হেবে লাছুন্নিয়ার মধ্যে হুজুরের নামসমূহের মধ্যে মাওলা 


শব্দকেও একটি নাম বলিয়৷ উল্লেখ করিয়াছেন । কাজেই হুজুরের নামের 
পূর্বে মাওলা শব্দ ব্যবহার ঝরিতেও কোন অসুবিধা নাই। 
ইয়া রাবেব ছাল্লে অ-ছাল্লেম দায়েমান আবাদা 
আলা হাবীবেকা খাঞধরিল খ!লকে কুল্লেহিম ৷ 
(৪) যদি কোথাও লেখার মধ্যে হুজুরের নাম আপিয় পড়ে তবে নাম 
মোবারকের সহিত দরূদ শরীফও লিখিতে হইবে যদিও হাদীছ লেখার 
ব্যাপারে মোহাদ্েছীনগণ কঠোর নীতিমালা নিদ্ধীরণ করিয়াছেন অর্থাৎ 
ওক্তাদের মিকট হইতে যাহা শুনিবে তাহাই লিখিতে হইবে এমনকি তুল 
শুনিয়া থাকিলে সেই ভুলও নিভূলভাবে লিখিতে হইবে হী কোন শবের 
ব্যাখ্য। লিখিতে হইলে উহাকে আলাদাভাবে লিখিতে হইবে । এইসব 
কড়াকড়ি সন্ববেও মোছাদেছীনগণের সর্সম্মত রায় হইল ওস্তাদের মুখে দরদ 


শরীফ শুনিতে পায় বা না পায় যে কোন ছূরতে উহাকে লিখিতেই হইবে। 
ইমাম নববী এবং আল্লাম ছুয়*তী লিখিয়াছেন হুজুরের মে'ব'রক নাম 
লিখিবার সময় জবান এবং আঙ্গ,ল উভয়টাকে একত্রিত করিতে হইবে এবং 
এই ব্যাপারে আসল কিতাবের অনুসরণ কর! কোন জরুরী নয়। 

আল্লাম! ছাখাবী বলেন তুমি হুজুরের মোবারক নাম লইবার সমর যেমন 


দরূদ শরীফ পড়িয়া থাক তদ্রপ হুজুরের নাম লিখিবার সময়ও আপন 
আঙ্গ,লী দ্বারা দরূদ শরীফ লিখ, কেননা হাদীছ লিখকদের ইহাঁতেই বহুত 
বড় কাগিয়াবী। ওলামাগণ বারংবার হুজুরের নাম আসিলে বারংবার পুরা 
দরূদ শরীক লেখাকে মোস্তাহাব বলিয়াছেন, মুখ” এবং অলসদের মত 
দরূদের উপর সংকেত চিহ্ন ছিখিতে নিষেধ করিয়াছেন । 

হজরত আবু হোরায়রা হইতে বণিত নবীয়ে পাক এরশাদ করেন যে 
ব্যক্তি কোন কিতাবের মধ্যে আমার নামের সহিত নক শরীক লেখে 
যতদিন এ কিতাবে আমার নীম থাকে ততদিন কেরেশতা তাহার উপর দরূদ 


রি ফাজায়েলে দরদ ৭ 


পাঠাইতে থাকে । হজরত আবু বকর ছিদাশক- (রাঃ) নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর 
এরশাদ বয়ান করিতেছেন যে, যে আমার তরফ হইতে কোন এলেমের 
কথা লেখে এবং তাহার সহিত দরূদ শরীফও লেখে যতদিন পর্যন্ত সেই 
'কিতাব পড়। যাইবে ততদিন পর্যন্ত সে ব্যক্তি ছওয়াব পাইতে থাকিবে। 
আল্লামা ছাখাবী বিভিন্ন রেওয়ায়েত দ্বার বর্ণনা করিয়াছেন কেয়ামতের 
দিন যাহার! হাদীছ শরীফ লিখিতেন এসব ওলামা হাজির হইবেন 
এমতাবস্থায্ব যে তাহাদের হাতে দোয়াত থাকিবে যদ্দারা তাহার! হাদী 
লিখিতেন। আল্ল।হ পাক হজরত জিত্রাঈলক্ে বলিবেন তাহাদিগকে জিজ্ঞাস। 
কর যে তাহারা কে এবং কি চায়; তাহারা আরজ করিবে যে আমরা হাদীছ 
লিপিবদ্ধ করিতাম, এরশাদ হইবে যাও তোমরা বেহেশতে প্রবেশ কর 
যেহেতু তোমরা আমার প্রিয় নবীর উপর বেশী করিয়া দরূদ পাঠাইতে । 
আল্লামা নববি এবং আল্লাম! ছাখাবি বলেন বারংবার হুজুরের নাম লিখিতে, 
বারংবার দরদ শরিকও লিখিবে ইহাতে অলদতা কর] ঠিক নহে। কেনন। 
উহার মধ্য অনেক উপকারিতা নিহিত আছে। আর যাহারা উহা করে 
না তাহারা অনেক লাভ হইতে বঞ্চিত থাকিয়া যায়। ওলামাগণ 
লিবিয়াছেন__. রিরারো রর রা 
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এই আয়াত দ্বার। মোহাদে'হীনকে বুঝায় কেননা তাহারা বেশী বেশী 
করিয়া প্রিয়নবীর উপর দরূদ পাঠ করিতেন। 
॥ ছাহেবে এত হাফ বলেন তালেবে এলেমদিগকে তাড়াতাড়ি পড়ার সময় 
দরূদ শরীফ ছাড়িয়া দেওয়] ঠিক নহে কেনন। এই ব্যাপারে আমরা অনেক 
মোবারক স্বপ্ন দেখিয়াছি। হজরত ছুফিয়ান এবনে উয়াইনা বলেন 
আমার একজন বদ্ধু ছিল। সে মারা যাওয়ার পর আমি তাহাকে স্বপ্রে 
দেখিয়া জিজ্ঞ/সা করিলাম তোমার সহিত কিরূপ ব্যবহার করা হইয়াছে। 
সে বলিল আল্লাহ পাক আমাকে মাফ করিয়। দিয়াছেন। আমি বলিলাম 
কোন. আমলের বরকতে ? সে বলিল আমি নবীয়ে করীমের সাথে ছল্লাল্লাহু 
আলাইহে অ-ছাল্লাম লিখিতাম ৷ এই জন্য আমি মাগফিরাত লাভ করিয়াছি। 
আবুল হাছান মায়মু্ী বলেন, আমি আপন ওস্তাদ আবু আলাকে স্বপ্ন 
যোগে দেখিতে পাইলাম যে তাহার আঙ্গ,লীর উপর কি যেন স্বর্ণ অথবা 
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জাফরান রং এ লিখিত রঠিয়াছে। আমি তশাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম ইহ! 


কি জিনিস তিনি বলিলেন আমি হাদীছে পাকের উপর ছল্লাল্লাহু 
আল।ইহে অছাল্লাম লিখিতাম । 


হাছান এবনে মোহাম্মদ বলেন আমি ইমাম আহমদ এব.নে হাম্বলকে 
থাবে দেখিতে পাই। তিনি আমাকে বলেন কিতাবের মধ্যে নবীয়ে করীম 
(ছঃ) এর উপর দরূদ শরীফ লেখার যে কত গুরুত্ব আমার সামনে 
ভাসিতেছে, আফছোছ তুমি যদ্দি তাহা! দেখিতে পাইতে। 
ইয়া রাবেব ছাল্লে অ-ছাল্লেম দায়েমান আবাদ 
আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম । 
(.) হজরত থানবী (রঃ) জাছুছ ছায়ীদ গ্রন্থে লিখিয়াছেন, যখনই 


হুজুরের নাম মোবারক লিখিবে ছালাত এবং ছালাম উভয়ট। লিখিবে 
অর্থাৎ ছল্লাল্লাহু আলাইহে অছাল্লাম পুরা লিখিবে। 
(২)জনৈক ব্যক্তি হাদীছ শরীফ লিখিত। সে কৃপণতা করিয়। প্রিয় 


নবীর মোবারক নামের সাথে দরদ শরীফ লিখিত না, তাহার ডান হাত 
মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হইয়! যায় । 


(৩) এবনে হাজার মক্কী লিখিয়াছেন জনৈক ব্যক্তি শুধু ছল্লাল্লাহু 
আলাইহে লিখিত অ ছাল্লাম শব্দ লিখিত না। ইহাতে প্রিয়নবী তাহাকে 
স্বপ্নে এরশ।দ করিলেন তুমি নিজেকে চল্লিশটি নেকী হইতে কেন বঞ্চিত 


করিতেছ? (অছাল্লাম লিখিতে চারটি আরবী অক্ষর! প্রত্যেক অক্ষরে দশ 
নেকী করিয়া! মোট চল্লিশটি নেকী হয়।) 


(8) দরূদ শরীফ পড়নেওয়ালার উচিত সেঁ যেন শরীর এবং কাপড়কে 
পরিস্কার রাখে । | | 


৫) প্রিয়নবীর নামের পূর্বে ছায়্যেদেনা বাড়াইয়া বলিতে হইবে কেননা 
উহা! বলা মোস্তাহাব । 


দরূদ শরীফ সম্পর্কে হজরত থানবী কয়েকটি মাছমাল৷ লিখিয়াছেন - 
(.) জীবনে একবার দরূদ শরীফ পড়া ফরজ। 
(:) একই মজলিসে কয়েকবার হুজুরের নাম আসিলে ইমাম তাহাবীর 


মতে প্রত্যেক বার দরূদ পড়া ওয়াজেব আর ফতুয়া হইল একবার পড়া 


ওয়াজেব এবং বারবার পড়া মোস্তাহাব । 
(৩) নামাজের মধ্যে শেষ বৈঠকের পর ব্যতীত অন্ত যে কোন স্থানে 
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দরূদ পড়া মাকরূহ । 
() খোত.বা পড়ার সময় খতীব ঘখন ছজজুরের নাম উল্লেখ করেন 


অথব৷ দরূদ পড়ার আয়াত পাঠ করেন তখন ঠেশট না৷ নাড়িয়া দিলে দিলে 
ছল্লাল্লাহু আলাইহে অছাল্লাম পড়িবে । 

() অজু ব্যতীত দরূদ শরীক পড়া জায়েজ । হা'। তজুর সহিত পড়া 
বহুত ভাল । 

(৩) . নবী এবং ফেরেশতা ব্যতীত ভিন্নভাবে অন্ত কাহারও নামের 
উপর দরূদ পড়িবে না। তবে একত্রে পড়ায় কোন অসুবিধা নাই। যেমন 
এই রকম বল! ঠিক নহে আল্লাহুম্মা ছল্লে আল আ-লে মোহাম্মদ, বরং 
এই ভাবে বলিবে--আল্লাহুম্মা ছল্লে আলা মোহাম্মাদিও অআল। আলে 
মোহাম্ম।দিন। ্‌ 

(৭) দোরে” মোখ তার গ্রন্থে লিখিত আছে--কোন ব্যবসার আছবাব 
খুলিবার সময় যেখানে দরূদ শরীক মকছুদ না হয় শুধু ছনিয়ার উদ্দেশ্য 
সাধন মকছুদ হয় দরূদ শরীফ পড়া নিষেধ । 

(৮) দৌরে” মোখতার গ্রন্থে বণিত আছে দরূদ শরীফ পড়ার সময় 
শরীরের অঙ্গ প্রত্ঙ্গকে নাড়াচাড়া করা বা চিৎকার করিয়া পড়া মুখ তা। 
ইহাতে বুঝা যায় যে কোন কোন স্থানে নামাজের পর যে প্রথা অনুসারে 
চিৎকার দিয়! দিয়া দরূদ পড়া হয় উহা ত্যাগ কর। উচিত। 

ইয় রাবেব ছাল্লে অ-ছাল্লেম দায়েমান আবাদ । 
অ1ল। হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম | 


গরম গরিচ্ছ্দ 
দক্জুদ শরীফ সম্পর্কীয় কতিপয্ন ঘটন। 
দরদ শরীফের বিষয় আল্লাহ পাকের হুকুম এবং নপীয়ে করীম (ছঃ)- 
এর পবিত্র বাণী সমূহের পর কেচ্ছা কাহিনীর উল্লেখ তেন কোন গুরুত্ব 
রাখেনা! কিন্তু মানুষের স্বভাব হইল বুজুর্গানের ঘটনাবলীতে অধিক 
উৎসাহিত হয়। তাই পূর্বেকার বুজূর্গেরা দরূদ ছম্পর্ধীন্ত অনেক কেচ্ছা 


কাহিনীও বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। হজরত থানবী (রঃ) জাছুছ ছায়ীদ 
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গ্রন্থে পুরা একটা পরিচ্ছেদ শুধু কেচ্ছা কাহিনী বর্ণনা করেন। আমি এ 
সমস্ত কাহিনী ছবছ বর্ণনা ক্রিয়া উহার উপর আরও কয়েকটি কেচ্ছ! 
বর্ণনা করিতেছি 1 

0১). মাওয়াহেবে লাহঙ্নিয়া গ্রচ্থে তাফছীরে কোশায়রী হইতে উল্লেখ 
করা হইগ্রাছে যে, কেয়ামতের দিবস কোন একজন মোমেনের নেকীর 
পাল্লা হালকা হইয়া যাইবে তখন নবীয়ে করীম (ছঃ) আঙ্গ,লের মাথ! 
বরাবর এক টুকরা কাগজ বাহির করিয়া নেক আমলের পাল্লায় রাখিয়া 
দিবেন যদদ্ধার! নেকীর পাল্লা ঝণকিয়া পড়িবে, সেই মোমেন. বলিয়া উঠিবে 
আমার মাতাপিতা আপনার উপর কোরবান হউক আপনি কে হুজুর? 
আপনার ছুরত এবং আখলাক কতই না উত্তম। হুজুর (ছঃ) উত্তর 
করিবেন আমি তোমার নবী । আর ইহা হইল তোমার পড়া দরূদ শ্বীক। 
'তোমার প্রয়োজনের সময় আমি উহা. আদায় করিয়া দিসাম। 

(২ বিখ্যাত বুজুর্গ তায়েম়ী খলীফা হজরত ওমর বিন আবছল 
আজিজ সিরিয়া হইতে মদীন। শরীক পর্যস্ত শুধুমাত্র হুজুরের রওজায় তাহার 
তরফ হইতে ছালাম পাঠ করিবার জন্য বিশেষ দূত পাঠাইতেন। 

(৩) রওজাতুল আহবার গ্রন্থে ইমাম ইছমাইল এবংনে ইত্রাহীন 
মোজানী হইতে ধিনি ইয়াম শাফেম্ী (রাঃ) এর বিখ্যাত শাগরেদ ছিলেন 
বণিত আছে, তিনি বলেন আমি ইমাম শাফেয়ী (রাঃ) কে ম্বপ্ণে দেখিতে 
পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম যে আল্লাহ পাক আপনার সহিত কিরূপ ব্যবহার : 
করিয়াছেন? তিনি বলিলেন আমাকে মাফ করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং 
বলা হইয়াছে বে তাহাকে ইজ্জত ও সম্মানের সহিত যেন বেহেশতে প্রবেশ 
করিয়া দেওয়া হয়। এবং এইসব আমার একটা দব্দের বরকতে হাছিল 
হইয়াছে। যাহা আমি সর্ধদা পাঠ করিতাম। আমি ঠাহাকে জিজ্ঞাসা 
করিলাম সেট! কিরূপ দরূদ শরীফ? তিনি বলিলেন উহা এই যে- 
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“আলাহুম্ম। ছলে আলা মোহাম্মাদিন টানা জাকারাহুজ জাকেরুনা 
অ-কুল্লামা গাফালা আন জিকরিহিল গাফেলুন1 1” 

(৪) মানাহেজুল হাছানাত গ্রন্থে এব.নে ফাকেহানীর ফজরে মুনীর 
কিতাব হইতে সংগৃহীত হইয়াছে 'যে, জনৈক বুজর্গ বলেন, কোন এক 
সময় একটি জাহাজ ডুবিয়া যাইতেছিল। আমি সে জাহাজে ছিলাম, 
হঠাৎ আমার তন্দ্রা আসিয়া পড়ে, এ মুহুর্তে আমি রাছুলুল্লাু (ছঃ)-কে 
স্বপ্নে দেখিতে পাই। হুজুর আমাকে নিম্নলিখিত দরূদ শরীফটি দিয়া! 
বলিলেন জাহাজের আরোহীদিগকে ইহা এক হাজার বার পড়িতে বলপ+ 
আমরা উহা! তিনশত বার পড়ার সাথে সাথেই জাহাজ বিপদ হইতে বাচিয়া 
গেল | উক্ত দরূদ শরীফ এই- 


চা পপ 


সেট ০ রঃ ৩৬০ £ 15. নি ১৯০ ১৪ ০০ ₹-৪/১ 1 


পা এআ পাঠ 
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পাীপাবপা চে 
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এগ তল 


কেহ কেহ পরে “ইনলকা আলা-কুল্লে শাইয়িন কাদীর» পড়ারও না 
করিয়াছেন। 


(৫) ওবায়ছুল্লাহ বিন-ওমর কাওযারীরী বর্ণনা করেন; আমার একজন 
প্রতিবেশী লেখার কাজ করিত। তাহার এন্তেকালের পর আমি তাহাক্ষে 
নিঙ্াদা করি, ভাই! আল্লাহ পাক আপনার সহিত কিরূপ ব্যবহ।র 
করিয়াছেন? লে বলিল আমাকে ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইয়।ছে। আমি 
উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে উত্তর করিল, আমার অভ্যাস ছিল যখনই 
হুজুরের নাম মোবারক লিখিতাম তখনই নামের সহিত ছাল্লাল্লাহু আলাইহে 

| অগ্াল্লামণ্ড লিখিতাম । আল্লাহু পাঁক উহাকে পছন্দ করিয়া আমাকে এমন 
জিনিস দান করিয়াছেন যাহা কোন চক্ষু দর্শন করে নাই এবং কোন কর্ণও 

শ্রবণ করে নাই বা কাহারও অন্তরে উহার কল্পনাও হয় নাই। 
( গোল,শানে জান্নাত ) 
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(৬) দালায়েলুল খায়রাত কিতাবের গ্রন্থকার কোন এক সময় ছফর1- 
বস্থায় পানির দারুণ অভাবের সম্ম্থীন হন। এবং বালতি রশী না থাকায় 
খুব পেরেশান হইয়া পড়েন। একটা মেয়ে তাহার এই ছ্রাবস্থার কারণ 
জিজ্ঞাসা করিয়া কুয়ার মধ্যে থুখু ফেলিল। সঙ্গে সঙ্গে পানি কুয়ার মুখ 
পর্বস্ত ফুলিয়া উঠিল তিনি আশ্চর্ধা হইয়া কিসে উহা সম্ভব হইল জিজ্ঞাস! 
করিলে মেয়েটি বলিল ইহা একমাত্র দরূদ শরীফের বরকতে সম্ভব হইয়াছে । 
তারপরই তিনি বিখ্যাত * দালায়েলুল খায়রা'ত' গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেন। 

0) শায়েখ জরদাক (রঃ) লিখিয়াছেন “দালায়েলুল খায়রাত কিতাবের 
গ্রস্থকারের কবর হইতে মেশ২ক এবং আম্বরের খুশবু আসে । এবং উহা 
একমাত্র দন্ধদ শরীফের বরকতেই হইয়াছে । ্‌ 

(৮) আমার একজন বিশ্বস্ত বন্ধু আমার নিকট লাখনৌর একজন 
বিখ্যাত কাতেবের ঘটনা বর্ণনা করেন যে, তাহার অভ্যাস ছিল প্রতি দিন 
সকাল বেলায় লেখা আরম্ত করিবার শুরুতেই একটি সাদ খাতায় একবার 
দরূদ শরীফ লিখিয়া! রাখিত তারপর লেখার কাজ শুরু করিত। উক্ত 
লোকটি যখন মৃত্যু শয্যায় শায়িত তখন আল্লার ভয়ে কম্পিত হইয়।৷ বলিতে 
থাকে হায়! সেখানে আঁমার কি উপায় হইবে। ইত্যবসরে একজন 
মাজযুব সেখানে উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিল বাবা তুমি .কেন 


ঘাবডাইতেছ ? তোমার সে সাদা খাতাটা যেখানে দরূদ শরীফ লেখ 
হইত উহা সেই দরবারে পেশ করা হইয়াছে। 
(৯) মাওলানা ফয়জুল হাছান ছাহারানপুরী ছাহেবের জামাতা স্বয়ং 


আমার নিকট বর্ণন! করেন যে, যেখানে হজরত মাওলানা মরহুম এন্তেকাল 
করেন সেখান হইতে দীঘ” একমাস পর্ষস্ত আতরের শ্গন্ধি আসিতে থাকে, 
এই ঘটনা যখন মাওলানা কাছেম রেঃ)-এর খেদমতে উল্লেখ করা হয় | 
তখন তিনি বলেন যে উহা! একমাত্র দরূদ শরীফের বরকতেই হাছেল 
হইয়াছে । কেননা মাওলানা মরহুম প্রতি জুমার রাত্রে জাগ্রত থাকিয়া 


শুধু দরূদ শরীফের আমল করিতেন । 


(১০) বিখ্যাত যোহাদ্দেছ আবু জোবরুআ! (রঃ) জনৈক বুজুর্গকে স্বপ্নে 
দেখিতে ণান যে তিনি ফেরেশতাদের সহিত আছমানে নামাজ পড়িতেছেন ॥ 
এই ফজিলত কিসে হাছেল হইল উহার কারণ তাহাকে জিজ্ঞাস! করা 
হইলে তিনি বলেন আমি দশ লক্ষ হাদীছ লিখিয়াছি। আর যখনই নবীকে 
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[পাকের নাম মোবারক আসিত তখনই আমি দরূদ শত্রীফ লিখিতাম। 

অতএব কারণে আমার এই মর্যাদা হাছেল হইয়াছে।. (কেহ কেহ বলেন 
আবু জোর মা নিজে স্বপ্ন দেখেন নাই বরং ভাহাকে অন্য কোন বুজুর্গ স্প্রে 

দেখিয়াছিলেন )। 


(১১) জনৈক ব্যক্তি ইমাম শাফেয়ী (র:)-কে তাহার এন্তেকালের পর 
স্বপে দেখেন এবং তাঁহার মাগফেরাতের কারণ জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি 
বলেন আমি প্রতি জুমার রাত্রে এই পাঁচটি দরূদ শরীফ পাঠ করিতাম। 
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এই দরূদ শরীফকে দরূদে খায়ছা! বলা হয়! 


(১২) শায়েখ এবনে হাজার মব্ধী (রঃ) বর্ণসা করেন, জনৈক ব্যক্তি 
অন্য একজন বুজুগ ব্যক্তিকে স্বপ্নযোগে দেখিতে পাইয়া তাহার অবস্থা 
জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলেন আল্লাহ পাক আমাকে মাফ করিয়া 
দিয়াছেন এবং বেহেশ.তে দাখেল করিয়া দিয়াছেন। তাহার কারণ জিজ্ঞাসা 
করা হইলে তিনি বলেন কেরেশতাগণ আমার গুনাহ এবং আমার দরূদের 
হিসাব লইয়া দেখিয়াছেন যে গুনাহ হইতে দরূদের সংখ্যা বেশী দাড়াই- 
ক্লাছে। ইহাতে আল্লাহ পাক বলেন, বেশ তাহার আর কোন হিসাবের 
প্রয়োজন নাই, তাহাকে বেহেশতে লইয়া যাও । 

(১৩) শায়েখ এবনে হাঙ্জার মন্তী লিখিয়াছেন, জনৈক বুজুর্ণ ব্যক্তির 
অভ্যাস ছিল প্রতি রাত্রে নিদিই সংখ্যক দরূদ পাঠ করিয়া হিদ্রা যাইভেন । 
একদা রাত্রি বেলায় স্বপ্নে দেখিতে পাইলেন যে.রাছ,লুল্লাহ (ছঃ) তাহার 
বরে তাখনীক আনিয়াছেন যন্বারা সমস্ত ঘর আলোকিত হইয়া গিয়াছে । 


&5 ৃ ৮ 
ফাজায়েলে দরদ ্ 


হুজুরে পাক তাহাকে বলেন যেই মুখে তুমি দরূদ পড়িতে উহা পেশ 
কর অ।মি উহাতে চুম্বন করিব। লোকটি লজ্জায় মুখমণ্ডল পেশ করিল। 
হুজুর তাহার গালে চুম্বন করিলেন। তৎক্ষণাৎ সে জাগ্রত হইয়া দেখিতে 
পাইল সমস্ত ঘরে মেশ২কের স্থগন্ধে ভতি হইয়া আছে। 

(৪8) শায়েখ আবদুল হক মোহাদ্দেছে দেহলবী (রঃ) মাদারেজুন্নবুওত 
গ্রন্থে লিখিয়াছেন, যখন হজরত হাওয়] (আ:) পয়দা হন তখন আদম 
(আঃ) তাহার দিকে হাত বাড়াইতে লাগিলেন। ফেরেশতাগণ বলিলেন 
তোমাদের বিয়ে হওষা এবং মে।হর আদায় করা পর্যন্ত ছবর কর। জিজ্ঞাস! 
করা হইল বিয়ের মোহর কি জিনিস? ফেরেশতারা বলিলেন মোহাম্মদ 
মোস্তফা (ছঃ)-এর উপর তিনবার দরূদ শরীফ পাঠ করা, অন্য রেওয়ায়েত 
আসিয়াছে বিশবার দরূদ শরীফ পাঠ কর]। 

উল্লেখিত কেচ্ছ! সমূহ জাছুছ ছায়ীদ গ্রন্থে বদিত আছে । উহার উপর 
আরও কতিপয় কেচ্ছা বদ্ধিত কর! গেল। 

ইয়া রাবেব ছাল্লে অ-ছাল্লেম দা-য়েমান আবাদ, 
আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেছিম। 

€ ৫) আল্লাম! ছাখাবী লিখিয়াছেন, রশীদ আত্তার বর্ণনা করিয়াছেন 
যে আমাদের মিসরে একজন বিখাত বুজুগণ ছিলেন যাহার নাম আবু ছায়ীদ 
খাইয়াত ছিল। তিনি নির্জনে থাকিতেন ও লোকজনের সহিত মেলামেশ! 
করিতেন না। কিছুদিন পর তিনি এবনে শরীফের মজলিসে খুন বেশী- 
আশা যাওয়া শুরু করেন। লোকজন উহাতে আশ্চার্য হইয়া! তাহার কারণ” 
ভিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন _আমি হুজুরে পাক (ছঃ) কে স্বপ্নে দেখিতে 
পাই হুজু্ন আমাকে এরশন্দ করেন যে, তুমি এবনে রশীকের মন্পিসে 


বেশী বেশী যাইতে থাক কেননা সে আপন মজলিসে আমার উপর বেশী 
বেশী করিয়। দরূদ পাঠ করিয়া থাকে। 
ইয়া রাবেব ছাল্লে অশ্ছাল্লেম দায়েমান আবাদ 


আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম। 

(১৬) আবুল আববাছ আহমদ এবনে মনছুরের এস্তেকালের পর 
জনৈক ব্যক্তি তাহাকে দেখিতে পাইল যে, তিনি সিরাজ নগরের জামে 
মসজিদে মিশ্বরের উপর দীড়াইয়া আছেন। তাহার শরীরে একজোড়া 
মহামূল্যবান কাপড় রহিয়াছে ও মণিমুক্তায় ভরপুর একটা টুপি রহিয়াছে । 
বপ্দ্রষ্টা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল আল্লাহ পাক, আম!কে ক্ষমা: 


& 
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করিয়া দিয়াছেন এবং আমাকে বহু সম্মান দেখাইয়! আমার মাথায় নুরের 


তাজ পরাইয়াছেন। এবং এই সব একমাত্র নবীয়ে করীম (ছ:)-এর উপর 
বেশী বেশী করিয়! দরূদ পড়ার বরকতে হাছেল হইয়াছে । 


ইয়া! রাবেব ছাল্লে অ-ছালেম দায়েমান আবাদা 


আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম । 
(১৭) জনৈক বুজুগ” ছুফী বর্ণনা করিতেছেন যে, মেছতাহ নামীয় 
একজন যুবক ছিল। যে কোন প্রকার পাপ কাজ করিতে সে ভয় করিত 


না। মৃত্যুর পর আমি তাহাকে স্বপ্রে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাস! করিলাম। 


আল্লাহ পাক তোমার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন। সে বলিল আমাকে 
ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন। আমি বলিলাম কি আমলের বরকতে তুমি মাফ 
পাইয়াছ? সে উত্তুন করিল, আমি একজন মোহাদ্দেছের খেদমতে বসিয়া 
হাদীছ নকুল করিতেছিলাম। ওস্তাদ সাহেব দরূদ শরীফ পাঠ করিলেন 
আমিও তাহার সহিত অনেক জোরে দরূদ শরীফ পড়িলাম, আমার আওয়াজ 


শুনিয়া মজলিসের সকলেই দরূদ শরীফ পাঠ করিল। আল্লাহ পাক সেই 
মজলিসের সকলকেই ক্ষমা করিয়াছেন । 


নোজহাতুল মাজালেছ গ্রন্থে এইরূপ অন্য একটি ঘটনা বন্তি আছে যে, 


জনৈক বুজুগ*“বলেন আমার একজন প্রতিবেশী ছিল বড় পাপী । আমি 
তাহাকে তওবা করিবার জন্য তাকীদ করিতাম। .সে কিছুতেই আমার 
কথা শুনিত না। সে যখন মারা গেল, আমি তাহাকে বেহেশতের মধ্যে 
দেখিতে পাই। জিজ্ঞাসা করিলাম তুমি এই মর্ধাদায় কি করিয়া! পৌছিয়াছ? 
€স বলিল, আমি একজন মোহাদেেছের দরবারে হাজির ছিলাম। তিনি 
বলেন, যে ব্যক্তি হুজুরে পাক (ছঃ)-এর উপর জোরে জোরে দরূদ শরীফ 


পাঠ করিবে তাহার জন্য বেহেশত ওয়াজেব। তখন আমি জোরে দরূদ |. 


পড়িতে লাগিলাম এবং আমার সহিত উপস্থিত সকলেই দরূদ পড়িয়া 


উঠিল। আল্লাহ পাক এ মজলিসের সকলকেই ক্ষমা করিয়া দেন ৷ 
ইয়া রাবেব ছাল্লে অ-ছাল্লেম দায়েমান আবাদ! 


আল! হাবীবেকা খাক়রিল খালকে কুল্লেহিম | 
(১৮) আবুল হাছান বাগদাদী দারমী বলেন যে তিনি আবু আবছল্লাহ 


বিন হামেদকে তীহার ম্ৃতুার পর কয়েকবার স্বপ্ধে দেখিতে পান। এবং 
জিজ্ঞাসা করেন যে তোমার সহিত কিরূপ ব্যবহার করা হইয়াছে? তিনি 
বলেন আল্লাহ পাক আমাকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন এবং আস।র উপর 


৮৭ 
”____ ফাজায়েলে দরদ ___ 


অনেক দয়। করিযাছেন। আবুল হাছান বলেন আমাকে এমন একট! 
আমল বাতলাইয়া, দিন যদ্বারা আমি সোজা বেহেশতে চলিয়। যাইতে 
পারি। তিনি বলেন এক হাজার রাকাত নফল নামাজ পড়িবে । যার 
মধ্যে প্রত্যেক রাকাতে এক হাজার বার কুলছয়াল্লাহ পড়িবে । [তিনি বলেন 
ইহাত বড় কঠিন ব্যাপার। 'তখন বলেন বে, তবে প্রতি রাত্রে এক হাজার 
1র দরূদ শরীফ পড়িতে থাক। দারসী-বলেন তারপর হইতে উহারু উপর ॥ 
মি আমল করিতে থাকি।. 0 

ইয়া! রাবেব ছাল্লে অ-ছালেম দায়েমান আবাদ? 

আল! হাকীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম। 


(১৯) জনৈক ব্যক্তি আবু হাফছ কাগজী (রঃ)-কে তাহার মৃত্যুর পর স্বপ্রে 
দখিতে পাইর়। জিজ্ঞাস! করিল জনাব আপনার সহিত কিরূপ ব্যবহার করা 
হইয়াছে? তিনি বলেন আল্লাহ পাক আমার উপর দয়া করিয়। আমাকে ৃ 
ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন ও আমাকে বেহেশতে দাখেল করিয়া দিয়াচ্ছেন। 
সে বলিল হুঙ্গুর উহ! কি করিয়া সম্ভব হইল ?. তিনি বলিলেন, ফেরেশতাগণ 
আমার গুনাহ এবং আমার দরূদ শরীফকে ওজন করিয়া দেখিয়াছেন হে 
আমার দরূদের পাল্লা ভারী হইয়া শিয়াছে। তখন ৩ আমার মাওগা। 2 
হে ফেরেশতাগণ বেশ বেশ! আর কেশ হিসাব ল্ইবে না; তানি 


আমার বেহেশতে প্রবেশ করাইয়া দাও । 

ইয়। বাবদ ছাল অ-ছালেম দায়েমান আবাদ 

আল। হাতীবেকা খায়রিল খালকে কুলেহিম। .. 

(২০) আল্লামা ছাখাবী কোন ই্রতিহাসিস্থ গ্রন্থ হইতে সব ত 

ঘেবণী ইছরাঈ টলের নধ্যে একজন বত বড় পাপী ছিল, যখন সম সি 
লোকে তাহাকে কোথাও ফেলিয়া দেয় । আরাহ পাক হলি মুছা 
অহীর মারফত জানাইয়া। দেন যে, তাহাকে গোছল দিয়া. তাহার উপ 
জানাজা নামাজ পড় কেননা আমি তাহাকে মাফ করিনা নিযাছি। 
মুছা (আঃ) আরজ করিলেন হে পরওয়ান্রদেগার ! উহা! কেমন কক, 
হইল? আল্লাহ পাক বলিলেন এই লোকটি কোন একদিন তৌরীত কি 
খুলিয়াছিল এবং সেখানে মোহাম্মদ (ছঃ)-এর নাম দেখিয়া তাহার উপর 
দরূদ শরীফ পাঠ করিঘ়্াছিল। এই জন্য আমি তাহাকে ক্ষম; কাদিয় 


দিয়াছি। 


রি পা ৮৬৮ 


ফাজায়েলে দরূদ 
-_______ ফাজায়েলে দরদ _______* 
এই সমস্ত ঘটনার দ্বারা বুঝায় না যে শুধুমাত্র একবার দরূদ শরীফ 


পাঠ করিলেই যাবতীয় ছগীর। কবীরা গুনাহ এবং বান্দার হক সমূহ মাফ 


হইয়া যাইবে । . পক্ষান্তরে এই সব কেচ্ছার মধ্যে অতিরঞ্জিত বা মিথ্যার 
লেশ মাত্রও নাই । হ" ব্যাপার হুইল এই যে ইহা মেহেরবান পরওয়ার- 
দেগারের কবুলিয়তের ব্যাপার । তিনি যদি কাহারও সামানা এতটুকু 
এবাদতও পছন্দ করিয়া ক্ষমা করিয়। দেন তবে তাহার একমাত্র "মহেরবানী 
ছাড়া আর কিছু নয়। 

বণিত আছে-_ এ 
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ও ৩6৪ (১৩৯ 

“নিশ্চয় আলাহ পক তাহার সহিত শেরেক করাকে ক্ষমা করিবেন 


না। (মর্থৎ মোশরেক এবং কাংফেরদিগকে ক্ষষা করিবেন না) উহা বাতীত 
যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে ক্ষমা করিষা দিবেন । যেমন কোন এক ব্যক্তি আন্ত 
এক ব্যক্তির হ'জার হাজার টাকা দেনা আছে। এসতাবস্থ।য় করজদার 
ব্যক্তির কৌন কাজে সন্ভষ্ট হইয়া যদি মহাজন ব্যক্তি তাহার প্রাপ্য সমস্ত 
কর্ত মাফ করিয়' দেল অথবা বিনা কোন কারণেই মাফ ক্রিয়া দেয় তবে 
কহোর সধা আছে পে কিছু ঝলিতে পারে? এই ভাবে মেহেরদান 
খোদা ও ঘি শুধুষম তর আপন দয়া ও বখ.শিশের দ্বার! কাহাকেও ক্ষমা 
কি দেন ভবে উহা! অসম্ভব কিসের ? 

এই সব কেচ্ছ' কাহিনীর দ্বার এই কথা প্রতিয়মান হয় 'য আল্লাহ 
পাকের সন্তষ্টি অর্তনের জস্ট দরূদ শরীফের বিরাট প্রভাব বহিয়াছে। 
স্থতরাং খুব ধেশী বেশী উহার আমল কর] উচিত । কেননা কোন. সময়ের 
বা কিরূপ মহববতের সহিত পড়িলে একটি মাত্র পড়া ও যদি মঠিবের পছন্দ 
হইয়া বসে তবে সব বেড়া পার। 
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অর্থাং--আমাদের শত সহত্র কান্নাকাটির মধ্যে দি একটি মাত্র কান্নাও, 
তশাহার দরবারে পেীছিয়া যায় তবুও মকছুদ হাছেলের জন্য যথেষ্ট । 
ইয়া! রাবেধ ছাল্লে অ-ছাল্লেম দায়েমান আবাদা 
আল! হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম। 


89 
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(২১) জনৈক বুভূর্গ সবপ্নযোগে. একটি ভয়ানক বদছুরত জিনিস দেখিতে 
পাইয়া উহাকে জিজ্ঞাসা করিল তুমি আবার কি বালা মছিবত? সে বলিল 
আমি তোমার বদ আমল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন আচ্ছা তোমার থেকে 


বাচিবার উপায় কি? সে বলিল হজরত মোহাম্মদ (ছঃ) এর উপর বেশী 
বেশী করিয়! দরূদ শরীফ পাঠ করা। | 


আমাদের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি আছে যে দিবারাত্রি বদ আমলের 
মধ্যে ভুবিয়া থাকে না। অথচ সেই বদ আমলের তুফান হইতে বাচিবার 
কত সুন্দর সহজ ব্যবস্থা! হইল হুজুরে পাকের উপর দরূদ শরীক পাঠ 
করা। চলা ফেরায় উঠা বসায়. ষত বেশী পড়া যায় ত্রুটি করঃ 
কিছুতেই উচিত নহে। কেনন৷ উহা? হইল যেন একসীরে আ+্জম বা! 
অমৃত স্ধা । ্‌ | 
ইয়া! রাবেব ছাল্লে অ-ছালেম দায়েমান আবাদা 
আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম | 
(২২) শায়খুল মাশায়েখ হজরত শিবলী (রাঃ) হইতে বণিত আছে 


তিনি বলেন যে আমার একজন প্রতিবেশীর মৃত্যুর পর তাহাকে আমি 
স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম তুমি কি অবস্থার সম্মখীন হইয়াছ ? 
লোকটি বলিল শিবলী ! বহুত বড় বিপদের সম্মুখীন আমি হইয়াছি এবং 
'মনকির নকীরের প্রশ্নের উত্তরে আমি ধশাধণায় পড়িয়া যাই। মনে মনে 
চিন্তা করি খোদা একি বিপদ! আমি মুসলমান হইয়া মরি নাই? হঠীৎ 
একটা আওয়াজ শুনিতে পাইলাম এই মছিবত তোমার বেছুদা মুখ চালনার 
প্রতিফল। যখন এ ছুই ফেরেশতা আমাকে শাস্তি দিতে উদ্দত হইল 
তখন সঙ্গে সঙ্গে অপরূপ সুন্দর একযুবক শাপ্তিদাতা ফেরেশতাদের সন্ম.খে 
আসিয়া দাড়াইল। তাহার শরীর হইতে খোশবু আসিতেছিল। সে 
আমাকে ফেরেশতাদের উত্তর শিখাইয়৷ দিল । আমি উত্তর বলিয়া দিলাম । 
আমি তাহাকে জিজ্ঞাস। করিলাম খোদা আপনার উপর রহম করুন আপনি 
কে আমাকে বলুন। তিনি বলিলেন আমি একব্যক্তি। তোমার বেশী 
বেশী দরূদ শরীফ পড়ার দরুণ আল্লাহ পাক আমাকে পয়দা করিয়া নিদেশি 


[দিয়াছেন আমি যেন যে কোন বিপদে তোমাকে সাহাধ্য করিতে থাকি । 


নেক আমল সমূহ ন্ুন্দর ছুয্তে এবং বদ আমল সমূহ বদছুরতে 
আখেরাতে আত্ম প্রকাশ করিবে । ফাজায়েলে ছাদাকাত দ্বিতীয় খণ্ডে মৃত- 
ব্যক্তির অবস্থার বর্ণনায় বণিত হইয়াছে যে, মুদ্দকে যখন কবরে রাখা হয় 


রি ৯০ 


ফাজায়েলে দরূদ 
খন নামাজ তাহার ভান দিকে, রোজ1 তাহার বাম দিকে এবং কোরআন 
'তেলাওয়াত ও আল্লার জিকির তাহার মাথার দিকে দাড়াইয়া যায় এবং 
'যেই দিক হইতেই আজাব আসিতে থাকে তাহার! কিরাইতে থাকে । এই 
ভাবে ব আমল ব্দছুরতে আয় হাজির হয়। যেমন জাকাতের. মাল 
আদায় না করিলে কোরআন হাদীছ দ্বারা প্রমাণ পাওয়া যায় যে উহা 
বিরাট সপ হইয়। তাহার গল। জড়াইয়। ধরিবে। হে খোদ! তুমি 
আমাদিগকে হেফাজত কর ।.. 


ইয়। রাবেব ছাল্লে অ ছাল্লেম দায়েমান আবাদ। 
আল। হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম। 


:, (২৩) হজরত আবদুর রহমান এবনে ছামুরা (রাঃ) বলেন এক সময় প্রিয়- 
নবী (ছঃ) ঘর হইতে বাহিরে তাশরীফ আনিয়া এরশাদ করিলেন আমি অদ্য 
রাত্রে একটা আশ্ার্ দৃশ্ত অবলোকন করিয়াছি জনৈক ব্যক্তিকে দেখিলাম 
পুল ছেরাতের উপর দিয়া কখনও পঁ। হে*চড়াইয়া, কখনও হামাগুড়ি দিয়া 
যাইতেছে আবার কখনও কখনও একেবারে আট.কিয়া যাইতেছে । এমতা- 
বস্থায় তাহার নিকট আমর উপর দরূদ শরীফ পড়া পৌছিয়া গেল এবং 


€স তাহাকে সোজ! দাড় করাইয়া দিল। তারপর লোকটি সহজেই পুল 
€ছরাত পার হইয়া গেল। (তিবরানী ) 

ইয়া রাবেব ছাল্লে অ-ছাল্লেম দায়েমান আবাদ! 

আল] হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম। 


(২৪) হজরত ছুফিয়ান এবনে উয়াইন| (রঃ) হযরত খলফ হইতে 
বর্ণনা করেন, তিনি বলেন আমার এক বন্ধু আমাদের সহিত হাদীছ 
অধ্যায়ন করিত। তাহার এন্তেকালের পর আমি তাহাকে স্বপ্লে দেখিতে 
পাই যে পে সবুজ রং এর পোশাক পরিহিত অবস্থায় দৌড়িয়া ফিরিতেছে। 
আমি তাহাকে ভিজ্ঞাসা. করিলাম তুমিত আমাদের সহিত হাদীছ পাঠ 
করিতে । এই সম্মান তুমি কি করিয়! লাভ করিলে? সেবলিল আমি 
তোমাদের সহিত হাদীছ শিক্ষা করিতাম সত্য ; কিন্তু যখন হুজুরের নাম 


হিরা রেজার হাত 


মোবারক আমিত আনি তখন উহার লীচে ছাল্সালাহু আলাইহে অছাল্সাম 


১১ স্ষ নিন 2 সি 3, টা 
লিশিয়া রাখিতাম । উদর বদৌলতে অল্পাহ পাক আমতিক এহ সান 


তি 


৮৮. এ খে 
পুরাণে ল্যাবে ন । 


টি 


এ 


ফাজায়েলে দরূদ ৯১ 
(৮৭) আবুছেল।ধমান মোহাম্যাদ বিন চহাঙগারনিল হাদী 


ভা; েহ হটতটন। 2১ হত তে 
আমাদের ফজল নামীয় একজন গুতিদেশ্ী ছিজেন। তিত্রি অব স 


লা, রোজায় ইনখভ্িজ খাকিতেন | ভিনি পলেন যে জি হাদীছ 
লিগি খাদ কিন্তু তাভার সহিত দঈদ শরীফ নিটিতাম লা । আসি স্প্রে 
হুজ্ণে পাঁচ ছেঃ) কে দেখিতে পাই যে ছভুর আগংকে এরশ দি কহিতোছেল, 
যখ- ভুমি আমার লাম লও বাঁ লিখ তখন দরূদ কেন পড়না। তারপর 
হইতে আমি খুব গুরুত্ব সহকারে দরূদ পড়িতে থাকি । অতঃপর কিছুদিন 
পর আবার হুজুরের জিয়ারত লাভ করি । এব'র হুজুব (ছঃ) এরশাদ করেন 
তোমার দরূদ আমার নিকট পেশীছিতেছে । যখনই আমার নাম লইবে 
তখন ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অশ্ছাল্লাম বলিও । 

ইয় রাবেব ছালে অ-ছাল্লেম দায়েমান আবাদা 

আল হাবীবেকা খায়ঠিল খ।লকে কুল্লেহিম । 

(২৬) আবু ছোলায়মান হারানী আর একটি আপন কেচ্ছা বর্ণনা 
করিতেছেন যে, আমি খাবে হুজুরে আকরাম (ছঃ) এর জিয়ারত লাভ করি । 
হুজুর আমাকে এরশাদ-করেন আবু ছেলায়মান ! তুমি যখন আমার নাম 
লও তখন দরূদ পড় সত্য কিন্তু অ-ছাল্লাম অর্থ।ৎ ছালাম শব্দ বল না। 


অথচ উহাতে চারটি অক্ষর আছে প্রতি অক্ষরে দশটি করিয়া নেকী মোট 
চল্িশটি নেকী তুমি ছাড়িয়া দিতেছ। 


ইয়! রাবেব ছাল্লে অ-ছাল্লেম দায়েমান আবাদ 


আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্পেহিম। 
(২৭) ' ইব্রাহীম নাছাফী বলেন আমি হুজুরে পাক (ছঃ) কে খাবে 


দেখিতে পাই । মনে হইল যেন হুজুর আমার উপর সামান্ত অভিযানের 
সাথে নারাজ। আমি তাড়াতাড়ি হাত বাড়াইয় হুজুরের কদমবুচি করিয়া 
আরজ করিলাম হুজুর! আমি হাদীছের খেদমতগারদের মধ্যে একজন 
আহলে ছুল্নত, মুছাফের । হুজুর মৃত হাদিয়া এরশাদ করিলেন যখন 
তুমি আমার উপর চরাদ পড় তখন ছালাম কন পড়ন'। তারপর হইতে 
আমি ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অ ছাল্লাম সুরা লিখিতে থাকি । 
: ইয়। রাবেব ছলে অ-ছাল্লে্স দায়েমান আদা | 
আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্েছিম। 
(২৮) আবু ছোয়মান বলেন আমার পিতার এন্টেকালের পর আংটি 
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তাহাকে খাবে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম আাববাজান, আল্লাহ পাক 

আপনর সহিত কিরূপ ব্যবহার করিফাণছেন । .তিনি বলেন আমাকে ক্ষমা 


করিয়। দিয়াছেন । আমি বলিলাম কোন, আমলের বরকতৈ ? তিনি বন্লেন 
আমি প্রত্যেক হাদীছের সাথে প্রিয়নবীজীর উপর দরূদ শরীফ লিখিতাম । 


ইয়া রাবেব ছাল্লে অন্ছালেম দায়েমান আবাদা 
আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লিহিম ॥ 


(২৯) জাফর এবনে আবছুল্লাহ বলেন আমি বিখ্যাত মোহাদেছ 
আবু জোরআকে খাবে দেখিতে পাই যে, তিনি আছমানের ফেরেশতাগণের 
ইমামতি করিতেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম এতবড় মর্য,দা আপনি 
কোন, আমলের বরকতে লাভ করিয়াছেন? তিনি বলেন আমি আমার 
এই হাতে দশ লক্ষ হাদীছ লিখিয়াছি এবং যখনই হুজুরের মোবারক নাম 
আসিত তখনই আমি হুজুরের উপর দরূদ ছালাম লিখিতাম। হুজুর (ছঃ) 


এরশাদ করেন যে ব্যক্তি আষার উপর একবার দরূদ পাঠ করে আল্লাহ 
পাক তাহার উপর দশটি রহমত বর্ণ করেন। এই হিসাব মতে আল্লার 


তরফ হইতে আমার এক কোটি রহমত হইয়া গিয়াছে। আর আল্লার 


তর হইতে. একটি রহমতই যথেষ্ট । রা 
ইয়া রাবেব ছাল্লে অ-ছাল্লেম দায়েমান আবাদ! । 


আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম। 

(৩০) জনৈক বুজুর্গ হজরত ইমাম শাফেয়ী রহমতুল্লাহ আলাইহে কে 
স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করেন আল্লাহ পাক আপনার সহিত কিরূপ ব্যবহার 
করিয়াছেন। তিনি বলেন আল্লাহ পাক আমাকে ক্ষম1 করিয়! দিয়াছেন 
এবং আমার জন্য জাননাতকে এমন ভাবে সাজানে। হইয়াছে যেমন ছুলাইনকে 
সাজানো হয় এবং আম।র উপর এত নাজ নেয়ামত বদ্ষিত হইয়াছে যেমন 
দুলাইনের উপর বধিত হইয়া থাকে । আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি 
এই মর্ধাদায় কিভাবে পেশ্ুছিয়াছেন। আমার নিকট এক ব্যক্তি বলিয়াছে 
“কিতাবুল বেছালায় আপনি দরূদ লিখিয়াছেন উহার করকতে নাকি 
আপনি এই মর্যাদায় পেশীছিয়াছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম হুজুর সেই 
দরূদ! কি? আমাকে বাতলাইয়1 দেওয়া হইল যে উহ! এই-- 


লা পা পা তা & 5 এ পাশা পা পা পাপা ক শানে শি তে” 
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[করিত যেই শব্ধ দ্বারা আর কেহ পাঠ করে নাই। 


93 
ফাজায়েলে দুর রর 


559 81085 52955 


ছাল্লাল্লাহু আলা মোহাম্মাদিন আদাদ1 মা-জাকারাহুজ জাকেরুনা 
অ-আদাদা ম! গাফালা আন. জিকংরিহিত. গাফেলুন ॥ 
আমি ভোর বেলায় জাগ্রত হইয়৷ কিতাবুল বেছালা খুলিয়! সেই দরূদ 


শরীফকে ঠিক এভাবেই দেখিতে পাই। ্‌ 
ইমাম মোজানীর রেওয়ায়েতে বণিত আছে যে আমি ইমাম শাফেয়ী 


€রঃ)-কে খাবে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম আল্লাহ পাক আপনার সহিত | 
কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি বলেন আল্লাহ পাক আমার কিতাবুল 
'বেছালায় লিখিত একট! দরূদের বরকতে মাফ করিয়া দিয়াছেন।, উহা 
এই যে-- 


1৩ আপি ৯3 1৩ ৩ 2িঠঠ 


3250দ17 (25 ১০০০ ৬০ ০ %)। 


28015575864 
ইমাম বয়হকী আবুল হাছান শাকেয়ীর নিকট নিজের স্বপ্র বর্ণনা? 
করিতেছেন যে আমি খাবে হুজুর (ছঃ)-এর জিয়ারত লাভ করিয়া জিজ্ঞাসা 
করি যে হুজুর ! ইমাম শাফেয়ী কিতাবুল বেছালার মধ্যে যে দরাদ শরীক 
লিখিয়াছেন আপনি উহার কি প্রতিদান দিয়াছেন? হুজুর (ছ:) এরশাদ 


করেন আমার তরফ হইতে উহার প্রতিদান ' এই যে তাহাকে হিসাবের 
সম্ম্থীন হইতে হইবে না। 


এবখনে বানান এছবেহানী বলেন আমি হুজুর (ছঃ)-কে স্বপ্রে দেখিতে 
পাইয়া জিজ্ঞাস করিলাম হুজুর ! মোহাম্মদ এবনে ইদ্রিছ শাঞ্ষেয়ী তিনি 
নাকি আপনার চাচার আওলাদ অর্থাৎ হাশেমী বংশের লোক আপনি 


তাহাকে বিশেষ কোন সম্মানে ভূষিত করিয়াছেন কি? হুজুর এরশাদ 


করেন আমি আলার দরবারে এই দোয়া করিয়াছি যেন কেয়ামতের দিন | 


তাহার কোন হিসাব ন। লওয়া হয়। আমি আরজ করিলাম ইয়া 
রাছতলালাহ,! কোন, আমলের বরকতে তাহার এতটুকু, একরাম করা 
হইয়াছে। হুজুর বলেন আমার উপর সে এমন শব্দ দ্বারা দরূদ পাঠ 
আমি আরজ করিলাম 
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হুজুর! উহা কি? হু হুজুর (ছঃ) এরশাদ নিল 


(পি জতাপপাপ্ঠ 


পা পণ 
০০৭3 55591315253 098 ১৫০০ ১515 154 ৪1 


পু 
পান) & পা পার পরেও গ্রত2 


55১ (1 ষ্ঠ ৭১০১৩ 9 (১৫ 0053 (০1১ ১০৩৪৬ | 


টি 
ইয়া রাব্বে ছালে অ-ছাল্লেম দায়েমান আবাদ। 


ৃ্‌ আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম । 
(৩,) আনুল কাশেম মাওয়ালী বলেন মামি এবং আমার শিতা রাত্রি 


বেলায় হাদীছের মোকাবেলা করিতাম। স্বপদে দেগানো হইয়াছিল ষে 
যেখানে হাদীছের চচ হইত সেখানে একটা নুরের খুটি আছমান পর্যন্ত 
উঠিয়া! পিয়াছে । উহা কি জিনিস জিজ্ঞাসা করার পর ব'ত.লান টা 
যে, উহা! সেই দরূদ শরাফ যাহ] হাদীহ চচ৭র সময় পড়া হইত 
ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অ ছাল্ল।মা অ শাররাফা অ কাররাম। 
ইয়। রাবেব ছাল্লে অ ছাল্লেম দায়েমান আবাদ! 
আলা হাবীবেক' খায়রিল খালকে কুলেছিম ॥ 
(5২)... আবু এছহ্‌ণক নহশল বগ্নে আমি হাদীছের কিতাৰ লিখিতাম 
এবং, হুজুরের পবিত্র নাষ়ের সহিত লিখিতাম -- 
(4০325584588 05 08) 43 আছি খাবে হুর পাক 
(ছ:-কে দেখিতে পাই যে হুজুর আমার কিত!ব দেখিতেছেন এবং দেখিয়া! 
এরশাদ করিলেন খে, এটা বেশ ভাল মনে হয়। (অর্থ/ৎ তাছলীমা শব্দ 
বদ্ধিত করার দরুনই এর বলিয়াছেন ) আল্লামা ছাখাবী (রঃ) কগলে 
বাদী গ্রন্থে এইরূপ অনেক খাবের উল্লেখ করিয়াছেন যে মৃত্যুর পর যখন 
স্বৃত ব্যক্তিকে সুন্দর ছুরতে দেখ! গিয়াছে, তাহার এই সম্মানের কারণ 
জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন যে ইহা তঙ্ুরে পাকের নামের সহিত 
দরূদ লেখার কারণে হাছিল হইয়াছে। 
ইয়া রাব্র ছালে অ-ছাল্লেম দায়েমীন আবাদা 
আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম । 
(৩৩) হাছান বিন মুগ্ছা আল, হাজরামী যিনি এবনে উজ্জাইন" নামে 
খাত ছিলেন তিনি বলেন যে আমি হাদীহ শদীফ নল করিতাম কিন্তু 
তাড়াহুড়ার কারণে অনেক সময় চরূদ শরীফ লিখিতে ভুল হইয়া যাইত। | 
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একদিন আমার স্বপ্ন যোগে হুজুরের জিযারত নহীব হয় হুজুর (ছঃ) আমা 
এরশাদ করেন তুমি যখন হাদীছ লিখ তখন দরূদ কেন লিখ না, যেমন 
আবু আমর এবং তাবারী লিখিয্া থাকে । তারপত্র ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় 
আমার চক্ষু খুপিয়া গেল । আমি এ সময় হইতে প্রতিজ্ঞা করিলাম ে, 
এখন হইতে যখনই হাদীছ শিখিব তখনই ছাল্লাল্লাহু অ'লাইহে অ-ছাল্লাম 
নিশ্চয় লিখিতে থকিব। 
ইয়। রাবেব ছাল্লে অ-গালেম দায়েমান আবাদ। 
আল! হাবীবেক। খার়রিল খালকে কুলে হিম । 
(58) আবু আলী হাছান বিন আলী আত্বার বলেন, আমাকে মোহা্দেছ 
আবু ফরচাহের হাদীছের কতকগুলি পাত! পিখিয়া দেন । আমি সেখদনে 


দেখিতে পাই যে ধেখানেই-হুজুরের নাম মোবারক রহিয়াছে সেখানেই 
নামের পর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অছাল্লাম তাছলীমান কাহীরান কাহীরান 


কাছীর পিখিত রহিয়াছে । আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম এইজপ কেন 


'লিখিতেছ? তিনি বলিলেন আমি ছোট বেলায় যখন হাদীছ লিখিতাম 


তখন হুজুর নামের পর দকদ শরীফ লিখিতাম না। একদিন আছি স্বপ্রে 
হুজুরের জিয়ারত লাভ করি। আনি হুজুরের খেদমতে হাজির হইয়া তাহাকে 
ছালাম আরজ করিলাম । হুজুর (ছ?) অন্য দিকে যুখ ফিরাইয়া লইলেন ॥ 
'আমি সেদিকে গিয়া আবার ছালাম করিলাম । হুজুর এবারও অন্য দিকে 


সুখ কিরাইদ্া ফেলেন। আমি তৃতীবার চেহারা মোবারকের দিকে হাজির 


হইয়া বলিলাম ইয়া রাছ.লালাহু! আপনি কেন ফুখ ফিরাইয়া লইতেছেন 
হুজুর ছেঃ) এব্সশশাদ করেন তুমি আমার উপর কেন দরদ পাঠাওন!। 
তারপর হইতে অ।মি ঘখনই হুজুরের মাম লিখি তখনই ছাল্লাল্লাহু আলাইহে 
অছাল্লামা! তাছলীমান কাছীরান কাছীরান কাছীরা লিখিয়া থাকি । 

ইয়। রাবেৰ ছাল্লে অ-ছাল্লেম দায়েমান আবাদ! 

আলা হাবীবেক! খায়রিল খালকে কুলেহিম । 

(৩২) আবু হাঞছ ছমরকন্দী রেঃ) আপন কিতাব রওনাকল মাজালেছে 
লিখিতেছেন॥। বলখ দেশে একক্গন বিখ্যাত ধনাট্য সওদাগর ছিল ॥ তাহার 
সুত্যর পর তাহার সম্পত্তি দ্বই ছেলের মধ্যে সামান্য ভাবে বন্টন হইয়। 
যায়। ত্যজ্য সম্পত্তির মধ্যে হুজুরে পাক ছেঃ)-এর তিনটা! পশম মোবারকও 


|ছিল। ছই ভাই একটা করিয়া নিয়া গেল, তৃতীয় পশম মোবারকের 
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ব্যাপারে ২ বড় ভাই বলিল উহাকে রা সমান ভাগে ভাগ করা হউক । | 
ছোট ভাই বলিল কছম খোদার হুজুরে পাকের পশম মোবারক কাট! | 


যাইতে পারে না। বড় ভাই বলিল আচ্ছা আমাকে সমস্ত ধন সম্পদ 
দিয়া তুমি এ তিনটা পশম মোবারক নিয়া যাও। ছোট ভাই আনন্ৰ 
চিত্তে উহা কবুল করিল। সে এগুলিকে সব সময় পকেটে রাখিত এবং 
বারংবার দেখিত ও দরূদ শরীফ পাঠ করিত। কিছুদিনের মধ্যে বড় 
ভাইয়ের সমস্ত সম্পত্তি ধ্বংস হইয়। গেল আর ছোট ভাই বছুত বড় 
সম্পদশালী হইয়া গেল। ছোট ভাইয়ের স্বর পর কোন এক বৃক্ুগ” 
হুজুরে পাকের স্বপ্নে জিয়ারত লাভ করিল। হুজুর এরশাদ করিলেন, যেই 


ব্যক্তির কোন জিনিসের প্রয়োজন দেখ! দেয় সে ধেন এ ব্যক্তির কবরের, 


পার্খে গিয়া আল্লার দরবারে প্রার্থনা করে। (বাদী) 
নোঞজহাতুল মাজালেছ গ্রন্থে লিখিত আছে বড় ভাই যখন ফকীর হইয়া: 
গেল তখন একদিন স্বপ্নে জুরে পাকের জিয়ারত লাভ করিয়া হুজুরের 
খেদমতে নিজের অভাবের বিষয় অভিযোগ করিল। হুজুর (82) এরশাদ 
করিলেন ওরে হতভাগা! তুমি আমার পশমের প্রতি অবহেল৷ প্রদর্শন 
করিয়াছ! আর তোমার ভাই উহা। গ্রহণ করিয়াছে । সে যখনই উহা 
দেখে আমার উপর দরূদ পড়ে। কাজেই আল্লাহ্‌ পাক তাহাকে ছুনিয়া 
এবং আখেরাতে শ্রতখী করিয়াছেন ।. যখন সে নিদ্রা হইতে জাগিল 
আসিয়া! ছোট ভাইয়ের খাদেমদের মধ্যে শামিল হইয়া গেল। 
ইয়া রাবেব ছাল্লে অ-ছ'ল্লেম দায়েমান আবাদ। 
আলা হাবীবেকা খায়রিল খাজকে কুলেহিম । 


(৩৬) জনৈক মহিল৷ হজরত হাছান বছরী (রঃ) এর নিকট আসিয়া 
আরজ করিল হুজুর আমান্ন মেয়ে মারা গিয়াছে.। আমাকে 'এমন একটি 
| তদবীর শিখাইয়া দিন যদদ্বারা৷ আমি তাহাকে স্বপ্পে দেখিতে পাই ॥ তিনি 
[বলেন এশার নামাজ পড়িয়া চার রাকাত নফল নামাজ পড়িবে এবং 
প্রত্যেক রাকাতে আলহামছ শরীফের পর ছ,র আলহা-কুমুত্তাকা ছুর 
পড়িবে। তারপর নিদ্রা আসা পর্যন্ত দরূদ শরীফ পড়িতে থাকিবে । 

মেয়েলোকটি এই তদবীর করিল ও স্বপ্পে আপন মেয়েকে দেখিল যে 
সেকঠিন আজাবে গ্রেপ্তার আছে, তাহার হাত পা আগুনের শিকলে 
আবদ্ধ। সকাল বেলায় মেয়েলোকটি হজরত হাছান বছরীর খেদমতে গিয়! 
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ঘটনা বর্ণনা করিল। তিনি বলিলেন কিছু ছদকা করিয়া দাও। হয়তঃ ূ 
আল্লাহ পাক উহার উছিলায় মেয়েকে মাক করিয়া দিবেন । পরের দিন স্বয়ং 


হজরত হাছান বছরী খাবে দেখিলেন যে বেহেশতের একটি বগানে বত 

উচু একট" তখত রহিয়াছে । (সেই তখ২তের উপর এক অপুব' সুন্দরী 
মেয়ে বসা রহিয়াছে যাহার মাথার উপর নূরের তাজ রহিয়াছে । মেয়েটি 
বলিল হুজুর আমাকে চিনিতে পারিয়াছেন ? তিনি বলিলেন না চিনিতে 


[পারি নাই। মেয়েটি বলিল হুজুর আমি এ মেয়ে যাহার মাতাকে আপনি 


এশার পর দরূদ শরীফ পড়িবার হুকুম দিয়াছিলেন। হজরত হাছান বলিলেন 
তোমার মানত তোমাকে ইহার বিপরীত অবস্থায় দেখিয়াছে। মেয়েটি বলিল 
আমার অবস্থা পূর্বে এঁরূপই ছিল যেইরূপ আমার মা বর্ণনা করিয়াছেন ॥ 
তিনি বলিলেন তুমি এই মর্যাদায় কি করিয়া পৌঠিলে ? সে বলিল আমর! 
সত্তর হাজার লোক এঁ ভীষণ আজাবে গ্রেপ্তার ছিলাম ৷ একজন আল্লার 
নেক বান্দা আমাদের পার্থ দিয়া যাইবার সময় একবার দরূদ শরীফ পাঠ 
করিয়া আমাদের উপর উহার ছওয়াব বখশিশ. করিয়া দেষ, তাহার দরাদ 
আল্লার নিকট এত বেশী যুকবুল হইল ফে-তিনি উহার উছিলায় আমাদের 
সকলকেই আজাব হইতে নাজাত দিয়! দিলেন। ত টাহার বরকতে আমি 
এই মরতবায় পৌছিয়াছি। (বাদী) 

রওজুন ফায়েক গ্রন্থে এই ভাবে আরও এন্টি ঘটনা বছিত আছে যে 
জনৈক মেখেলোকের ছেলে ব্ছুত বড পাপী টিল। মা ছেলেকে খুব 
নহীহত করিত কিন্তুছেলে কিছুতেই মাঠিত না।. অবশেষে ছেলে মারা 
গেল। ছেলে বিনা তওবায় মার! যাওয়াতে তাহার জন্ত-ম1 এবার অধিক 
পেরেশান হইয়া গেল। মেয়েলোকটি একদিন ছেলেকে স্বপ্রে দেখিতে 
পাইল যে সে আঙ্জাবে গ্রেপ্তার আছে। ম! আরও পেরেশান হইয়া গেল, 
কিছুদিন পর মা আবার ছেলেকে খাবে দেখিতে পাইল যে সে খুব আনন্দে 


এবং খুশীতে আছে। মা অবাক হইয়া তাহার অবস্থা জিজ্ঞাসা করিল। 


[ছেলে বলিল, ম।! আমাদের এই কবরস্তানের নিকট দিয়া একজন বহুত 


বড় পাপী যাইতেছিল। কবরসমূহ দেখিয়। হঠাৎ তাহার খুব অনুতাপ হইল 
এবং নিজের অবস্থার উপর খুব কান্নাকাটি করিল ও .সরল অন্তকরণে তওবা! 

করিল এবং কিছু কোরান শরীফ আর বিশ বার দরূদ শরীফ পাঠ করিয়া 
কবরবাসীর উপর ছওয়াব বখশিশ. করিয়া দিল। উহা! হইতে যতটুকু 


আমার ভাগে পড়িয়াছে তাহার উছিলায় আমি এই অবস্থায় পৌছিয়াছি। 
হে আমার মা! হুজুরের উপর দরূদ পাঠ করা অন্তরের নূর । গোনাহের 
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কাফফারা । জীবিত এবং মৃত সকলের জন্যই উহা রহমত স্বরূপ । 
ইয়া রাবেব ছাল্লে অ ছাল্লেম দায়েমান আবাদা! 
আলা! হাবীবেক। খায়রিল খালকে কুলেহিম। 

(৩৭) তৌর্িত কিতাবের বিখ্যাত আলেম হজরত কায়াবে আহবার 
বলেনঃ আল্লাহ পাক মুছা! আলাইহিচ্ছালামের নিকট অহী পাঠাইলেন 
যে, হে মুছা) যদি ছুনিয়াতে এমন লোক না৷ থাকিত যাহার আমার 
গুণগান করে তবে আকাশ হইতে এক ফোট! পানিও বধষিত হইত না! এবং 
«একটা ঘাসও জমিনে জন্মিত না । তারপর আরও অনেক জিনিসের উল্লেখ 
করিয়া এরশাদ করেন, হে মূছা ! তুমি যদি চাও যে আমি তোমার নিকট 
উহার চেয়ে বেশী বেশী নিকটবর্তী হই যতটুকু . নিকটবর্তী রহিয়াছে 
তোমার জবান হইতে কথা এবং তোমার দিলের মধ্যে উহার কল্পনা, 
€তোমার শরীর হইতে উহার রুহ । তোমার চক্ষু হইতে উহার দৃষ্টি শক্তি। 
হজরত মুছা আঃ) বলেন, হে খোদা! উহা কিশের দ্বার সম্ভব আপনি 
[নিশ্চয় আমাকে উহা! বাতলাইয়া দিন। এরশাদ হইল মোহাম্মদ (ছঃ) 
এর উপর বেশী বেশী করিয়া দরূদ শরীফ পাঠ কর। (বাদী) 


ইয়া রাবেব ছাল্লে অ-ছাল্লেম দীয়েমান আবাদা 
আলা! হাবীবেকা খায়রিল খাঁলকে কুল্লেহিম। 


(৩৮) মোহাম্মদ বিন ছায়ীদ বিন মোতাররেফ ধিনি একজন বিখ্যাত 
বুজুর্গ ছিলেন তিনি বলেন আমি যখন রাত্রি বেলায় শুইতে যাইতাম তখন, 
একটা নির্দিষ্ট সংখ্যায় দরূদ শরীফ পড়িয়া শুইতাম। একরাত্রে আমি 
আমার আমল পূর্ণ করিয়া বালাখানার মধ্যে শুইয়া যাওয়ার পর আমি 
স্বপ্রে দেখিলাম বালাখানার দরওয়াজা দিয় হুজুরে আকরাম (ছ:) তাশরীফ 
আনিতেছেন। হুজুরের শুভাগমনে সমস্ত বালাখানা নূরের জ্যোতিতে 


ফরমাইলেন যেই মুখে তুমি আমার উপর বেশী বেশী করিয়া দরূদ পড়িতেছ 
সেই মুখ হাজির কর আমি তাহাতে চুম্বন করিব। আমি লজ্জিত হইয়া 
'গেলাম কি করিয়া হুজুরের মুখ মোবারকের দিকে আমার মুখ পেশ করি । 
'তাই লঙ্দায় অন্দিকে মুখ কিরাইয়া লই। হুজুর আমার চেহারায় চুম্বন 
করিলেন! শঙ্কিত অবস্থায় আমার চোখ খুলিয়! গেল। আমার পেরে- 
শানীতে আমার স্ত্রীরও ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। আমরা উভয়ে দেখিতে পাইলাম 


ঝলমল করিয়া উঠিল, হুজুর আমার দিকে তাশরীফ আনিয়া এরশাদ. 
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সমস্ত বালাখানা মেশকের খুশবুতে ভতি হইয়া! গিয়াছে এমন কি আমার 
চেহার! হইতে মেশ,ক আম্বরের সুগন্ধি আটদিন পর্যস্ত ছড়াইতেছিল। 

ইয়া! রাবে ছাললে অ-ছাল্লেম দায়েমান আবাদ! 

আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম। 


(৩৯) মোহাম্মদ বিন মালেক বলেন, আমি কারী আবু বকর এব.নে 
মোজাহেদের নিকট কিছু অধ্যয়ন করার জন্য বাগদাদ শরীফ গমন করি । 
যখন কেরাত পড়া হইতেছিল তখন আমরা কয়েকজন তাহার দরবারে 
হাজির হই। ইত্যবসরে আমি দেখিতে পাইলাম যে একজন বুজুর্গ বড় 
মিয়! সেখানে আসিয়া উপস্থিত। তাহার মাথায় অনেক পুরাতন একট 


পাগড়ী পরনে পুরাতন একটা জাম ও একখানা চাদর ছিল। কারী আবু 
বকর তাহাকে দেখিয়া উঠিয়া দীড়াইলেন, নিজের জায়গায় বসাইলেন 
এবং তাহার পরিবার পরিজন কেমন আছে জিজ্ঞাসা করিলেন। বড় মিয়া 
বলিলেন গতরাত্রে আমাদের ঘরে একটা ছেলে সন্তান পয়দা হইয়াছে । 
বাড়ী হইতে কিছু ঘি এবং মধু নিবাস হকুম হইয়াছে । শায়েখ আবু বকর 
বলেন তশহার এই দুরবস্থার উপর আমার বড় ছঃখ হইল। এবং এই চিন্তা 
ফিকির অবস্থায় আমার নিদ্র। আসিয়া গেল। আমি স্বপ্পে দেখিতে পাই 
যেহুজুরে পাক ছেঃ) আমাকে বলিতেছেন, চিন্তা ফিকিরের কোন কারণ 
নাই' তুমি উজির আলী বিন ঈছার নিকট যাও এবং তাহার নিকট 
গিয়া! আমার ছালাম বল এবং তাহার নিকট এই আলামত বর্ণনা কর যে 
তুমি প্রত্যেক রাত্রে এক হাজার বার দরূদ পড় ব্যতীত নিদ্রা যাওনা এবং 
এই জুমার রাত্রে সাতশত বার পড়ার পর তোমাকে ডাকিবার জন্য বাদশার 
লোক আপসিয়াছিল, তুমি আসিয়া! বাকী তিনশত আদায় করিয়াছ, এই 
আলামত বর্ণনা করার পর তাহার নিকট বলিবা যে সে যেন অমুক 
নবজাত শিশুর পিতাকে একশত আশরাফী (ন্বর্ণমুদ্রা) দিয়া দেয় যদ্বারা সে 
আপন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র খরিদ করিতে পারে । 

এই স্বপ্ন দেখার পর কারী আবু বকর উঠিলেন এবং সেই শিশুর পিতা 
বড় মিয়াকে সঙ্গে করিয়া উজীরের নিকট পৌছিলেন। ক্কারী সাহেব 
উজীরকে বলিলেন, এই বড় মিয়াকে নবীয়ে করীম (ছঃ) আপনার নিকট 


পাঠাইয়াছেন। উজীর দ্াড়াইয়া তাহাকে নিজের জায়গায় বসাইলেন.ও 
তাহার নিকট ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিলেন । শায়েখ আবু বকর বিস্তারিত 
ঘটনা উত্রীরকে জানাইলেন যদ্বারা আতশয় আনন্দিত হইলেন ও আপন 
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গোলামকে নিদেশি দিলেন, সে যেন দশ হাজার দীনারের একটা তোড়া শিয়া 
আসে। সেখান হইতে একশত দীনার সেই শিশুর পিতার হাতে দিয়! দিলেন 
তারপর একশত দীনার শায়েখ আবু রকরকে দিতে চাহিলেন কিন্তু তিনি 
লইতে অস্বীকার করিলেন। উজীর বলিলেন. হুজুর এই এক হাজার বার 


| দরূদ শরীফ ওয়ালা ঘটনা আমার একটা গুপ্ত রহস্য যাহা আমার আল্লাহ 
ব্যতীত আর কেহ জানিতনা। তারপর তিনি আরও একশত দীনার বাহির 
করিয়া! বঞ্গিলেন ইহা! এ সুসংবাদের পরিবর্তে যে হুজুর আমার দরূদের 
বিষয় অবগত আছেন । তারপর অন্য একশত স্বর্ণমুদ্রা বাহির করিয়া বলিল 
ইহা আপনি যে কষ্ট করিয়া এই পর্যস্ত- আসিয়াছেন, তাহার বিনিময়ে 
দেওয়! হইল। এইভাবে একশত করিয়া এক হাজার আশরাফী বাহির 
করিল। . কিন্ত কারী সাহেব বলিলেন আমরা একশত আশরাফীর অধিক 
গ্রহণ করিব না কেনন। হুজুরে পাক (ছঃ) এ পরিমাণ গ্রহণ করিবার জন্যই 
নিদেশ দিয়াছেন । (বাদী) | 

ইয়৷ রাবে ছাল্লে অ-ছাল্লেম দায়েমান আবাদ! 

আলা হাবীবেকা খায়রিল থালকে কুল্লেহিম। 

(৪০) আবছুর রহমান এব নে আবছুর রহমান (রঃ) বলেন, একবার 
গোছলখানায় পড়িয়। গিয়া আমার হাতে খুব ব্যাথা পাই এবং হাত ফুলিয়া 
যায়। আমি পেরেশান অবস্থায় রাত্রি যাপন কগি। নিপ্রিতাবস্থায় আমি 
হুজুরে পাক (ছঃ) কে স্বপ্নে দেখিতে পাইলাম। আরজ করিল্দম ইয়! 


আমার চোখ খুলিল পর দেখিলাম হাতে-ব্যথা এবং ফুলা কোনটাই আর 


পাই। 
 ইয়] রাবেব ছাল অ-ছাল্লেম দায়েমান আবাদ! 


আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম । 

(৪,) আল্লাম। ছাখাবী (রঃ). বলেন শায়েখ আহমদ বিন রাছলানের 
জনৈক বিশ্বস্ত শাগরেদ আমার নিক্ট বর্ণনা করেন তিনি স্বপ্রযোগে হুজুরে 
পাকের জিয়ারত লাভ করেন। হুজুরের খেদমতে নাকি আমার লিখিত 
*'কওলে বাদী ফিছ-্ছালাতে আলাল হাবীবিশ শাফী” এই গ্রন্থ পেশ কর! 
হয়। এবং হুজুর (ছঃ) উহাকে কবুলও করেন। - উহাতে শুধুমাত্র দরূদেরই 
বর্ণনা রহিয়াছে। 


এই স্বপ্ন শুনিরা আমি যারপর নাই আনন্দিত হই এবং আল্লাহ ও 


রাুলাল্লাহ! হুজুর এরশাদ করিলেন তোমার ব্যাথায় আমি পেরেশান। | 
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রাছুল উহাকে কবুল করিবেন বলিয়া আশা রাখি এবং ইহকাল ও পরকালে 
বেশী বেশী ছওয়াবের আশা পোষণ করি ; সুতরাং হে পাঠক পাঠিক? 
ভাই বোনেরা আপনারাও আমার প্রিয় নবীকে তশহার যথার্থ গুণাবলীর 
সহিত স্মরণ করুন। এবং জানে প্রাণে হুজুরে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহে 
অছাল্লামের প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করুন। কেনন! আপনাদের দরূদ প্রিয় 
নবীর কবর শরীফ পষণন্ত পৌছিয়া থাকে । এবং হুজুরের খেদমতে 
আপনাদের নামও পৌছিয়া থাকে। (বাদী) 
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ইয়! রাবেব ছাল্লে অ-ছাল্লেম দায়েমান আবাদা 
আলা হাবীঁবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম । 

6৪২) আবুবকর এবংনে মোহাম্মদ হইতে আল্লামা ছাখাবী বর্ণনা করেন 
আমি হজরত আবু বকর এবনে মোজাহেদ (রঃ) এর নিকট ছিলাগ 
ইত্যবসরে শায়খুল মাশায়েখ হজরত শিবলী রঃ) সেখানে তাশরীফ 
আশেন। তাহাকে দেখিয়া আবুবকর এবংনে মোজাহেদ দাড়াইয়া গেলেন 
| তাহার সহিত মোয়ানাকা করিলেন ও তশাহার কপালে চুম্বন করিলেন! 
| আমি তাহাকে জিজ্ঞাস! করিলাম জনাব! আপনি ও বাগদাদের অন্যান 
ওলামায়ে কেরাম মনে করেন যে ইনি একজন পাগল । তিনি বসিলেন 
আমি তো এ কাজ করিয়াছি যাহা করিতে হুজুরে পাক (ছঃ) কে আমি 


দেখিয়াছি তারপর তিনি আপন স্বপ্ন বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া বলিলেন, খাবে 
আমার নবীয়ে করীম (ছঃ) এর গ্িয়ারত লাভ হয়। তখন হুজুরের দরবানে 
ইনি হাজির হন। ভভুর দণ্ডায়ম.ন হইয়! তাহার কপালে চুম্বন করেন এবং 
আমার নাম ভিভ্ঞাসা করার পর প্রিয় নবী এরশাদ করেন। এই ব্যক্তি 
পরতে? নামাজের পর ০১) ₹5০ ৩৪) “লাকাদ জা-আকুষ রা লুন”” 
শেষ পর্যন্ত পড়িয়া আমার উপর দরূদ পড়িয়া থাকেন। অন্ত রেওয়ায়েতে 
আগিয়াছে তিনি এ আয়াত পড়ার পর আমার উপর তিনবার ছাল্লাল্লাহু 
আলাইকা ইয়া মোহাম্মাদ, ছাল্লাল্লাহু আলাইকা ইয়া মুহাম্মাহ, ছাল্লাল্লাহু 
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আলাইকা ইয়৷ মোহাম্মাহু পড়িয়া থাকেন। 
এই স্বপ্প দেখার পর হজরত শিবলী যখন আমার নিকট আসেন আমি 
তাহাকে জিজ্ঞাস করি যে আপনি নামাজের পর কি দরূদ পড়িয়া থাকেন 
(তিনি আমাকে এই দরূদের কথাই বলেন। 
অন্কত্র, আছে আবুল কাছেম খক.ফাফ (রঃ) বলেন, একবার হজরত 
শিবলী আবু বকর এবনে মুগ্জাহেদের মসজিদে গিয়াছিলেন। আবু বকর 
তাহাকে দেখিয়। দাড়াইয়া গেলেন। আবুবকরের ছাত্রপণ তাহাকে জিজ্ঞাসা 
(করেন হুজুর আপনার দরবারে উজীরে আজম আসিলেও ডাহার সম্মানার্ধে 
আপনি দণ্ডায়মান হন না অথচ শিবলীর জন্য আপনি দঈন্ডাইয়া গেলেন, 
তিনি বলিলেন আমি এমন ব্যক্তির জন্য কেন দাড়াইবনা যাহার জন্য স্বয়ং 
হুজুরে পাক (ছঃ) দাড়াইয়া থাকেন। তারপর ওত্তাদর্জী নিজের ন্বপ্রের 
হালত বর্ণনা করেন এবং বলেন যে আমি রান্রিবেলায় হুজুরে পাক (ছঃ)-কে 
দেখিতে পাই যে ছজুর এরশাদ করিতেছেন আগামীকাল তোমার নিকট 
একজন বেহেস্তীলোক আসিবে। সে আদিল তুমি তাহার সম্মান করিবে। 
আবু বকর বলেন এ ঘটনার দুই একদিন পর আমি আবার প্রিয়, নবীকে 
স্ব-প্র দেখিতে পাই ধে, হুজুর এরশাদ করিতেছেন আবু বকর! আল্লাহ 
পাক তোমার এভাবে ইজ্জত করুন যেইভাবে নাকি তুমি একজন জান্না হীর 
ইজ্জত করিয়াছ। আমি আরজ করিলাম ইয়! রাছ,লাল্লাহ। কোন, কারণে 
আপনার দরবারে শিবলীর এত ইজ্জত। হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন 
এই ব্যক্তি দীর্ঘ আশী বতস্বর যাবত পাচ ওয়াক্ত নামাজের পর 'লাকাদ 
জা আকুম রাছ,লুন এই আয়াত পড়িয়া থাকে । (বাদী) 


ইয়া রাবেব ছাল্লে অ-ছাল্লেম দায়েমান আবাদা। 
আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম । 


(৪৩) এহ্‌ইয়াউল উলুম গ্রন্থে ইমাম গাজ্জ।লী (রঃ) আবছুল ওয়াহেদ 
বিন জায়েদ বছরী হইতে বর্ণন। করেন যে, আমি হজ্ব করিতে যাইতেছিলাম । 
আমার একজন ছফরের সাথী -ছিলেন ধিনি সবসময় উঠ! বসায় চলা ফেরায় 
দরূদ শরীফ পাঠ করিতেন। আমি তাহাকে এত অধিক দরূদ শরীক কেন 
পড়িতেছে উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম তিনি বলিলেন আমি -যখন প্রথম 
বার হম্ব করিতে যাই তখন আম।র শিতাও আমার সহিত হিলেন। 
ফিরিবার পথে আমর। এক মঞ্জিলে শুইয়া পড়িলাম। আমি স্বপ্পে দেখিতে 
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পাই যে এক ব্যক্তি আমাকে বলিতেছেন উঠ তোমার পিতা মারা গিয়াছে 
এবং তাহরি মুখমগুল কাল হইঘা গিয়াছে। আমি ব্যস্ত হইয়া নিদ্রা 
হইতে উঠিয়া দেখি যে সতা সতাই আমার পিতার এস্তেকাল হইয়া! গিয়াছে 
এবং তাহার চেহারা কাল হইয়া শিয়াছে। ইহাতে আমি এও বেশী চিন্তিত 
হইয়া! পড়িলাম মে চিন্তায় আমি অস্থির হইরা গেলাম । আসি দ্বিতীয়বার 
আবার স্বপ্নে দেখিলাম যে আমার পিতার সাথার নিকট চারজন বিশ্রী 
হাবশী লোক নিধুক্ত আছে। তাহাদের হাতে লীহের ডাণ্! রহিদ্কাছে। 
ইত্যবসরে অনা একগন অপুর্ব সুন্দর চেহারাওয়াল। জনৈক বুজুর্গ সবুজ 


| জোড়া পরিহিত অবস্থায় তাশরীক আনিলেন ও এ হাবশী দ্িগকে হটাইয়, 


দিলেন এবং আমার শিতার চেহারায় হাত ফিরাইয়া এরশাদ করিলেন উঠ| 
আল্লাহ পাক তোমার পিতার চেহার। রওশন করিয়া দিয়াছেন। আমি 
বনিলাম আমার মাতা পিতা আপনার উপর কোরবান হউক আপনি কে? 


তিনি বলিলেন আমার নাম মোহাম্মদ ছাল্লাল্ল হু আলাইহে অছাল্লাম, 
তারপর হইতে আমি দরূদ শরীফ আর কখনও ত্যাগ.করি নাই। 


নোজহাতুল ম[জালেছ গ্রন্থে অন্য একটি ঘটন। আবু হামেদ কাজবীনী 
বর্ণনা করেন যে জনৈক পিত! পুত্র একত্রে ছফর করিতেছিল। পথিমধ্যে 
পিতার এন্ভেকাল হইয়া যায় এবং তাহার মাথ! শুকরের মাথার মত হইয়া 
যায়। ছেলে কান্নাকাটি করিয়া অস্থির হইয়। আল্লার দরবারে দোয়া 
করিতে থাকে । হঠাৎ তাহার নিদ্রা আপিয়া যায়, এবং সে স্বপ্পে দেখিতে 
পায় যে, কোন এক ব্যক্তি তাহাকে বলিতেহে তোমার শিত। সদ খাইত 
তাই দে বদ ছুরত হইয়া গিয়াছে কিন্তু হুজুর ছঃ) তাহার জন্য সুপারিশ 


করিয়াছেন কেননা সে হুজুরের নাম শুনা মাত্রই তাহার উপর দরূদ শরীক 
পাঠ করিত, ইহাতে আল্লাহ পাক তাহার ছুরত ভাল করিয়া দিগ্লাছেন। 


রওজুল ফায়েক গ্রন্থে অন্য একটি ঘটনা বণিত আছে, হজরত ছুফিয়ান 
চুরী (রঃ) বলেন যে, আমি তওয়াফ করিতেহিলাম। তখন এক ব্যক্তিকে 
দেখিতে পাইলাম .য লে প্রতি কদমে কদমে কোন প্রকার দোয়। না পড়িয়া 
শুধু দরূদ শ্দীক পড়িতেছে, আমি তাহাকে উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে 
সে বলিল মাশনি কে? আমি বলিলাম আমি ছুফিয়ান ছুরী । সে বলিল: 
আপনি যদি এই জামানার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি না হইতেন তবে আমার রহস্যের 


কগা বর্না করিতাম না । তারুশর লোকটি বলিতে লাগিল আমি এবং 
| 
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হা 
[মার পিতা হজ্জে রওয়ানা! হইয়াছিলাম, পথিমধ্যে পিতার এন্ভেকাল হইয়। 


[গেল। তাহার চেহারা কালো হইয়া গেল আর আমি পেরেশান হইয়। 
তাহার চেহার। কাপড় দিয়া ঢাকিয়! রাখিলাম। এ সময়ে আমার নিদ্রা 
আসিয়া যায়। নু | 


আমি স্বপ্পে দেখিতে পাই যে একজন অপূর্ব স্বন্দর লোক যাহার মত 
এত সুন্দর পুরুষ আমি জীবনে কখনও দেখি নাই এবং তাহার মত পরিষ্কার 
পোশাকও আমি .ইততিপূর্বে আর দেখি নাই এবং তাহার - চেয়ে অধিক 
খুশবু ওয়ালা আমি আর কখনও দেখি নাই, তিনি খুব দ্রুত কদমে |. 
আসিয়া আমার পিতার চেহারা হইতে কাপড় হটাইয়া. উহাতে আপন 


ফিরিয়া যাইবার সময় আমি তাহার অশচল ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 
খোঁদা আপনার উপর রহম করুক আপনি কে? আপনার উহিলাফ় 
এই পর দেশে আল্লাহ পাক আমার পিতার উপর রহম করিয়াছেন। তিনি 
| বলিলেন তুমি আমাকে চিন না? আমি মোহাম্মদ এবনে আবছুল্লাহ 
যাহার উপর কোরান অবতীর্ণ হইয়াছে। তোমার পিতা বহুত বড় পাপী 
ছিল কিন্তু আমার -উপর বেশী বেশী করিয়া দরূদ পাঠ করিত। বিপদের 
সময় আমি আজ তাহার সাহায্য করিলাম। এইভাবে যেই ব্যক্তিই 
আমার উপর দরূদ পাঠ করে আমি তাহার সাহায্য করিয়া থাকি। 
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অর্থ 2 -€) হে পাক জাত ধিনি শিবীড় অন্ধকারের মধ্যে পেরেশান 

হালের ডাকে সাঁড়া-দিয়া থাকেন, হে পাক জাত ধিনি অন্ুস্থ ও রুগীর 
রোগ আরোগ্যকারী । 

(২) আপনি আমার ছূর্বলতার মধ্যে হুজুরের স্থপারিশ কবুল করিয়! 
লউন এবং আমার পাপসমূহ মাফ করিয়া দিন। নিশ্চয় আপনি অতিশয় 
দয়াবান । ূ ্‌ ূ 

(৩) হে এহ.ছণন ও নেয়ামত ওয়াল, স্বীয় দয়া ও মেহেরবানীর 
দ্বারা আপনি আমার গুনাহ মাফ করিয়া দিন ! 

(3) হে আমার আশা ভরসার স্থল আপনি যদি নিজ ক্ষমা গুণে 
আমার সাহাধ্য না করেন তবে আমি কতই না লজ্জিত হইব । 

(৫) হে আমার প্রতিপালক! ধিনি বিশ্ববাসীর জন্য সুসংবাদ 
বহনকারী এবং হাদী এবং লজ্জিত ও পানীদের জন্য মিনি সুপারিশ করিবেন 
তাহার উপর রহমত বণ করুন। 

(১) হেরব! রহমত বর্ণ করুণ এ ব্যক্তির উপর যিনি মোজার 
গোত্রের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং খিনি আরব ও আজম অর্থাৎ সারা বিশ্বের মধে! 
সবশ্রেষ্ঠ। ৃ 
(২) হে পরওয়ারদেগার ! যিনি সমস্ত ছুনিয়ার মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং বংশ 
ও আখলাখ হিসাবে সারা বিশ্বের সেরা ।  তানার উপর দরূদ পাঠান । 

(৮) যেই জাতে পাক হুজুরকে শ্রেষ্ঠ মর্যাদায় পে" ছাইয়াছেন তিনিই 
হুজুরের উপর দরূদ পাঠাইতেছেন, কেননা তিনি উহার উপঘুক্ত ও সমস্ত 
স্বপ্তির সের1। ূ 

(৯) এ খোদ তহার উপর দরূদ পাঠাইতেছেন মিনি তাহচিক উচ্চ 
এর্ঘাজা দন করিসাছেন জাবার ভাহাকে আপন বন্ধু ঈপে বরণ বার অন্য 
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নিবণচন করিয়াছেন ! 

6.০) তাহার মনিব তাহার উপর এবং তাহার ছাহাবা ও আতীয় 
স্বজনদের উপর দরূদ পাঠাইতেছেন। 
ইয়া রাব্ব ছাল্লে অ-ছাল্লেম দায়েমান আবাদা 
আল! হাবীবেক। খায়রিল খালকে কুল্লেহিম । 

(5১৪) 'নোজহাতুল মাজালেজ গ্রন্থে লিখিত আছে জনৈক ব্যক্তি 
একজন মৃত্যু সাঁ্ধিক্ষণ ব্যক্তির নিকট গিয়া দিজ্ঞাসা কিলেন, মুত্র যাতন! 
আপনি কিরূপ, ভোগ করিতেছেন। তিনি বলিলেন কিছুই অনুভব 
করিতেছিনা। কেননা আমি ওলামাদের নিকট শুনিয়াহি, যেবেবী বেশ 
করিয়া দরদ পড়ি সে সৃত্যুর যাতনা হইতে হেকাজতে থাকিবে । 


1 
1 


ূ ইয়া রাবের ছান্ে অ-ছল্লেম দায়েমান আবাদা 
৷ : আলা হাবীবেকা খায়রিল খালক্চে কুলেহিম। 

(8৫) নোজাহাতুল মাজ্ঞালেছ গ্রন্থে লিখিত আছে জনৈক বুভুর্গ ব্যক্তির 
পেশাব বন্ধ হইয়। নিয়াহিল, তিনি স্বনফোগে আরেফবিলাহ হজরত শায়েখ 
শেহাবুদিন এবসনে রাছলানকে দেখিতে পান, লোকটি তাহার নিকট স্বীয় 
যেগ এবং কষ্টের বিষ অভিবে'গ করিলেন, তিনি বলিলেন তি গত 
ন্বধা হইতে কেন গাফেল খাকিতেছ ? এহ দরদ পড়িতে থাক- 
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2 4০ ০০১ 5 ৮২৯ 1 (4৯ ৪০০৬৩ এস ১৫) বি 9০2 
লা পা পা পাটি পা শা পপি 
৮০2 ৪ ঠে ততো আত সেতো 
-3 25591 ৪১ এওকচক (35455 7 


নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইবার পর সেই বুজুর্গ এই দরদ অধিক পরিমাণ 
পড়িলেন। ফলে তাহার রোগ দুর হইয়া গেল। 
ইয়। রাবেব ছালে অ-ছালেম দায়েমান আবাদ। 
আলা হাকীবেকা খায়রিল খালকে কুলেহিম। 
(১৬) হাফেজ আবু নাঈম হজরত ছুফিয়ান ছুগী হইতে বর্ণনা করেন থে 
আমি এক সময কোথাও বাহিরে যাইভেছিলাম, তখন দেখিলাম যে একভন 
যুবক যখনই কোন কদম উঠাইতেছে অথবা রাখিতেছে তখনই পড়িতেছে- 


৫ ফাজায়েলে দরদ ন্ঠি 


“অ ল্লাহুম ছাল্লে মালা মোহাম্মাদিন অ আলা আ-লে মোহাম্মাদিন।” আমি 
তাহ'কে জিজ্ঞাসা করিলাম তুমি কি এই আমল কোন কিতাবী প্রমাণের দারা 
করিতেছ, না নিজের ইচ্ছামত করিতেছ। যুবক বলিল আপনি কে? আমি 
ব্লিলম ছুফিয়ান ছুরী, সে বলিল ইরাকওয়াল। ছুফিয়ান? আমি বলিলাম 
ই]। যুবক বলিল আপনার আল্লার মারফত হাছেল আছে কি? বলিলাম ই] 
আছে । সে বলিল কিভাবে আছে, আমি বলিলাম রাত্র হইতে দিন বাহির 
করে, দিন হইতে রাঁত্র, মায়ের পেটে বাচ্চার ছুরত দানকরে। সে বলিল 
আপনি কিছুই চিনেন নাই । আমি বলিলাম তা৷ হুইলে তুমি কিভাবে আল্লার 
যারফত হাছিল করিলে, যুবক বলিল কোন কাজের জন্ক দূঢ় আশা পোঁষণ করি 
কিন্ত তবুও উহা ত্যাগ করিতে হয়। আর “কান কার্জ করিবার ইচ্ছা করি 
কিন্ত উহা] করিতে পারিনা ইহা দারা আমি বুঝিয়া লঈলাম যে শিশ্চয় একজন 
আছেন । যিনি আমার কাজ সম্পাদন করেন । আমি বলিলাম তোমার এই 
দরূদ পড়ার ভেদ কি? সে বলিল আমার মায়ের সহিত হচ্ছে িয়াহিলাম 
পগিমদ্যে আমার মা মারা যান: তাহার ঈুখ কালে হইয়া পায় এবং পেট 
ফুপিয়া খায়! মনে হইল তিনি বন্তত বড পাপ কগিয।ছেন। ভাহ আদি 
আলার দরুশারে হাত উঠাইলাম । তখন দেখিল।ম দয হজ্জের দিক হইতে 
একট। সেঘ খণ্ড আসিল আরু সেখান ইইহেশ একুভান লাকি জের হইল : 
ভিনি' তামার মাছের মুখ হাভ ফিহাইলেন মদ র। তঠার সুখ পপশীন ইহ, 
[গেল এবং পেটে হাত ফিরাইলেন যদ্ব।রা ফুলা একেবাগেই চলিয়া গেল ? 
আমি আরজ, করিলাম আপনি কে ধাহার উছিলায় আমার মায়ের মছিবত 
কাটিয়া! গেল। তিনি বলিলেন আমি তোমার নবী ,মাহাম্মদ ছাললালাহ 
আলাইহে অছাল্লাম। আমি আরজ করিলাম হুজুর আমাকে কিছু অছিয়ত 
করুন, হুজুর বলিলেন যখন কদম উঠাইবে এবং রাখিবে তখনই পড়িবে 


«আল্লাহুমা ছাল্ে আল। মোহাম্মদি'ও আ-লা আলে মোহাম্মাদিন । 
(নোজহাত) 
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ইয়া রাবেব ছাল্লে অ-ছাল্েম দায়েমান আবাদা 

আল! হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম । 

(৪৭) এহ্‌ইয়াউল উলুম গ্রন্থে লিখিত আছে হুজুরে পাক (ছঃ) যখন 
এন্তেকাল করেন তখন হজরত ওমর (রণঃ) ক্রন্দন করিতে করিতে এই কথা 
বলিতেছিলেন ইয়া রাছ,লাল্লাহ! আমার মাতা-পিতা আপনার উপর 
কোরবান হউক একটি খেজু-রর খুটি আপনার জন্য ক্রন্দন করিয়াছিল, 
. মিম্বার তৈরীর পুর্বে যাহার উপর টেক্‌ লাগাইয়া আপনি খোত,.বা পাঠ 
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করিতেন। মিম্বার তৈরীর পর উহাকে ত্যাগ করিয়! মিশ্বারে দ[ড়াইয়। ষখন 


আপনি খোত,বা পাঠ করেন তখন সে আপনার বিচ্ছেদে ক্রন্দন করিতে 
থাকে । অতঃপর আপন হাত মোবারকের স্পর্শে উহার ক্রন্দন থাসিয়া যায় । 
ইয়া রাছ-লাল্লাহ ! সেই খু”টির চেয়ে আপনার উন্মত ক্রন্দনের অধিক বেশী 
উপযোগী ! কেননা তাহার আপনার দয়ার বেশী বেশী মুখাপেক্ষী । 

ইয়া রাছ,লাল্লাহ! আমার পিতা-মাতা আপনার উপর কোরবান হউক 
আপনার উচ্চ মর্যাদা আল্লার দরবারে এত বেশী যে আপনার তাবেদারীকে 
আলাহ পাক কোরানে মজীদে নিজের তাবেশ্দারী বঠিয়া আখ্যায়িত 
করিয়াছেন। কোরানে মজীদে এরশাদ হইতেছে-_ 
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“যে রাছলের তাব্দোরী করিল সে খোদার তাবেদার করিল ।” 


ইয়া রাছলাল্লাহ ! আমার মাতা-পিতা আপনার উপর কোরবান হউক | 


সাপনারর ফজীলত আল্লার দরবারে এত উচ্চে যে আপনার নিকট হইতে 
হিসাব নেওয়ার পুবেই ক্ষমার ঘোষণা রহিয়াছে__. 


হল পাত পান পানি 


(9) ) ) (০) ১17, 4 1 (৫, 


পা 


আল্লাহ পাক আপনাকে ক্ষমা কগিয়া দিয়াছেন, আপনি সেই 
মানাফেকদ্দিগকে যাইবার আনুমতি কেন দিলেন 1” 


ইয়া রাছ,লাল্লাহ ! আপনার শান আল্লার দরবারে এত উ“ঢু থে না 
যদিও শেষ নবী হিসাবে আগমন করিয়াছেন কিন্তু নবীদের নিকট হইতে হখন 
অঙ্গীকার লওয়1 হইয়াছিল তখন আপনার নামই প্রথম উল্লেখ করা হয় । 
না পা রান পাক ঠিতা পাক তে 
০০১৩০ ১৭১ ৫৪ ৩৬ ৬৪৪৭০ | ৩০ 0১1১1 
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ইয়া রাছ,লাল্লাহ! আমার মাতা পিতা আপনার উপর কোরবান 
হউক, আল্লার দরবারে আপনার ফজীলতের এই শান যে কাফেরগণ 
জাহান্নামের মধ্যে পড়িয়াও আপনার তাবেদারীর আকাংখায় আফছোছ 
করিতে থাকিবে । 
শান ওতে পাজি তা পা শি তা শি তর তে পপি ৯৩ শা 
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চিনির ররর টি রি রারিরিনেন। 
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“আফ.ছোছ ! আমর। যদি আল্লাহ ও রাছ,লের তাবেদারী করিতাম” ৷ 
ইয়া রাছ,লাল্লাহ! আমার মাতা পিতা আপনার উপর কোরবান হউক, 
যদি মুছা (আঃ) কে এই মোজেজা! দান করিয়া ধাকেন যে পাথর হইতে 
মহর জারী করিয়াছেন তবে ইহা উহার চেয়ে আশ্চর্য নয় যে, অ-ল্লাহ 
পাক আপনার আগ্গ,ল হইতে পানি জারি করিয়াছেন। 

ইয়া রাছ,লাল্লাহ ! আমার মাতা পিতা আপনার উপর কোরবান 
হউক যদ্দি হযরত ছোলায়মান (আঃ) কে হাওয়। সকাল বেলাপ় একমাসের 
এবং বিকাল বেলায় একমাসের পথ অতিক্রম করাইয়। থাকেন তরে উহা! 
ইহার চেয়ে আশ্চাষে'র নয় যে আপনার বোরাক রাত্রি বেলায় সপ্ত আকাশ 
ছফর করাইয়া ভোর বেলায় আপনাকে মক্কাশরীফ পৌছাইয়৷ দিয়াছেন 
“ছাল্লাল্লাত আলাইকা ইয়া রাছলাহ”? । 

ইয়া রাছ,লাল্লাহ! আমার মাতা পিত। আপনার উপর কোরবান 
হউক যদি হযরত ঈছা (আঃ) কে আল্লাহ পাক এই মোজেজা দান করিয়? 
থাকেন যে তিনি মুদ্দাকে জিন্দা করিতে পারিতেন তবে ইহা উহার চেয়ে 
অধিক আশ্চয্য নয় যে, একটি বকরী যখন টুকর। টুকরা হইয়া তুন! হইয়া 
গিয়াছিল তখন উহা আপনাকে অন্থরোধ জানাইল যে হুজুর আমাকে 
খাইবেন না যেহেতু আমার মধ্যে বিষ মিলান আছে! 

ইয়া রাছ*লাল্লাই! আামার মাতা পিত! আপনার উপর কোরবান 
হট হযরত নূহ (আ:) আপন জাতির জন্য এই বলিয়া বদ দোয়া করেন 
যে “হে খোদা! জমীনের উপর একজন কাফেরকেও জিন্দা রাখিবেন না"? 
আর আপনি যদি আমাদের জন্য. বদ দে'য়া করিতেন তবে আমরা একজনও 
জীবিত থাকিতাম না অথচ কাফেরগণ আপনার পিঠ মোবারককে পদ' 
দলিত করিয়াছে যখন আপনি সেভদ! অবস্থায় ছিলেন অপনার পিঠের 
উপর উটের অশাতুড়ি উঠাইয়া দিয়াছিল এবং অহর্দের যুদ্ধে আপনার; 
চেহারা মোবারককে রক্তে রঞ্জিত. করিয়া দিয়াছিল আপনার দান্বান 


মোবারক শহীদ করিয়া দিয়াছিল অথচ তখন আপনি বদ দোয়ার পরিবর্তে 
এই বলিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, 

আল্লাছম্মাগফির লেকাওমী ফাইন্নাহুম লা- ইয়ালামুনা “ হেখোদা জাগি 
আমার গাতিকে ক্ষমা করিয়া দিন যেহেত্‌ তাহারা অংমাকে চিনেন! 0 
ইয়া বাডুলাললাহ! আমার মাতা পিতা আপনার উপর কোরবান হউন 
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শুধু মাত তেইশ বৎসরের নবুওতের জামানায় আপনার উপর কত লু 
লোক ঈমান অংনয়ন করিয়াছে এমন কি শুধু বিদায় হজ্জের তারিখেই 
আগাফাতেদ মঃদানে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার লোক হিল যাহার। হাজির 
হিলন। তাহাদের সংখা আল্লাহপাকই জানেন। আর হযরত নৃহ (আঃ) 
দীঘ্ঘ এক হাজার বৎসর পরিশ্রম করার পরও মাত্র স্বল্প সংখ্যক অর্থাৎ 
বিরাশী কি তিরাশী জন লোক ঠাহার উপর ঈমান আনয়ন করিয়াছিল। 

ইয়া রাষ্থুলাল্লাহ ! আমার মাতা পিতা আপনার উপর কোরবান হউক, 
আপনি যদি আপনার সম মর্ধাদার লোকের সহিত উঠাবসা করিতেন তৰে 
আমাদের সহিত কখনও উঠাবস! করিতেন ন! আর আপনি যদি আপনার 
সম পর্যায়ের মেয়েদিগকেই বিবাহ করিতেন তবে আমাদের কাহারও মহিত 
আপনার বিবাহ হইত না আর আপনি যদি আপন মর্যাদাসম্পন্ন লোকদের 
সহিত খান! থাইতেন তবে আমাদের কাহারও সহিত আপনার খানা খাওয়া 
হইতনা নিশ্চয় আপনি আমাদের সহিত বসিয়াছেন, আমাদের মেয়ে- 
দিগকে বিবাহ করিয়াছেন, আমাদিগকে নিজের সহিত খান! খাওয়াইয়াছেন, 
পশমের কাপড় পরিয়াছেন গাধার উপর ছওষার হইয়াছেন এবং নিজের 
পিছনে অন্থকে বসাইয়াছেন এবং খাওয়ার পর আপন আঙ্গলীসমুহকে 
চাটিয়। খাইয়াছেন, এই সব আপনি একমাত্র বিনয় এবং নশ্রতার থাতিরে 
করিয়াছেন। (ছাল্লাল্লাহু আলাইকা ইয়া রাছুলাল্লাহ্‌) 

ইয়া রাব্বে ছালে অ ছাল্লেম দায়েমান আবাদা! 
আলা হাবীবেক! খায়রিল খালকে কুল্লেহিম। 

; (5৮) নোজহাতুল বাছাতীন গ্রন্থে হজরত ইব্রাহীম খাওয়াছ হইতে 
বর্গিত আছে ঠিনি বলেন, এক সময় ছফরের হালতে আমার খুব পিপাসা 
হইয়াছিল। এমন কি পিপাসায় কাতর হইয়া আমি বেহুশ হইয়। পড়িয়! 
যাই। কোন এক ব্যক্তি আমার মুখে পানি ছড়াইয়। দিল, আমি চোখ 
খুলিয়া দেখিলাম । সে আমাকে পানি পান করাইয়। বলিল আমার সহিত 
চল। আমি তাহার সহিত সামান্য পথ চলিলাম পরই যুবক বলিল তুমি কি 
দেখিতেছ? আমি বলিলাম ইহাত মদীনায়ে মোনাওয়ারা । তিনি বলিলেন 
যাও হজরত রাছ,লে খোদা (ছঃ) এর খেদমতে আমার ছালাম পৌছাইর়া 
ধলিও যে আপনার ভাই খিজির আপনার খেদমতে ছালাম বলিতেছে। 

শায়েখ আবুল খায়ের আকতা। (32) বলেন আমি মদীনায়ে মোনাওয়ার! 
পৌঁছিয়া পাচদিন সেখানে অবস্থান করিয়াছিলাম, কিন্ত এ পাঁচদিন পর্য্যস্ত 
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পি 


আমি তেমন কোন মনের খোরাক পাইতেছিলাম না, অন্তর আছে পাঁচদিন 
যাবত আমি কিছুই খাইতে পাই নাই। তাই আমি কবর শরীফের নিকট 
গিয়া হুভুরে পাক (ছ:) এবং হজরত আবু বকর ও হজরত ওমরকে ছালাম 
আরজ করিয়া বলিলাম ইয়। রাছনলাল্লাহ আজ আমি আপনার মেহ্মান । 
তারপর সেখান হইতে একটু সরিয়৷ মিশ্বরের পিছনে আমি শুইয়া পড়িলাম 
ষপ্পে আমি হুজুরকে দেখিতে পাইল1ম যে ছজুযপের ডানদিকে হজরত ছিদ্দীবে 
আকবর বামদিকে ওমরে ফারুক ও লামনে হজরত আলী (রাঃ)। হজরত 
আলী (রাঃ) আমাকে . নাড়া দিয়া বলিলেন উঠ হুজুরে পাক তাশরীক 
আনিয়াছেন। আমি উঠিলাম ও প্রিয় নবীর ছুই চোখের মাঝখানে চুম্বন 
করিলাম। ছজুর আমাকে একট! রুটি দান করিলেন আমি উহার অধেক 
খাইলাম। জাগ্রত হইয়। দেখি বাকী অধধেক আমার হাতে রহিয়াছে। 
ফাজায়েলে হম্ব কিতাবেও এইরূপ অনেক ঘটন৷ ব্িত আছে । শায়খুল 
মাশায়েখ 'হঞ্জরত শাহ অলিউল্লাহ্‌ মোহান্দেছে দেহুলবী (রঃ) “হেরজে 
ছাষানী ফী মোবাশ, শেরা-তিন নবীয়িল আমীন” নামক পুস্তিকায় 
খাব অথবা মোকাশাফা নিজের অথব। নিজের পিতার হুজুরে পাক (ছঃ) 
এর জিয়ারত সম্পর্কে লিখিয়াছেন। সেখানে তিনি এই ঘটনাও উল্লেখ 
করিয়াছেন যে একদিন. আমার খুব বেশী ক্ষুধ। পাইয়াছিল। জান! নাই যে 
কয়দিনের ভূখা। ছিলাম,. আমি আল্লার দরবারে দোয়া! করিলাম তখন 
দেখিলাম যে, নবীয়ে করীম (ছঃ) এর রুহ মোবারক আছমান হইতে 
অবতরণ করিলেন। ,হুজুরের সহিত একট! রুটি ছিল। মনে হইল যেন 
সেই রুটি হুজুরকে আমাকে দেওয়ার জন্য নিদেশি হইয়াছে। অন্য এক স্থানে 
বর্ণনা করিতেছেন যে একদিন রাত্রি বেলায় অধমার কিছুই খাবার জুটে নাই। 
আমার বন্ধ_বর্গ হইতে জনৈক বন্ধু এক পেয়াল। ছধ পেশ করিলেন। আনি 
উহা! পান করিয়া শু ইয়া পড়িলাম স্বপ্নে হুজুরের জিয়ারত নছীব হইল হুজুর 
এরশাদ করিলেন ছুধ তোমার জন্য আমিই পাঠাইয়াছিলাম। অর্থাৎ সেই 
লোকটার আস্তরে ছুধ দেওয়ার খেয়াল আমার তরফ হইতে হইয়াছিল: । 
হজরত শাহ ছাহেব, মারও বলেন যে, আমার পিত! আমার নিকট 
বর্ণন! করিয়াছেন, তিনি নাকি একবার অসুস্থ হইয়া পড়েন, ব্বপ্ণে হুজুরের 
জিয়ারত লাভ হয়। হুজুর' এরশাদ করেন বেট! শরীর কেমন আছে, 
ভাহাকে হুজুর (2) আরোগ্য লাভের সুসংবাদ দান করেন এবং আপন 
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দাড়ি মোবারক হইতে ছুইটা পশম মোবারক দান করেন, তখনই আমি 
নুস্থ হইয়া যাই এবং জাগ্রত হইয়া এ ছুইটি পশম মোবারক আমার 
হাতের. মধ্যে দেখিতে পাই, হজরত শাহ ছাহেব বলেন এ ছুই পশম 
হইতে আব্বাজান একটা আমাকে দান করেন। 

শাহ ছাহেব অন্তত্র বয়ান করেন যে, আব্বাজান বলেন ছাত্র বয়সে 
একবার আমার খেয়াল হইয়াছিল যে, “ছওমে বেছাল”' অর্থাৎ রোজার 


পর রোজা রাখি, কিন্তু ইহাতে ওলামাদের মতভেদের কারণে কিছুট। 


সন্দিহান হইয়া পড়ি যে, উহ! করিব কিনা করিব। এমতাবস্থায় আমি! 


্বপ্মে দেখিতে পাই যে হুজুরে.পাক (ছঃ) আমাকে একটা রুটি দান করিলেন। 
হুজুরের সাথে হজরত আজু বকর, ওমর ও ওসমান (রাঃ) ছিলেন। 
হযরত ছিদ্দীকে আকবর বলিলেন “আল, মাদায়। মোশতারাকাতুম 
অর্থাৎ হাদিয়ার মধ্যে উপস্থিত সকলেরই হক রহিয়াছে। আমি যেই 
ঠাহার সম্ম.খে রাখিলাম, তিনি উহা! হইতে একটা টুকরা ভাঙ্গিয়া লইলেন। 
তারপর ওমর ফারুক বলিলেন “আল হাদায়া মোশতারদক্কাতুন,. আখমি 
রুটি তাহার সামনে র।খিলে তিনিও উহা হইতে একটা টুকর! ভাঙ্গিয়া 
লইলেন, অতঃপর হযরত ওসমান বলিলেন 'আল, হাদায়া মোশতারাকাতন 
আমি বলিলাম এইভাবে হাদিয়া ব্টন হইতে থাকিলে আমি ফক্ীরের জন্য 
আর কি বাকী থাকিবে, £হেরজে ছাসীন? গ্রন্থে বিচ্ছা এই পর্যন্তই খতম । 
শাহ ছাহেবের অন্য কিতাব আনফাছ,ল আরেফীনে' লিখিত ভাছে তিনি 
ধলেন আমি ঘুম হইতে জাগিয়া এই বিষয় চিন্তা করিলাম যে শায়- 
থাইনকে ত কটি দিলাম কিন্তু হজরত ওসমানকে কেন বাধ! দিলাম । 
আমার দেমাগে এই কথা আসিল যে আমার নক. শেবন্দী তরীকার নেছবত 
হজরত আবু বকর পধ্যস্ত মিলিত হয় আর আমার বংশের নেছবত হজরত 
ওমর পূর্বযন্ত পৌছে। কিন্তু হজরত ওসমানের সহিত আমার মারফত এব: 
খান্নান কোনটারই সম্পর্ক নাই । এইজন্য সেখানে বাধ! দিবার সাহস হয়। 
শাহ ছাহেব হেরজে ছামীন গ্রন্থে আর একটি ঘটনা বর্ণনা করেন যে 
আব্বাজান এরশাদ করেন, আমি একবার রমজান মাসে ছফর-করিতেছিলাম 
ভীষণ গরমের দিন ছিল বিধায় আমার খুব কষ্ট হইতেছিল এ অবস্থায় 


৷ মামার মিদ। াসিয়। যায় । আমি স্বপ্লে জুরে পাক (ছং) এর ভিয়ারত 


পপি 


। লাভ করি, হুজ.র আমাকে অপূর্ব পাবার দান করিলেন সার গধো চাউল ঘি। 
১০২১২৪৯৯৯- স্টি ! 
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মিষ্টি এবং জাফরান যথেষ্ট ছিল । আমি উহা 'পেট ভরিয়া খাইলাম তারপর 
হুজ,র আমাকে পানিও দিলেন; আমি উহা তৃপ্তি সহকারে পান করিলাম 
ইহাতে আমার ক্ষুধ! তৃষ্ণা নিবারণ হইয়া গেল, আমার যখন চোখ খুলিল 
তখন হাত হইতে জাফরানের খুশবু আসিতেছিল। 
এই সব ঘটনায় সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। আহলে ছুন্নত অল 
জাতের আকীদ। মোতাবেক আগওলিয়খদের কেরামত হক্ক বলিয়। অমার 
বিশ্বাস করি। পবিত্র কালামে পাকে বণিত আছে “হযরত মরিয়মের নিকট 
মেহ্রাবের মধ্যে যখম হযরত জাকারিয়া ধাইতেন তখন তাহার নিকট রিজিক 
পাইতেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিতেন মরিয়ম এই সব কোথা হইতে আসিল? 
তিনি বলিতেন ইহা! আমার প্রভুর তরফ হইতে আপিয়াছে। নিশ্চয় 
আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছ। অন্ুপোষুক্ত হওয়। সত্বেও রিজিক দান করেন। 
দৌররে মানছুরে বর্ধিত আছে অসময়ে তাহার নিকট থলিয়া। ভরা অনুর 
থাকিত এবং গরমের দিনে শীতকালীন ফল এবং শীতকালে গমরকালীন 
কল পাওয়! যাইত। | 
ইয়া রাব্ব ছাল্লে অ-ছাল্লেম দায়েমান আবাদা 
আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম । 
(৪৯) নোজহাতুল মাঁজালেছ গ্রন্থে একটি আজব কেচ্ছা বণিত আছে 
যে রাত এবঃ দিনের মধ্যে আপোসে এই নিয়া ঝগড়া হইল যে আমাদের 
মধ্যে কে ভাল ; দিন বলিল আমি শ্রেষ্ঠ কেননা আমার মধ্যে তিনটি ফরজ 


আদায় করা হয় আর তোমার মধ্যে ছুইটি ফরজ আর আমার মধ্যে জুমার 
দিন দোয়া কবুলিয়তের একটি বিশেষ সময় রহিয়াছে যাহাতে বান্দা যাহা 
চায় তাহাই পায়। এবং আমার মধ্যে রমজান মোবারকের রোজা রহিয়াছে। 


তোমার মধ্যে মানুষ মিদ্রিত এবং গাফেল থাকে আর আমার মধ্যে জাগ্রত 
এবং হুশিয়ার থাকে । আমার মধ্যে হরকত আছে আর হরকতের মধ্যেই 


বরকত। আমার মধ্যে সর্ধ উদ্দিত হয় যদদ্ধার। সমগ্র দুনিয়া আলোকিত 


হইয়া যায়। 
রাত বলিল তুমি যদি নিজের স্্ধের উপর গর্ব করিয়া থাফ তবে আমার 


সৃর্ধ হইল আল্লাহ ওয়ালাদের কলবঃ তা হাজ্জণ্ৰ পড়নেওয়ালা এবং আল্লার 
হেকমতের মধ্যে চিন্তা ফিকিরকারীদের অন্তর । তুমি সেই প্রেমিকদের 
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থাকে। মহান মে"রাজের মোকাবেলা তুমি কি করিয়া করিতে পার। 
আল্লাহ পাক হুজুর (ছঃ) কে ফরমাইতেছেন-- 

“আপনি রাত্রি বেলায় তাহাজ্জন্দ নামাজ পড়ন যাহা আপনাকে 
অতিরিক্ত দেওয়া হইয়াছে” । 


হে দিন! তুমি ইহার কি উত্তর দিতে পার ? আমার মধ্যে শবে কদর 
রহিয়াছে । একমাত্র আল্লাহই জানেন যে উহাতে কত বেশী বেশী নেয়ামত 
দান করা হয়। প্রতিদিন শেষ রাত্রে আল্লাহ পাক বান্দাদিগকে ভাকিয়া 
বলেন কে আছে আমার নিকট প্রার্থনাকারী আমি তাহার প্রার্থন৷ কবুল 
করিব এসং কে আছ তওবাঁকারী আম তাহার তওবা কবুল কাঁরব। 
তুমি কি জাননা যে আল্লাহ পাক ফরমাইয়াছেন “ই আইডহাল 
মোজ্জান্মেলো৷ কুখিল্লাইল। |” তুমি কি জাননা যে আল্লাহ পাক বলিয়াছেন 
ছোবহানাল্লাজী আছর।"''*" 


অর্থাৎ “পাক পবিত্র এ খোদা যিনি রাত্রি বেলায় আপন বান্দাকে 
মসজিদে হারাম হইতে মসঞ্জিদে আকছায় নিয় গেলেন' হুজুরের যাবতীয় 
মোজেজার মধ্যে মে'রাঁজের এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রহিয়াছে । 
কাজী এয়াজ বলেন হুজুরের ফাজায়েলের মধ্যে মেরাজের কারামত হইল 
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কেননা উহা বহু ফাজায়েলের সমস্তি আল্লাহ পাকের 
সহিত কথোপকথন ও গ্রিয়ারত, আশ্দিয়ায়ে কেরামের ইমামত, ছিদরাতুল 


বিজ গমন, আল্লাহ পাকের বড় বড় নিদর্শন সমূহের পরিদর্শন 
হুজুরের উচ্চ মর্ধাদাসমূহের ঘটনাবলী “কাছীদায়ে বোরদার” লিখক সংক্ষিপ্ত 
ভাবে লিখিয়াছেন এবং উহাকে হজরত থানবী (রঃ) নশরুত্তির গ্রন্থে তরজমা 
সহ উল্লেখ করিয়াছেন । রা হইতে এখানে বর্ণনা করা যাইতেছে__ 
শা, ৫টি ছিতা শাল ৪ শা জছপাতা 
রি 
£ ঠ ৯পান পাতি [ 
১08) ও পে ১1 ৩431 রর 
রর রড 
শিল  ঠলা পা ॥ বি ? 1 ৪, ও পে 
এ) ) ০ ড1 51 0১ ০৭ 9 
পরী, জপ শন & ৪ ৬পা তার্ত 8 
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হারাম পধ্যন্ত রাত্রি বেলায় ছফর করিয়াছেন, অথচ ছুই হারামের ছুরপ্ৰ 


চল্লিশ দিনের রাস্তা ) যেমন পূর্ণ চন্দ্র অন্ধকার ভেদ করিয়া দীপ্তির সহিত 
চলে। 


যেখান পর্যন্ত না কেহ পৌছিবার ইচ্ছা করিয়াছে। 
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অর্থঃ (১) আপনি মকা শরীফের হারাম হইতে মসজিদে আকছার 


(২) আপনি উন্নতির এমন চর শিখরে পৌছিয়৷ রাত্রি কাটাইয়াছেন 


৮৯১১১১১১১১১ ১১১00000000 0১০১১ 00 এ 
/ 8১0 


(৩) বায়তুল মোকাদ্দাছে আপনাকে স্মস্ত আহ্িয়ায়ে কেরাম ইমাম 
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যানাইয়াছেন যেমন মাথছুম খাদেমগণের ইমাম হইয়া থাকে। 
(8) আপনি সাত তবক আকাশ ভেদ করিয়া যাইতেছিলেন ফেরেশ- 


তাদের.এমন এক বাহিনীর সহিত যাহাদের ঝাণ্ডাবাহী সর্দর আপনি 
নিজেই ছিলেন। 
(8) আপনি মর্ধাদার উচ্চ সুরে ক্রমাগত যাইতেছিলেন এমন কি 
তখন নৈকট্য ও উচ্চ সীমার আর সীমা বাকী রহিল ন।। 
€৬) উচ্চ মর্ধাদায় পৌছার অদ্বিতীয় ভাবে যখন আপনাকে আহ্বান 
করা হইল তখন আপনি যে কোন উচ্চ মর্ধাদা সম্পন্ন মাখলুক্ককে নীও 
করিয়া দিলেন। 
€৭)' আপনাকে এই জন্যই ডাকা হইয়াছিল তবে যেন আপনি পর্দ।র 
অন্তরালে রহস্তাবৃত থাকিয়া মিলনের দ্বারা সৌভাগ্যবান হইতে পারেন । 
2). ঠা ৪55 5৮ পণা ১ 
(5৮৮০ 1 0৪৭1 385 (51 ৪1914) ৪ 
০০ই 1 051 এ ০০15 511 
০৬০ 5 ১) | ১:১০ 01 


মেরাজের ঘটনার উপর বক্তব্য আমরা এখানেই শেষ করিলাম 
এ জাতের উপর দরূদ পাঠ করিয়া যিনি সমস্ত নেক বান্দাদের সর্দার এবং 


যত দিন আছমান ও জমীন কায়েম থাকিবে তত দিন তাহার নিধাচিত 
আ ল ও আছহাবের উপর ছ1লাম দরূদ বধিত হউক। 
ইয়া রাব্বে ছাল্লে অ-ছাল্লেম দায়েমান আবাদা 


আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লোইম। 

(৫০) এই ফাজায়েলের কিতাব সমূহ লিখিবার জমানায় এই অধম 
[হ্বয়ং অথব। কোন কোন সময় অন্ত বন্ধুদের কিছু কিছু স্বপ্ এবং সুসংবাদ 
'হাছেল হইয়াছে, এই ফাজায়েলে দরূদ বই লিখিকার সময় এক রাত্রে 
আমাকে ত্বপ্ধের মধ্যে আদেশ করা হইল যে এই বইয়ের মধ্যে অবশ্যই 
“কাছীদ! অর্থাৎ প্রশংসা সম্বলিত কবিত! লিখিও। কিন্তু কোন, কাছীদ। 
লিখিব তাহা বলা হয় নাই। তবে এই অধমের দেমাগে স্বপ্ধের মধ্যে 
অথবা ছুই ম্বপ্সের মধ্য ভাগে জাগ্রত অবস্থায় এ ধারণা আসিল যে ইশারা 
এ কাছীদার দিকে যাহা হযরত মাওলানা জামী (রাঃ) ইউছুফ জোলায়খা 
নামক গ্রন্থের শুরুতে লিখিয়াছিলেন। এই অধমের বয়স যখন দশ এগার 


১ ফাজায়েলে দরাদ বি 
38০০3 নিিটি11.415124.55 8 তিতির 
বৎসর তখন গঙ্গ*হ নামক গ্রামে আমার পিতার নিকট এ কিতাব খানি 
পড়িয়াছিলাম, তখন আববাজান হজরত আলী সম্পর্কে মুখে মুখে আমাকে 


বেচ্ছা শুনাইয়াছিলেন। সেই কেচ্ছার কারণেই স্বপ্রের পর আমার খেয়াল 
তাহার কাছীদার দিকে ঝু*কিয় যায়। কেচ্ছা হইল এই যে-_ 


হযরত জামী এই কাছীদ! লেখার পর একবার হজ্ছে রওয়ানা হইয়া! 
গিয়াছিলেন। তাহার ইচ্ছা ছিল মদীনায়ে মোনাওয়ারা পেছিয়া হুভুরের। 
দরবারে এই কাছীদা পাঠ করিবে। হজ্জ আদায় করার পর তিনি যখন! 
মদীনা শরীফ জিয়ারতের এরাদা করিলেন তখন মক! শরীফের আমীর | 
ছুজুরে আকরাম ছছঃ) এর জিয়ারত লাভ করিলেন। হুজুর তাহাকে | 
এরশাদ করিতেছেন যে, জামীকে মদীনায় আসিতে নিশেধ কর। মকার, 
আমীর তাহাকে নিষেধ করিয়া দিল কিন্ত তাহার মধ্যে শওক ও মহববতের 
জযবা এত প্রবল ছিল যে তিনি গোপনে মদীনা রওয়।ন! হইয়া গেলেন। 
আমীরে মক দ্বিতীয়বার শ্বপ্জে দেখিলেন যে হুজুর এরশাদ করিতেছেন 
সে আসিতেছে তাহাকে আসিতে দিওনা । আমীরে মকা তাহার পিছনে! 
লোকজন দৌড়াইল এবং তাহাকে ধরিয়া আনিল ও জোর পুবক ঠাহাকে | 
জেলখানায় বন্দী করিয়া দিল। ঈহার পর আমীরে মক তৃতীয়বার হুজুরকে | 
স্বপ্নে দেখিল। হুজুর এরশাদ করিতেছেন জামী কোন অপরাধী নয় সে কিছু | 
কবিতা লিখিযাছে তাহার ইচ্। ছিল যে এগুলি আমার রওজার পাশে । 
আসিয়া পাঠ করিবে। যদি সে ইহা করে তবে কবর হইতে মোছফাহার । 
জন্য আমার হাত বাহির হছবে যদ্দারা ফেতনা হওয়ার সম্ভাবনা আছে? | 
ইহার পর আমীর তাহাকে জেল হইতে বাহির করিয়া বহুত ইজ্জত ও | 
সম্মান প্রদশ ন.করিলেন। এই কেচ্ছা! আমার শুনা এবং স্মরণ থাকার মধ্যে | 
কোন সন্দেহ নাই। তবে বর্তমানে আমার দৃষ্টি শক্তির হর্বলতা আর | 
অনস্ুচ্থতার জন্য কোন কিতাব দেখিয়া হাওয়াল৷ দিবার সামর্থ নাই। হ"! 
পাঠকদের মধ্যে যদি কেহ কোন কিতাবে এই ঘটন! পাইয়া থাকেন তবে: 


আমার জীবিতাবস্থায় মামাকে নিশ্চয় ানাইবেন আর আমার মৃত্যুর প্‌ 
হইলে কিতাবের টিকায় লিখিয়া দিবেন । ৃ 


এই কিচছার কারণেই এই অথনের খেয়াল সেই কাহীদার দিক, 
যাইতেছে । এই ঘটন! কিছুটা অসম্তবও নয়। কেননা অন্ত একটি ১" 
শহর রহিয়াছে যে বিখ্যাত ছুফী হজরত শায়েখ অহমদ রেফায়ী (রঃ) 1) 


০ বা 


-৯০৯৪ সত 


119 


118 ফাজায়েলে দরদ ১৯ বাজায়েলে দরদ ৯১৯ 
৫৫৫ হিজরীতে হুজুরে পাকের জিয়ারতের জন্য হাজির হন কবর শরীফের 1) ১৯7০) 15421), 

নিকট দশ্ড়াইয়া ছুইটা বয়াত পড়িয়াছিলেন তখন কবর শরীফ হইতে হাত ৰ |) 09) ঢা ০০ ৩৬ 

মোবারক বাহির হইয়া আসে যাহাকে তিনি চুম্বন করেন ফাজায়েলে হস্তে | ৬0515) ৬৪ 0০ 02 ৩ 


এই ঘটন। বিস্তারিত বদিত আছে। রওজায়ে পাক হইতে ছালামের উত্তর 
আসার আরও অনেক ঘটন৷ বণিত আছে। 

_ কোন কোন বন্ধুবর্গের অভিমত আমার খাবের তা'বীর হইল 
“কাহীদায়ে বোরদাহ. ৮” তাই সেখান হইতেও কিছুটা অংশ লিখিত 
হইয়াছে। আবার কাহারও কাহারও মতে উহার অর্থ হইল দেওবন্দ 
মাগ্াসার প্রতিষ্ঠাতা হযরত কাছেম নানাতবী (রঃ) এর কাছীদা সমূহের 


৬ ৮ 2 (9) কি ৪ ))15105 
৯১1 5) 205 8505 8985 5) 0৫৯ 
১৪ 9৯ 59 ৩৯1 2 005 1 ৮1১) 
১ (১০ ৬০৮০ )১ 23 2 ৬ ):৯৯] 


মধ্য হইতে কোন এক কাছীদা। এইজন্য মাওলানা জামীর কাছীদার পর | 1) ১6১0১ 10) ০ ৪৪৪ 
হযরত কাছেম নানাতবীর ক কিছুটা অংশও লিপিবদ্ধ করিয়! ) 14১, চিনা 
এই কিতাবকে সমাপ্ত করি। 4১011 582) 22 (5 | | ০৫ ঃ 

(৯ 53 (2)১ )৪ ৪74 1 


মাওলানা জামীর ক্াছীদা ফারছি ভাষায় লিখিত, এবং আমাদের 
মাঞ্জাসার নাজেম মাওলানা আছআদ উল্লাহ ছাহেবের ফারছি ভাষায় বিশেষ 
দক্ষতা ছাড়াও কবিতা লেখার মধ্যেও তাহার যথেষ্ট বুৎপত্তি রহিয়াছে । | 6 অ্ 5800152০৯01 19) 
তদুপরি ভিনি হাকীমুল উম্মত' হযরত থানবী (রঃ) এর খলীফাও ৰটে, ] হাতা? রান 
যদদ্বারা এশ.কে নববীর জয-বায়ও তিনি ভরপুর । আমি মাওলানার নিকট | ০, তি টি 
দরখাস্ত করিয়াছিলাম যেন সেই কাছীদার তিনি উদতে তরজম। করিয়া 
দেন। তিনি উহা! কবুল করেন! তাই কাছীদার পরে উহার তরজমাও 
করিয়া দেওয়া হইল। তারপর কাছীদায়ে এাছেমী হইতে কিছু লিখিত ূ 
হইল। ৃ 4315) 1338 40৯01) 513৯ 


(৯ 1) ৮5৬১)? শি ৮০৯ 55095 


রঙ ₹2-৬*৮) শত প্রীতি উ) ১1875 ৪ 52৯ 
(2১৫১4 ৪55] | ১)$ 25৪ এ 
(8375 801025 £১০০ ১০৪০০ 


সাছনবীয়ে - ওল্ানা জ্ঞামী (রঃ) | ₹০৮৫ 152০৫ ৩৮ ৮৪93 9 ৫ 
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ফাজায়েলে দরূদ ১২১ 
৬০৮৬০ ১১৮৫ ৬০75 088৮ * ভক্হী9৬ ৬৬ ৬েতো ৬৯৭ 
অনুবাদ 


(১) ইয়া ব্লাছলাল্লাহ! আপনার বিচেছদে সমস্ত সুষ্ট জগতের 


প্রতিটি ধুলিকণা মর্মাহত, হে আল্লার পেয়ার। নবী ! মেহেরবাণী পক 
আপনি একটু দয়া ও রহমের দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন। 

(২) আপনি নিঃসন্দেহে সার বিশ্ব ভুবনের জন্য রহমত স্বরূপ কাজেই 
আমাদের মত ছুভণগ! হইতে আপনি কি করিয়া গাফেল থাকিতে পারেন। 

(৩) হে অপ ব্রদ্দর লালা ফুল! আপন সৌন্দর্য ও সৌরভের 
দ্বার সারা জাহানকে সন্ভীবিত করিয়া তুলুন, এবং ঘুমন্ত নারগিছ ফুলের 
মত জাগ্রত হইয়া সারা বিশ্ববাসীকে উদ্ভাসিত করুন। 

(৪) আপন চেহারা মোবারককে ইয়ামনী চাদরের পর্দ। হইতে বাহির 
করিয়! দিন ' কেননা আপন: নূরানী চেহারা নবজীবনের প্রাতঃকাল স্বরূপ | 


(৫) আমাদের চিন্তাযুক্ত রাত্রি সমূহকে আপনি দিন বানাইয়া! দিন 
এবং আপনার বিশ্ব সুন্দর চেহারার ঝলকে আমাদের দিনকে কামিয়াব 
করিয়া দিন। 

(৬) পুত পবিত্র শরীর মোবারকে অভ্যাস ষোতাবেক আম্বর বুক্ত 
পোশাক পরিধান করুন এবং শির মোবারকে কর্প-রসম শুভ্র পাগড়ী বাধুন ৷ 

(৭) মেশ.কে আম্বরের খুশবু বিচছুরিত চুলের ঝুপ.টিকে শির মোবারকে 
লটকাইয়। দিন, যেন. উহার ছায়া! আপনার বরকত ওয়াল পায়ে পতিত হয়। 

(৮) তায়েফের বিখ্যাত চামড়ার দ্বার! তৈরী পাছুকা পরিধান করুন 
এবং আমাদের জানের রাশিদ্ার। উহার ফিতা তৈরী করুন। 

(৯) সমগ্র বিশ্ব ভুবন আপন ক্ষ ও দিলকে আপনার পথের বিছানা 
বানাইয়। রাখিয়াছে, এবং পরশের মত আপনার কদমবুচির গৌরব হাছেল 
করিতে চায় ।. 

(১০) সবুজ গুম্থজের হুজরা, শরীফ হইতে মসজিদের বারান্দায় তাশ- 
রীফ আনুন, আপনার পথের ধ.লা চুম্বনকাহীদের মাথার উপর কদম রাখুত : 

-(১১) হব্ল ও অসহায়দের সাহাধ্য করুন আর খণাটি প্রেমিকদের 
অন্তরে সান্ত্বনা দান করুন । 

(১২) যদিও আমর। আপাদ মস্তক গোনাহের সাগরে ডুবিয়া আছি তবু 
আপনার মোবারক রাস্তায় পিপাসিত অবস্থায় শু ঠেঁ?টে পড়িন্। আছি। 

(১৩) আপনি রহমতের বাদল স্বরূপ, কাজেই পিপাসিত ও তুষ্কাতুর" 
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দের প্রতি মেহেরবাণীর দৃষ্টি করা আপনার সঞ্চয় । 

(১৪) আমাদের জন্য কতই না উত্তম হইত যদি আমরা ধুলায় ধুসরিত 
হইয়! আপনার খেদমতে পৌছিতাম, এবং আপনার গলির মাটি দ্বারা চোখে 
সুরমা লাগাইতাম । 

৯ ০১ 
দি 3 8) ৪০ ১৮৬ 0১) )৭ ৮50০ 

(১৪) মসজিদে নববীতে ছুই রাকাত শোকরানা নামাজ আদায় করিতাম 
রওজায়ে পাকের স্বলন্ত প্রদীপের জন্য নিজের ব্যথিত অন্তরকে পতঙ্গ 
বানাইতাম। 

(১৬) রওজায়ে আতহার ও গুন্বজে খাজরাত (সবুজ গুজের চারিপাশে 
এইভাবে পাগলের মত চক্র দিতাম যেন অন্তর আপনার প্রেম ও মহববতের 


জখমে টুকরা টক.রা হইয়1 যাইত। 

(১৭) আপনার পবিত্র রওজার আস্তানায় বিনিদ্র চক্ষুর মেঘ হইতে 
অশ্র-বারী বর্ষণ করিতাম। 

(১৮) কখনও মসজিদে নববীতে ঝাড়, দান কিয়! ধুলাবালি পরিষার 
করিবার গ্রে অন করিতাম। আবার কথনও সেখানের আবর্জনা দূর 


করার সৌভাগ্য অন করিতাম। 

(১৯) যদিও ধ.লিবালি চক্ষু জন্য ক্ষতিকর তবুও উহা দ্বারা আমি চক্ষুর 
পুতুলের জন্য জ্যোঃতির উপায় করিতাম আর যদি আবর্জনা দ্বারা জখমের 
ক্ষতি হয় তবু উহা দ্বারা আঁমি দিলের জখমের জন পি বাধিতাম। 

(২০) আপনার মিম্বারের নিকট যাইতাম এবং উহার পায়ার তলে 
আপনার প্রেমিক সুলভ হলদে রং এর চেহারাকে ঘবিয়া সোনালী বানাইতাঃ 
(২,) আপনার মোছল্লা এবং মেহরাব শরীফে নামাজ পড়িয়! পড়িয়া 

[নের আরজু পুর্ণ করিতাম ও প্রকৃত উদ্দেশ্টে কৃতকাধ্য হইতাম এবং 
1 মোছললার যেই পবিভ্র স্থান আপনার কদম মোবারক স্পর্শ করিত উহাকে 
[আবেগের রক্তিম অশ্র, দ্বার1 ধৃইয়া ফেলিতাম । 

(১১) আপনার মসজিদের প্রতিটি খুটির সামনে আদবের সহিত দায় 
মান হইত!ম এনং ছি্লীকীনদের মধ্যাদায় পৌছিবান জন্য প্রার্থনা করিতাম। 

(২৩) আপনার হদয় গ্রাহী আবেগ সমূহের জথম এবং প্রাণষ্পরশ্য 

,আকাংখা সমহের ক্ষতসমূৃহের ছারা গতীব আনন্দের সহিত প্রতিটি ফানুসকে 


£ 
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আলোকিত করিতাম। 

(২৪) বর্তমানে যদিও আমার নশ্বর দেহ সেই সমুজ্ঘল পবিত্র হার।ম 
ও হুজুরের আরামগাহে নাই তবুও আল্লাহ পাকের লাখ লাখ শোকর আমার 
রুহ সেখানেই রহিয়াছে । 

(২৫ আমি আপন অহঙ্কারী নক.ছে আম্মারার ধেশকায় ভীষণ দুধল 
হইয়া পড়িয়াছি। এমন অসহায় ও ছুর্বলের গ্রতি করুণার দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন। 

(২৩) যদি আপনার করুণার দৃষ্টি আমার সাহায্যকারী না হয় তবে 
আমার অঙ্গ প্রতঙ্গ বেকার ও অবশ হইয়া পড়িবে । কাজেই আমার দ্বারা 
আর কোন কাজ সম্পাদন হইবে না । 

(২৭) আমাদের বদ বখ.তি আমাদিগকে সরল পথ ও আলার রাস্তা 
হইতে বিপথগাত্ী করিতেছে। আল্লারওয়াস্তে আমাদের জন্য খোদাওন্দ 
পাকের দরবারে প্রার্থনা করুন । 

(২৮) আপনি এই দোয়া করুন আল্লাহ পাক ফেন প্রথমতঃ আমাদিগকে 
পাকা পোক্ত একীন এবং দৃঢ় বিশ্বাসের আজীমুশ শান জীবন দান করেন 
এবং অতঃপর শরীয়তের আহকামের উপর মজবুত রাখেন। 

(২৯) যখন কেয়ামতের ভীষণ দৃশ্য আমাদের সামনে উপস্থিত হইবে 
তখন রোজহাশরের মালিক রহঙানুর রাহীম যেন আমাদিগকে দোজথ হইতে 
বশচাইয়া আমাদের ইজজত রক্ষা করেন। 

(৩০) এবং আমাদের গোমরাহী সত্থেও যেন আপনাকে আমাদের 
জন্য শাফায়াত করিবার অনুমতি দান করেন। কেনন! তাহার অনুমণ্তি 
ব্যতীত কেহ সুপারিশ করিতে পারিবেন । 

(৩১) আমাদের পাপের দরুন অবনত মস্তকে নফ-ছ্বী বলিয়া নয় বরং 
ইয়া রাবেব উন্মভী বলিয়া হাশর ময়দানে তাশরীফ আনিবেন। 

(৩২) আপনার সুব্যবস্থার ফলে এবং অন্যান্য নেক বন্দাদের উছিলায় 
গরীব জামীর যাবতীয় কাজ ধেন সমাধ। হইয়া যায় । 

289 ১৬০1] 9)1১ 541১৯১০ 
০814 ১৫৪৪৯) 0558) 5 ) 0 
“আসি শুনিয়াছি যে আশা ও ভয়ের সেই মহাসংকটের দিনে ষেহেরবান 
খোদ। নেক বান্দাদের উদিগার গোনাহগারদিগকে মাফ কথা দিবেন? 
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শেষ হইয়া গেল। ইহার পর হজরত কাছেম নানাতবী (রঃ) এর কাহীদার 
কিয়দাংশ যাহা এশ.ক ও মহববতে নবীর দ্বারা ভরপুর উহ। লেখা যাইতেছে 
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এই কিতাব যেমন প্রথমেই লেখা হইয়াছে, রমজানের পঁচিশ তারিখ 
শুরু কর! হইয়াছিল। কিন্তু মোবারক মাসের বিভিন্ন ব্যস্ততার দরুন এ 
সময় বিছিল্লাহ এবং কয়েক লাইন ব্যতীত আর লিখিবার সুযোগ হয় 
নাই। তারপরেও মেহমানদের ভিড় এবং মাদ্রাসায় সালের প্রথম দিকের 
বিভিন্ন ঝামেলার জন্য খুব কমই পাওয়া যাইত। তবুও কমবেশী 
লেখার কাজ চলিতেছিল। হঠাৎ গত জুমার দিন আমার প্রিয়তম মোহ- 
তারাম মাওলানা আলহাম্ব মোহাম্মদ ইউছুফ ছাহেবের যিনি তাবলীগী 
জমাতের আরীর ছিলেন এস্ভতেকাল করিয়া যান। ঠাহার এন্তেকালে এই 
ধারণা জন্সিল যে যদি এই অধমও এইভাবে বসিয়া বিয়া চলিয়া যাই তবে 
এই পর্ধ্যন্ত যাহা লেখা হইয়াছে উহাও ধব স হইয়া যাইবে, তাই যতটুকু 
লেখ। হইয়াছে উহার উপরই ইতি টানিয়। অদা ছয়ই হিলহম্ব জুমার দিন 
সকাল বেলা এই বেছালাকে সমাপ্ত করিতেছি। আল্লাহ পাক আপন 
মেহেররবানীর দারা স্বীয় মাহবুবের তোফায়েলে ইহার মধ্যে যাহা কিছু 
ভুল ত্রুটি হইয়াছে উহাকে ক্ষমা করিয়া দিন। 

মোঃ জাকারিয়া উিয়া আনহু কান্দলবী 
মুকীমে মাদ্রাসায়ে মাজাহেরুল উলুম ছাহারানপুর 


ফাজায়েলে হঞ্থ চে 


ঠত রা ৪ রা লা তাস ৯লন যু সঃ (2%: 
রর ০0:8৬ :12:.511 ৮ হু 


দিলী ও কাকরাইলের সুকব্নিঘানে কেরামেব্ এজাজতে লিখিত 


বাগয়েলে হু 


বা 
হজের ফজীলত 
মূল লিখক £ 


শায়খুল হাদীছ হত মাওলানা হাফেজ 
মোহ্াম্বদ জাকাপ্রিষ্তা ভাভাক্তানপুরী সাহেবু 
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মচাগ 


বায়তুল্লাহ শরীক কে প্রথম নিম্নাণ করেন 
হারাম শরীফে চাচা ভাতিজার কেচ্ছ। 


হনব করার শাঞ্ছি 


তের ভগ কই ওপর ধেদাৰলঙ্বনের বণনা 
72 হাীকত 


2জন অঃ গাজনতিক হেকমাত 


আত য়? 
পলঃ এ: কিউ আদনসদু 


থে চষ স্বানে দোয়া কণুল হয় 


তব শুনা 


সঙ্গীন! যে আনাঞ্খার। হম্বের আগে যাইবে না পরে 


গরঙ্সাতে সক জিয়ারত কর্রিবার আদব 

শবী প্রেমের বিভিন্ন কাহিনী 

কবর শরীফের সাথে বে-আর্দবী করার পরিণাম 
কত (2১) তক জু দেখা তাখসধ 

মদীনায়ে তাইয়্যেবার ফজীলত 

মসজিদে নববীতে ছতুনের বয়ান 

বিদায় হজ 

আলল্লাহ.ওয়ালাদের কয়েকটি ঘটনা 


৯২চ৮' 
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বিষয় 


মছায়েলেহুহ্া 

হজ্বের শত্সমূহ 

হন্ছের ফরজ ও ওয়াজেবসমূহ 

হজ্বের মাসসমূহ ও এহরামের স্থান 
এহরাম বাধার নিয়ম 

মোহরেম বাক্তির জন্য নিষিদ্ধ কার্ধ।বলী 
যখন মক শরীফ পৌছিবে 

মক্কায় না গিয়। আরাফ;তের দিকে রওয়ানা 
সী পুরুষের হু কার্ষে পার্থক্য ্‌ 
কেরান হস্ত 
হচ্ছে তামা 


হাজীদের শ্রনা নিষিস করা বল 
লিন। গহরায়ে মীকাত তিন 
বদলী না নায়েবী হস্ত 


তালবীয়াহ 
তাওয়াফের শিয়ত 
প্রথম ভাওয়াফের দোয়া 
দ্বিতীয় তাওয়াফের দোয়া 
ত.তীয় তাওয়াফের দোয়া 
চতুর্থ তাওয়াফের দোয়া 
গন ভাঞ্য়াফেন দোষ 
ষ্ঠ তাগুয়াফের দোয়! 
স্চম তাওয়াফের দোয়া 


[|মকীসে মুলতাজেমের দো। 


সডামে ইত্রাহীমের দোয়া 


ননী করীম (ছঃ)-এর কবর শরীফ জিয়ারতের দরূদ ও সালাম 


কনের জক্ুপ্রী দোষ্রাসমুহু 


পপ পপ সপ পপ সা 
তা 
২ 
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৩৮০1১৯৩৪ 


ক ভপঠজ্র ঠ ক কি শা «চিপ খেতি & ৮০লঠিলা ঠিঠিপাঞতা 


তি ঠ টা 5 হি (১ রি 201 ০ ৮ নি র্ দৃবু- 


(শায়খুল হাদীছ হঞ্রত মাওলানা হাফেন্্র ঘোহাম্মদ জাকারিয়। ছাহেব 
বলিতেছেন ) 
বাদ হামদ ও নাত, এই অধমের হাতের লেখা তাবলীগী নেছাবের 
ইতিপূর্বে আরও কয়েকটা কিতাব প্রকাশিত হইরাছে, আল্লাহ, পাকের 
অশেষ মেহেরবাণীতে বন্ধ,বাদ্ধবদের চিঠিপত্রের মংধ/মে বুঝা যায় যে, সেই 
কিতাবগুলি দ্বারা লোকজন এত বেশী উপকৃত হইয়াছেন যে উহ! শুনিলে 
বাস্তবিকই বাক হইতে হয়। অথ5 অ.মার অযোগাতা৷ ও বেআঞ্ল হওয়ার 
দরুন অতটুকু উপকারে আসিবে বলিয়া ধারণ:ও ছিল না। কেননা যে নিজে 
আমল করেনা তাহার কথায় এবং লেখায় লোকের আমলও বহুত কমই 
হইয়া থাকে । তবে চাচাজান হযরত মাওলানা ইপিয়াছ (রঃ)-এর রুহানী 
ফয়েজের বরকতেই এত বেশী উপকার হয় বশিয়া আমার বিশ্বাস। চাচা- 
জানের এন.তেকালের পর্ন আজ প্রায় চার বৎসর অন্য কোন কিতার লেখার 
কাজ বন্ধ করিয়া! দিয়াছিলাম, অথচ তিন্নি জীবনের শেষ দিনগুলোতে 
আমাকে ছুইটা বই লেখার জন্য খুব বেশী বেশী তাকীদ করিতেন। 
প্রথমতঃ তেজারত এবং হালাল উপাজন সম্পর্কে একটা বই, দ্বিতীয়তঃ 
আল্ল!র রাস্তায় খরচ করা সম্পর্কে আর একটা বই। প্রথম বইয়ের একটি 
সংক্ষিপ্ত নক,শ! খুব তাড়াতাড়ি লিখিয়া চাঢাজানের খেদমতে পেশ করি, 
কিন্তু খুব বেশী অন্ুস্থ থাকার দরুন তিনি উহ! দেখিপা! যাইবার ন্থুযোগও 
পান নাই। দ্বিতীয় বইটা লিখিবার এত বেশী তারীদ ছিল যে, একদিন 
নামাজ একেবারে তৈয়ার ছিল, অন্য এক ব্যক্তি ইমাম ছিলঃ তাকবীরও 
হইয়া গিয়াছিল। এ সময় তিনি কাতার হতে মুখ ধাহির করিয়া 
এরশাদ করিলেন যে, দেখ এ বইটা লিখিতে যেন ভুল না হয়। তবুও 
কিন্তু নিজের আবাগ্যতা এখং ছনিযার বিভিন্ন ঝামেলার দরুন বই ছুইখানি 
1 লেখা সম্ভব হয় লাই। 


১৯ "ফাজায়েলে হজ্ব 


১৩১ 


আমার চাচাত ভাই প্রিয়তম মাওলানা ইউছুফ চাঁচাজানের মতই 
তাহার ঈমানী আন্দোলনের যথোপযুক্ত উত্তরাধিকারী নিযুক্ত হন এবং ছুই 
বসর যাবত হেজাজের পবিত্র ভূমিতে এ আন্দোলনকে অগ্রাধিকার ] 
দেওয়ার বিষয় চিন্তা করিতেছিলনে। স্বয়ং চাঁচাজানও এ উদ্দেশ্যকে 
সামনে রাখিয়া ছুঈবার হেজাজ তাশরীফ নিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে 
আরবরাই এ মহাপুরুষদের বংশধর যাহারা সারা দুনিয়ায়, ইছলাম 


[বিস্তার করিয়াছিলেন। বর্তমানেও যদি তাহার পুর্ব পুরুষদের পথ 


অবলম্বন করিয়া আবার ময়দানে অবতীর্ণ হন তবে এখনও ভাহারা আবার 
সার! বিশ্বে ইছলামকে চম.ক্াইতে সক্ষম হইবেন। তহপরি হাজার হাজার 
লোক প্রতি বৎসর হন্ব করিবার জ্। মকা শরীক গমন করেন, তাহারা 
হত্বের ফাজায়েল, বরকত এবং আদবসমূহ সম্পর্কে অজান। হওয়ীর 
দরুন যেই হীনি জবা এবং বরকত নিয় ফিরিয়া আসিবার ছিলেন উহা! 
ন নিয়। প্রায় খালী হাতেই ফিরিয়া আসেন। 
এইসব কারণে প্রাণাধিক ইউছুফ আজ হই বৎসর যাবত আঙাকে 
বারংবার তাকীদ করিতেছেন যেন হন্ব এবং জেয়ারত সম্পকিত হাদীছ 
গ্রহ করিয়া উম্মতের সামনে একটা কিতাব পেশ করি। ইহাতে 


হাদীছের রবর্কতে হঙ্ছের শান মোতাবেক উৎসাহ উদ্দীপন। নিয়! লোকে 
হজ্বামন করিবে ও যেই ,জজবা নিয়া ফেরত আসা উচিত ইহা। নিয়াই 


,তাহরা ফেরত আসিবে । তছুপরি নিজেরা. যেই প্রবল আগ্রহ ও উৎসাহ 
নিয়। গমন করিবে সেখানকার অধিবাসীদের অন্তরেও সেই উদ্দেশ্যকে 
বাস্তবায়িত করিবার জন্য দরখাস্ত করিবে। ছৃভগ্যের বিষয় প্রিয় 
মাওলানার তরফ হইতে ছুই বৎসর যাবত শুধু তাকীদ হইতেছে, আর 
আমার তরফ থেকে শুধু ওরাদার চেয়ে আগে অগ্রসর হইবার কোন কধোগ 
হইতেছিলনা । 

কিন্তু আলাহ, পাক যদি কোন কাজ কাহারও দ্বারা করাইবার ইচ্ছা 
করেন তবে, উহার জন্য গায়েব হইতে আছবাবেরও ব্যবস্থা হইয়া যায়। 
চাচাজানের এন.তেকালের পর হইতে প্রতি বংপর রমজানের মোবারুক 
মাস নিজামুদীনেই কাটাইবার সৌভাগা হইয়া থাকে) ২৯ শে শাবান 
সেখানে পৌহি রা শাওয়।ল সেখান থেকে ফেরত আসা হয় । বিদ্ধ এই | 


স্্পপপস 
পে, 


বৎসর কোন নঅনিবা কারণ বশত: ঈদের পরেও' অনেকদিন নিজামুদ্দীনে 
থাকিতে হয় যদ্দার। প্রিয় মাওলানার তা*্তীদ করার আরও বেশী সুযোগ 
হইয়া ষায়। ওদিকে ঈদের পরদিন হঈতে মাহবুবের দেশে যাওয়ার 
হিডিক শুরু হওয়ায় অন্তরে এক আলোড়ন স্ষষ্টি হয়, যাহা প্রতি বৎসরই 
,| শাওয়াল মাস হইতে জিলহত্ব মাসের অধেক পর্যপ্ত হইয়া থাকে । . এবং 

হন্দের দিন ধতই ঘনাইয়া আসে ততই আবেগ ও উৎকঠা নাড়িতে থাকে 
এই ভানিয়া যে ভাগাবান প্রেমিকগণ না জ্গানি এখন কি করিতেছে ? এই 
জনাই আল্লার উপর ভরস! করিয়া আজ রা শাওয়াল ৬৬ হিজরী বুধবার 
দিনে এই কিতাব গুরু করিতেছি এবং দশ পরিচ্ছের ও একটি পরিখিষে 
কয়েকটি হাদীছের তরজমা এবং কিছ বিভিন্ন বিষয়াদি পাঠনবৃনদের 
খেদমতে পেশ করিতেছি ! 


প্রথয পরি 


হুঙ্কার উৎসাহ 

হদ্দের ফাজায়েল এবং আহকাম সম্পর্কে কোরানে পাকে অনেকগুলি 
আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং হাদীছ বণিত হইয়াছে অগনিত, তন্মধ্যে নমুনা 
স্বরূপ এই কিতাবে বর্ণনা করা যাইতেছে । 

আসি নিজের প্রত্যেকটি বইকে সংক্ষেপ করিব!র যথেষ্ট চেষ্টা করিয়া 
থাকি ; কেননা দ্বীনের. বই পুস্তক পড়িবার জন্য না পাঠকদের নিকট 
সময় বেশী থাকে না বই ঝড় হইয়। দাম বাড়িয়! গেলে খরিদদারদের নিকট 
অতিরিক্ত পয়সা থাকে । হণ ছিনেম। দেখার জন্য, বিয়েখাদীতে খরচ 
করার পন্ড গরীব হইতে গরীবের নিকটও পয়লার কোন অভাব হয় না, 
ইহা! আলার শান'। এইজন্য সংক্ষিগ্তভাবে কয়েকটি আয়াত উল্লেখ 
করিতেছি, তারপর কয়েকটি হাদীছ বর্ণনা করা সাইবে । 
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“মানুষের নিকট হ ফরজ হওয়া সম্পর্কে ঘোষণ| করিয়া দাও । 
যেন তাহারা এ ঘোসণাপত্র পাইঞায তোমার নিকট আসিয়া! একত্রিত হয়। 
তধে। কেহ পদত্রজে আসিবে আবার কেহ বা উটকে ছুধল করিয়া দুর 
দুরান্তের পথ অতিক্রম করিয়া! আসিবে, .এইজনা যে তাহারা তথা 
নিজেদের ফায়দা দেখিতে পাইবে । 

বাসতুজাস্ক টা কে প্রথম মিম।ন করেন? 
ফায়দা ৪ বায়তুল্লাহ শনীফকে প্রথমে আদন আল্লাইহিচ্ছালাম 
বানাইয়াছেন, না ফেরেশতারা বানাইয়াছেন ইহাতে মততেদ আছে। 
এমন কিকেহ কেহ বলে মে, জমিন স্ট্রির প্রথম পাপ এ্রদ্থান হইতেই 
শুর হইয়াছে। অর্থাৎ প্রথমে পানির একটা বুদবুদের মত ছিল। উহা: 


হইতেই সারা ছুশিয়ার মাটি বিগ্ার লাভ করে। হজরত নৃহ (আঃ) এর 
তুফানের সময় হ্থাণকে উঠাইয়া লইয়া যাওয়! হয়, অতঃপর হজরত 
ইত্রাহীম (আঃ এব পুত্র ইহ্সাইলের সাহাষো বায়তুললাহ নৃতন পুন 
করেন। কোরানে পাকেও বদিত আছে, গহআাহীম এবং ইছমাইল 
একে মিলিয়া কাণা গুহের ভিডি রাখেন)” অন্ত আয়াতে আছে] 
আমি ইখাহীমকে সেই ঘরের চিহ্, বাতলাইয়া দেই, তিনি আল্লার 
হুতুমে এ ধর নৃতন করিয়। গড়েন |” 

একটি হাদীছে বগিত আছে যখন আল্লাহ পাক আদম (আঃ) কে জামাত 
হহতে জমীনে ফেলিয়া দেন তখন তাহার থরেও অবভীণ করেন। .এৰং 
বলেন হে আদম ! আমি তোমার সহিহ আমার গরকেও অবতীর্ণ করিতেছি ।। 
তুমি এই ঘরের তথয়াফ এভাবে করিবা যেইভাবে আমার আরশের 
তওয়াফ করা হয় । এবং উহার দিকে কিরয়া এভাবে নামাজ পড়া যাইবে 
যেইতাপে আমার আরশের দিকে ফিরিয়া নামাজ পড়া হয় । তারপর নু 
(আঃ) এক্স ভুকানের মমম এ ঘরকে উঠাইসা নেওয়া হয় । অতঃপর সমস্ত 
আব্বিয়ায়ে কেরাম সেইস্থ।নেরর তওয়াফ করিতে কোন থর হিল না? 
তারপর ইত্রাহীম. (আঃ) কে আলাহ স্থান দেখাইয়া দেন ও ঘর নিমানের 
শিদেশি দেন। ( তারগীবে মোনযেরী ) 

হাদীছের বর্ণনায় বুঝ! যায় যে, যখন বায়তুল্লাহ শরীফের নিমণণ কাজ] 
হজরত ইব্রাহীম শেব করেন তখন আল্লার দরবারে আরজ করিলেন, হে 
খোদা 1€তামার ঘরের নির্মাণ কাজ শেষ হইয়াছে। আল্লাহ পাকের তরফ |. 
হইতে হুকুম হইল হন্ব থালনের জন্য তুমি সারা বিশ্ববাসীকে ঘোবণ! 
করিয়া দাও। ইত্রাহীস (আ:) বলিলেন ইয়া আল্লাহ! . আমার আওয়াজ 


& হজ 
ফাজায়েলে তত্ব. 


কিভাবে পৌছিবে? আল্লাহ পাক বলিলেন, আওয়াক্ম পৌছান আমার 
জিন্সায়। হজরত ইব্রাহীম (আঃ) ঘেষণা করিয়া দিলেন আর ইহা আছমান 
ও জমীনের যাবতীয় মাথলুক শুনিয়াছিল। ইহাতে বিন্দুমা্রও সন্দেহের 


অবকাশ থাকিতে পারে না। যেহেতু বেতার যন্ত্রের মারফত মুন তর মধ্যে 
দেশ হইতে দেশাস্তরে শব পৌছিয়া যায়। আর সেই মহান শষ্টিকর্তা 
বেতার আবি্ষারকেরেরও স্বষ্টিকঠা। তিনি সার বিশ্বডুবনে আওয়াজ 
পৌছাইতে পারেন না? 

অন্য হাদীছে আপিয়াছে সেই ঘেষণা পত্রকে প্রত্যেক ব)ক্তিই 


শুনিয়াছে এবং লাব্বায়েক বলিয়াছে। যাহার অর্থ হইঙ্গ আনি হাজির 
আছি। হাক্জীগণ এহ্‌র।ম বাধার পর সেই লাব্বায়েকই বছিয়া থাকেন। 
যাহার তকদীরে আল্লাহ পক হজ্বের সৌভাগ্য লিখিয়্াছেন তিনিই সেই 
আওয়াজের দ্বাগ উপকৃত হইয়াছেন ও লাব্বায়েক বলিয়াছেন ।' অন্য 
হাদীছে আছে। 

যেই ব্যক্তি উক্ত আহ্বানে সাড়া দিয়া লাববায়েক বলিয়াছে, চাই সে 
পথদ। হইগ্া থাকুক বা রুহের জগতে থাবুক, .স নিশ্চয় হদ্ব করিবে । 


অন্য হাদীছে আসিয়াছে, যেই ব্যক্তি একবার লাব্বায়েক বলিয়াছে 
তাহার এক হনব নছখব হইয়াছে আর যেই ব্যক্তি দুইবার ঝলিয়াছে 
তাহার ছই হন্ব নছীব-. হইয়াছে এইভাবে যে যতখার লাব্বায়েক 
ধলিয়াছে তাহার তত হন্্ নছাব হইয়াছে । কতবড় সৌভ।ণ্যশালী এসব 
রুহ ধাচারা, তখন ধড়াধড় ল।ববয়েক বলিয়াছিল তাহারা অজ হঙ্গের 
পর হনব করিতেছে বা করিবে। 
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নি 
“নিদিষ্ট জানা কয়েকটি মাসেই হজ হইয়া থাকে, অর্থাৎ শাওয়ালের 

প্রথম তারিখ হইতে জিলহছের দশ তারিখ পর্ষস্ত। এ সময়ে ষে ব্যক্তি 

নিজের উপর হন্বকে ফরজ করিয়া লয় অর্থাৎ এহরাম বাধে তাহার জন্য 

ফাহেশ। বা অশোভন উক্তি :অথব! হুকুম অমান্য করা বা ঝগড়া ফাছাদ 


কিছুই জায়েজ নহে এবং তোমর! যাহা কিছু পুণ্য কাজ করিবে আল্লাহ পাক 
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উহা! খুব ভালভাবে জানেন। তদনুরূপ তাহাকে আপ্লাহ পাক প্রতিদান 


অথবা শাঞ্ডিদান করিবেন। এইজন্য এ মোবারক সর্ধয়ে যাহারা পুণ্যের 
কাজ করিবে তাহাদিগকে মনেক বেশী দান করিবেন! 


ফায়দা ফাহেশা কথ হই প্রক্কার হইনা থাকে । প্রধমন্তঃ যাহা 
আগেও নাজায়েজ হিল, হথ্ের হালতে উহা আরও বেশী মারাওক 
অপরাধ হইয়। দাড়ায়, দ্বিতীয় যাহা প্রথমে জরায়েন্্ হিল যেমন আপন 
প্রীর সহিত কিছু বিপর্দী লাগামহীন কথা বলা, হস্তের সময় উহাও না | 


জায়েজ হইয়া যায়। এইভাবে হুকুম অমান্য করাও ছুই প্রকার, প্রথমতঃ 
যাহা পূর্বেও নাজায়েজ ছিল। যেমন যেকোন প্রকারের গুাহের কাজ | 
হত্বের হালতে উহা আরও বেশী অপরাধমূলক হইয়। যায়; আর দ্বিতীয় 
এসব কাজ যাহ! ইতিপূর্বে জায়েজ ও বৈধ ছিল। কিন্তু এহরাম বধিলে 
এসব অবৈধ হইয়া! যায়। যেমন সুগন্ধি ব্যবহার বরা এহরাম অবস্থায় 
নাজায়েজ । ঝগড়া কাছাদ সব সময়ই অন্যায় এখন উহা আরও অধিক 
অন্যায়ে পরিণত হয় ! হুকুম অমান্য করার মধ্যে ঘর্দিও ঝগড়া ফাছাদও 
শামিল আছে তবুও অধিক গুরুত্ব দেওয়ার জন্য উহাকে ভিন্নভাবে উল্লেখ 
করা হইয়াছে । কেননা কাফেলা ওয়ালাদের মধ্যে আপোসে বগড়া! 
কাছাদ হইয়াই যায়। 
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“আঙ্জিকার দিনে তোমাঙক্ষের জন্য তোমাদের দ্বীনকে আমি পরিপূর্ণ 
করিয়। দিলাম এবং তোমাদের উপর আমার নেক্ামতকে পুরা করিয় 
দিলাম এবং চিরকালের জন্য ইছলামকেই তোমাদের দ্বীন হিসাবে পছন্দ 
করিলাম অর্থাৎ কেয়!মত প্ন্ত একমাত্র উহাই প্রভিটি ও থ!কিবে। 

ফাল্পদ] 2 হের ফজীলতের মধ্যে ইহাও গুরু তপুর্ণ বিষয় যে উহা 
মধ) দ্বীণকে প্গিপুর্ণ করার সুসংবাদ ওয়াল! আঙ্কাত হখের মৌহ্ুমেই 
অবতীর্ন হইয়।ছে | ইমাম গ.জ্জালী রেঃ) বলেন হও ইছলাযের বুনিয়াদী | 
রে!কন, ইচলামের তিস্তি এবং পু্ণতা উহার উপর সমাপ্ত হইয়াছে! যেহেতু 
তাল, ইয়/ওষ! আক্মালতু ওয়া? আয়াত উহাতেই অবতীর্ণ হইয়াছে। 

হাদীছে বনিত আছে ইহুপীদের জনৈক পিত আগিয়। হম্ররত ওমরের 


নিক) নলিল- তোমাদের কোবানে এষন একটি আঙ্াতি শ্রাজেল হইয়!ছে 


১৩৬ 
০০৬০৩ উহা রেলে ০৬১০০ ১০৩৮ 


ফাজাঙেলে চু 


উহ যদি আমাদের উর নাঞ্জেল হইত তবে আরা এদিনকে গদের দিন 


হিসাবে পালন কঙ্গিতাম, হজরত ওমর জিজ্ঞাস] করিলেন” উহা কোন, | 


আয়াত? মে বলিল আল. ইয়া «থা আক্মালতু লাকুম বীনাবুন। হজরত 
বত (912) বণিলেন আমি জ।শি এই অস্ত কবে এবং কোথায় খাঙ্ছেল 
ভ5মু!চেঃ আগার শোকর, সেই দিনে আমাদের ছই দদ একডিত ছিল। 
জুমার দিন এবং আকাকাতের দিন হজএত ওমর বলেন উহ জুমার দিশ 
সন্ধ্যা বেলায় আছরের পর অবভীণ হয় । যখন হুজুব্ধ অনাফাতের ময়দানে 
উউ.শীর উপর ছওয়াঁর হিলেন। এই আয়াতে যাহ। শুনান হইগ্রাছে উহা 
বাস্তবিকই একটি বিরাট সুসংবাদ । 

হাদীছে বণিত আছে এই আয়াতের পর হালাল হারাম বিষয়ক আর 
কৌন ন,তন হুকুম অবধীর্ণ হয় নাই। মান্নষের যখন হজ্বের মধ্যে এই 
খেয়াল আসিবে যে ইহা দ্বারা দ্বীন পুর্ণ হইবে তখন কতটুকু অংগ্রহ 
উদ্দীপন! নিয়া এ করজ আদায় করিতে থাকিবে, এই আয়াত অবতীর্ণ 
হগরার সময় হুজুর উটীর উপর ছঙ্য়ার ছিলেন । ধিরাট বোঝা চাপানোর 
দরুন উটপী বসি খিয়াছিল। কেননা অহী অবতরণের সময হুজুরের 
ওজন অনেক বাড়িয়া যাইত । আম্মাজান আয়েশ। (র12) বলেন, অহী আসার 
সময় হুজুর উটের উপর থাকিলে উট নিজের ঘাড়কে বিছাইয়া দিত। এবং 
যতক্ষণ অহী অবতপ্ূণ শেন না হইত উট নড়াচড়া করিতে পারিত.না। 
অন্যত্র জুর বলেন, অহী অবতরণের সময় আমার মনে হইত ষেন আমার 
প্রাণ বাহির হইস। যাইবে। 

হজরত জায়েদ খিন ছ!বেত বলেন ধখন 

লাল শে পা পাত ঠি শান শান্তা লা 
এত উন ক ১৩০ )1 93০ 

এঠ আয়াত অবতীণ হয় তখন আমি হুঞ্জুরের নিকট বসা ছিলাম, 
গোখলানঃ হস্ত যেন বেহুশ হইয়া গিয়াছেন। তখন হুজুরের রাণ 
মোবারক আমার বাণের উপর রাবিলাম, উহার ওজনে মনে হইল যেন 
আনার রগ ভায়া টুমার হইয়। যাইবে । 

আল। পাকের আয়াতে হহাই হিল আজমও এবং গুহ । অথ 
বাস উঠ ঃ ক ঘ] রে 7 ৪ 

ৰ [মরা উহাকে এসন তুহতাবে প্চিয়া যাই যেমন সাধারণ বই পুপ্তক 

পড়িঙ্া থাকি । এই পর্ষন্ত কয়েকটি আয়াতের উল্লেখ হিল । সামনে 


কতকগুলি হাদীছ বর্ণনা করা মাইতেছে 
সপ 
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জর (হ.) এরশাদ করেন থেই ব্যক্তি শুপু আলার রেআমন্দীগ জন) হন্ 
করে উহ্তে কোন কাতেনা কথা কাজ পা অবাধ্যাচপণযুলক কাজ করে না 
সে হন্ব হইতে এমনভাবে নিপ্াাপ প্রত্যাবর্তন করে ফেষন সে আজ মায়ের 


1 গও হইতে জন্ম নিলি? 


ফাদ $ বাচ্চা যখন অঞ্গ্রহণ করে তখন মে একেবারেই বেগুনাহ 
মা'ছুম থাকে, সব রকম দেস-ঞটি হইকে খুক্ত থাকে। হচ্বের প্রতিক্রিয়া 
তদ্রুপ যদি সেই হনব শুধু আলার জন্যই কর। হয় ॥ ওলামাগব লিখিয়াছেন 
এইসব হাদীছের অর্থ হইল হুগীরা গুণাহসমূহ মাফ হইয়া যায়। অবশ্য 
কোন কোন ওলামা এই সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছেন যে হঞ্ছের ছারা ছুগীরা। 
কবীরা উভয় প্রকার গুণাহ মাফ হইয়া যায়। 
এই হাদীছে তিনটি বিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে । প্রথমতঃ এবমাএ 
আল্লার জন্যই হজ্জ করিতে হইবে । অর্থাৎ উহাতে ছুনিয়ার কোন উদ্দেখ/ 
রিয়া, স্থনাম ইত্যাদি শামিল হইতে পারিবে না। আনেক লোক সুনাম 
এনং ইজ্জত লাভের জন্য হজ্ব করিয়া থাকে. তাহারা এতবড কণ্ট পরেশ 
এবং খরচপত্রকে অনর্থক ধ্বস করিয়া দিল। দিও জিম্মা হইতে ধরজ 
আদ!য় হইয়া যাইবে । কিন্তু যদি শুধু আল্লার সন্তুষ্টির জন্য হইত তবে 
ফরজ আদায়েন্র সাথে কহ ঝড় ছওয়াবেরও অধিকারী হইত। আফছ্ছোহ ! 
এতবড় দৌলত কয়েকজন লোকের নিকট ইজ্জত হাসেল করার নিয়তে 
ধ্বংস করিয়৷ দেওয়া কতই না দুর্ভাগ্যের কথা । হাদীছে বণিত আছে কেয়া 
মতের পুবে' আমার উদ্মতের ধনী লোকেরা শুধু ছফর এবং পর্যটনের ইচ্ছায় 
হজ্জ করিবে। যেন তাহারা বিলাশ ভ্রমণের জনা লগ্ন এবং গ্যারিস না 
গিন। হেজাজ ভূমিতে গেল এবং আমার উম্মতের মধ্যবিভ লে।কের। ব'বসা 
উপলক্ষে হক্ব করিবে । যেমন ছেজারতের মাল কিছু এদিক হইতে নি 
ওদিক হইতে আমিল ! আলেমগণ লোক দেখানো এবং স্নান আঅগ্নের 
জনা হন করিবে ফেমন অমুক মাঙলা5)? পাঁচ হজ্জ করিয়াঁডে, দশ হু 


করিয়াছে এবং গরীবের] ভিক্ষা করিবার নিয়তে হচ্ছে গমন করিবে 
(কানজুল গদ্ম।ল ) 
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ওলামাগণ বলিয়াছেন যাহার টকা পয়সা লইয়। বদলী হত্ব করে এই 
উদ্দেশ্তটে যে ইহাতে ছুনিয়ার কিছু উপকারও হইবে তাহারাও ব্যবসায়ী 
হাজীর মধ্যে শামিল। যেনসে হজ্বের সাথে সাথে তেজারতও কদ্দরিল 


অন্য হার্দীছে আসিয়াছে রাজ! বাদশাহগণ বিলাশ ভ্রমণের নিয়তে, ধনীর | 


ব্যবসার নিয়তে, ফকীরগণ ভিক্ষার নিয়তে এবং ওলামাগণ সুনাম অর্জন্রে 
নিয়তে হত্ব কিবে। 

একটি হাদীছে আসিয়াছে হযরত ওমর ছক মারধন্া পাহাড়ের 
মাঝখানে একদিন ছিলেন, ইত্যবসরে একদল লোক আসিয়া উট. হইতে 


অবতরণ করিয়া প্রথমে বাযতুল্লাহ্‌ শরীফের তওয়াফ কিল । তাত্রপর ছাফা | 


মারওয়ায় দৌডিল, হমরত ওমর জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কাহারা, 
কোথা হইতে আদিলে ? এবং কি জন্য আসিলে? তাহারা বলিল, আমরা 
ইরাকের অধিবাসী, হখের জন্য আগমন করিয়াছি । হজরত ওমর বলিলেন, 
তোমাদের ব্যধগা বা টাকা পয়সার লেনদেন সম্পবীর অনা কোন 
উদ্দেশ) ৩ নাই? তাহার! বলিল ন। হুজুর, শুপু হস্জই আমাদের উদ্দেশ)। 
হজরত ৬মর বলিলেন, তোমরা এখন নন করিয়া চলিতে পার যেহেতু 
তোসাদের পিছনের যাবতীম পাপমাফ হইয়া গিয়াছে । হাদীছে পনিত 
দিভীয় জিনিস হখন ফাহেশ। কথা শা হওয়া । এই কথা আগে উল্লেখিত 
আয়াতেও বহিত হয়ছে ইহা একটি ব্যাপক শব্ধ । যেকোন প্রকারের 
বেছুদ। কাকম ইহাতে দাখেল ॥ এমন কি বিবির সহিত সহবাসের কথা 
বল শাঁমিল। দন কি এসব গোপলীয় কথা হাত বা চোখের 
ইশারায় বলাও শানেল। কারণ উহার দ্বারা কামভাব উদ্দিত হয়। 

তৃতীয় জিনিস হইল ষাছ্ছেকী বা ভ্কুম অমান্য করা! উহাও কোরানে 
উল্লেখ আছে এবং উহ! একটি ব্যাপক শব্দ যাহা যে কোন প্রকার নাফর্- 
মানাকে শামেল করে । উঠার আওতায় ঝগড়া করাও আসিয়া যায়। 
কেননা উহাও নাফরমানী । হুজুপ্ধে পাক (দঃ) বলেন হজ্ছের খুবী হইল 
নরম কথা এবং লোকজনকে খানা খ।ওয়ান। এইজন্য প্রত্যেকেরই উচিত 
সাথীদের সহিত নরম ব্যবহার করা, কর্ষশ ভাষায় কথা না বল, বারংবার 
কাহারও প্রতি এইকাজ কেন করিলে, একাজ কেন হইল না, এইসব 
প্রশ্নাবলী না করা, বেহঈনদের সহিত কলহ বিবাদে লিপ্ত না হওয়া। 
ওলামাগণ লিখিয়াছেন সৎ চরিত্র উহাকে বলা হয় না যে কাহাকেও কণ্ঠ 
নাদিবে। বরং উহাকে বল! হয় যে অন্যে কষ্ট দিলে উহা সহা করিবে। 
ছফরের আডিধানিক অর্থ হইল প্রবাস করা। ছুফরকে ঘফর এইজন্য 
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বলা হয় যে। উহাতে মানব চরিত্রের আসল রূপ প্রকাশ পায়। এক 


ব্যক্তিকে হযরত ওমর (রাঃ) জিজ্ঞ।সা করিলেন, তুমি কি অমুক লে।ককে 
চিন? সে বলিল হা] চিনি। হঞ্জরত ওমর বলিলেন তুমি কি তাহার 
সহিত কোন সফর করিয়্াছ? সে বলিল, না। ওমর (রাঃ) বলিলেন তাহা 
হইলে তুমি তাহ!কে চিন নাই। অন্য হাদীছে আছে, হস্ত ওমরের 
সামনে এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির খুব প্রশংসা করিল। ওমর বলিলেন 
তুমি কি তাহার সহিত কোন ছফর করিয়াছ বা কোন মোয়ামেল! 
করিয়াছ? লোকটি বলিল, না । ওমর (বাঃ) খলিলেন, তবে তুষি 
তাহার কি করিয়া প্রশংসা করিলে? 
বাস্তবিকই দেখিতে মানুষ সবাইত বেশ ভাল। কিও মায়ষের আসল 
চেহারা ধর পড়ে ছফর ও মোয়/মেলার দ্বারা । কাজেই আল্লাহ .পাক্ক 
হ্কেন্ন সহিত ঝগড়া বিবাদকে উল্লেখ করিয়াছেন । 
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ভজুরে আকর।ম ছেঃ) এরশাদ করেনঃ নেকীওয়াল। হজের বদল! 
জামাত ব্যতীত আর কিছুই নয়! 

ফায়দা ৪ নেকীওয়ালা হন্বের অর্থ হইল যেই হজ্বে কোন গুণাহের 
কাজ না হয়। এইজন্যই অনেকেই উহার অর্থ মাকবুল হত্বের দ্বারা 
করিয়াছেন। যেহেতু যেই হন্ছে যাবশীয় আদব ও শর্ত পালিত হয়, 
কোন পাপ কার্য হয় না, খোদা চাহেত সেই হৃম্ব মাকবুলই হইয়! 
থ।কে। হাদীছে বণিত আছে হন্বের নেকী হইল নরম কথা, লোকজনকে 
খানা খাওয়ান এবং বেশী বেশী করিয়া ছালাম দেওয়]। 
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হুজুরে পাক ছেঃ) এরশাদ করেন, আল্লাহ পাক আরাফাতের দিনের 
মত অন্য কোনদিন এত অধিক লোককে জাহান্নামের অগ্নি হইতে নাজ্রাত 
দেন না। আল্লাহ পাক সেইদিন ছুনিয়ার নিকটবতাঁ হন এবং ফেরেশতাদের 
নিকট গর্ব করেন যে, দেখ ইহারা কি চায়। 


ফাঠ়েদ। £ আল্লাহ পাক নিকটবরা হন অথব! প্রথম আছমানে আসেন, 


৫ 
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অথচ আলাহপাক সব সদয় শিকটেই আছেন। এইসব প্রশ্ের উত্তর হইল 
যে, উহার অর্থ স্বং আল্লাহ পাকই জানেন। আবার কেহ কেহ বলিয়!ছেন 
মে, উহার অর্থ হইল আল্লাহর খাছ রহমত নিকটবর্তা হয়। 
একটি হাদীছে আছে আর!ফাতের দিন আল্লাহপাক প্রথম আছমানে 
অবতরণ করিয়া! ফেরেশতাদের নিকট গব্ণ করিয়া থাকেন যে দেখ আমার 
বান্দারা আমার নিকট কি অবস্থায় আসিয়াছে । . মাথার চল তাহাদের 
এলোষেলো, শরীরে এবং কাপড়ে ছফরের দরুণ ধ.লাবালি পড়িয়। আছে। 
লাব্বার়েক লাব্বায়েক বলিয়া চিৎকার দিতেছে । দুরদুরান্তের পথ অতিক্রম 
করিয়া আসিতেছে । আমি তোমাদিগকে সাক্ষী করিতেছি যে আমার 
বান্দাদের যাবতীয় গুণাহ, মাচ করিয়া দিলাম! ফেরেশতারা বলেন, 
ইয়া আল্লাহ, !. অনুক ব্যক্তিত পাপী বলিয়া পরিচিত এবং অমুক পুরুষ 
এবং অমুক স্ত্রী লোকের কথাই বলা মায় না। তাহাদের কি অবস্থা? 
পগওয়ারদেগার বলেন আমি তাহাদের সকলের গুণাহই মাফ করিয়া 
। দিলাম । হুজুরে পাক (ছঃ) বলেন সেদ্দিনকার মত অধিক সংখ্ক লোককে 
অন্ত কে!নদিন জাহামাষ হইতে নিক্ুৃতি দেওয়া হয় ন]। 
শন্ত একটি হাদীছে আসিয়াছে আল্লাহপাক বলেন, এলোমেলে। টুল 
শিয়! ঝান্দার। আমার দরবারে শুধু আমার রহমতের প্রত্যাশী হইয়া 
হাজির হুইয়াছে। হে আমার বান্দাগণ? তোমাদের পাপরাশী যদি 
জমীনের ধ.লিকণার পরিমাণও হয় এনং সারা ছনিয়ার বৃক্ষের সমানও হয় 
তবুও আমি উহা মাফ করিয়া দিলাম । গভামরা নিষ্পাপ অবস্থাম আপন 
শাপন পৰে পিরিমা যাও। 
অন্য এক হাদীছে বদিত আছে আলাহপাঁক ফখর করিনা ফেরেন ভাগণকে 
বলেন দেখ, আমি বান্দাদের নিকট অংমার পরগ।ম্বর পাঠাইয়াছি, ইহারা 
তাহাদের উপর ঈমাণ আনিঘাছে। আমি তাহাদের নিকট কিতার 
পাঠাইয়।ছি ইহারা তাহার উপন্ন ঈম:ণ আলিয়হে। £হামর। সাক্ষী থাক 
আমি তাহ!দের সমুদয় গোণাহ মাফ করিয়৷ দিলাম। (কান্জ্ঞ) 
এইরূপ অনেক ব্রেওয়ায়েত বণিত অ:ছে বিধায় কোন কোন আলেম 
|বলেন, হচ্ছের সাহয্যে শুধু ছুখীরা নয় বরং কবীরা গোণাহও, সাক 
হইয়া বায়। আল্লার নাফরমানীর নাম গোণাহ। সদি মেহেরবাণী 
করিয়া কোন বক্তি ৰা জংমাতের সমগ্র গোণাহই মাফ করিয়। দেন হবে 
কাহার সাধ্য আছে যে উহাতে ট্র শব্দ করে। 
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কাজী এয়াজের শেফা ,ন্থে একটি কেচ্ছা বগিত আছে, একদা ছা দন 


খওলানীর নিকট একটি জামাত আসিয়া .কেচ্ছা শুনাইল যে, হুজুর ! 
ফাতেমা গোত্রের লোকেরা জনৈক বাক্তিকে হত্যা করিয়া আগুনে দ্বালাইতে 
ইচ্ছ। করে। সারা রাত তাহাকে আগুনে আলাইতেছিল কিন্তু আগুনে 
তাহার পশমও পোড়া গেল না। হজরত ছা"দ্রন বলেন সম্ভবতঃ লোকটা 
তিনবার হত করিয়াছিল, তাহারা বলিল জী-হণ সে তিন হর করিধাছে। 
ছা“ছুন বলেন আমি হাদীছে পাইয়াছি. যেই বাক্তি এক হছ্গ করিল সে 
আপন ফরজ আদায় করিল আর ষেই বাক্তি ছুট হজ করিল মে আল্লাহকে 
কজ” দিল শ্মার যেই বাক্তি তিন হম্ব করিল আল্লাহ তাপ্কালা তাহার 
চামডাকে আগুনের জন্য হারাম করিয়া দেন। 
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ভজুর (ছঃ) এরশাদ করেন বদর যুদ্ধের দিনের কথা ভিন্ন, তাছাড়া 
আরাফাতের দিন ব্যতীত শয়তান এত বেশী অপদস্ত, এত বেশী ধিকৃত, 
এত বেশী রাগাধিত এবং এত বেশী নিকৃষ্ট আর কোনদিন হয় না। 
কেননা! সেইদিন আল্লার রহমত অত)ধিক পরিমাণ নাজিল হওয়া এবং 
বান্দার বিরাট বিরাট গুণাহ সমূহ ক্ষমা কর! সে দেখিতে পায়। 

ফায়েদা ৪ শয়তান এত বেশী ব্যথিত মনক্ষু এবং রাগাগিত হওয়া 
স্বাভাবিক, যেহেতু সে অনেক বেশী পরিশম্ন ও কষ্টসাধ্য করিয়া 
বান্দাদিগকে পাপে লিপ্ত করিয়াছিল অথচ আজ রহমতের একটি ঝশাপট! 
আসিয়া মুতের মধ্যে সব পরিষ্কার হইয়া! যায়। ইহা বাস্তবিক তাহার 
জনা ঢরম দঃখজনক ব্যাপার । 

একটি হাদীছে ধশিভ আছে, শয়তান তাহার সবচেয়ে ছুই বাহিনীকে 
হাজীদের যাত্রাপথে মোতায়েন করিয়। চেয় এইজন্থা যে তাহারা যেন 
হাজীদিগকে পথন্র্ট করিয়া দেয় । (কানজ) 

ইমাম গাজ্জালী (রঃ) জনৈক কাশফওয়ালা ছুফীর ঘটনা “না করিয়াছেন 
যে, সেই ছুষ্ী সাহেব আরাফাতের দিন শয়তানকে দেখিতে পাইলেন থে 
সে অতিশয় ছুবল হইয়া গিয়াছে, তাহার চেহারা হরিছা হইয়া গিয়াছে, 


গিয়াছে । ছুফী সাহেব তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কেন কীদিতেছ? 
সে বলিল আমি এইজন্য কাদিতেছি যে হাঞ্জী লোকেরা পাঁধিব কোন 
তেজারত ইত্যাদি উদ্দেশ্য ছাড়া তাহার দরবারে হার্জির হইয়াছে, আমার 
ভয় হইতেছে ধে ইহারা নৈরাশ হইয়া ফিরিবে না। এই জন্তই 
কাদিতেছি। বুজুর্গ বলিলেন আচ্ছ! তুমি এত ছর্দল হইয়! গেলে কেন? 
(সে বলিল ঘোড়ার পদধবনীতে আমি দুর্বল হইয়া গিয়াছি। যেই ঘোড়া! 
হজ্ব ওমর] এবং জেহাদের জন্ত দৌঢায় । আফছোছ! এই সব ছওয়ারী 
যদি খেল তামাশ। এবং হারাম কাজে নিয়োজিত হইত তবে আমার. কাছে 
কতইন ভাল লাগিত। বুষ্ধর্গ আবার বলিলেন তোমার রং এত হরিদ্র। 
হইয়া গেল কেন? 


সে বলিল মানুষ এক অন্যকে নেক কাজ করিবার জঙ্ উৎসাহ দান], 


করে এবং একাঞ্জে আপোনে সাহাধা সহযোগিতা করে। আফছোছ 
তাহাদের এই সাহাধ্য সহধোগিতা যদি পাপ কার্ধের জন্ত হইত তবে 
আমার জন্/ কতইন। খুশ'র কারণ হইত। ছুকী ছাহেব পুনরায় গ্রিজ্ঞাসা 
করিলেন, তোমার কোমর কেন ঝুঁকিয়া গেল? সে বলিল মানুষ 
আল্লার দরবারে দেয়! করে যে, ইয়ং আল্লাহ! খাতেম। বিল খায়ের 
কর। যেইব্যক্তি সবদা মওতের সময় ঈমাণ লইয়। যাইবার ফিকিরে 
থাকিবে সে নিজের নেক আমলের উপর কি করিয়া অহংকার করিবে ? 
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৩৫ (৭ 1 ৩৪ ০০) 13 66) এ 1১৪) 815] ০13 
ূ 80822 ১৯ 9 - ৪০১) ৩) চাঁ 5) ৬৪৩১ 
ৰা “এবনে শ!মাছা বলেন, আমর। হজরত আমর এবনুল আছের নিকট 
| গেলাম তখন তিনি বু শষাণয় ছিলেন। তখন তিনি অনেকক্ষণ প্যান 
বপ্মদিলেন এবং খাসারিগকে ভাহার ইছলাম গ্রহণের ঘটনা শুনাইলেন। 
তিনি বলেন আলাহ পাক ঘখন আমার অন্তরে ইলা গ্রহনের জয,ব। 


চক্কু হইতে অনবরত -পানি পড়িতেছে। ছুর্বলতায় কোমর ঝুঁকিয়া | 
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পয়দ। করিলেন তখন আমি শ্রিয় নবীর খেদমতে হগির হইলাম । আমি 
বণিলাম ইয়া রাহুলাল্লাহ! আগনি হত বাড়াইয়া দিন আমি বয়মাত 
করিব। হুজুর হাত বাড়াইলেন তখন আমি আপন হাত টানিয় লইলাম, 
হুজুর বলিলেন আমর তোমার কি হইল? আমি বলিলাম হুজুর আমার 
কিছু শর্ত আছে। সেট! এই থে আলাহ পাক মেন আমার পিছনের যাবতীয় 
গুনাহ মাফ কন্ত্িয়া দেন। হুভুর (ছঃ) এরশাদ করিলেন আমর তুষি কি 
জাননা যে কুফরী অবস্থাকৃত যাবতীয় পাপ ইছলাম ধ্বংস করিয়া দেয়। আর 
হিজরত উহার পূর্বে কৃত যাবতীর় অপরাধ ক্ষমা করিয়া দেয় এবং হত্ব 
উহার পূর্বে কৃত যাবতীয় অন্যায় আচরণ নিমূ্ল করিয়া দেয় |? 

ফায়দা] ৪ ছগীরা গুনাহ মাফ হইবে, না কবীরা গুনাহ সে কথা 
পর্বেবিস্তারিত বঠিত হইয়াছে । এখানে একটি কথ! উল্লেখযোগ্য ফে, 
একটা হইল কাহারও হম্ব, আর অন্যটা হইল উহার গুনাহ,। হত্ব 
ইত্যদ্দির বারা গোনাহ. মাফ হইবে। হজ মাফ হইবে না। “যমন 
কাহারও মাল টুরি কগ্রিল। ইহাতে এক কথা হইল চুরির মাল, অন্থ 
কথা.হইল চুরির গোনাহ । গোনাহ মাক হইবার এই অর্থ নয় যে মাল 
ফেন্পত দিতে হইবে না। তবে মালত ফেরত দিতেই হইবে, অবশ্য চুরি 


করার গুনাহ মাফ হইয়া যাইবে। 
একটি হাদীছে বঠিত আছে নবী করীম (ছঃ) হছ্ছের দিন সন্ধা? বেলায় 
আরাফাতের ময়দানে উম্মতের মাগফেত্রাতের জন্য খুব বেশী বেশী করিয়া 


| কানাকাটি করেন, আল্লার রহমত জোশ মারিয়া উঠিল এবং ঘোষণা হইল 


যে আমি তোমার দোয়া কবুল করিলাম. এবং বান্দার যাবতীয় গোনাহ, 
মাফ করিয়া দিলাম, তবে একে অন্যের উপর জুলু্গ করিলে উহ্থার প্রতি- 
শোধ লওয়া হইবে । দয়ার নবী পুনরাধধ দরখাস্ত করিলেন এবং বারংবার 
করিতে থাকেন এবং বলেন যে হে পরওয়ারদেগার ! তোমার কুদরত ; 
আছে মাজলুমকে জুলুমের প্রতিদান তোমার তরফ হইতে আদায় করিয়? 
জালেকে ক্ষমা করিয়া দিতে পার। মোজদালাফায় অবস্থান কালে 
ভোর বেলায় আল্লাহ পাক এই দৌয়াও কবুল করিলেন। নেই সময় 
হুজুর (ছঃ) হাসিয়া উঠিলেন। ছাহাবারা আরঞ্জ করিলেন হুজুরের 
অভ্যাসের খেলা কান্নার ভিতর হাসির রহগ্য আমর! বুবিতে পাঞ্লাদ | 
না। হুজুর বলিলেন শাথার আধেরী দরখাস্ত আল্লাহু পাক কথুল করিয়াছেন 
আর শয়তান এই ঘোষণা জানিতে পারিয়। হায় হায় করিষা চিৎকার দির 
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নং ০ (4৪৯ 5 (8৫৯ ৩ ৩) | ৬৪৪1১ (৫১ ১১০ 
৬2৯ (০ ৬৪১ ১ ১৮৪১০ ১901 19) , 
ছভ্বরে পাক ছছঃ) এব্সশাদ করেন-হাজী যখন লাব্যায়েক্ক বলিতে থাকে 
তখন তাহার ভানে বামের যাবতীয় পাথর, ধৃক্ষ এবং ধ.লি-বালি লাববায়েক 
বলিতে থাকে । এমন কি জমীনের শেন প্রান্ত প্যস্ত ইহা বলিতে থাকে । 
বিভিন্ন রেওয়াত দ্বারা পনাণিত, লংববায়েক বল। হজ্জের একটি চিহ্ন । 
হাদীছে বদিত আছে মুছা আলাহিচ্ছালাম যখন লাক্কাধেক ধলিতেন 
তখন আল্লাহ পাক বলিতেন লাববাসেক'হে মুছা ! 
হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) বলেন, মিনার মসজিদে আমি 
হুজুরের খেদমতে বস! ছিলাম । ইত্যবসরে একজন আনছারী ও একজন 
ছাকাফী ভুগুরের খেদমতে হাজির হইয়! ছ।ল!ম করিয়া আরজ করিল হুজুর 
আমব। কিছু ডিজ্ঞ,সা করিতে আসিয়াছিলাম ' হুজুর বলিলেন ইচ্ছা করিলে 
ভোমর! জিজ্ঞাস! করিতে গার । আর ত!না হয় বিনা প্রশ্নই আমি 
তোমাদের উত্তর দিতে পারি । তাহার! বলিল হুজুর আপনিই বলিয়া দিন, 
হুজুর ফরমাইলেন তে।মরা হ সম্পর্ক হিজ্ঞাস! করিতে আসিয়াছ ষে, হস্ছের 
জন্য ঘর হইতে বাহির হইলে স্চি ছওয়াব পাওয়া যায়? এবং তাওয়াক্ের 
পর দুই রাকাত নামাজ পড়ার ছওয়াব কি, ছাফা মারওয়ার় দৌড়াইলে 
কি লাভ হয়ঃ আরাফাতে গেলে, শয়তানকে পাথরের কণ! মারিলে কি 
লাভ হয়? আরাফাতে গেলে শয়তানকে পাথরের কণা মারিলে কোরবানী 
করিলে এবং ভাওয়াফে গ্রেয়ারত করিলে কি ছওয়াব পাওয়া যায়? 
তাহারা বলিল (যই খোদা আপনাকে নবী করিয়া পাঠিইযাচ্েন সেই 
পোদার কছম কবিপা লুলিভেডি ওই কৃৰেকটি হাশুই আমাদের মানে ছিল, 
হুজুর ফরমাইলেন, হছের এবাদ! করিয। ঘর হইতে বাহির হইলে ছওয়ারীর | 
প্রতি কদম উঠা নামান ভোসাদের আমলনামায় এক একটি নেকী হলখা র 
ঘাইবে। এনং একটি করিয়া থোনাহ সাফ হইয়া যাইবে । তাগয়াষের 
রাক।ভ নামাজে একজন আরবী গোল আজাদের ছওয়াব | 
[াইনে। ছাফা মারওয়ায় দৌড়াইলে অন্তরটি গোলাম আজাদ! 
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করার ছওয়াব পাওয়া যায়। আরাফাতের ময়দানের মানুষ যখন একত্রিত 
হয় তখন আল্লাহু পাক যখন আছমানে আসিয়া ফেকেশতাদের নিকট গর্ব 
করিয়। বলেন যে আমায় বান্দারা ছুর-ছুান্ত হইতে এলোমলো চুল নিয়া 
আসিয়াছে । তাহারা আমার রহুমতের ভিখারী । হে বান্দাগণ ! তোমা- 
'দ্বের গোনাহ যদি জমিনের ধুলিকণা বরবারও হয় অথবা সমুদ্রের ফেনা 
বরাবরও হয় তবুও উহ? আমি মাফ করিয়া দিলাম । এমন কি যাহাদের 
জন্য তোমর। নুপাগ্রিশ করিবে তাহাদেরকেও ক্ষম! করিয়া দিলাম । প্রিয় 
বান্দারা আমার 1. ক্ষমাপ্রান্ত হইয়া তোমর! নিজ নিজ বারী চলিয়া যাও। 
তারপর নবীয়ে করীম (ছ:) বলেন, শয়তানকে পাথর মারার ছাওয়াব 

এই যে, প্রত্যেক পাথর টকব্রায় তাহাকে ধ্বংস করার উপযোগী এক একট! 
পাপ মাফ হই! যায়। আর কোরবানীর বদলে আল্লাহর দরবারে তোমাদের 
জন্য পুজি জমা রহিল। এহরাম খোলার সময় মাথার টুল কাটার মধ্যে 
প্রত্যেক চুলের বদলে একট; করিয়৷ নেকী, একটা করিয়া গোনাহ মাফ । 
সবশেষে যখন তাওয়াফে জেয়ারাত করা হয় তখন বান্দার আমলনামায় 
কোন গোণাহই থকে না। বরং একজন ফেরেশতা তাহার কীধে হাত 
বুলাইয়। বলিতে থাকে তুমি এখন হইতে নুতন করিয়া আমল করিতে থাক 
মেহেতু তোমার পিছনের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করা হইয়াছে। (তারগীব) 
কিন্তু এইসব ভখনই আশ! করা যায় যখন হত্ব নেকীওদ।ল। হব অর্থাৎ 
মাকবূল হন্ব হয যাহাকে প্রকৃত প্রস্তাবে হত বলা যাইতে পারে। 
মাশাযেখগণ লিখিয়াছেন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) হছ্ছের জন্য যেডাক 


দিয়াছিলেন উহরই জওয়াবুস্থবূপ লাব্বায়েক বলা হয়। বাদশাহের 
দরবারের ডাঞ্ক পভিলে যেমন আশা ও তয়ের সংমিশ্রণে হাজির হইতে |. 


শি 


হয়। তদ্রুপ হাজীদের এই ভয় ভীতি থাকিতে হইবে যে হয়ত আমার | 
উপস্থিতি কথুলই হয় নাই। 
হজরত ঘেতারেরফ বিন আবছুলাহ আরাকাতের ময়দানে এই দোয়া 
.করিতেছিলেন যে, ইসা আল্লাহ ! বকর ফোজানী (রঃ) বলেন জনৈক 
বুজুর্দ আরাফাতের ময়দানে হাজী ছাহেবানকে দেখিয়া বলিষ়াছিলেন হছে 
রঃ গলে হয় আমি যদি না থাকিস তবে এই সমস্থ লোকের 
। 


সাগফেরাত হইয়া! বাইত । 
হজরত আলী অয়দুন আবেদীন যখন হছ্ছের জন্য এহরাম বধেন তথ্ন 
হার চেহারা হরিদা বর্ণ হইয়া যায় । এবং শরীক বস আজ প্ষা 


কু 
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এহরাম বাঁধিয়া লাববায়েক কেন বলিলেন না? তিনি বলেন আমার ভয় 
হইতেছে যে উহার উত্তরে লা! লাববায়েক লা বলা হয় অর্থাৎ তোমার 
উপস্থিতি গ্রাহ্য নয়। তারপর তিনি অনেক কষ্ট করিয়া লাববায়েক 
'বলিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে শনি বেহুশ হইম্বা উটের পিঠ হইতে পড়িয়া 
গেলেন। তারপর যখনই তিনি লাববায়েক বলিতেন তাহার এ একই 
রূপ অবস্থা হইত। সমস্ত হম্ব তাহার এ ভাবেই কাটিয়া গেল। 

আহমদ বলেন, আমি আবু ছোলোয়মানের সাথে হজে গিয়াছিলায় । 
তিনি যখন এহরাম বশধিতে লাগিলেন লাববায়েক বলিলেন না । আমি 
এক মাইল পথ অতিক্রম করিলাম হঠাৎ তিনি বেহুশ হইয়া গেলেন। 
ধখন হুশ হইল তখন আমাকে বলিলেন, আহমদ! আল্লাহ পাক হজরত 
মুসা আঃ)-এর নিকট এই বলিয়া অহী পাঠাহয়াছিলেন যে জালেম 
অত্যাচারীদিগকে ৰলিয়া দাও তাহারা যেন আমাকে জিকির কম করিয়। 
করে। কেননা যখন মানুষ আল্লাহ পাকের প্রিকির করে তখন কোরানের 
আয়াত অনুসারে আল্লাহও বান্দার জিকির করেন তবে কথ! হইল এই যে 
আল্লাহ পাক জালেমকে লা'নতের সহিত স্মরণ করেন। তারপর আবু 
ছোলায়মান বলিলেন-আহমদ আমাকে বলা হইয়াছে যে, যেই ব্যক্তি 
নাজায়েজ কামের সহিত হত্ব করে এবং লাববায়েক বলে তখন আল্লাহ 
পাক বলেন লালাব্বায়েক অর্থাৎ যতক্ষণ পর্স্ত তুমি অন্ঠায় কাজ না 
ছান্ডিয়া দিবে ততক্ষণ তোমার লাব্বায়েক না মঞ্জজর | 

তিরমিজী শরীফে হজরত শাদাদ বিন আউ্ছ হইতে বদিত আছে যে, 
বুদ্ধিমান এ ব্যক্তি যিনি নিজ নফ.ছের হিসাব লইতে থাকে আর পরকালের 
জন্ত আমল করিতে থাকে! আর দূর্বল এবং বেওকুপ এ ব্যক্তি যে আপন 


নফ-্ছকে খাযেশের সহিত লাগাইয়া রাখে এবং নিছে আকাংখা পূর্ণ 
হইবার আশায় থাকে। (নোজহাতুল মাজালেছ) 


কিন্ত এসব সত্বেও আল্লার মেহেক্বানীর এত্যাশী হওয়া উচিত। 
কেনন! তাহার বখ.শিশ এবং দয়া আমাদের গোনাহ হইতে অনেক বেশী 
বড়। হুজুরে আকরাম (ছঃ) এই ভাবে দোয়া করিতেন-- 
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যায় এবং লাববায়েক বলিতে পারিলেন না। কেহ দ্রিজ্ঞাস। কহিল আপনি | 


| বংসর যাবৎ শুনিয়া আসিতেছি। যুবক বলিল তবে চাচা! মিছায়িছি কেন | 


এ ফাজীয়েলে হত্ব ৯৪৭ 
“আয় খোদা! তোমার ক্ষমা শামার পাপরাশী হইতে অনেক 
প্রশস্ত । এবং আমার নেক আমলের চেয়ে তোষার রহমত অধিক আশা 
ভরসার স্থল। 


হথাব্রাম শরীক চচি। ভাতিজাত্র কেচ্ছ। ৃ 

জনৈক বুজুর্গ সত্তর বৎসর পর্যন্ত মন্ধ' শরীফে থাকিয়া হজ এবং ওমরা | 
করিতেছিলেন। কিন্ত তিনি যখন লাব্বায়েক বলিতেন উত্তরে ল! লাববায়েক | 
শব্দ আসিত। একবার একজন যুবক তাহার সহিত এহ রাম বখধিল এবং | 
বুজুর্গেগ ল।ববায়েকের উত্তরে যখন লা লাববারেক আদিল তখন এই ' যুবকও | 
তাহা শুনিতে পাইল। তখন সে বলিল চাচাজান আপনার জওয়াবেত | 
লা লাব্বায়েক আসিতেছে ?॥ বুজুর্গ বলিলেন, বেটা তুনিও শুনিয়া | 
ফেলিয়াছ? যুখক বলিল জী হী আমিও শুনিয়/ছি। ইহার উপর তিমি | 
খুব কণদিলেন এবং বলিতে লাগিলেন বেটা আমিত এই উত্তর সত্তর | 


আপনি কষ্ট উঠাইতেছেন। চাঁচা বলিলেন বেটা] এই দরওয়াজ। ব্যতীত 
আর কোন দরওয়াজা আছে যেখানে আমি যাইব? আর তিনি ব্যতীত | 
আমার কে আছে যাহার নিকট ধর্ণ দিব? বাবা, আমার কাজ হইল চেষ্টা | 
করিয়! যাওয়া, তিনি কবুল করুন বা নাই করুন। আর গোলাষের জন্য 
কিছুতেই সঙ্গত হইবে শা যে, সে এই সাধারণ ব্যাপারের মনিবের দরকার 
ছাড়িন্। যাইবে। এই বলিয়া কীধিয়। উঠিলেন। এমন কি কান্নায় তাহার 
বুক ভাপিয়া গেল। অতঃপর বুজুগ আবার লাব্বায়েক বলিয়। উঠিলেন। 
সঙ্গে সঙ্গে যুবক শুনিতে পাইল যে এদিন হইতে আওয়াজ আসিল 
লাববায়েক ইয়া আবদী অর্থ, আমি হাঞ্জির আছি হে আমার বান্দা! 
এবং যাহারা আমার সহিত নেক ধ;রনা রাখে, তাহাদের সহিত আমি এই 
রূপ ব্যবহারই করিয়া থাকি । আর যাহার? আমার উপর আশা রাখিয়াও 
আপন খাহেশাতের উপর. চলে আমার দরবারে তাহাদের কোন স্থান নাই। 
যবক ধখন এইসব উত্তর শুনিল, বলিতে লাগিল চাচাজান আপনিও কি 
এইসব উত্তর শুন্যাছেন? শায়েখ বলিলেন, আমিও শুণিয়।ছি বলিয়াই 
চিৎকার সহকারে হণকাইয়। হ'াফাইয়। কাদিতে লাগিল | 

আবু আবছল্লাহ জাল] বলেন, আমি জুল হোল।য়ফান একম্রন যুবককে 
দেখিলাম যে, সে এহ. রাম বধিবার এরাদ1 করিয়া বারংবার এই কথাই | 


ঝলিতেছিল, হে আমার পরওয়ারদেগীর ! আমার ভয় হইতেছে যে আমি ! 
লাববায়েক বলিলাম আর তুমি লা-লাব্বায়েক বলিবে। কয়েকবার সে এই 


12০ তা আবম 


রি কাজায়েলে হচ্ছ ১৪৬ 


কথা বলিতেহিল । অবশেষে এত জোরে সে একবার লাব্বাফেকা আল্লাহুণ্মা 


বলিয়া উঠিল .ফ উহাতেই তাহার প্রাণবায়, বাহির হইয়! গেল । 

.(মোছামেরাত) 
আলী এবনে মোয়াফফেক বলেন ষে আমি আরাফাতের রাত্রে মিনার 
মসজিদে একটু শুইয়াছিলাম। ম্বপ্ধে আমি দেখিতে পাইলাম সবুজ পোশাক 
পরিহিত ছইঞ্জন ফেরেশতা আকাশ হইতে অবতরণ করিল এবং একে 
অপরকে জিজ্ঞাসা করিল এই বৎসর কতজন লোক হনে আগমণ কগিয়।ছে ? 
সে বলিল আমারত জানা নাই। তারপর প্রশ্বকারী নিজেই বলিয়া দিল 
এই বংসর সবমোট ছয় লক্ষ লোক হজ্ব করিতে আসিয়াছে । সে আবার 
গ্িজ্ঞাসা কিল তুমি কি জান তন্মধ্যে কতজনের হম্ব কবুল হইয়াছে? 
অপর জন বলিল আমারত জানা নাই। এবারও প্রশ্বকারী নিজেই উত্তর 
দিল ছয় লক্ষের মধ্যে মাত্র ছয় জনের হঘ্ব কবুল হইয়াছে। এই বঙ্গিয়। 
তাহারা আকাশের দিকে চলিয়া গেল। এবনে মোয়াফফেক বলিতেছেন 
যে আমি নিদ্রা হইতে উঠিন্। খুব ঘাবড়াইয়। গেলাম। চিন্তা ফিকিরে 
আমাকে ঘিরিয়া ফেলিল। যেহেতু ছয় লক্ষের মধো ছয়জন । আমার 
মত নগণ্যের ত ইহার মধ পাত্তাই থাকিতে পারে না। আরাফাত 
| হইতে ফিরিয়া মোজদালাফীয় জনসমুদ্রের দিকে তাকাইয়া ভাবিলাম হায়রে 
। ছয় লক্ষের মধ্যে মাত্র ছয় জনের হত্ব কবুল হইয়াছে । এইসব ছুচ্চিন্তায় 
; আমর ঘুম আপিরা গেস। সঙ্গে সঙ্গে আমি সেই ছুই ফেরেশ্ভাকে 
আবার দেখিতে পাইলাম । তাহারা প্রথম দিনের মত একে অপরকে 
জিরার বাদ করিল ও উত্তর দিল। অবশেষে একজন বলিল ভাই তোমার 
জান আছে থে আঁলাহ পাক কি ফায়ছ'লা করিয়াছেন? দ্বিতীয়জন বলিল 
ছা জানা নাই প্রথম জন বদল এই ফায়ছাল! হইয়াছে যে 
| ছছং হনের উছ্িলাপ্ব ছয় লে. হুভ কবুল কপ হইয়াছে। এবনে মোয়া- 

ফ.ফেক বলেন ঘ.ম ভাঙ্গার পন আমার আর খুশীর অন্ত রহিল না। 
(সেক নি সার একটি কেচ্ছা তিনি বলেন একবার আমি হস্ত 
করিতে ঘাই। হন্ব করিয়া আসি ভ।বিলাম এমন লোকও ত আছে যাহার 
হনব “বুল হয় নাই । তাই আমি দোয়া করিলাম, খোদা পাক! যাহার 


স্ব কবুল হয় লাই তাহাকে আমার হস্ত দান করিয়া দিলাম । রওজুর 
1 দিয়াহীনে লিখিত আছে তিনি বলেন গে আসি পর্গাশট! হন্ব করি। 


| সমক্জে সর ছওয়াব হুঙ্জুরে পাক, খে [লাফায়ে বাশেদীন ও আমার মাতা 


১ 


পিস মক রেল এউ-এদ 


রি কাজাফেলে হজ্ব হি 


লিতাকে বু বখযিশ কল্লিয়। দিলাম । মাত্র একটি হজ্ব রহিয়া গেল। আমি 


আরাফাতের ময়দানে লোকজনের কান্নাকাটি দেখিয়া দোয়া করিলাষ, হে 
খোদা! যাহার হত্ব কবুল হয় নাই তাহাকে আমার হদ্ব দান কর্রিয়। 
দিলাম। মোজদালাকায় স্বপ্রে আমি আল্লাহ পাকের জেয়ারত লাভ করি । 
ভিনি বলেন যে, হে আলী ! তুমি আমার চেয়ে বড় ছখী হইতে ঢাও ? 
অথচ আমী নিজে দাতা, ছাখাওয়াত আমি পয়দা! করিয়।ছি এবং 
সমস্ত দাতাদের চেয়ে আমিই বড় দাতা । আমি যাহার হব কবুল হইয়াছে) 
তাহার উছিলায় যাহাদের হদ্ব কযুল হয় নাই এ সমস্ত লোকদের হন্ব] 
কবুল করিলাম। অন্টত্র আছে আমি সবাইকে মাফ করিয়া দিলাম। 


বয়ং তাহার] বন্ধুবান্ধব প্রতিবেশী যাহাদের জন্য সুপারিশ করে সবাইকে 
মাফ করিয়া দিলাম । এইসব ঘটনাবলী হইতে আশা রাখা উচিত যে আল্লাহ 
শুধু আপন মেহের বাণীর দারা আমাদিগকে মাফ করিয়া দিবেন. * 


একটি হাদীছে বঙ্গিত আছে এ ব্যক্তি বহু খড় পাপী যে আরাফাতের 
ময়দানে গিয়াও মনে করে ষে আমার গোনাহ মাফ হয় নাই । 
(ক) 1 005 ০ 54751 31 ২৯১) ১৬৭৮ 9৩ (58 | ৬৪ (৭) 
এ-ও) 05 1 ০ 9091 0৯ 9৯1 হতে 201 ওঠ ৪৪৫৪ 
৮৮৪2)১ - ৪০ 1 3৬3 (55555 ৭ ১+ রী 
'হুুরে+আকরাম (ছঃ) এরশাদ করেন চারিশত পরিবারেয়ু ছল, 
হাজীদের সুপারিশ কবুল কঃ? হয় ! অথবা ইহা বলিয়াছেন ষে আপন 
পরিবারের চারিশত লোকের বিষয় তাহাদের সুপারিশ কবুল করা হয়। 
এবং হঞ্জী সংহেবান যেদিন জন্মগ্রহণ করিয়াছে সেদিনকার মত দ্স্পিপ 


হইয়া যায়, 
ফায়দা £ চারিশত লোকের ব্যাপারে অর্থ হইল এত লোকের 


মাগফেরাতের বিষয়ত আল্লাহ পাকের ওয়াদা । তবে উহার চেয়ে বেশীর 
ব্যপারে কোন বাধা নাই। অন্যান্য রেওয়ায়েতে পাওয়া যায় হাজী 
যাহ!র জন্য মাগফেরাতের দোয়া করিবে তাহা কবুল হইয়া থাকে। 
বিখ্যাতবুধ্ধগণ হজরত ফোজায়েল বিন এয়াজ একবার আরাফাতের 
ময়দানে বলিতে লাগিলেন ষে, তোমাদের কি খেয়াল এই বিরাট জনসসুদ্দ 
যদি কোন দাতার দরবারে গিয়া একটা বখংশিশ প্রার্থনা করে তবে কি 
দাতা উহা! অস্বীকার করিতে পারিবে? লোকে বলিল কখনই না। 
তিনি বসলেন, খোদার কছম আলার নিকট এই সমস্ত লোককে ক্ষম! 
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করিয়া দেওয়া দাতার বখ.শিশ দেওয়া হইতেও সহজ। আল্লার 

মেহেরবাণীর নিকট ইহা কিছুই নহে । 

১০৪হ) 1015 4811১7) এ 54৩ 5) ১০০ ১3311৬০ (৮) 

৩1 0$6 00880৮8 0 15053 জ্ঠ কেও 8০৯ ল্য 
১০০০ 7 0855 8 5 ভা ০৯ এ৪ 


“হুজুর €ছঃ) এরশাদ করেন কোন হাজীর সাক্ষাত হইলে তাহাকে 
ছালাম কর এবং তাহার সহিত মোছাফাহা কর। এবং বাতী প্রবেশের, 
(আগেই তাহাকে তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বল। কেননা তখন 
পর্ধন্ত সে গোনাহ, হইতে পাক ছাফ থাকে। | 

একটি হাদীছে বদিত আছে মোজাহেদ এবং হাজী আল্লার প্রতিনিধি 
তাহার যাহাই চায্ তাহাই পায়, যেই দোয়া করে সেই পৌঁয়াই কবুল 
হয়। অন্য হাদীছে আসিয়াছে হুজুর বলেন হে খোদ1 ! তুমি হাজী দিকেও 
ক্ষমা কর এবং যাহাদের জন্য তাহার? ক্ষমা চায় তাহাদিগকেও মাফ 
কর। অন্যজ্জ আছে হুজুত্ব ইহ] ভিনবারু বলিয়াছেন । : 

হজরত ওমর (রা:) বলেন হাজী ছাহেব নিজেও ক্ষম প্রাপ্ত হন এবং 
বিশে রবিউল আওয়াল পর্যন্ত যাহার জন্য মাফ চাহেন তিনিও মাক 
পান। পুবেকার লোকেরা হাজীদিগকে অনেক হুর- গিয়া বিদায় দিয়। 
আনিতেন ও অনেক ছর হইতে আগাইয়া আমিতেন। এবং তাহাদের 
নিকট দোয়ার দরখাস্ত করিতেন। 
6০) 55 ৪২241 &1 0১৮) 40 0 075) ৪ ২২3১ ৩০০১) 
৮9৬55 8 (০ +০) 481 05০০ ১5১ 8557 
হুজুর (ছ:) বলেন হজ্বের মধ্যে খরচ কর! জেহাঁদের মধ্যে থরচ করার 
সমতুল্য অর্থ।ৎ এক টাকায় সাত শত টাকার ছওয়াব । | 
একবার হুজুর আম্মাজান আয়েশাকে বলেন তোমার ওমরার ছওয়াব 
তোষার্ঞরচ করার সমতুল্য । অর্থাৎ যতবেশী খরচ করিবে ততবেশী 


ছওয়াব পাইবে। 

একটি হাদীছে আছে হত্বে এক দেব্রহাম খরচ করা চারকোটি দেরহাম 
খরচের সমতুল্য । অর্থাৎ এক টাকা খরচ. করিলে চারকোটি টকা খরচ 
করার ছৎয়াব পাওয়া যায়। এতবড় স্ুসংবাদের পরও যি মুছলমান 
হনে গিয়া কৃপণতা, করে তবে উহার চেয়ে ছুভণগ্য আর কি হইতে পারে ? 
| মাশায়েখগণ হত্বের মধ্যে কম খরচ করিতে বিশেষ ভাবে নিষেধ করিয়াছেন । 
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জায়েলে হব 
ইমান গাজ্ালী বলেন, এছরাফ বা অতিরিক্ত করার অর্থ হইল খানা- 


পিনায় অতিমাত্রায় বিল।সিতা করা। কিন্ত আরবের লোকদের উপূর খরচ 
করাকে কোন অবস্থাতেই এছরাফ বল! হয় না। মাশায়েখগণ লিগিয়া- 
ছেন খানাপিনার সামণ্রী কিনিতে সেখানের ব্যবসায়ীদের সাহা করার 
নিয়ত থাকিলে উহ1ও গরীবের সাহায্য বলিয়া বিবেচিত হয়। 

আমার মোর্শেদ হজরত মাওলানা খপিল আহমদ মরহুমের সহিত 
ছুইবার সেই পবিত্র ভূমিতে যাওয়ার েবভাগ্য হইয়াছে । আমি হজরূতকে 
সেখানে দেখিয়াছি । মে কেহ, তাহাকে বিছু হাদিয়া দিতেন তিন্নি 
বলিতেন এখানের লোকই হাদিয়া পাইবার বেশী যোন্য। তবুও যদ্দি 
তাহাকে কিছু দেওয়। হইত তবে আম!কে বলিতেন এই পয়স। দিয়া বাজার 
হইতে কিছু কিনিয়া আন কেননা এখানের ব্যবসীদেরও সাহায্য 
করা উচিত । র 

হজরত ওমর বলেন যাহার ছফরের প।থেয় উত্তম তিনিই মহৎ ব্যক্তি 
পাথের উত্তম হওয়ার অর্থ হইল সে নিঙ্জেও ভাল এবং খরচ করার 
ব্যাপারেও কুগাবোধ করে না। হঞ্জরত ওমর আরও বলেন, এ হাজী 
সবচেয়ে উত্ত যাহার নিয়তের মধ্যে এখলাছ আছে। উদার দিলে 


খরচ করে এবং আল্লার উপর পুর্ণ একীন রাখে। 
একটি ছুর্বল হাদীছে বধিত আছে যে ব্যক্তি আল্লার মনোনীত জায়গায় 


খরচ করিতে কৃপণতা করে সে আলার অসন্তষ্টির জায়গায় তারচেয়ে অনেক 
বেশী গুণে খরচ করিতে বাধ্য । আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার কোন উদ্দেশ্যে 
ফরঞ্জ হত্বকে পিছাইয়া দেয়, হাজী সাহেবান হহ্ব হইতে ফিরিয়া আশা! 
পর্যস্ত তাহার উদ্দেশ্য সঞ্চল হয় না। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমান 
ভাইয়ের সাহায্য করিতে ইতভ্ততঃ করে, তাহাকে কোন গোনাহের কাজে 
সাহায্য করিতে হয় । (তারগীব, তিবরাশী) 
ঢ (5) 055 0১ €৩ 054 115 ৬৯) 2) )) 2 ০ (১০) 
ভা) 70805 115 এ) 51 
“হুজুরে পাক (ছঃ) বলেন. হাজী কখনও ককীর হইতে পারে না 1” 
অন্ত হার্দীছে আছে বেশী করিয়! হন্ব ও ওমরা করিলে মানুষ আর 


গরীব থাকে না । অন্থত্র আছে বেশী বেশী করিয়া হত্ব ও ওমর! বর! 
অপমৃত্যু হইতে রক্ষা করে এবং অভাবকে দুর করে। 


রি কাঙ্গায়েলে হর টি 

অন্য হাদীছে আছে, হজ কর ধশী হইয়া মাহবে, ছফর কর স্বাছাপান 
হইবে। | 

ইহ পরিক্ষিত যে অ'বহাওয়ার পরিবঙনে শাস্থা ভাল হইয়। যায়? 

একটি হাদীছে আছ ক্রমাগত হজ্জ ও ওমরা করা অভাব এবং গেনাহকে 
এইভাবে দুর করে যেমন আগুনের ভাটি লাহার মুদাবে দুঃ করে! 
5৯ এ 54৯০1 ১০৮ ১ 0৪৯০1 ৮৮০ 5 "৪ ) 85 295 153 
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“আম্মাজান আয়েশা বলেন- আমি হুজুরের নিকট জেহাঘের জহ) 


অনুমতি চাহিলে হুজুর বলেন তোমাদের জেহাদ হত্ব করা 1” 
একদিন আম্মা আয়েশ! হুজুরকে বলেন, হুজুর ! মেয়েলোকের জন্)ও 
কি জেহাদ আছে? হুজুর বলিলেন হয আছে তবে সেখানে কোন 
ডাই নাই। তাহা হইল হম্ ও ওমর]। 
অন্ত হাদীছে আছে, তিনি হুজুরকে বলেন, গজু ! সবচেয়ে ভাল 
আমল হইল জেহাদ । ক।জেই আমরা মেয়েলোকদেরও জেহাদ করা উচিৎ 
হুজুর বলেন তোমাদের জন্য উত্তম জেহাদ হইল, হদ্ধে মাকবুল। অন্য 
হাদীছে আছে হুম্থুরে পাক (ছঃ) হজের সময় মেয়েলোকর্দিগকে বলেন। 
এই হন্ব আদায় করার পর তোমরা আপন আপন ঘরের বাছির হইবে না। 
এই হাদীছ শুনার পর হযরত জয়নব এবং হজরত ছওদা (রাঃ) আর 
কখনও হত্ব করেন নাই। তাহারা বলিতেন হুজুরের এই এরশাদের পর 
আমরা কি করিয়া ঘর হইতে বাহির হইতে পারি? কিন্তু অনঠান্ত বিবি 
ছাহেবান প্রথম হাদীছের উপর আমল করিয়। পরেও হথ করিতে থাকেন। 
হুজুরের উপর বণিত উভয় এরশাদই নিজ নিজ স্থ'নে ঠিক। আসল 
কথ। হইল মেয়েদের মাছাআল হইপ বড় নাজুচ। তাহাদের ছফরে 
অনেক শত রহিয়াছে । অর্থাৎ যোহরম অঙ্গে থাকিলে অতিরিক্ত হত ও 
ওমরা করা যায়। কি্ত আপনজন না থাকিলে একাকী ব। অনোর সহিত 
ছফর করা কঠোরভাবে নি.ষ?। 
একটি হাদীছে আছে যেই জায়ুগান্স অপর মেয়েলোক এবং অপর 
পুরুষ থাকিবে সেখানে তৃতীয় ব্যক্তি শয়তান আসিয়া থাকে। (মশকাত) 
একটি হাদীছে আছে না মোহরেম মোগলোক হইতে কঠোরভাবে 
বাচিয়া থাক। কেহ প্রশ্ন করিল হুজুর । গদি দেবর হয় ? €জুর বলেন 
দেবর ত মৃতার সমতুল্য ৷ 


টি ফাজায়েলে হঙ্ব ৯৫৩ 


সবত্যুর অর্থ হইল সবপময্র ভাবী দেবরের কাছে কিনারে থাকার দরুন 


ধ্বংসের আছবাব বেশী পয়দা হয়। 


১1) 1৬০০৭ 1১৭) 0 43 50 ০৮ &৫ ৬? | ৬০ (২) 
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হুজুর (ছঃ) বলেন কেহ হঞ্থ করিতে এরাদা করিলে উহা তাড়াতাড়ি 
আদায় করা উচিত। 
অন্য হার্দীছে আসিমাছে ফরজ হত্ব তাড়াতাড়ি আদায় কর। কেননা 
কোন বিপদও আপিয়! যাইতে পারে। হুজুর আরও বলেন, বিয়ে করা 


। সা হু্গ কনা! অগ্রগণা । অন্যত্র আছে তাড়াতাড়ি হত্ব কাজ সম্পাদন 


কর। কেনন! রোগও আসিতে পারে, ছওয়ারীও না থাকিতে পারে অন্য 
কোন বিপদও আসিয়া যাইতে পারে; এইজন্য গুলামাদের একটি বিরাট 
ংশ এইমত পোধণ করেন গে কাহারও হজ্ব করজ হইলে সঙ্গে সঙ্গে 
আদায় করা ওয়াজেব ! দেরী করিলে গোনাহ গার হইবে। 
একটি হাদীছে আছে, করজ হম্ব আদয় কর উহা বিশবার জেহাদ 
করার চেয়েও ভ্রে্ঠ। অন্য হাদীছে আছে হব করা জেহাদ এবং ওমরা 
কর! অতিরিক্ত নফল । 
৬৮০ 40109) এড 05 2) 502 05 1 ৬০ (৩) 
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“ছুদ্ছুর এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি হন্ছে রওয়ানা হইয়া! পথিমধ্যে 
এন্তেকাল করে কেয়ামত পর্যন্ত সে হন্তবের ছওয়াব পাইতে থাকিবে আর | 
যে ব্যক্তি ওমবার জন্য বাহির হইয়া এন্ডতেকাল করে কেয়ামত পর্যন্ত সে 
ওমরার ছওয়াব পাইতে থাকিবে আর যে ভ্রেহাদের জন্য বাহির হইয়া 
রাস্তায় মারা যায় কেয়ামত পর্যন্ত দে জেহাদের ছওয়াব পাইতে থাকিবে। 
অন্য হাদীছে আসিয়াছে যে হনব এবং ওমরার জন্য বাহির হইয়া! মার! 
যায়। কেয়ামতের দিন হিসাব কিতাবের জন্য তাহাকে কোন আদালতে 
হাজির! দিতে হইথে না বরং বলা হইবে যে তুমি বেহেশতে চলিয়া যাও। 


টে ফাজাছেলে হদ্ব ১৫৪ ৃ রর ফাজায়েলে হু ই 
আরও আসিয়াছে, যে ব্যক্তি মক্কা শরীফ যাওয়ার পথে বা আসার পথে | হন্দ করিল সে জাহারামের অগ্নি হইতে নাজাত পাইল, এবং তাহার পিতা- 
মারা যাইবে তাহার কোন হিসাব নিকাস নাই । অনাত্র আছে যে ফিরিয়া | মাতার জন্য হন্বের পুরা ছওয়াব লেখা যাইবে । হুজুর আরও বলেন কোন 
আসিবার সময মার! গেল সে ছওয়াব এবং গনিমত লইয়া ফিরিল অর্থাৎ নিকট আত্মীয়দের জন্য উচ্ার চেয়ে ভাল সম্পর্ক আর কিছুই হইতে পারেনা 
ছওয়াব ছাড়াও খরচের টাকার বদলে সে এখানেও অবস্থাবান হইবে। তৌ্লাীরেতির ইবির তার | 


একটি হাদীছে আছে মৃত্যুর জন্ত সবচেয়ে ভাল সময় হইল হজ্ব করিয়া 
অথব' রমন্গীনের রোজা রাখিয়া মরা” কেননা এই ছুই অবস্থায় মানুষ | 
গোনাহ হইতে একেবারেই পাকছাপ হইয়া যায়। অন্য রেওয়ারেতে আছে 
যে এহরাম অবস্থায় মারা যায় সে কেয়ামতের দিন লাববায়েক বলিয়া 


জনৈক ছাহাবী হুজুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন হুজুর আমার পিতামাতা 
যখন জীবিত ছিলেন তখন আমি ছিলাম তাহাদের খেদমতকারী । এখন 
মৃত্যুর পরও তাহাদের সহিত কিভাবে সন্ভাব রাখিতে পারি ? হুজুর বলেন 
যখন নিজের জন্য নামাজ পড়িবে তাহাদের জন্য ও পড়িবে আর যখন 


রা ! নিজের জন্য রোজ রাখিবে তখন তাহাদের জন্যও রাখিবে । অর্থাৎ 

?*+৯ ৩০ ৪19০1 1 95 2) ৬৮০ ৩) ৬০:05) | নামাজ ও রোজার ছওয়াব তাহাদের রুহতে পৌগাইবে। 

91 ০) 51 6201 &1 ৪৪875 ত1 &1 ০১৭) 6৭ জনৈক ছাহাবী হুজুরকে ভ্রিজ্ঞাসা করিলেন হুজুর, আমরা আপন 

দ) 00৮4০ 6৯ 018331 ৮০ ক 1055 চকিও মুর্দাদের জন্য ছদকা করি তাহাদের তরফ হইতে হম্বকরি ও তাহাদের 
2580০ 7 € 155) | ৪ ওঠ ০১153 জন্য মাগফেরাতের দোয়া করি । এইসব কি তাহাদের নিকট পৌছাইয়। 

জনৈক মহিলা ছাহাবী হুজুরের দরবারে আরজ করিল হুজুর আমার থাকে? হুজুর বলেন ইহাতে তাহারা এমন খুবী হয় যেসন তোমাদের 

বাবার উপর হন্ব ফরজ। [িন্ত তিনি এতবুড়ো। যে ছওয়ারীতে উঠিতত ৰ নিকট কেহ বরতনে ভি করিয়া! হাদিয়। পাঠাইলে খুশী হও । 

পারেন না। ভাহার তরফ হইতে আমি কি হত্ব করিব? হুজুর বলেন, হশ! ৃ অন্যের তরফ হইতে হদ্ব করা ছুই প্রকার। প্রথমতঃ কাহারও তরক 

তাহার তরফ হইতে তুমি হজে বদল আদায় কর়। (মেশকাত) ৃ হইতে নফল হন্ব করা উহার জন্য কোন শর্ত নাই। দ্বিতীয়তঃ যাহার 


অন্য হাদীছে আছে জনৈক ছাহাবী নবীজীর খেদমতে আসিয়া আরজ ূ তরফ হইতে হম্ব করিবে তাহার উপর হম্ব ফরজ হওয়া! চাই। উহাকে 


করিল হুজুর! আমার ভগ্রি হ্ছের মানত করিয়া মারা যায়। এখন আমাকে | হত্ে বদল বলে। তাহার জন্য অনেক শর্ত আছে। এ সময় মত 

কি করিতে হইবে? হুজুর বলেন, তোমার বোনের উপর ষদি কাহারও কজ” ৃ ঢা নি জানিয়া বে 

থাকিত তখন তুমি কি আদায় করিতে? সে বলিল জী হ'! আদায় করিতাম ৬৮ উন ছি | ০১ ০৯ ১৬) 41 ৩ (১৫) 
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হুজুর বলেন ইহা আল্লাহ পাকের কর্জ উহাকেও আদায় কর। রর রং রর নু 
একটি হাদীছে আসিয়াছে এক ব্যক্তি হুজুরের দরবারে আদিয়া। তাহার হা রর 15 

পিতার কথা বলিল হু আমার পিতা এত বেশী বুধ ছেলে হব ও ওমরা এ ৮৮ সত 

করিতে পারে না, কেননা ছফর করিতেও অঙ্ষম। হুজুর বলেন তোমার একটি রেওয়াতে আছে, যাহার তরফ হইতে হম্ব কর| হয় তাহার 

বাপের উপর যদি কোন কর্ম থাকিত তুমি আদায় করিলে কি উহা আদায় এবং হাজীর অমান সমান পুণ্য হইয়া থাকে। 

হইত না? আল্লাহ পাকত সবচেয়ে বড় দয়ালু। তিনি কেন তাহদ্রি কর্জ | ও 

কবুল করিবেন না। পিতার তরফ হইতে বদলী হম্বকর। 

একটি হাদীছে আসিয়াছে ধে ব্যক্তি আপন পিতামাতার তরফ হইতে | 


এবনে মোয়াফংকেফ বলেন, আমি হুজুর (ছ)ঃ-এর তরফ হইতে 
কয়েকটি হুন্ব করিয়াছি । একবার হুজুরকে স্বপ্ধে দেখিলাম হুজুর বলিলেন-__- 
সি 


তুমি আমার পক্ষ হইতে হজ্ব করিয়াছ? আমি বলিলাম, জী-হুভুর ! হুজুর 
পাক আব!র বলিলেন তুমি কি আমার পক্ষ হইতে লাব্যায়েক বলিয়াছ? 
আমি বলিলাম জী-হুজুর। বঙিয়াছি। হুজুর বলিলেন, আমি উহার প্রতি- 
দান দিব। কেয়ামতের দিবস আমি এ সমস্ব তোমার হাত ধরিয়! বেহেশতে 
প্রবেশ করাইয়৷ দিব যখন অন্ঠান্য লোক হিসাব-কিতাবে লিপ্ত থাফিবে। 


একটি হাদীছে আসিয়াছে বদলী হত্ের মধ্যে চার ব্যক্তি হদ্ছের ছওয়াব 
পায়। ১নং-যে অছিয়ত করে। নং যে অছিয়তনামা লেখে। 
তনং-মে টাকা দেয়। ৪নং থেহঙ্ব করে। কিন্তু একটি কথা খুব গুরু 
সহকারে স্মরণ রাখিবে উহ! এই যে, বদলী হত্বের মধ্যে নিয়তকে খালেছ 
রাখিবে। উদ্দেশ্ঠ শুধু হত্ব, জেয়ারত এবং অন্যের সাহাধা হইতে হইবে । 


হত্ব করাইবে তাহার। তপুরা ছওয়াব পাইয়া যাইবে । আরে হন্ব করিবে 
তাহার ছওয়া।? বরবাদ হইবে । 


করিসে সে ধা আমলের দ্বারা ছুনিয়ার উপাজন কত্রিল। এইজন্য উহাকে 
যেন ব্যবসা না বানান হয়। কেননা আল্লাহতায়াল! দ্বীনের উছিলায় 
ছনিয়া ত দান করেন, কিন্তু ছনিয়ার বদলে দ্বীন দান করেন ন!। 
অর্থাৎ তাহার উদ্দেশ্য হুইল ছুনিয়ার লাক.ড়ি জম! করা, উহার সাথে 
ছওয়াবও মিলিবে তা হইতে পারে না। (এতহাফ) 


দ্বিতীয় গরি:ছ্ৎ 


হু ন। করাত্র শান্তি 
ইদলামের পঞ্চ ভিত্তির মধ্যে হস্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। উহার 
দ্বারাই ইসলামের পূর্ণতা লাভ হয়। উহা? না করিলে যত বড় মছিবতই 
আসুক না কেন উহা বটি ] নাঃ পাক বলেন-__ 


পা ৬ 
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পি তি শা তা 


পা পাশার পাকা 
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ফাজায়েলে হু রি 


ছনিয়ার কোন ফায়েদা যেন উদ্দেশ্ট না হয়। যদি এসন হয় তবে বাহারা . 


ইমাষ গাজ্জালী বলেন ধে ব্যক্তি অতিরিক্ত টকা লইয়া বদলী হজ্ব 


“আল্লার স্থির অন্য মানুষের উপর থয়তুল্লাহ শরীফের হম্ব ফরজ 
| 
ূ 


- সহি অই) 5 0০৭ 1: ০৪৫৭ 6৯ শে 1 ১ 
হিপ এপস পপ 


৯৪৭ 
157 ফাজায়েলে হজ্ব 


করা হইয়াছে এসব লোকের উপর যাহার! যাতায়াতের সামর্থ্য রাখে। 
এবং যাহারা অস্বীকার কত্রিবে । (জানিয়। রাখিবে যে তাহাদের অন্বীকারে 
আল্লার কোন ক্ষতি নাই) যেহেতু তিনি সারা নিশ্ব ভূদনের কাহারে! 
মুখাপেক্ষী নন।"” 

ওলাধাগণ লিখিয়াছেন এই আয়াতের দ্বারাই হজ্ব ফরজ সাব্যস্ত 
হইঘ়াছে। এই আয়াতে অয়েকটি তা'কীদ করা হইয়াছে ষোহাআলেমগণ 
বুঝিবেন ) যারা হছ্ছের গুরুত্ব অপরসীম বাড়িয়। গিয়!ছে। 

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন যার শারীরিক সুস্থতা আছে 
এবং আধিক সামর্থ্যও আছে, অথচ সে তো হজ ন! করিয়াই মারা যায় 
কিয় মতের দিন তাহার কপালে কাফের? শব্দ লেখা থাকিবে! তারপর 
তিনি আয়াতে পাক 785 ৬১ 3 পাঠ করেন । (দোর,রে ম!নছুর ) 

হযরত ছাক়ীদ বিন জোবায়ের, ইব্রাহীম নখয়ীয, মুভাহিদ তাউছ প্রমুখ 
তাবের়ীনগণ বলেন যাহার বিষয় আমার জান! হয় যে, সে হছ্ছের উপধুক্ত 
হইয়া হন্ব না করিঘ়াই মারা গিয়াছে। আহি তাহার জানালায় শরীক 
হইব না। অবশ্য চাঁরি ইসামের নিকট অস্বীকার না করিলে সেকাফের 
হয় না। তবুও যেইসব ধমক আসিয়াছে উহা! কোন সাধারণ ব্যাপার অয় 


1 ৯ লা বা 
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€(£ 18৫ £ 93৮ ) 
“এবং তোমর! আছারি রাক্কীর় দান কহিতে থাক এবং নিজেক্স হাতে । 
নিজেকে ধ্বংসের মধ্যে পিক্ষেপ করিও না । 

. মোফাচ্ছেরীনগণ লিখিয়াছেন এই জাঙ্কাতে এপব লোকেল জন্য সাবধান 
বাণী আসিয়াছে যাহারা ফরজ কাজে খরচ করে না । জার হজ্বের মত 
ফরজ কাছে আল্লার প্রদত্ত মাল খরচ না করিলে নিজের হাতেই নি্দকে | 
ধ্বংস করিবে ইহাতে সন্দোহ নাই। 
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_-____ ফাজায়েলে হন্ব ও 
“হুজুর (ছ:) এরশাদ করেন, যেই ব্যক্তির 'নিকট ছওয়ান্সী এবং পথ খরচ 


বাবত এই পরিমাণ সম্বল রহিষাছে ব্বার! সে বায়তুল্লাহ পর্যন্ত যাইতে 
পারে, কিন্তু তবুও সে গেল না। সে ইহুদী হইয়া মরুক বা নাছারা হইয়া 


মরুক তাহাতে কিছু আসে যায় না।” এই কথার প্রমাণ স্বরূপ হুজুর (ছঃ) 
কোরানে পাকের উল্লেখিত আয়াত তেলাওয়াত করেন। (তিরমিজি) 
54 81 ৬$$) ৫6৯৮৮ ০০1 এ এ 5 
ইমাম গাজ্জালী বলেন কতবড় গুরুত্বপূর্ণ এবাদত যাহা ছাড়িয়া দিলে 
ইভ্দী এবং নাছারাদের মধ্যে গণ্য হইয়া গেল। 
ঢ) ৭ ৩401 0 ১৯) এ ৩4০০) 8 1 ডি ৬4 (২) 
০১)*) 1 2 (9 ১৮1) 1 ৪7৯ (5 ৪৯ (০ (০ ১০ ৪৯৬ 
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হুজুরে পাক (ছঃ) একশাদ করেন; যেব্যক্তির ভনা হত্থে যাওয়ার 
ব্যাপান্নে প্রকাশ্তে কোন ওজর ন! থাকে যেমন অত্যাচারী বাদশাহ, বাধা 
দিতেছেনা অথবা কঠিন বিষারী নয় যদ্বারা হত্বে যাইতে অপারগ, 


এমতাবস্থায় ধরি সে হন্ব নাকরিয়্া মারা যায় তবে সে ইহুদী হইয়া 
মরুক ব। খুষ্ঠান হইয়া মরুক সেটা তায় ইচ্ছা। 


অন্য হাদীছে হজরত ওমর (রাঃ) বলেন হম্বের শক্তি থাকা সত্বেও যদি কেহ 
হজ্ব না করে তবে কছম খাইয়। বলিয়া দাও যে সে হয় ইহুদী হইয়া মরিবে 
ন! হয় খ.ষ্টান হইয়া! মরিবে। হযরত ওমর আরে! বলেন আমার মন চায় 
সারা দেশে এই বলিয়া ঘোষণা করিয়া দেই; যেই ব্যক্তি সঙ্গতি থাকা সত্বেও 
হজ্ব করিল না তাহ।দের উপর যেন কাফেরদের মত জিঞ্জিয়া! কর বসান 
হয়। কেননা সে মুছলমান নয়, মুছলমান নয় । 
1০ আও) 1 ৮3) 81 € 8৯152 ২00০ ৪) ৬) ৬৪ (৩) 
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হযরত ইবনে আববাছ (রাঃ) বলেন, যাহার নিকট এই পরিম্যণ মাল 
থাকে যে সে হম করিতে পারে কিন্ত হজ্ব করে না। অথবা এই পরিমান 
মাল আছে থে তাহার উপর যাকাত দেওয়া ওয়াজেব কিন্ত সে জাকাত দেগ্প 
ন1 সে ব্যক্তি মৃত্যুকালে ছুনিগ়ায় ফিরি] আসিবার জন্য প্রার্থনা করিবে।, 


সিটি 


ফিরিয়া আদিবার জন্ত প্রার্থনা! করার প্রমাণ কোরানে পাকে রহিয়াছে । 


পা জে ৪ ভ পাপা শট ৯০০ টে ঠে ঠেপাতালা পাতি শে 

এ) ৮১মটী 1 ৮০) 1 ১১1 (১১৯1০ ৯191 ওকি 
এমনকি তন্মধ্যে যখন কাহারও মৃত্যু আসিয়া পড়ে তখন সে বলে, হে 
আমার পরওয়ারদেগার আমাকে ছনিয়ার আবার পাঠাইয়া দাও যাতে করে 
আমি আমার ত্যাজ্য সম্পত্তি তোমার রাহে খরচ করিয়া নেকী অর্জন করিয়। 
আসিতে পারি। আল্লাহ পাক বলেন, কখনও এমন হইবে না। ইহাত 
তাহার একট। মুখের কথা মাত্র। তারপর তাহাকে কেয়ামত পর্যন্ত আলমে 
বরজখ অর্থাৎ কবরে থাকিতে হইবে । 

আম্মাজান আয়েশ! বলেন, পাপীদের জন্য কবরে ধ্বংস অনিবার্য । 
| কেনন। কালসাপ তাহার মাথার দ্দিক হইতে এবং পায়ের দিক হইতে দংশন 
করিতে থাকিবে এমন কি ছুইদিক হইতে মধ্যখানে আসিয়া! ছুই দিকের 
| দংশন কারী একত্র হইয়! যাইবে । ইহাই হইল কবরের আজাব, যেই দিকে 
| আয়াতে পাকে ইশারা রহিয়াছে। 
| হজরত ইবনে আববাছ বলেন যাহার সিকট হন্থে যাইবার সম্বল আছে 
| অথচ সে হত্বে গেলনা আরযাহার নিকট মাল আছে অথচ সে উহার 
| জাকাত আদার কপিল না সে মৃত্যুর সময় ছনিয়াতে ফিরিয়া আসিবার জন্য 
দরখাস্ত করিবে। কেহ আরজ করিল ছূনিয়'তে ফিরিয়া আসিবার 
| আকাংখ্যা ত কাফেরগণ করিবে, মুছলমানগণ নহে । হযরত এবনে আব্বা 
বলেন আমি তোমাদিগকে কোরানের আর এন্টি আয়াত শুনাইতেছি 

যেখানে মুছলমানদের উল্লেখ রছিয়াছে। আল্লাহ পাক বলেন-_ 
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“ছে ঈমানদারগণ! তোনাদের ধন-সম্পদ এবং তোমাদের আওলাদ 
ফরজন্দ যেন তোমাদিগকে আল্লার জিকির হইতে গাপেল না রাখে এবং 
ষাহার এই রকম করিবে তাহারা নিশ্চয় ধ্বংস প্রাপ্ত । এবং আমি যাহা 
| কিছু মাল দান করিয়াছি তন্মধ্য হইতে মৃত্যু আসিয়া পড়ার পুবেই তোমরা 
আল্লার রাহে খরচ কর। যেহেতু তখন সে আফছোছ করিয়া বলিবে হে 
খোদা ! আমাকে সামান্য কিছু দিনের জন্য সময় দিয়া দাও যাহাতে আমি 
দক খগ্পরাঁত করিয়া নেককারদের মধ্যে গণা হইয়া আসিতে পারি। 


এখন কিন্তু তোমাদের এসব অসগৰ আশা নিক্ষল, কেনন। যাহার মৃত্যু 


১ 
3, ফাজায়েলে হন ও 


আগিয়া যাইবে এন্ক মুহুর্তের জন্কও তাহাকে সময় দেওয়া হইবে না। 
আল্লাহ পাক তোমাদের ফাবতীয় কাজের খবর রাখেন ।?? 


হজরত এব.নে আব্বা বলেন এই আয়াতে এসব ঈমানদারদের কথ! 
বলা হইয়াছে ফাহারা মাল থ!ক সত্তেও জাকাত দেয় নাই এবং হন্ব আদায় 
করে নাই তাহারাই আবার মৃতার সময় ছুনিয়াতে আমিবার দরখাস্ত 
কারিবে। 
0018 ০০ 481 ১৯) 5) ১5) ওক) ও ৩৬২৩ 521 ৪৭108) 
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হুছুরে পাক (ছহ) বলেন, আল্লাহ পাক এরশাদ করিতেছেন যাহাকে 
আনি স্বাস্থ্য দান কনিয়াহি এবং রুজীর মধ্যে প্রশন্ততা' দান করিয়াছি 
এইভাবে তাহার উপর পচ বৎসর অতিবাহিত হইয়া যায় তবুও সে আমার 
দরবারে অর্থাৎ হন্ব স্করিতে আসিল না জে নিশ্চন্ন ঘপরাধী । 
| অন্ত হ'দীছ ছারা পরিকর বু॥। যায় যে দাষর্ধ্য থাকলে জীবনে একবার 
| হজ করা ফর? এখানে বুঝ যাগ যে শক্তি সানর্থ্য থাকিলে প্রতি গাছ 
বৎসরে একবার হজ্ব করা জরুরী । যদিও ওলামাদের মতে ইহার উপর 
আনল জরুরী নর তবুও অন্ত কোন ধনী গর নাঙবুরী না থাকিলে অথব! গরীব | 
গোরাবার আধিক্য না থাকিলে নামর্ধ্য থাকিলে নফল হৃত্ব কর। উত্তন। 
(2 5821 555 2 এ ১৩৫০ 09 এ ০ ৬506). 
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হুঙ্ুর (সঃ) হইতে বাগিত, ফে বাক্ছি পুরুষ হউক বা মেয়েলোক ( 


৮ 


)] 
রা 
1 আল্লার সন্তন্টির স্থানে খরচ ন। করে সে মালার নারানীর স্থানে খরচ ্ তা 
ৰা 
| 


এ 


বাধ্য । যেব্যক্রি ক্কোন পা [ধি কারণে হন করিতে দেরী কত্রিয়া ফেজিল ই 


সাম 


রি ফাজায়েলে হজ টা 


হাজাগণ হন্ব হইতে কিরিয়া। আশার পুর্বে তাহার সেই পাথিব প্রয়োজন 
সারিবে না। আর যে ব)ক্তি কোন মুছলদানের সহায্যে পা উঠায় না। 
তাহাকে কোন গোনাহের কাজে সাহা করিতে হইবে যেখানে কোন 
ছওয়াব নাই । (তারগীন) 

মোহাদ্েহীনের কানুন অনুসারে এই হাদীছে কিছুটা ছবলতা আছে, 
তবে ফাজায়েলে আ'মলের মধ্যে এইস্জঈপ ছুব্ল হাদীছ বর্ণনা করা করা যায়। 
তদ্রপরি অভিজ্ঞহাও দেখ। যায় যাহ।রা নেক কাজে খরচ করা হইতে 
বাচিয়া চলে তাহ।র! অথব। মামল! মোকদ্দমায় ঘুষ ইত্যর্দি এমন কি অনেক 
সময় নাচ গান পিনেম। থি.রটার ইত] দিতেও লিপ্ত হইয়া! প্রচুর অর্থ ব্যয় 
করিতে বাধ্য হয় । হ"। এইজব ধমক এসব লোকের জন্ত যাহার শক্তি থাকা 
সেও ফরয হস আদায় করে না। অপর দিকে গরীবী অবস্থায় অথব! যদি 
মাথার উপর কাহারও হক থাকে সেই ছুরতে নফল হন্দথের চেয়ে লোবের 
হক আদায় করা গ্রে! কোন কোন লোক আপন পরিবার পরিজনকে 
অভাবে ফেলিছ। হচ্ছে চলিয়। য।য় হহাদের শানে হাদীছে আসিয়াছে যে 
মানুষের গগের জন্য চৃহাই যথেষ্ট থে যাহাদের অন্নস-স্থান তাহার মাথার 
উপর তাহাদিগকে জল করিয়া দেওয়!। 


ততীত অধ্যায় 

হাদ্তর ছফরে কষ্টের উপর ধৈর্ধা।বলঘ্বনের বর্ণআ। 

ছফর যেই প্রকারেরই হউক না কেন উহাতে কষ্ট নিশ্চয় আছে। এই 

ই শরীয়তে উহার প্রতি লক্ষ্য রাধিয়া চার রাকাত ফরজ নামাজকে 

হু রাকাত কর! হইয়াছে । হাদীছে বণিত আছে :ছফর আগুনের একট! 
টুকর1।” কাজেই কষ্ট ত সেখানে থাকিবেই, বিশেষ করিয়া হত্বের ছফর ত 
প্রেম ও ভালবাসার ছফর। প্রেমিকদের মতই উহা সম্পাদন করিতে 
হইবে। কেহ তাহাকে অন্তার বলিবে, গালি দিবে পাথর মারিবে, যাহা 
ইচ্ছা তাহাই করিবে সে উহার প্রতি ভ্রক্ষেপও করিবে না বরং মাহবুবের 
ফিকিরে পাগলের মত মনে সন্তষ্ই থাকিবে । এবং আনন্দ চিত্তে যে কোন্‌ 
প্রকার ছুখে কণ্ঠ সহা করিয়া যাইবে । তবে দ্বারা দ্বীন এবং খ্বাস্থ্যের 
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উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া! হইবে উহ। সহা ফরার কোন অর্থ নাই। ূ 

ইমাম গাজ্জালী (রঃ) বলেন এই ছফরে মানুষ যাহ। খরচ করিবে আনন্দ 
চিত্তে করিবে এবং জান মালের যাহ! নোকছান হইবে উহাকে সন্তষ্ট চিত্তে 
বরদ।শ্ত করিবে । কেননা ইহাই হইল হম্ব কবুল হওয়ার আলামত । 
হছ্ছের রাস্তায় মছিবত জেহাদে খরচ করার সমতুল্য । অর্থাৎ এক টাকায় 
সাতশত টাকার ছওয়াব পাঁওয়। যায়। হন্ধের কষ্ট বর! জেহাদে কষ্ট করার 


সমতুল্য । আল্লার দরবারে উহার জন্য বহুত বড় প্রতিদানের ব্যবস্থা 
রহি়াছে। | 


হুজুর (ছ:) হধরত আয়েণাকে বলেন। তোমার ওম.রায় পরিশ্রম 
মোতাবেক ছওয়াব পাইবে। এইজন্য যে, এই ছফরে কষ্ট যত বেশী পাইবে 
ছওয়াবও তত বেশী হইবে। তবে ইহা করিয়া বা অনর্থক কষ্ট উঠাইলে 
কোন ফায়দা নাই। যেমন হাদীছে আছে এক অন্ধ ব্যক্তিকে রমিতে 
বশাধিয়! অন্য ব)ক্তি তওয়াফ করাইতেছিল। ইহা দেখিয়া হুজুর রশি 
কাটিয়া দিলেন এবং হাত ধরিয়া তওয়াফ করাইতে বলিলেন। এইভাবে 
হুজুর আর একদিন বলিলেন ছুই ব্যক্তি আপোসে বন্ধনাবস্থায় চলিতেছে, 
হুজুর জিজ্ঞাসা করিলেন পর তাহারা বলিল আমরা এইরূপ অবস্থায় মকা 
| পর্ধস্ত পৌছিবার মানত করিয়াছি । হুজুর বলেন এই রশিকে ছিড়িয়া ফেল, 
নেক কাজে মানত করিশ্তে হয়, ইহা শয়তানী কাজ । (শরহে বোখারী) 
তবে এই রাস্তায় পদব্রজে চল! অবশ্য প্রশংসনীয়, যতট,কু সহ হয় ভতট,কু 
বরদাশত করিবে। কৌরান পাকে পাহদল চলাকে ছওয়ারীতে চলার 
পূর্বে বয়ান করা হইয়াছে। ইহা দ্বার! প্রমাণিত হয় পায়দল ছফর করা 
উত্তম । ওলামাগণ লিখিয়াছেন যাহার পায়দল চলার অভ্যস্ত হজ্ব ফরজ 
হওয়ার ব্যাপারে তাহাদের জন্য ছওয়ারী খরচ। থাকা কোন জরুরী নয়। 
পাযদল হজ্ব করার ফজীলত হুজুরের হাদীছ দ্বারাও প্রমাপিত হয় । 
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গুরে পাক (ছঃ) এরশদ করেন, যেই ব্যক্তি হস্তের ছকর পায়দল 


ফাজায়েলে হন্ব ৯৬৩ 
করিবে এবং পায়দলে ফিরিয়াও আসিবে তাহার আমল নামায় হারাম 


শরীফের সাত শত নেকী জেখা যাইবে । কেহ ভির্াঁদা করিল, হারাম 


শরীফের নেকীর অর্থ কি হুজুর! হুজুর বলেন প্রত্যেক নেকী এক ল্ঈ 
নেকীর সমতল্য। | 


এই হিসাবে সাত শত নেকী সাত কোটি নেকীর বরাবর হইয়া যায়। 
এইভাবে পুরা রাস্তার ছওয়াবের অনুমান কর? যায়, হযরত এবনে আব্বাছ 
এনতেকালের সময় সম্তান্দিগকে অছিয়ত করিয়া যান যে তোমরা হচ্ছ 
পদব্রজে করিবে, অতঃপর এই হাদীছ শুনান। হুজুর (ছঃ) এয়শাদ করেন 
হারাম শরীফে এক রাকাত নামাজ এক লক্ষ রাকাত নামাজের সমতুল্য । 

হযরত হাছান বছী (রঃ) বলেন, হারাম শরীফে একটি রোজা এক 
লক্ষ রোজার বরাবর এবং এক দেরহাম ছদকা এক লক্ষ দেরহামের বরাবর 


ছওয়াব, এইভাবে প্রত্যেক নেঞী হারামের বাহিরের এক লাখ নেকীর 
বরাবন্ন। 


এখানে লক্ষণীয় যে যেই ভাবে হারামে প্রত্যেক নেকী একলাখ নেবীর 
সমান তক্রপ প্রত্যেক গোনাহ, ও এ পরিমাণ বাড়িয়া যায় । এই কারণে 
সেখানে গেনংহ কঙ্জা বড়ু মারাত্মক এবনে আব্বছ বলেন হারামের 
বাহিরে রাকিয়াতে অ।মি স্তুরটা পাপ করিব ইহা হারামে একটি পাপ 
করার চেয়ে ভাল। 
€"-১1 ৬1৫5) ঞ (2৪৪ 85০11 ৬ 1 12)১) ৭] ডিও (২) 
55৪৯1 - ৫ 62০) 1 উ৪3১ 
হচ্ছ (ছঃ) বলেন ফেরেশতাগণ ছওয়ারীতে আগন্তক হাজীদের সহিত 


মহাফাহা করে মার পায়দল হাক্গীদের সহিত মোয়ানাক। করে অর্থ 
গলায় গলার মিশে । 


হর হনে আববাহ অনৃস্থাবহ্থায় শুধু করমাইতেন থে আমি 
বেশী অনুতাপ আর কোন জিনিসের জনা করি না যত বেশী করিয়া থাকি | 


এইস্রপ্য য অ।মি একটা পায়দল হত্ব করিতে পারিলাম ন।। 


কেননা ; 
আল্লাহ পাক উহ!কেই প্রাধ/*্য দিরাছেন। মোজাহেদ বলেন হজরত | 


হছম1হল এ 'ং ইত্তাহীম (আঃ) পায়দল হস্থ করিয়াছেন 


একটি 


বেক য়েতে আছে হযরত আদম (আা:) হিন্দুস্থান হইতে পায়দলে ৰ 
এক হাসার হত্ব করিয়াছেন। অন্তত্র আছে চল্লিশ হন্ব করিষাডন। 1 
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এবনে মাব্বাছু বলেন আদিরায়ে কেরামের পায়্দল হস্ব করার অভ্যাস 
ছিল। মোল্লাঘালী কংঈ বলেন উত্তা হইল ছ'রাণের সীমা, প্রবেশ করিয়। 
পার্দল চলিবে । ইমাম গাজ্জালী বলেন, শক্তি ধকিলে পয়দল চল।ই 
উত্তম, কেননা এবনে আববাহ (রাঃ) মহা হালে £হপেতিণকে শা হস্ক 
'| করার অছিয়ত করেন এবং বলেন ষে ইহাতে প্রত্যেক কদমে একশত নেক 
লেখা হয় এবং প্রত্যেক নেকী এক লক্ষ নেকীর বরাবর । 

পায়দল চল।র জন্য রাস্তা নিরাপদ হওয়া জরুরী । কমপক্ষে মক 
শরীক হইতে আরাফাত পর্যন্ত যুবক এবং যাহারা শক্তি রাংখ তাহাদের অন্য 
পায়দল চলা উচিত। কেনন। উহাতে ছওয়াব ব্যতীত বিভিন্ন মোস্তাহাব- 
গুলে! প,রভাবে আদায় করা যায়। যাহ! ছওয়ারীতে গেলে আদায় করা 
সম্ভব হয় না। এই ছফর খুব লম্বাও নয়। আট তারিখ রওয়ানা হইয়া 
মিন। প্র্বন্ত মাত্র তিন মাইল আর নয় তাহিখ ভোর হইতে আরাফাত 
পর্যন্ত মাত্র পাঁচ মাইল, ইহা শক্তিমানদের জন্ত তেমন কোন কষ্টসাধ্য 
ব্যাপার নর়। অথচ প্রতি কদমে সাত কোটি নেকী লেখা হয়। একটি 
রেওয়ায়েতে আছে মিন। হইতে আরাফাত পর্ষস্ত পায়দল টলিলে হারাম 
শরীফের এক লক্ষ নেকী পাইবে। 

আলী ইবনে শোয়ায়েব নিশাপুর হইতে পায়দল চলিয়। ষাট হন্জ 
করেন। মুগীরা বিন হাকীম মক। শরীক হইতে পাঁয়দল চলিয়া পঞ্চাশ 
হচ্ছের উপর করেন আবুল আব্বা পায়দলে আশী হত্ব করেন? আবহলাহ 


গোলাগ সমিধ হইতে পলাইন্বা যাক সে আবার মনিবের দরবারে ছওয়ার 
হুইয়। কি কনিকা? আসিতে পারে? আমার শি থাকিলে মাথা নীচের 
1 দিক দিয়া! আসিতাম। এই ছফরের ইহ? একটি সাধারণ ৃষ্টান্ত। মুল 
কথ এই ছফরের কষ্ট-পরিশ্রম হাঁসি মুখে স্বীকার করিবে। কোন 
| প্রায় সেকায়েত, অভিযোগ, কট,কথা, অশোভন উক্তি হইতে নিজেকে 
| রফ্ষ। করিয়া চদসিবে। সাধীদের কাজে আ'পন্ডি না করিয়া নর ব্যবহার 


করিবে । সংচরিত্রের অর্থ এই শয়্ যে কাহাকেও কষ্ট দিবে না বরং কেহ 


রি ফাজায়েলে হন রর 
কষ্ট দিলে উহ! সহ্য করাকে প্রকৃত সতচরিত্র বল। হয়। কেহ কেহ পায়! 
দলের চেয়ে ছওয়ারীতে হন্ব করাকে উত্তস্স বলিয়াছেন। কেনন। পায়্দল 
চলিতে চলিতে অনেক সময় মেজাজ কড়া ও রুক্ষ হইয়া যায়। সুতরাং 
পায়দল চলিলে য[হাদের আখলাক খারাপ হইয়া ষায় তাহার! ছওয়া- 
রীতে ছফর করিবে। তক্তি শ্রদ্ধা আগ্রহ উদ্দীপন! নিয়া ছফর করিবে 


মাহবুবের শহরে যাইতে ছু,খ কষ্ট, ৌদ্র বৃষ্টি, শান্তি অণান্তি কোন 
কিছুয্ই পরওয়া করিবে না। 


চুর্ঘ গারচেঘ | 
হুজ্েন্র হাক্কীকত 

প্রকৃতপক্ষে হন্ব ছুইট! দৃশ্যের নমুনা স্বরূপ । এবং প্রতিট। অঙ্গ প্রত্যঙ্গে | 
ই ছুই দৃশ/ই গোপন রাহিয়াছে। যদিও আল্লাহ পাকের প্রতোক হুকুমের 
মধ্যে লক্ষ লক্ষ হেকমত এমন রহিয়ান্ভে যেখান পর্যন্ত সাধারণতঃ মানুষের 
ধ্যান ধারণাও পেশীছেনা । তবুও কৌন কোন হেকমত এত প্রকাশ্য ষে 
তাহা যেকোন লোকের দেমাগে সহজেই আসিয়া যায়। এইভাবে হন্তবের 
মধ্যেও এমন সব হেকমত রহিয়াছে যাহা অমমাদের বোধগম্যের বাহিরে । 
তবুও হইটি হাকীকত হস্তে প্রত্যেক ক্রিয়। কলাপে এমন রহিয়াছে যাহা 
প্রত্যেকের চোখে সহজেই ধর পড়ে। ১নং হচ্ছ একটি পরিপূর্ণ মৃত্যু এবং 
মৃত্যুর পরবর্তী পর্ধায্বের নমুনা । ২ নং এশ-ক ও মহববত প্রকাশ করিবার 
এবং রুহকে প্রকৃত প্রেম ও ভালবাসা রঞ্রিত করিবার নমুনা । 

প্রথম নিদর্শন হইল মউত এবং মউতের পরবর্াঁ সময়ের নিদর্শন। 
কেননা মানুষ যখন ঘর হইতে বাহির হয় তখন সমস্ত আত্মীর স্বজন* ঘর 
বাড়ী, বন্ধ, বান্ধব, সবাইকে হঠ।ৎ ত্য।গ করিয়া অন্থ দেশে যেমন পরকালের 
ছফরে রওয়ানা হইল । দৈনন্দিন যেইসব বস্তুর সহিত অন্তর লাগিয়া] থাকিত 
যেমন ক্ষেত খামার, দোকান পাটাব দ্ধুবান্ধবের মজলিস সব কিছুই এ সময় 
ছুটিয়া যায়। যেমন সৃত্যুর সময় এইসব বিদায় হইগ্রা যায়। রওয়ানা হইবার 
সময় বিশেষ ভাবে চিন্তার বিষর এই যে-যমন আজ কিছু সময়ের জন্য 
এইসব বস্তু ছুটিয্লা যাইতেছে তদ্রপ অতিসত্বর এমন সময় আিবে যখন 
চিরকালের জন্ত এইসব বস্ত ছুটিয়া যাইবে। অতপর যানবাহনে আরোহণ! 
করা ঠিক জানাজায় ছওয়ার হওয়ার কথাই তাজা করিয়া দেয়। গাড়ীতে 
বসার পর উহা যেমন প্রতিটি কদমে দেশ এবং বন্ধ-বান্ধব হইতে দুরে নিতে 
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1 থাকে তদ্রপ জানাজা বহনকারীরও প্রতি কদমে সমস্ত বন্ধ,ব'দ্ধব এবং 
| যাবতীয় মাল ছামান হইতে দুরে লইয়া যায়। কিছু লোক নিশ্চয় জানাজা 
| নামাজ পর্বস্ত থাকে আবার কিছ লোক কবর পর্যস্ত আর কিছু লোক দাফন । 
| পর্যন্ত সঙ্গে থাকে। এই সমস্ত দ্রশ্য হাজীদের সহিত দেখ! যায় । 
অর্থ'ৎ কিছু লে,ক ফীম্ামালিল্লাহ বলিয়া ঘর হইতে মোছাফাহা করিয়। 
| বিদায় হয় আর কিছু লোক ষ্টেখন পর্যন্ত এবং বিছু 'সংখ্যক লোক অহা 
| পর্ষস্ত সঙ্গে যায়। জাহাজে এবং কবরে শুধু এসব সার্ধী থাকে যাহার! 
| বদ আখলাক, খিটখিটে, হটকারী, কলহপ্রিয়, ইহারা ছফরের প্রতি 
| মিলে শান্তির পরিবর্তে অশান্তি স্থপ্টি করিয়া থাকে । ইহার পর সব- 
| কিছুই ঠিক পরকালের ছঁফরেও দেখা যায় । অর্থাৎ শেষ পর্যস্ত ছুই বন্ধ, 
| নেক আমল যাহ। কবরে যাবতীয় স্খশাস্তির ব্যবস্থার কারণ আর বদ মামল 
| যাহা যাবতীয় অশাস্তি এবং আজাবের মূল! নেক আমল অতীব সুন্নর 
| পুরুষের বেশে কবরে আসিয়! দীাড়াইবে আর বদ আমল ব্দছুরত ভয়ঙ্কর 
| দুরগন্ধময় মুতিতে আসিয়া হাজির হইবে। যুক্ঠার পর যতসব শাস্তি ও 
| আরাম পৌছিবে তাহা নেক আমলের বদৌলতে যেমন হন্তবের ছফরে 
| যতসব সুখ শান্তির ব্যবস্থা এ সমস্ত টাকা পয়সা ও সাজ সরঞ্জামের বরকতে 
যাহ ছফরের পূর্বেই তৈয়ার করা হইয়াছিল। হণ কোন ভাগ্যবান 
| লোকের জন্য কোন আপন জন যণ্দি কিছু পড়িয়। বা ছদকা খয়রাত করিয়া 
[পোৌছাইয়া দেয় তবে মৃত্যুর পরেও প্রয়ে'জনের সময় ইহা খুব বেশী 
| কাজে আসে । তত্র*প হাজী ছাহেবানদের কাছেও ধদি কোন আপনজন 
| ডাকযোগ বা হুণ্ডি মারফত কিছু টাকা পধসা পাঠায় তবে তাহার 
| আর আনন্দের সীমা থাকে না। তারপর ছফরের হ'লতে ডাকাতের ভয়, 
বিভিন্ন বিপদের আশংকা, রুক্ষ মেজাজ, সরকারী বেসকারী লোধের 
(ব্যবহার, ভিসা পাস.পোট ইত্য'দির পরীক্ষা! নিরীক্ষা, এইসব ব্যবহার 
[কবরকে স্মরণ করিয়া দেয়। যেমন মন.কীর নকীরের প্রশ্ন, ঈমানের 
| পরীক্ষ+ সাপ বিচ্ছ, পোকা মাকড়ের দংশন ইত্যাদি। হণ অনেক 
| ধনী লোক এমন আছে যাহাদের পাস.পোট ইতাদি সামান্ত পরীক্ষার পর 
কয়েক ঘণ্টার মধো পবিত্র হেজাজ ভূমিতে চলিয়া যায়। এইভাবে 
| যাহারা অর্ধিক পরিমাণ নেক আমল লইয়! যাইবে তাহার! কবরে_ যাবতীয় 
| বিপদ আপদ হইতে যুক্ত হইয়া! ছুলাইনের মত এক আরাম আয়াশে সময় 
| কাটাইবে যে কেফামত পর্যন্ত সুদী কাল সময় তাহাদের নিকট মনে হইবে 
[যেন কয়েক ঘণ্টায় এবং কয়েক মিনিট কাটিয়া যাইবে। যেমন নুতন 
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ছুলাইন প্রথম রাত্রে নরম নরম মখমলের বিছানায় আরাম করে তদ্রতপ 


ইহণরাও কবরে শুইম্া পড়িবে। তারপর এহরামের সাদা দুই টুকরা 
সময় লাববায়েক বল! কেয়ামতের দিন আহ্বান কারীর ভাকে সাড়া 


দেওয়ারই সমতুল্য ' আল্লাহ পাক বলেন “তুমি দেখিতে পাইবে প্রত্যেক 
লোকই নতজানু হুইয়! আছে এবং প্রত্যেককে আপন  আমলনামার দিকে 
ডাকা ছইবে ৷” মক! শরীক প্রবেশ করা যেমন এ জাহানে প্রবেশ করা 
যেখানে শুধু আল্লার রহমতেরই আশা করা যায়। কেননা] উহা হইল 
দারুল আমান, অর্থাৎ শান্তির ঘর কিন্তু আপন ব্দ আমলের প্রতি লক্ষ্য 
করিয়া সব সময় ভীত এবং. সন্ত্রস্ত থাকিবে যে শান্তির ঘরে আসিয়াও যে 
আমার ভাগ্যে শান্তি না আছে নাকি। বায়তুল্লাহ শরীফের-দিকে দৃষ্টিপাত 
করা কেয়ামতের দিন এই ঘরের মালিকের দীদ।রকে ম্মরণ করাইয়া দেয়, 
এবং আল্লায় দীদার যত্তবড় আদব এবং আজমতের সহিত লাভ করিৰে 
ঠাহার ঘরকেও ততবড় আদব এবং আজমতের সহিত দেখিতে থাফিবে 
বায়ত,ল্লাহ শরীফের তাওয়াফ আরশের চতুরদিকে চক্কর দেওয়া! ফেরেশতা- 
দের কথা স্মরণ করিয়া! দেয়, কা'ব! শরীফের গেলাফ এবং মোলত।জমকে 
জড়াইঃ1 কান্নাকাটি করা এ অপরাধীর জমতুল্য যে নাকি বহুত বড় 
মনিবের সহিত মারাত্মক বেআদবী করিয়া ভাহার আচল ধরিয়! ক্ষম! 
প্রার্থনা করে ও তাহার ঘর এবং চৌকাঠে মাথ। ঠোক.রাইয়া৷ ঠোক.রাইয়া 
কান্নাকাটি করে। ছাফ। মারওয়ার দৌড় কেয়ামতের মাঠে এদিক ওদিক 
ছুটাছুটির কথা মনে করাইয়া দেয়। আল্লাহু পাক এরশাদ করেন “মানুষ 


কবর হইতে এমনভাবে বাহির হইবে যেখন বিক্ষিপ্ত টিড্ডি পঙ্গপালের দল ।” 
ছাফা মারওয়ার দৌড়ের দৃশ্য এই বান্দার খেয়াল মত কেয়ামতের সেই 


ভয়ানক দৃশ্ঠকে স্মরণ করাইয়া দেয় যখন দিশেহারা হইয়া আন্বিয়ায়ে 
কেরামের নিকট এই ভাবিয়া ধর্ণ। দিবে ষে, তাহারা আল্লার মাহবুব এবং 
মাকবুল বান্দা, কাজেই তাহাদের সুপারিশে আমাদের মছিবতের কিছুটা 
লাঘব হইবে। এই খেয়ালে সর্বপ্রথম আদম (আঃ) এর নিকট গিয়া 
আরজ করিবে যে আপনি আমাদের পিতা, আল্লাহপাক আপনাকে আপন 
হাতে পয়দা করিয়াছেন। সমস্ত জিনিসের নাম শিক্ষা দিয়াছেন ফেরে- 
শতাদের দ্বারা ছেজদ। করাইয়া আপনাকে সম্মানিত করিয়াছেন। আপনি 
আমাদের জনা এই মহাসংকটের সময় সুপারিশ করুন। বাবা আদম 
উত্তর করিবেন, নিষিদ্ধ গাছের ফল খাইয়া আমি ঘষে অপরাধ করিয়াছি 


168 | ফাজায়েলে হজ্ব টা 
উহার চিন্তায় আজ আমি অস্থির আছি, কাজেই তোমরা নুহ (আঃ) এর 
নিকট যাও। লোকজন দেড়াইয়] তাহার নিকট গিয়া সুপারিশ করিতে 
বলিবেন। ঠিনি বলিবেন, আমি তুফানের দিন অন্যায় ভাবে পুত্র 
কেনানের জন্য সুপারিশ করিয়াছিলাম কাজেই তোমর] ইব্রাহীম (আঃ) 
এর নিকট যাও। তিনিও ওজর করিয়া হজরত মুছা (আঃ) এর কথা 
বলিবেন। তিনি হজরত ঈছ! (আঃ) এর কথ। বলিবেন। অবশেষে 
সমস্ত লোক পরামর্শ করিয়া প্রিয় নবী দয়ার গাগর হজরত মোহাম্মদ 
মোস্তফা (ছঃ) এর নিকট গিয়া আরজ করিবেন এবং সেই মহা! সংকট.ও 


| মছিবতের দিন হুজুরে পাক (ছ:) আল্লাহ পাকের শাহেনশাহী দরবারে | 


সুপারিশ করিবেন। এইসব হইল বিরাট কাহিনী । উদ্দেশ্য হইল এদিক 
ওদিক হয়রান পেরেশান হুইয়া ছাফ। মারওয়ার মত একদিন ফিরিতে 


হইবে । ্‌ 
তারপর আরাফাতের ময়দান ত হাশরের ময়দানের পুরা পুরা নকশ। 
সামনে আনিয়া দেয়। স্যর প্রথর উত্তাপের মধ্যে প্রস্তরময় এক মরু 
প্রান্তরে আশ! এবং ভয়ের এক করুণ দৃশ্যের অবতারণা হয়। অধম বান্দার 
ক্ষুদ্র জ্ঞানে আরাক্ষাতের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চিন্তার বিষয় এই যে, 
ময়দান সে ওয়াদ। এবং অঙ্গীকারকে স্মরণ করাইয়া দেয় যেদিন আল্লাহ 
পাক আলমে রুহের মধ্যে রোজে আজলের দিন ষে একমাত্র প্রতিপালক 
এই কথার অঙ্গীকার লইয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন আমি কি 
তোমাদের প্রভু নই? সকলে এক বাক্যে বলিয়াছিলেন নিশ্চয় আপনি 
আমাদের প্রভু । মেশকাত শরীফে বদিত মাছে এই ওয়'দা আরাফাতের 
ময়দানেই ৮ওয়া হইয়াছিল। আজ সেই ওয়াদার কথাই মনে করিয়! দেয় 
যে আমর] উহার কতটুকু পালন করিয়াছি বা কতটুকু পালন করি নাই। 
ইমন গাজ্জালী (র:) বলেন মোজদালাফা! এবং মিনায় লক্ষ লক্ষ লোকের 
সমাবেশে ব্যস্ত হইয়া আপন আপন আমীর এবং মোয়াপ্লেমগণের 
পিছনে চলা, রং বেরং এর বিভিন্ন জাতীয় নারী পুরুষ, বিভিন্ন জাতীয় 
মানুষ এবং ভাষায় সংমিশ্রণে ও শোরগোলে এক অভাবনীয় ও অপবূপ 
দৃশ্যের অবতারণা হয় যদ্ব'র। কঠিন হাশরের দিনে মানবগেষ্ঠির আপন 
আপন নবী ও নেতাগণের পিছনে হয়রান এবং পেরেশানীর সহিত দেড়া- 
দৌঁড়ির দৃশাকে শ্বরণ করাইয়া দেয়্। মূল কথ হত্বের নক-্রা ঠিক যেন 

কেয়ামতের পূর্ণ নকশা পেশ করিয়া দেয় । 
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হন্বের দ্বিতীয় দৃশ্য হইল এশ.ক ও মহববতের চরম নিদর্শন প্রকাশ 
করিবার অপরশ দৃশ্য ৷ 

আল্লাহ পাকের সহিত বান্দার ছই প্রকারের সম্পর্ক রহিয়াছে। 
প্রথমতঃ বিনয় এবং বন্দেগগীর সম্পর্ক । উহার প্রকাশ হইল নামাজ । এই 
জনাই নম্রতা এবং ভদ্রতার সহিত পরিদ্ধার এবং পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিয়। 
বাদশাহী আদবের সহিত কানে হাত রাখিয়া আল্লাহতালার মহত্ব এবং 
শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়। তাহার দরবারে দণ্ডায়মান হইতে হয়। তারপর 
মাথা নত করিয়া ও অবশেষে মাটিতে কপাল রশ্ড়াইয়া আপন গোলাষী 
| ও বন্দেশীর নিদর্শন দেখাইতে হয়) তার মধ্যে কোনরূপ তাড়াহুড়া করা 
আঙ্গ.ল মটকানো এদিক ওদিক দৃষ্টি করা, ধিন! প্রয়ো্জনে কাশি 'দওয়! 
ইত্যাদি আশোভনীয় কাজ মাকরূহ, এবং কোনরূপ কথাবাত্ত। বলা, অজু 
ভঙ্গ হওয়া, হাসি-ঠাট, করা এমন কি ছেজদার মধ্যে ছুই পা একত্রে 
উঠাইয়া ফেলা ইত্যাদি নামাজকে নই করিয়া দেয়। যেহেতু এইসব কা 
বাদশাহী আদব কায়দার খেলাফ। 

আল্লাহ পাকের সহিত বান্দার দ্বিতীয় সম্পর্ক হইল প্রেম ও ভালবাসার 
সম্পর্ক । যেহেতৃ তিনি হইলেন মুরুববী, পরমদাঁতা দয়ালু সৌন্দর্য এবং 
বুজুণীর মত গুণাবলী সব কিছুই তাহার মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান 
পক্ষান্তরে বান্দার মধ্যে স্বভাবজাতত হিসাবে ছোটিবেল। হইতেই এশ.ক 
এবং মহরত বিগ্ঠমান থাকে । কবির ভাষায় 

বুকে হাত রাখিয়। শিশু জন্মগ্রহণ করে। মন হয় ষেশ বহু পূর্ব 
হইতেই কাহারও প্রেমের স্বালায় মরিতেছে ? ূ 

এগ্রিশুকানেই প্রেমের নিদর্শন পরিক্ষারভাবে প্রকাশ পায়। ভাহত 
আশেক মাশ্তকের মত খেল তাসাশা শুধু চোখের ইশারায় করিয়া 
থাকে 1” 

“মাহবুবের স্মরণে যেই চক্ষুতে পানি থাকে না৷ অন্ধ থাকাই সে চক্র 
শেমঃ। খেই অস্তরে বিরহ বেদনা নাই উহ্ছা দগ্ধ হইয়া যাওয়াই উত্তম ।” 

এতোসার হিরহ বেদনায় বাচিয়া থাকা মানুষের সাধ্যের বাহিরে, 
তাই ত হাজার শোকর যে এই জীবনের স্থায়ীত্ব নাই ।? 

“মাশুকে হাকীকী আল্লাহ পাক অনাদিকাল হইতেই চক্ষুর এক 
ইশারায় এই বিশ্ব ভূবনের বাজারে প্রেম ও ভালবাসাকে সিংহাসনে 


বসাইয়। দিয়াছেন 1?” 
& ভালবাসার চরম নিদর্শন । পাওয়া যায় হজ্বের ছকরে। কেনন। 
শুরু হইতেই বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, ঘর-বাড়ী, ধন-সম্পদ সবকিছুর 
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মায়ার বন্ধন হিন্ন করিয়া মাহবুবের গলিতে বাহির হইয়া যাওয়া এবং 
তহারই তালাশে বন-জঙ্গল, পাহাড় পর্বত এবং সমুদ্রে পাড়ি দিয়া 
পাগলের মত ঘুরাফিরা করাই প্রেমিকের কাজ। 

কবির ভাষায়-- 
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“আমাদের এবং মজনুর একই অবস্থা এশ.কের ময়দানে, সে মরুভূমিতে 
চকর দেয় আর আমরা চক্কর দিতে থাকি অলিতে গলিতে ।”? 

মাহবুব চায় তার প্রেমিকগণ যেন পাগল বেশে তাহাকে পাইবার 
আশায় দারুণ আগ্রহ উদ্দীপনায় তাহারই দরবারে ভিড় জমায়। তাহার 
জন্য হন্বের ছফরকে বানাইয়াছেন একট ৰাহান। স্বরূপ । আর এইরূপ 
পাগলের মত বাহির হইতে ফিছু না কিছু ছুঃখ-কষ্ট। এবং মছিবতে 
সম্মখীন হওয়া স্বাভাধিক। হজের এই মোবারক ছফরই হইল এশ.কের 
এবং মহববতের ছফর। কাজেই দুঃখ-কষ্ট, চিত্ত। পেরেশানী, ভয়-ভীতি 
সব কিছুই হয় এক আনন্দের খোরাক । 
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“অন্তরে স্বাদ থাকিলে জিনিসের মধ্যেই লজ্জত অনুভব হয়। 
জুলুম অথবা ন্যায় বিচার ভালবাসার ধর্মে সবই সমান। 

“এহ্রাম বাধ! হইল প্রকৃত প্রেমিক হওয়ার এক অপূর্ব নিদর্শন। 
ন৷ মাথায় টুপী, না শরীরে জামা, না সুন্দর পোশাক, না সুগন্ধি, বরং 
ফ্লকীর বেশে পাগলের ছুরতে সদা চঞ্চল ও উদাসীন অন্তরে, সিলাই বিহীন 
গামছার মত সাদা চাদরে সে কি এক অপরূপ দৃশ্য । তাই ওলামাগণের 
মতে ঘর হইতে বাহির হইবার সময়ই এহরাম বাধিয়া বাহির হওয়1 
উত্তম। তবে এহ্রাম বাধার পর অনেক জায়েজ কাও নাজায়েজ হইয়। 
যায় এবং প্র প্রকার পোশাক অনেক নাজুক লোক বরদাশত করিতেও 
অক্ষম তাই আল্লার রহমত শুরু হইতেই এহরাম না বাধার অনুমতি 
দিয়াছে। তবে মাহবুবের গলির নিকটবর্তী হইলে এ অবস্থায় এলোমেলো 


চুল লইয়া পাগলের মত পোশাক পরিধান করিয়া সয়ল। যুক্ত কাপড় লইয়া 
তাহার দরবারে হাজির হইতেই হইবে। হুজুর পাক (ছঃ) বলেন__পেরে- 
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শান, চুল-দাড়ি এবং ময়লা যজ্ঞ কাপড়ই হইল হাজীদের পরিচয়। এই 
ছুরতের উপরই আল্লাহ পাক ফেরেশতাদের নিকট গর্ব করিয়া থাকেন যে, 


দেখ আমার বান্দারা ধুলায় ধুসরিত ও এলোমেলে। চুল-দাড়ি লইয়া 
আমার দরবারে হাজির হইয়াছে । এইভাবে মাঠ ঘাট, পাহাড়-পব তি, 
নদ নদী, সাগর মহাসাগর, বন-জঙ্গন এবং জনমানব, শৃণ্য মরুপ্রান্তর 
অতিক্রম করিয়া কান্না কাটি করিতে করিতে পাগলের মত লাববায়েক 
আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক লা শরীক। লাকা লাক্ায়েক ”*আমি হাজির আছি, 
আমি হাজির আছি, ইয়া আল্লাহ! আমি হাজির আছি, তোমার কোন 
শরীক নাই, আমি হাঞ্জির আছি এই আওয়াজে চীকথার দিতে দিতে, 
রোনাজারী করিতে করিতে পেশীছে। একটি হাদীছে আছে, হম্বের অর্থই 
হইল খুব চীৎকার দেওয়া এবং কোরবানীর পশুর রক্ত প্রবাহিত করা। 
অন্য হাদীছে আছে হুঙ্গুর এরশাদ করেন হজ্বরত জিবরাঈল আমাকে বলিয়া 
ছেন, আপনার সাধীদিগকে বলুন তাহারা যেন লাব্বায়েক জোর করিয়া 
বলে ৮” প্রেমিকদের ধর্মই হইল জোর করিয়। কান্নাকাটি করা । এইভাবে 
উদাস এবং পেরেশান অন্তরে ক্রন্দনরত অবস্থায় অবশেষে মাহবুবের শহরে 
পেশীছিয়া যায় এবং পবিত্র মক্কা নগরীতে প্রবেশ করে । যেন বহু দিনের 
অক্লান্ত পরিশ্রমের পর সশরীরে জান্নাতের বাগানে এপ্রবেশ করিল । 

আমি আমার মোর্শেদ হজরত মাওলান। খলিল আহমদ ছাহেবকে বয়াত 
পাঠ করিতে খুব কমই শুনিয়াছি। কিন্তু তিনি যখন হজ্বে যান এবং 
হারাম শপীফে পদাপণ্ণ করেন তখন বড়ই আশ্চর্য সুরে তিনি এই বয়াত 
পড়িতেছিলেন। 

0৫ ১৫৫3 তর ১01৫5) 5 |] তা (5 
5 এট ১9783 65০ 8৯5 

“কোথায় আমরা এবং কোথায় এই ফুলের সৌরভ, এইনব ভোরের 

হাওয়ার মেহেরবানী ছাড়া আর কিছুই নয়।” 


বিচ্ছেদের অনলে দগ্ধ একটি অন্তর যখন প্রিয়তমের ঘরে পেস্বছে তখন 
তাহার সে কি অবস্থা হয় তাহা ভাষায় বর্ণনা] করা যায় না। কবির ভাষায়_- 

“মা' শুকের দর্শন আশেক কেমন করিয়া সহ্য করিতে পারে? তব 
পাহাড়ে হজরত মুছাও সহ্য করিতে পারেন নাই।” 


“হে দিল, আজ মিলনের রাত্রি, কাজেই যতটুকু সম্ভব মজা! উড়াইয়া 


লগড। যেহেতু কাল এই সুযোগ হইত তুমি বঞ্চিত হইয়া যাইবে 
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তারপর প্রেমিক হাজীগণ যেইসব ক্রিয়া কলাপ করে সেইসব যে কৌন 
আইন কানুনের গণ্ডির বাহিরে । কখনও মাহবুবের ঘরের চারিদিকে চক্কর 
দ্রিতে থাকে, কখনও দেওয়াল, দরওয়াজ এবং চৌকাঠকে চা দিতে থাকে | 
আমার কখনও চোখে সুখে কপালে ঘরের ইটপাথর বা কাপড়ের আচল 


মলিতে থাকে। 

তাওয়াফ হাজরে আছওয়াদকে চুম! দিয়! শুরু করিতে হয়। হাদীছে 
পাকে উহাকে আল্লাহ পাকের হাতের সহিত তা'বীর করা হইয়াছে ॥ 
উহাকে চুম্বন করা ঠিক যেন আল্লাহ পাকের হাতকে চুন্বন করা । দেওয়াল: 
চৌকাঠ ইত্যা্দিকে চুহ্বন করা, কদমবুচি করা প্রেমিকদের হ্বভাব ধর্ম । কৰি 
বলেন-- 


এক ও) (3 ৩)1 ৮৯ ৬3 
(548) ) ও ১) ঃ 01 51 0” ॥ 
“আসি যখন লায়লার শহরে যাই তখন কখনও এই দেওয়ীলে আবার 
কখনও এ দেওয়ালে চুমা দিতে থাকি )” 
হজুরে পাক (ছঃ) হাজরে আছওয়াদে চুম্বন দিতে গিয়া দীঘক্ষণ রবস্ত 
ঠেখ্টি মোবারক রাখিয়া কীদিতে থাকেন। ওদিকে হজরত ওমরও পাশ্ছে 
ধাড়াইয়া কীদিতেছিলেন। হুজুর এরশাদ করেন এইখানেই চোখের 


পানি বহাইতে হয়। 
কা'ব গুছের দেওয়ালের একটি বিশেষ অংশের নাম মোলতাজম । উহ! 


বড়ই পবি্র এবং বরকতের স্থান। উহা! দোয়া কবুলের স্থান। হাদীছে 
বনিত আছে ছজুরে পাক (ছঃ) এবং ছাহাবায়ে কেরাম স্থানকে জড়াইয়। 
ধরিতেন, আপন আপন চেহারাকে সেখানে মলিতেন। 

তারপর ছাফা মার€য়ার দৌড় হইল পাঁগলামীর এক অত্যাশ্চর্য্য ও চরম 
নিদর্শন । উলগ্ত মাথায় পায়জামা এবং কো বিহীন অর্ঘ' উলঙ্গ শরীরে 
এদিক হইতে ওদিকে, ওদিক হইতে এদিকে দেড়াদৌড়ির এক আজব 
দুশ্য। তদুপরি তোর বেলায় মক! শরীফ, রাত্রি বেলায় মিনা বাজার» 
পরের ভোবে আরাফাতের মরু প্রান্তর । সন্ধ্যা বেলায় মোজদালাকায় 
ভাগিয়া আসা। সকাল বেলায় আবার মিনায়। ছপুর বেলায় আবার 
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মকা শরীফে আগমন, সন্ধা বেলায় পুনরায় মিনা বাজারে প্রস্থান, সে কি 
এক অপুৰ ও আজব তামাশার দৃশ্য | 


৮ ০,785 031 959৯০ 5৪ 1 ০$ ০৪ 
7৮ 
৬৪৪13 ১৪ 5০ ৮০58) 22৯) (2 ৮5৫ 1 
০০৯৪৪ [ ৩ 5545 6০ ০৪৪$ ৩ ) (১545 ও 
_ ছুর্ণাম প্রেমিক একটি স্থানে অবস্থান করেনা । কোথাও দিনে, কোথাও 
রাত্রে, কোথাও ভোরে আবার কোথাও সন্ধ্যায়। 


মিনায় শয়তানকে প।থর মার! প্রেম বাজারের পাগলামীর শেষ দৃশ্য। 
অর্থাৎ প্রেমিকের পাগলামী যখন চরমে পৌছে তখন সে আপন প্রেমি- 
কাকে লাভ করিবার পথে যে কেহ প্রতিবন্ধক ও বাধ। হইয়া দাঁড়ায় 
তাহাকেই সে এলোপাথাড়ি পাথর মারিতে থাকে। 


| 
সবশেষ লগ্নে কোরবানী করা যাহ প্রকৃতপক্ষে আপন জানের কোরবানী 
ছিল, আল্লাহ পাক অশেষ মেহেরবানীর উছিলায় উহাকে পশু কোরবানীর 
দ্বারা বদলাইয়! দিয়াছেন। এবং ইহাই হইল এশ.ক ও মহব্বতের শেষ 
মনঞ্জিল। কবি বলেন-- 
3৯33 3৯ ৩১ 5) ০৫ ০ রি ০ ৯ ৬১১ 
০ 55 9 ৩০০ ০৯৪ ) (৩ 5 ০৭৬৩ 0৯০ 
“মৃত্যুর দ্বারা যদি বিচ্ছেদের চিকিৎস! হয় তবে তাহাই হউক। আর 
মুদ্দার গোছল যদ্দি আমার স্বাস্থ্যের গোছল হধ তবে তাহাই হউক ।" 
৫ ৯৩ *€/2 ০8 ৪৯ ৩১ 
ক (5৪1 4০ ৮ 1 
“মৃত্যুই হইল আশেকের জন্য শেষ চিকিৎসা । 
উহার চেয়ে উৎক-স্ট ওষধ আর কিছুই নাই” 
হন্ের যেই দৃশ্য এশক ও মহববতের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে উহার প্রতি 
সাঞীন্য কিছুট। আলোকপাত করা গেল মাত্র। যাহার অন্তরে সামান্য 
কতট,কু ব্যথার বেদন লাগিয়াছে, পাগলামীর সামান্য কতটুকু অংশ যাহার 
ভাগ্যে ঝুটিযাছে সে যখন আপন ব্যাথাতুর অন্তর নিয়া মাহবুবের দেশে 
গমন করিবে তখন সে এইসব ইশ।রাপ বনিত ভাব সমূহকে পরিপূর্ণ ভাবে 
উপলব্ধি করিতে পারিবে । বিস্তারিত বর্ণনার জন্য বিরাট দপ্তরও যথেষ্ঠ নয় 
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খাজ|য়েলে হস্ত 
তছৃপরি মনের যে ভাবপুর্ণ ভয.বা উহ কাজেও প্রকাশ করা যায় না। | ইছলামের বুনিয়াদী উদছ্বুল, নামাজ, রোজা, হত্ব এবং জাকাত। সেই 

30555080550 চি এ) ১০০ 3)৩ | সাম্যবাদ তথা সমাজবাদের আসল উদ্দেশাকে নেহায়েত সার্থককতার সহিত 
ৃ প্রতিফলিত করিয়। দেখা ইয়াছে। 


78 985 ৬31১৩ (54008 ] ১৪ ১5:82 0 5 1১ 
3 ব্ (৭) সার! বিশ্ব রাজনীতিতে উপ্চু নীচু তেদাভেদজনিত মানবগে।ঠীর 
০3 ০) 91173 ০5 ৮৯১ ১০ ৬ ্ 
রি ক | [মধ্যে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে হম্ব একটি সার্থক এবং চাক্ষুষ আমল 
০৯ 1৮০১ 0:58) 1 ও 52 ১৪ 0০5 1522 যেহেতু আমীর-গরীব, বাদশাহ-ককীর, হিন্দী আরবী, তুকাঁ চীনী ইত্যাদি 
| মানবজাতি একই অবস্থায়, একই বেশভূষায়, একই আমলে, বেশ সি 


হদ্েব্র মধ্য ব্রাজনৈতিক হেকঙ্জত . 
সময়ের জন্য একত্রে জীবন যাপন করে। 


উল্লেখিত ছুইটি হেকমত ব্যতীত হন্ের মধ্যে বরং আল্লাহ পাকের ৃ (৮) জাতীয় সপ্তাহ পালন করিবার জন) মানুষ কত ব্যবস্থ। কত শত 
যেকোন হুকুমের মধ্যে হাজার হাজার হেকমত গোপন থাকে যেখান প্রচার এবং খরচপত্র করে। কিন্তু যুছলমানদের জন্য ভ্বিলহস্তের প্রথম 
ং র 
পর্ধস্ত আমাদের জ্ঞান ও বুদ্ধি পৌছিতে পারে না। প্রত্যেক ব্যক্তি যতই পনের দিন জাতীয় সপ্তাহ গালনের চেয়ে অধিকতর শ্রে্, যারজন্ বিশেষ 
চিন্তা ফিকির করিবে ততই রহস্থাবলী উদংঘাটিত হইবে। হজ্বের মধ্যে কোন ব্যবস্থাপনা বা প্রোপাগাণ্ডার প্রয়ে।জনও করে না। 
রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্ন ধরনের হেকমত আবিষ্কার করিয়াছেন। (৯) সারা বিশ্ব মুছলিম্রে ভ্রাতৃত্ব সৌহার্র, ভালবাস! এবং পারম্পরিক 
তন্মধ্যে নমুনাপ্বরূপ নিয়ে কয়েকটি দেওয়া গেল £ সহযোগিতা কায়েম করায় জন্য হত্বই হইল একমাত্র স্বর্ণ স্রযোগ। 
] ১ জা ূ প্র 
রি (-) যেকোন ধ বাদশা আপন প্রজাদের বিভিন্ন তবকার লোক ূ (১০) যাহার! ইছলামের প্রচার ও তাবলীগ করার উৎসাহী তাহারা 
পগত র উ 
কমপক্ষে বাৎসরিক একবার একই স্থানে সমবেত করার একটা প্রবল হত্থের সময় খুব গুরুত্ব সহকারে অগ্রসর হইবে। স্থানীয় লোকদের উচিত 
রা দেখ! যায়। উর মধ্যে রা পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ পায় । বহিরাগতদের প্রকৃত গুরুত্ব মেহমানদাপী হইল তাহাদের মধ্যে দ্বীনী জযবা 
লে এ 
রি রঃ ন্নতির ও তরকীর জন্য ধিভিন্ন দেশের ইছলামী এবং উৎসাহ পয়দ। করা এবং তাহাদের ধর্মীর ছবলতাকে দুর করা, আর 
চন্তাবিদ ত্‌ভ হু নি রী 
হা ভারি পুন গ্রহণ করিতে চায় তবে বহিরাগতদের উচিৎ তাহারা যেন স্থানীয় লোকদের প্রকৃত সাহায্য 
০৮ উহাকেই মনে করে যদ্বারা ঘীনের তরক্ী হয়! এইভাবে সারা বিশ্বে 
(৩) ইছলামী মুলুকসমূহের মধ্যে আপোসে একতা ও সম্পর্ক স্থাপনের নুতনভাবে দীন চম.কিয়া উঠিতে পারে । | 
জন্য টা নি ও নাই। রর (১১) ধনী এবং দরিদ্রের মধ্যে প্রয়োজনের তাকীদের পারস্পরিক সহ 
8 যাবি ভ ২ 
টির রি বভিন্ন ভাষ ভাষীদের মধ্যে সমঝোতা ও অবস্থান ও. সহযোগিতার এক অপুব' সুযোগ একমাত্র হছের ছফরেই 
[লোচনা করিতে ইচ্ছুক, ত 
হারা এবমাত্র হত্ধের সময়ই আরবী; হইয়া থাকে । পারস্পরিক সহযোগিতার ধাপ ছাড়িয়া উহা ক্রমান্বয়ে 
পাসাঁ, উদ তুকাঁ, হিন্দী, চীনী, পশতু ইংরেজী ভাষ।ভাষীদের অপুব ভালবাসা এবং বন্ধ-ত্বের পর্যন্ত পৌহাইয়া দেয়। 
সমাবেশ দেখিতে পাইবেন । (১২) মুছলমানদের এজ.তেমা 'এবং সম্মেলন ঘখন সম্মিলিতভাবে 
(৫) সৈনিক জীবন যাহা ইছলামী জীবন ব্যবস্থার বিষ্যেহ, হন্বের দোয়! এবং কান্নাকাটির রূপ ধারণ বরে তখন আল্লার রহমতকে আকর্ষণ 
ছুফরেই উহা পুর্ণভাবে পরিলক্ষিত হয়। লেবাছে পোশাকে চাল চলন করিবার জন্য উহ সবচেয়ে বেশী সহায়ক হয়। আরাফাতের মদন 
ইত্যাদিতে উহ? প্রকাশ পায়। উহার একটি জ্বলন্ত প্রমাণ । 
(৬) যাহারা পু'জিবাদের বিরোধী এবং ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান ঘুচাইয়া (১৩) পুরানো এতিহাপসিক নিদর্শন সমূহের হেফাজত এবং দর্শন 


বিশেষ করিয়া আবিসায়ে কেরামগণের ম্ম.তিসমূহ স্বচক্ষে দর্শনের জন্য 
হন্ষের ছফরই হইল অপুর ব্যবস্থা! 


সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী তাহাদের যাবতীয় পরিকল্পনা এবং স্বীম 
সারা বিশ্বের যে কোন অঞ্চলে চরমভাবে ব্যর্থ হইয়াছে । কিন্তু একমাত্র 
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(১৪) আমাজিক জীবন ব্যবস্থা হিসাবে সার। বিশ্বের খে।জ খবর 
নিবার জন্য হুত্বের চেয়ে উপযুক্ত সময় আর নাই। যেহেতু যে কোন দেশের 


শির কল।, আবিগ্গার উৎপন্ন দ্রব্যের এক অভাবনীদ্ধ সমাবেশ একমাত্র 
হস্থের মৌলুমের হইয়া থাকে। 

(২২) ধর্মীত্ব এলেম ও হেকমত খিখিবার এবং জানিবার অতবড় 
সুযোগ আর কোথাও পাওয়। যায় না। কেনন! ছুনিয়ার বিভিন্ন দেশের 
আলেম, জ্ঞানী, গুণীদের হন্বের ছফবেই হইব থাকে অপুর সমাবেশ । 

(0১০) সারা জাহানের অলী আবদাল গাওছ কুতুবের এক বির।ট 
অংশ প্রতি বৎসর হন্বে আগমন করিয়! থাকেন । তাহাদের ফয়েজ ও 
বরকত হইতে ফায়েদা হাছিল করিবার ইহাই উৎকৃষ্ঠ সময় । 

(১৭) আল্লাহ পাকের মা'ছুষ ফেরেশত্ভা যাহারা সবসময় আসশের 
চতুর্দিকে তওয়াফ করিতে থাকে বয়তুল্প'র তওমাককারীদের সহিত তাহাদের 
মিল হইয়া যায়, আর হাদীছে বণিত আছে, যার খাহার সহিত শিল 
হইবে তাকে তাহার মধ্যেই গণ্য করা হইবে । কাজেই থেন ফেরেশতা 
গণ এক মুহ,ের জন্য আল্লার নাকরমানী করেপা, তাই তাদের মপ্যে গণ্য 
হওয়া সহদ সৌভাগ্যের কথা নয়। 

(১৮; পৃৰ্বি উন্মতগণ বৈরাগ্য বা সংসার ত্যাগ করাকে যথেষ্ট মর্যাদ। 
দান করিত, উহার পরি তে এই উম্মতকে মালাহ, পাক হছ্থের ছধর দান 
করিয়াছেন। যেখানে যাবতীয় সাজ-সঙ্জ। এবং বিবির সহিত সহবাস 
তছ্ুরের কথা উহার অলোচনাও ব্রন করিতে হয়? কি চমৎকার 
প্রতিদ'ন। 

(২১) সাণ। বিশ্বে তি ধম দিদিশেষ আবহমান কাল হইতে দেশে 
দেশে ক্ষাতিতে জাতিতে বাৎসরিক মেলার ব্যবস্থা থাকে। উহার জন্য 
সারা হনর আয়োজন চঙ্সিতে থাকে । পবিত্র ইছলাম ধম” উহার পরিবর্তে 
হদ্ছের ছফর দান করিগাছে যেখানে নাচগান খেল তামাশার সামগ্রী 
পরিবর্তে তওহীদ এবং এশ.কে এলাহীর খেল তামাশা হইয়া থাকে । 
(২০) হস্ব এ পবিত্র ভূমি সমূহের জেয়ারতের ব্যবস্থা যেখানে লক্ষ 
লক্ষ মাশেকীনে এলাহী মাথ। ঠুকিঘ়্া আপন জান কোরবান কছিয়। 
দিয়াছেন । 

(২১) হনব একদিকে নিজের চরিত্র গঠনের অপুব লুযোগ, অহদিকে 
| আবহাওয়ার পরিবর্তনে সুস্থতার দহায়ক। হার্দীছে বণিত আছে “হফর 
] কর স্বাস্থ্য ভাল হইয়া যাইবে ।' 


০০৪ পাপা 
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(২২) হন্ব এ এবাদতের স্ম.তিকে জীবিত রাখিবার ব্যবস্থা! যাহা বাব! 
আদম হইতে যে কোন ধর্ম বিশ্বাসীদের অন্তরে চিরকাজই মর্ধাদাবান। 

(২৩) ইছলামের প্রাথমিক যুগে মুছলমানগণ খুবই দুব'ল এবং হিন- 
অবস্থায় থাকিয়া অপরিসীক্ন ছুঃখ ক্লেশ ভোগ করিয়াছিল এবং ছফর ও 
ধৈর্ষের চরম নিদর্শন রাধিয়া গিয়।ছিল এবং পরবর্তাঁ যুগে মক বিজয়ের 
পর কিভাবে তাহারা উদারতার সহিত শক্রদেরকে ক্ষমা করিয়। উতদ্তত 
আখলাকের সাহায্যে বিশ্ব বিজগ্লীর যশ অর্জন করিয়া ছুনিয়ার কোণে কোণে 
ইছলামের আলো পেশছাইয়াছিল। হন্ের ছফরে সেই মহামানবদের 
কেন্দ্রস্থল মহানগরী মকা এবং মর্দীনার জেয়ারতে পুরানে! স্মংতিকে 
স্মরণ করিয়। ধন্য হইতে পারে। 

(২৪) নবীয়ে করীম (ছ:) এর জন্মভূমি পবিত্র মকা নগরী। দীর্ঘ 
তিপ্রান্ন বংসর তিনি বহু ঘাত প্রতিঘাত এবং অনুকূল ও প্রতিকংল অবস্থার 
ভিতর দরিয়া সেখানে কাটাইঞাছেন। আবার মাদীনা হইল তাহার 
হিজরতের কেন্দ্রস্থল, সেখানে তাহার মাজার অবস্থিত। ইছলামের 
অধিকাংশ হুকুম আহকাম সেখানে অবতীর্ণ হয়। হন্ছের ছককরে এ ছুই 
শহরের দ্রিয়ারতে হুজুরের জমানার প্রত্যেকটি ঘটনাকেই জাগাইয়া 
তোলে। 

(২৫) ইছল।মের কেন্দ্রভূমির শক্তি বৃদ্ধি এবং হারাম শরীফের অথি' 
বাসীদের সাহাধ্য সহযোগিতার স্প্‌হা হত্বের ছফরে অন্তরে জাগরুক 
হয় এবং ফিরিয়। আসার পরও দীর্ঘদিন যাবত উহ! অন্তরে থাকিয়া যায়। 

নমুনাস্বরূপ সংক্ষেপে কয়েকটি হেকমতের দিকে ইশারা করা গেল। চিন্তা 
ফিফিপ্ন করিলে আরও অনেক রহস্য উৎঘাটিত হইবে। তবে হদ্ধের] 
মূল উদ্দেশ্য হইল আল্লার সহিত সম্পর্ক বাড়ানো এবং ছুনিয়ার মহববত 
দিল হইতে সারাইয়া দুনিয়ার প্রতি ঘ্বণাবোধ স্থষ্টি হওয়া । পরিশেষে একটি 
কেস্ছা বর্মন। করিয়া এই বিষয়ের সমাপ্তি ঘটাইতেছি। | 


কেচ্ছা £ শায়খুল মাশারেখ হজরত শিবলী (রঃ)-এর জনৈক 


মুরীদ হত্ব করিয়া যখন তাহার সহিত সাক্ষ,ৎ করিতে আসে তখন তিমি 
তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন। 
তুমি হন্বের জন্য পাকাপোজ এরাদা করিয়াছিলে? মুরীদ বলিল 


স্বী হ'য। আমি পাকাপোক্ত এরাদ। করিয়াছিলাম। 
তিনি বলিলেন, তার সঙ্গে কি তুমি জন্ম হইতে আজ পর্বস্ত হচ্ছের 
শানের খেলাফ যাবতীয় কর্ষকলাপ ত্যাগ করিবার সংকল্প করিয়াছ ? 


আমি বলিলাম, না; আমিত্ এইরূপ সংকল্প করিনাই। তিনি ঝশি-লন 
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তবে ত তুমি হত্তবের জন্য প্রঠিজ্ঞাই কর নাই। 

তারপর হজরত শায়েখ বলিলেন, তুমি কি এহ্‌রামের সময় শরীরের 
যাবতীয় কাপড় খুলিয়া ফেলিয়াছিলে? আমি বলিলাম ভ্বীহ্য। খুলিয়া 
ফেলিয়াছিলাম। তিনি ঝলিলেন, সেই সময় কি আল্লাহ ব্যতীত যাবতীয় 


বন্তকে বিসন দিয়াছিলে? আমি বলিলাম, কই দেই নাই ত ১ তিনি 
বলিলেন, তবে তুমি কাপড়ই বা কি খুলিয়াছিলে ?' 


তিনি বলিলেন, তুমি কি পাক-ছাক হইয়াছিলে? আমি বলিলাম 
নিশ্চয় পাক ছাফ হইয়াছিলাম। তিনি বলেন যাবতীয় অন্যায় ও গাহিত 
কাজ হইতে পবিত্র হইয়াছিলে বলিয়া! মনে হইয়াছিল? আমি বলিলাম 
এমনটা! ত হয় নাই। তিনি বলিলেন, তবে তুমি পবিত্রতাই বা কি 
হাছেল করিয়াছ? 

হজ্ুত শায়েখ পুনরায় বলিলেন, তুমি কি লাবব।য়েক পড়িয়াছিলে ? 
আমি আরজ করিলাম জী-হ'যা লাবঝায়েক পড়িয়াছিলাম। তিনি বলিলেন 


অল্প:হ পাড়ের তরফ হইতে লাববায়েকের কোন উত্তর পাইয়াছিলে? 
আমি আরজ করিলাম, আমি ত কোন উত্তর পাই নাই। তিন্নি 
ধলিলেন তবে তুমি কি লাব্বায়েক বলিয়াছ ? 


হঞ্জয়ত শিবলী (রঃ) আবার জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কি হারাম শরীকে 
প্রবেণ করিয়াছিলে ? আমি বলিলাম, হয প্রবেশ করিয়াছিলাম। তিনি 
বলিলেন, সেই সয় কি তুমি যাবতীয় হারাম কাজ চিরকালের জন্য না 
করিবার সংকল্প করিয়াছিলে? অ:ঘ্বি বলিলাম এইরূপ ত করি নাই। 
তিনি বঠিলেন তবে তুমি হারামেই এ্রবেশ কর নাই। 

হজ্জরত শায়েখ পুনরায় বলিলেন, তুমি কি মক। শরীফের জিয্ারত 
করিয়াছ? আমি বলিলাম নিশ্চয় করিয়াছি। তিনি বলিলেন তবে কি 
তুমি অন্য জগতের জিয়ারত লাভ করিয়াছ? আমি বলিলাম কোথায় 
আমি ত কোন জগতের সন্ধান পাই নাই! তিনি ঝলিলেন বে তর্থম 
কার জিয়ারতই কর নাই। 

অতঃপর শায়েখ বলিলেন তুমি কি মসজিদে হারামে প্রবেশ করিয়াছ ? 
আমি বলিলাম নিশ্চয় করিয়াছি। তিনি বলিলেন ত.সি আল্লাহ পাকের 
নৈকট্য লাভ অনুভব করিয়াছ? আসি বলিলাম, কই না-ত সেইরূপ 
ফোন অনুভব ত হয় নাই। 


রর খাঁজায়েলে হথ ১৭৯ 
অতঃপর শায়েখ,বলিলেন তুমি কি কা*বা শরীফের জিষ়ারত করিয়াছ 1 
আসি বলিলাম নিশ্চয় করিয়াছি। তিনি বলিলেন তথায় এমন জিনিস 
তোমার নজরে আসিয়াছে যার জন্য ত.মি ছফর করিয়াছ? আমি 
বলিলাম আমার ত কিছুই নজরে আসে নাই । তিনি বলিলেন তবে 
ত,মি কা'বা শরীফকে দেখিতেই পাও নাই। 

তিনি আবার বলিলেন, তুমি কি তাওয়.ফের মধ্যে রমল করিয়াছিলে? 
আমি বলিলাম হয করিয়াছি । তিনি বলিলেন সেই ভ।গিবার অময় তুমি 
কি ছুনিয়া হইতে ভাগিতেছ বলিয়া কিছু অন্জভব হইল। বলিলাম না, 
হুজুর! কিছুই ত হইল না। তিশি বলিলেন তবে তুমি রমলও বর লাই। 

পুনরায় তিনি বলিলেন ত*্মি কি হাজরে আছওয়াদে হাত রাখিয়৷ চুহ্ধন 
করিয়াছিলে? আমি বলিলাম হ'য1 করিয়াছিলাম। তিনি ভয়ে জড়সড় 
হইয়া একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বনিলেন “তোমার সর্বনাশ. হউক* 
তুমি কিজান যেই ব্যক্তি হাজরে আছওয়াদে হাত রাখিল সে যেন 
আল্লাহতায়ালার সহিত মোছাফাহা করিল। আর ৫ আল্লাহর সহিত 
মোছাফাহ। করিল সে যাষতীয় ভয়ভীতি হইতে মুক্তি পাইয়া গেল। আচ্ছা 
মুক্তির কোন চিহ্ন কি তোমার নিজের মধ্যে অনুভব করিয়াছ? আম্মি 
আরজ করিলাম আমার উপর ত মুক্তির কোন চিহ্ু প্রকাশ পায় নাই। 
তিনি বলিলেন তবে ত তুমি হাজরে আছওয়াদে হাতই রাখ নাই । 

অতঃপর তিনি ফরমাইলেন-- তুমি কি মোকামে ইত্রাহীমে দাড়াইয়া ছুই 
রাকাত নফল পড়িয়াছিলে? আমি বলিলাম স্বী হণ পড়িয়াছি। তিনি 
বলিলেন তুমি কি তখন আল্লাহ তায়ালার দরবারে বিরাট মর্ধা্দায় অধিষ্ঠিত 
হইয়া সেই মাদার হক আদায় করিয়াছিলে? আমি বল্িলিম কিছুইত 
করি নাই। তিনি বপিলেন তবেত তুমি মোকামে ইব্রাহীমে কোন 
নামাজই পড় নাই। | 

অতঃপর হজরত শায়েখ বলিলেন তুমি কি ছাফা সারওয়ায় গৌড়ের 
জন্য ছাফা পাহাড়ে উঠিয়াছিলে ? আমি আরজ করিলাম হ”। উঠিয়াছি। 
তিনি বলিলেন তখন কি করিয়াছিলে? আমি বলিলাম সাতবার 
তাকবীর বলিয়াছি। তিনি ফরমাইলেন তোমার তাকবীরের সহিত কি | 
ফেরেশতাগণও তাকবীর বলিয়াহিল এবং তাকবীরের হাকীকত কিছু ! 
অনুভব হইয়াছিল কি? আমি আরজ করিলাম কিছুই হয় নাই। তিনি 
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তিনি আবার বলিলেন ছাফা পাহাড় হইতে নীচে অবতরণ করিয়া 
ছিলে? আমি বলিলাম হণ করিয়াছি। শায়েখ বলিলেন সেই সময় 
যাবতীয় রোগ ছুর হইয়া তোমার মধ্যে কি পবিত্রতা আসিয়াছিল ? 
আমি বলিলাম, না,। তিনি বলিলেন তবে ত ভোমার ছাফা পাহাড়ে 
উঠা নাম! কিছুই হয় নাই। 


হজরত শায়েখ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কি ছাফা মারওয়া | 


পাহাড়ে দৌড়িয়াছিলে? আমি বলিলাম জী হশ দৌড়িয়াছিলাম। 
তিনি বলিলেন সেই সময় কি আল্লাহ ব্যতীত যাবতীয় মাখলুক হইতে 
ভাগিয়া আল্লাহর নিকট পৌছিলে? আমি বলিলাম কই পৌছি 
নাই ত। হজরত বপিলেন তবে তোমার দৌড়ুই হয় নাই। অতঃপর 
বলিলেন তুমি কি মারওয়। পাহাড়ে উঠিম়্াছিলে? আমি বলিলাম 
উঠিয়াছিলাম। শায়েখ বলিলেন সেখানে ফি তোমার উপর কোনছকীনা 
অবতীপণ'হইয়াছিল? আমি বলিলাম কই না ত। তিনি বলিলেন তবে 
তুমি মারওয়া পাহা্ড়ুই উঠ নাই। 

তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কি মিনা গিয়াছিলে? আমি 
বলিলাম হশা গিয়াছি। শায়েখ বলিলেন- সেখানে কি গোনাহের সহিত 
নয় এমন জবরদস্ত আশা পোষণ করিয়াছিলে? আমি বলিলাম এমন 
আশা ত করি নাই। তিনি বলিলেন তবে তুমি মিনাতেই যাও হাই। 

অতঃপর শায়েখ বলিলে. তুমি কি মস্ছিদে খায়েফে প্রবেশ করিয়া- 
ছিলে? আমি বলিলাম নিশ্চয় করিয়াছি। তিনি বলিলেন সেখানে 
কি তোমার উপর আল্লাহর ভয়. এত বেশী সঞ্চার হইয়াছিল যাহা ইতিপূর্বে 
আর কখনও হয় নাই। আমি বঙ্গিলাম এমনটাত হয় নাই। তিনি 
বলিলেন বৈ তুমি মসজিদে খায়েফেই প্রবেশ কর নাই। 

অতঃপর শায়েখ শিবলী বলেন তুমি কি আরাফাতের ময়দানে 

হাজির হইয়া? আমি বলিলাম ভ্বী হুজুর হাজির হইয়াছি। তিনি 
বলিলেন আচ্ছা সেখানে শিয়া তুমি কি এই জিনিসকে চিনিতে পারিয়াছ” 
যে ছুনিয়াতে কেন আসিয়াছ এবং কি করিতেছ আর কোথায় যাইতেছ। 
আরজ করিলাম না চিনি নাই। তিনি বলিলেন তবে তুমি আরাফাতেই 
যাও নাই। তিনি আবার বলিলেন তুমি কি মোজদালাফায় গিয়াছিলে ? 
বলিলাম গিয়াছি হুজুর বলিলেন সেখানে গিয়া আল্লাহর ভ্িকির এমন 


ভাবে করিয়াছিলে থে, মন হইতে তখন অন্য সব কিছুর ধ্যান ধারণা মুগিয়! | 


গিয়াছে? আরজ করিলাম এই রকম জিকির ত হয় নাই। বলিলেন 


১ | ঝলিলাম কই পাই নাই-ত। বলিলেন আচ্ছা তাওয়াফে জিয়ারত করিয়াছ | 


181 ১৮১ 


ফাজাষেলে হঙ্ছ 


তবে তুমি মোজদালাফায় কি গিয়াছ? আবার ভ্রিজ্ঞাস! করিলেন 
মিনায় গিয়া কি কোরবানী করিয়াছিলে ? বলিলাম স্বী হ। করিয়াছি। 
বলিলেন সেই স্ময় কি আপন নফ্ছকে কোরবানী দিয়াইিলে? 
বলিলাম ন। হুজুর করি নাই ত। এরশাদ করিলেন তবে তুমি কোরবানীই 
তকর নাই। আবার বলিলেন শয়ভানকে পাথর মারিয়াহিলে? বলিশ 
লাম, মারিয়াছি । বলিলেন প্রত্যেক পাথয় টুকরার সহিত নিজের পুরানো 
মুখখতা ছুর হইয়া নৃতন কোন এলেমের সন্ধান পাইয়া কি? আমি 


কি? বলিলাম করিয়াছি। তিনি বলিলেন আল্লাহর তরফ হইতে তোমার 
কোন ইজ্জত সম্মান কর] হইয়াছিল ফি? কেননা হাদীছে কুণিত আছে, 
হস্ব এবং ওমরা করিলে যেন আল্লাহর সহিত গিয়ারত হয় আর'যে 
আল্লাহর সহিত জিয়ারত করে তাহার সম্মান ও একরাম কর] হয়। 
বলিলাম আসি ত ফিছুই অনুভব করি নাই। তিনি বলিলেন তবে তুমি 
তাওয়াফে জিয়ারতই কর নাই৷ পুনখ্থাঘ়ু বলিলেন তুমি এহরাম খুলিয়া 
হালাল হইয়াছিলে? আমি বলিলাম হইয়াছি। বলিলেন তখন ফি 
অ.জীবন হালাল উপার্জন করিবার সংকল্প করিয়াছিলে? আরম্ব করিলাম, 
না। তিনিধলিলেন তবে তুমি হালাল হও নাই। পুনরায় বলিলেন, 
তাওয়াফুল বেদ! (বিদায়ী ঘাওয়াফ) করিয়াছিল? আরজ করিলাম 
ভ্বী হুজুর করিয়াছি । তিনি ফরমাইলেন, তখন কি নিজের শরীর এবং 
মন সব কিছুকে পুরাপুরি বিদায় দিয়াসিলে! আমি বলিলাম না এমন ত 
করি নাই। -তিনি বলিলেন, তবে তুমি তাওয়াফে বেদা ই কর নাই। 


তারপর হজরত শায়েখ শিবলী রহমাত্ুল্লাহ আলাইহে মুরীদকে 
বলেন, যাও বাবা আবার হন্ব করিয়া আস এবং আমি যেই ভাবে বিস্তারিত 
তোমার নিকট বর্ণনা করিলাম ঠিক সেই ভাবে তুমি হনব করিয়া আস। 

এত বড় লম্বা! কেচ্ছা! এই জন্য বর্ণনা করা গেল যে ইহা দ্বারা প্রতীয়মান 
হইবে যে আহলে দিল এবং মারেফতওয়ালারা কিভাবে হম্ব করিতেন। 


আল্লাহ্‌ পাক আপন লুৎফ ও মেহেরবানীর দ্বারা এই ভাবে হন্ব করিধার 
আমীন! 


সৌভাগ্য এই অধষকে দান করুন। 
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রা গনি 
হাস্তত্র আদব সমুহ 


হত্বের ছফর অধিকাংশ ক্ষেত্রে সারা জীবনে একবারই মাত্র হইয়৷ থাকে ॥ 
ছ এখানে যথেষ্ট অর্থও ব্যয় করিতে হয়। তাই প্রত্যেকেরই উচিত 
সার্বজনীন ছহীতুদ্ধ কিতাবদসূহ সংগ্রহ করিয়। এবং উহা বার বার পাঠ 
করিয়া প্রস্তুতি নেওয়]॥ ইহাতে সামান্য অবহেলার দরুন জীবনের এই 
একবার মাত্র করণীয় ফরজও নষ্ট হইবে না আর মোটা অংকের টাকারও 
অপচয় হইবে না। এই যোরণরক ছফরের যাবতীয় আদব লিপিবদ্ধ 
করা অসন্তব। তাই এখানে সংক্ষেপে কিছুটা অতীব প্রয়োজনীও 
আদবের উল্লেখ করা গেল । 

আল্লাহ পাক এরশাদ করিতেছেন_- 

“এবং যখন তোমরা হচ্ধে এরাদা করিবে তখন যাবতীয় খরচপত্র 
সঙ্গে লইয়া! লও । কেননা সবচেয়ে বড় পরহেজগারী হইল ভিক্ষা করা 
হঈতে নিজেকে রক্ষা করা । * 


এই আয়াত শরীফে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রাথমিক কাজ খরচ 
পত্রের দিকে ইশারা করা হইয়াছে । তাহা হইলে হম্বে যাইবার যাবতীয় 
খয়€ সঙ্গে লইতে হইবে । কেননা শুধু তাওয়াক্ুল করিয়া রওয়ানা হওয়া 
সকলের কাজ নহে । হাদীছে বণিত আছে, কোন কোন লোক আল্লার 
উপর ভরসা করিয়া হজ্জে রওয়ানা হইত অথচ সেখানে গিয়া ভিক্ষা করিত, 
তাহাদের শানে এই আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে । 
| :হ্থাদীছে বপিত আছে কোন কোন লোক পথের সামশ্রীর্যতীতই হছ্ছে 
রওয়ানা হইত এবং বলিত যে, আমরা হস্তে যাইতেছি আল্লাহ পাক কি 
আমাদিগকে খানয়াইবেন না? তাহার উপর এই স্থায়াতি অবতীর্ণ হয় যে, 
যাবতীয় খরচ পত্র লইয়া হচ্ছে যাইবে বরং উৎকৃষ্ট পাথেয় হইল জন সম্ম-থে 
আপন চেহারাকে বে-ইজ্জত না করা । অর্থাৎ ভিক্ষা না বরা। «খানে 
একটি গুরুত্বপূর্ণ হিষয় এই যে, তাওয়াক-ল অনেক উচু পর্যায়ের গুণ তবে 


নে রাখিবে উহ? কোন যুখে দাবী 'করার বস্তু নহে। বরং যাহার অস্ডর 
আপন পকেটের পয়সার চেয়ে আল্লার ভাগ্ারের উপর অধিক আস্থাশীল 


8? ফাজায়েলে হখ টি 


তাহার ভন্যই তাওয়াকুল করা নোভা পায় । আর যে এই পর্যায়ে পৌছিতে 
পারে নাই তাহার জন্য শোভা পায় না। এখানে ছুইটি ঘটনা বিশেষ ভাবে 
উল্লেখযোগ্য । তবুকের যুদ্ধে ছজুরে পাক (ছঃ) যখন চাদা দেওয়ার জন 
ছাহাবীদিগকে উৎসাহ দিলেন তখন হজরত আবু বকর ছিদ্দীক তাহার সধন্ব 
আনিয়া হুজুরের পদতলে রাখিেন এবং হুজুর ইহ। কবুল করিলেন। অপর 
এক ব্যক্তি ডিমের মত একটা দ্বর্ণের টুকরা আনিয়? খেদমতে পেশ করিয়া 
আরজ করিল, ইহা দান করা হইল । আমার নিকট ইহা বাতীত আর. 
কিছুই নাই । হুজুর সেদিক হইতে মুখ ফিরাইয়। লইলেন । লোকটি অপরদিক 
হইতে সামনে গিয়া আবার আরজ করিল। এইভাবে হুঙ্কুর মুখ ফিরাইতে 
থাকেন আর বারংবার লে:কটিও আরজ করিতে থাকে অবশেষে চতুর্থবার' 
হুজুর উহা হাতে লইয়। এতজে|রে নি-ক্ষপ করিলেন যে, লোকটার গায়ে' 
লাগে নাই নচেৎ সে জখন হুইয়া যাইত । অতঃপর হুজুর এরশাদ করেন যে, 
কোন কোন লোক প্রথমেই সবকিছু. ছদকা করিয়া দেয় ও পরে লোকের 
নিকট ভিক্ষার হাত বাড়াইয়া দেয় 
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“ছুজুরে পাক ছেঃ) এরশ্দ করেন যখন হাজী হালাল মাল লইয়া হস্ব 
করিতে বাহির হয় এবং ছওয়ারীতে প1 রাখিয়া লাব্বায়েক বলে তখন 
আকাশ হইতে জনৈক গোষণাকারী ঘোষণ। করে যে, হে ভাগ্যবান। তোমার 
লাববাফ়েক কবুল হইয়াছে তোমার খরচও হালাল তোমার ছওয়ারীও 
হালাল এবং তোমার উপর কোন বিপদও নাই। আর মানুষ যখন হারাম 
মাল নিয়া হাম্থে রওয়ানা হয় ও গাড়ী ঘোড়ায় ছওয়ার হইয়া লাববায়েক ঝ 
তখন আছনান হইতে ফেরেশতা বলে তোমার লাব্বায়েক কবুল হয় নাই 
যে;হতু তোমার পাথেয় হারাম তোমার ছওয়ারী হারাম তোমার হত কবুল 
হয় নাই বরং গোনাহের কারণ বা 

অন্য একটি হাদীছে বগিত আছে, যে হারাম উপার্জন শিয়া হন্ছে বার 
হম্বকে লেপ টাইয়। তাহার মুখে নিক্ষেণ করা হয়। অন্যত্র আছে তু্নি 


2 ফাজায়েলে হচ্ব ১৪৪ 


বিপদের নুদংবাদ লইয়1 বাড়ীতে প্রত্যাবর্তন কর। হাদীছে শাসিয়াছে 
হযরত মুছা (আ:) যখন হন্ব করিতে যান। ছাফা মারওয়। পাহাড়ে 
দৌড়িবার সময় আকাশ হইতে শব্দ শুনিতে পান লাববায়েকা আবদী, আনা 
সায়াকা। অর্থাৎ হে আমার বান্দা তোমার লাববায়েক কবুল, আমি তোমার 
সাথে আছি। হজরত জয়ন্ল আবেদীন যখন এহ রাম ব।ধিমা লাববায়েক 
বলিতেছিলেন তখন তাহার শরীরে কম্পন আসিয়া যায় চেহার। বিঝ 


কারখ জিজ্ঞাস করিলে তিনি বলেন আমার ভয়. হইতেছে লাববাফেক বলার 
| অঙ্গে সং যদি লা লাববায়েক উত্তর আসে তখন আমার [ক উপান্ধ হইবে? 
| ককীহপ্রণ' জিখিয়াছেদ মালের মধ্যে ক্রুটি হইলে ফরজ হস্ব আদায় 
কইরা, যাইবে -কিন্ধ উহা কবুল হইবে না এবং হারাম উপাজনের পাপ 
'বিতির্ভাত: তাহার মাথার উপর থাকিবে ।. এই ব্যাপারে ন্সাম্রা বড়ই 


অলনদত। করিয়া থাকি এবং নি্েেদের শক্তি সামর্থ্যের বলে শন্যের হক ব1 
ধন-সম্পদ কুক্ষিগত করিয়া লই। এবং অনেক সময় এমন অহঙ্ক।রে৪ 


করিয়া থ'কি যে কার শক্তি অ হে অমার নিষ্ট হক চাহিতে পারে অথবা 
কোন অভিযোগ করিতে পারে। কিন্তু মনে রাখিবে কাল কেয়ামতের দিন 
| কাহারও কোন জাড়ি জুড়ি বা শঞ্ষিমত্তার বড়াই চলিবে না । এক দানেক 
অর্থাৎ মাত্র ছই পয়সা পরিমাণ হকের জঙ্ত সাত শত কবুল হওয়া নামাজ 
হকদারকে আদায় করিয়া দিতে হইবে। অথচ এতগুলি মাকবুল নামাজ 
হয়তঃ আমাদের কাহারও আমলনামায় জমাও আছে কিনা সন্দেহ । 
হুজু্ে পা (ছঃ) একবার ঝলেন তোষর] কি জান যে শরীব কে? ছাহা- 
বারা বলিলেন, হুঙ্গুর যাহার নিকট টাকা-পয়স বা ধন-সম্পদ নাই আমর! 
তাহাকেই ত গদীব বলিয়া থাকি। দয়ার নবী বলেন, না; গরীব ত 
এ ব্যক্তি যে এরচুর পরিমাণ ন:মাজ, রোজা, ছদকা, খয়রাত ইত্যাদি নিয়! 
কেয়ামতের দিন হাজির হইবে । কিন্তু হঠিয়াতে কাহাকেও গালি দিয়াছিল, 
কাহাকেও অপবাদ দিয়াছিল, কাহারও মাল অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করিয়া- 
ছিল, আর কাহাকেও মারিয়াছিল, বেয়াতে। দিন ইহা? সকলেই 
| তাহার নেকীসমূহ বন্টন করিয়া! লইয়া যাইবে । নেকী শেষ হইবার পর 


হকদারদের পাপসমুহ তাহার ঘাড়ে চাপাইয়া দা হইবে। অতঃপর 
তাহাকে জাহান্নামে ফেলিয়া দেওয়া হইবে । 


হইয়। যার বং ল্রাব্বায়েক বলিতে পারিলেন না। কেহ তাহাকে ইহার 
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হুজুর অনান্র বলেন একের উদর গনোর হন্গ থাকিলেই চাইউহা। 
মানইজ্জত নষ্ট করার খ্যাপারে হউক বা অনয কোন ব্যাপারে হউক সে যেন 
ছনিয়াতেই মাফ করাইয়া লয়। এদিন আসার পুবে যেদিন লোকের হাতে 
কোন টাকা পয়স। থাকিবে না, যর্দ কোন নেক আমল থাকে তবে উহ! 
দ্বার জুলুমের প্রতিদান দাদায় করিয়া দেওয়া হইবে । আর নেক আমল 
না থাকলে মাজনুষের গোনাহ জালেমের মাথায় চাপিয়া দেওয়া হইবে। 
অন্য হাদীছে আছে_ে ব্যক্তি অন্যের অর্ধহাণ্ড জমিও অনাধ়ভাবে দখল 
করিবে কেয়ামতের দিন সেই জমি সাত তবক নীচের জমীন পর্যন্ত তাহার 


গলায় লটসকাইয়া দেওয়] হইবে। 
একদিন হুজুরে আকরাম ছে) সর্যগ্রহণের নামাজ পড়িতেছিলেন তখন' 


হুজুরের সামনে বেহেশও ও দোজত্র হাল একাশ হইয়া যায়। হুজুর 
জাহান্নামের মধ্যে দেখিলেন একটি মেয়েলোককে আজাব দেওয়া হইতেছে । 
শুধু এই জন্য যে -স একটি বিড়ঃল বাধিয়া রাখিয়াছিল এবং উহার খাবারের 
ব্যাপারে সে ক্রটি করিয়াছিল । অর্থাৎ ভাহাকে খোরাকীও দেয় নাই আর 
স্বংধীনভাবে বিচরণ করিয়া! খাইবার জন) ছাড়িয়াও দেয় ন/ই। (মেশকাত) 
একটি হাদীছে হুজুরে পাক এরশাদ করেন সবচেয়ে নিকৃষ্টতম এ ব্যক্তি 
যে অপরের ছুনিয়া বানাইবার জন্য নিজের আখেরাতকে বরুবাদ করে। 
অর্থাৎ কেহু কাহারও উপর জুলুম করিল, আর আশনি বন্ধুত্বের খাতিরে 
জালেমের পক্ষ সমর্থন করিলেন । ইহাতে জালেমের এখানে কিছু উপকার 
হইল সতা কিন্তু জানিব্নে আপনার আখেরাত বরবাদ হইয়া গেল। কাজেই, 
মৃত্যুর পরেই এইরকম গহিত কাজ হইতে বাচিবার ফ্িকির করুন? 
বিশেষতঃ হজ্বের ছফরে যাইবার সময় এইসব বস্তু হইতে পবিত্র হইয়" 
লউন। কেননা লম্বা ছফর, ফিরিয়া নাও আসিতে পারেন। 
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হজরত এবংন আব্বাছ (রাঃ) বলেন, আরাফাতের দিন একটা যুবক ছেলে 
হুজুরের সাথে ছওয়ার ছিলেন। তাহার দৃষ্টি মেফেদের উপর পড়িয়। গেল 
এবং তাহাদিগকে দেখিতে লাগিল । হুজুর (ছঃ) এরশাদ করিলেন, ভ্রাতুষ্পন্র 
আজ এমন একটি দিন যেই ব্যক্তি এই দিনে আপন চোখ, কান এবং 
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জবানের হেফাজত করিতে পারিবে তাহার ক্ষমা অনিবার্ধ। হুজুর আরও, 
এরশাদ করেন, কোন বেগানা স্ত্রীলোকের উপর কাহারও দৃষ্টি পড়িয়া গেলে 
যদি সঙ্গে সঙ্গে নজর ফিরাইয়া লয় তবে আল্লাহ পাক তাহাকে এমন; 
এবাদতের সৌভাগ্য দান করিবেন্র যাহার স্বাদ সে অন্তরে অনুভব করিবে। 
অন্থ হার্দীছে আছে কোন ব্যক্তি যদি বেগান৷ মেয়েলোকের সহিত একাকী 
কোন ঘরে থাকে তধন সেখানে তৃগীয় ব্যক্তি শয়তান উপস্থিত হয়। 
মেশকাত) 

হজ্বের ছফরে মেয়ের! না-মহরম পুরুষদের সহিত প্রায়ই ছফর করিয়। 
থাকে এবং অনেক সময় মহরমের সহিত হইলেও এক্কাক্কী ঘরে থাকিতে 
হয়। কাজেই খুব সাবধানতা অবচন্বন করিতে হইবে যেন এরূপ 
স্থযোগই না আদে। 

'জৈনক ছাহাবী হুজুরের খেদমতে আসিয়া আরজ করিল হুজুর অমুক 
যুদ্ধে যাইবার জন্ত আমার নাম লেখা হইয়াছে এবং মামার স্ত্রী হন্তে 
যাইতেছে । হুজুর এরশাদ করেন “যাও তোমার স্ত্রীর সহিত হ্ব করিয়া 


[1৮ এখানে যেহাদের মত গুরুবপূর্ণ জিনিসকেও বিবির সহিত হঙ্ত 
করার জন্য পিছাইয়। দেওয়া হয়। 
একটি হাদীছে আসিয়াছে মেয়েলোক ঘর হইতে বাহির, হওয়া মা ই 
একটা শয়তান তাহার সহিত লাগিয়া যায় । তাহাক্চে ধোকায় ফেলার 
জন্য এবং শ্রন্য লোককে তাহার দিকে খাহেশের নজরে দেখিবার জন্য সে 
সবসময় তাঁক লাগিয়া থাকে । অতএব ছক্ষরে মহরম সঙ্গে থাকা! 
€নহায়েত জরুরী । 
হুজুর আকরাম (ছঃ) নিজনি স্থানে মন্য মেয়েলোকের কাচ যাইতে 
নিষেধ করেন। কেছ জিজ্ঞাসা করিল যদি দেবর হয় অর্থাৎ স্বানীর ভাই। 
হুজুর বলেন দেবরত ম্বৃত্যুর সমতুল্য, অত্াধিক আনাগোনার দরুন সেখানে 
তবিপদের আশংক1 বেশী। হাদীছে কান চোখ ইত্যাদিকে হেফান্জত 


করার নির্দেশ আনিয়াছে। উহার অর্থ শুধু না-মোহরমকে দেখা বা তার 
আওয়াজ শুনা নয় বরং গীবত ছোগলখুরী গান-বাজনা ইত্যাদি, দেখ! বা 
শুনাও উহার মধ্যে শামিল। 

5504 41 5০০ ৪০1 ১5 0 0৯৩ ০.5 00 0৬৫ ও 1 ৩০ (৩) 
08১ ১৯1 25১ ০৯০। ০৮১৪৪] ৪৩০০০ 005১ ০৮৮5 


(2 ,7€015 6৯1 3] ৫০০ ১৪1 431 0১৮) 
জনৈক ছাহাবী হুজুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে হা্ীদের কি শান হওয়া 


[যেন হুজুরের তরফ হইতে কোরবানী করেন। হজরত আবী সব সময় 
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উচিত? হুজুর বলেন ময়লা যুক্ত কাপড় এবং পেরেশান চুল হইবে । আবার" 
কেহ জিজ্ঞাসা করিল উত্তম হজ্বের আলামত কি? হুজুর বলেন যেই হচ্ছে 
বেশী বেশী লাববায়েক বল। হয় বেশী বেশী কোরবানী করা হয়। 

এই হাদীছে তিনটি বিষয়ের উল্লেখ কর? হইয়াছে। প্রথমতঃ হাঙ্গীর 
শান হইল এলোমেলো চুল হওয়া এবং মফ়লাযু্ত কাপড় হংয়া॥ 
জাহেরী চাকচিকের সহিত তাহার কেন সম্পক+ নাই । কনা প্রেমিকের 
এসব জিনিসের প্রয়োজনই বা কি? 

এক সময় জিলহম্বের আট কি নয় তারিখ । হজরত মাওলানা ছৈয়দ 
হোছায়েন আহমদ মদনী (র2) জামার এখানে তাশসক আনিয়াছিলেন। 
আমি হজরতের সামনে আতরের শিশি পেশ করিলাম। তিনি কিছুটা? 
আতর লইয়া এব' ঠাণ্ডা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠিলেন আজ্ধ প্রেমিক" 
গণকে আতর ব্যবহার হইতে দুরে রাখা হইয়াছে । ইহা-দ্বার। প্রতীয়মান 
হয় যে এশকের আগুনে যাহাদের অন্তর দগ্ধ তাহারা মক্কা শরীফ হইতে 
অনেক. দুরে থাকিলেও কল্পনার লঙ্জত অনুভব করিতে থাকে । আমি 
আমার বাবাভানকে দেখিয়াছি জিজ্রহজ্ের প্রথমদিকে তাহার জবান হইতে 
প্রায়ই ল।ববায়েক শব্দ বাহির হইয়া যাইত। 

হাদীছের দ্বিতীয় বিষয় হইল লাববায়েক জোরে জোপে বল।। হজরত 
জিত্রারাঈল প্রিয় নবীকে আল্লাহ পাকের এরশাদ শুনাইলেন যে আপনি 
আপনার সাধীদেরকে বলুন তাহারা। যেন ভোরে লাববায়েক বলে। কেননা 
উহা হজ্বের চিহ্ন । 

তৃতীয় হিষক় হইল তেশী বেশী করিয় কোরবাশী করা। বশত 
নেছাবের মালিক ন। হ্ৃইলে কোরল্ানী করা *য়াজের নহে, নফল মাত্র । 
কিন্তু হন্বের সময় উহার শর্ধযাদ। অনেক বাড়িয়া যায়। স্বয়ং নবীয়ে করীম 
(ছঃ) হন্বের মধ্যে একশত উট কোরবানী করেন এবং বলেন এই ক্কোরবানী 
হজরত ইব্রাহীমের ছুক্ত। কোরবানীর জানোয়ারের প্রত্যেক *শমের 
পরিবর্তে একটি করিয়া নেকী লেখা হয়। জবেহ করায় সময় প্রথম রক্ত 
ফো্টাতেই কেহ্রানী করনেওয়ালার যাবতীয় গ্লনাহ, মাফ্‌ হইয়া যায়। 
কেফাঅতের দিন জানোয়ারের যাবতীয় গ্রোস্ত রহ্রসহ পেশ কর) হব্ৰে এবং 
সত্তরগুণ বেশী ওজন করিয়া মিজানের পালায় রাখা হইবে । হুজুর (ছঃ) 
নিজের ও উন্মতের তরফ হইতে কোরবানী করেন। তাই উদ্মতেরও উচিত 
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হুজুরের পক্ষ হইতে একটা করিয়া ছাগল কোরবানী করিতেন এবং ঝলিতেন 
যে হুজুর আমাকে এইরূপ করিতে নির্দেশ দিয়াছেন, কাজেই সব সময় 
ইহা আমি কপিতে থাকিব । বাস্তবিকই কোরবানী একটি অতীব গুরুত্বপুর্ণ 
স্মন্নণীয় বস্তু । আল্লার প্রিয় নবী ইব্রাহীম (আঃ) বৃদ্ধ বয়সে বড়ই আরজু, 
করিয়া সন্তান লাভ করিয়া(ছলেন' সেই আদরের দুলাল ইছমাইল যখন 
সবেমাত্র চলাফেরার উপযুক্ত হইলেন তাহাকে কোরবানী করার জন্য 
আল্লাহ পাক নিদেশ দিলেন। বাপ-বেট। এক মহ] পরীক্ষার সম্ম্থীন 
হইলেন । এবং পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাসও করিলেন বটে।,. ছেলের 
অনুমতি পাইয়া তিনি তীক্ষ ছুরি পুত্রের গঙ্গায় বসাইয়৷ দিলেন। ওদিক 
হইতে আকাশ বাতাস ত্তস্তিত কিয়া ঘোষণা কর হইল “ক্কাদ ছাদ্বাক্তার | 
রুইয়া “হে বন্ধু ইব্রাহীম! ন্বপ্রকে তুমি সত্য পরিণত করাইয়! | 
দেখা লে।” অবশেষে জানোয়ার কোরবানী দ্বারা আশেক মা'শুকের 
নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটিল এবং কেয়ামত পর্যস্ত প্রতিবংসর .সই তারিখে 
সেই নাটকের অভিনয়কে তাজ। করিবার নিদেশি দেওয়া হইল ।॥ তাই 
আজও (প্রেমিকগণ প্রকৃতপক্ষে পশু জবেহ. করিবার সময় নিজের নফচু, 
বরং আওলাদ ফরজন্দঞ্ে খোদার রাহে কোরবানী করিতেছেন মনে করিতে 
হইবে। 


হজ্তেব সংক্ষিপ্ত আদব সমুহ 
শরীয়তের যাবত'য় ছকুমের সাথে সাথে কতকগুলি আদাবও নিদৃষ্ট 


রহিয়াছে । নামাঞ্জ হউক, বা রোজা হউক বা হদ্ব হউক, প্রত্যেবটার 
মধ্যে আদব সমূহের প্রতি লক্ষ্য রাখা নিতান্ত প্রয়োজন। শাহ আবছল 


আব্ীজ (রঃ) ভাফছীরে আজীজীর মধ্যে লিখিয়াছেন__ 
_ 8১০] ৩ 0৩ 028 আছি 25 
“যেই ব্যক্তি আদবের মধ্যে অলসঙা করে সে ছুন্নত ছাড়িয়। দেওয়ার 
মছিবতে পতিত হয় আর যে ব্যক্তি ছুন্নতে অলসতা করে নে ফরজ ছাড়িয় 
দিবার বিপদে গ্রেপ্তার হয় । আর থে করজে সলসতা করে নে আল্লাহর 
মারফত হইতে বঞ্চিত হয়। 


এই জন/ই কোন কোন বিষয়ে অলসতা করিলে শরীয়তে কুফুরের সীম! 
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পর্যন্ত পেশছে বলিয়া! উল্লেখ মাহে । মতএব শরীয়তের যেকোন ছোট 


ছোট আদব মাশ্তাহাবের প্রতিও বিশেষ গুরুত্ব দিতে হুইবে। ওজর 
বশতঃ না করিতে পারিলে ভিন্ন কথ! । কিন্তু উহার মর্ধাদা ও গুরুত্ব অন্তরে 
থাকিবে । অবহেল। করিয়া অথব! ক্ষুদ্র মনে করিয়া কখনও উহ] ত্যাগ 


করিবে না। ওলামায়ে কেরাম শরীয়তের আহকামের আদব এবং 


োস্তাহাব সমুহ নেহায়েত গুরুত্ব সহকারে নিঞ্জ নিজ স্থানে একত্রিত 
করিয়াছেন। এখানে সংক্ষিপ্ত ভাবে হন্বের কতগুলি আদাব নমুন। ম্বরূপ 
উল্লেখ কর। যাইতেছে । 

(১) আল্লাহ পাক যদি কোন ভাগ্যবানকে হজ্বের তওফীক দান করেন, 


চাই ফরজ হজ্ব হউক অথবা নফল হজ্বের আছবাব পয়দা করিয়! হউক, 


তাহার উচিত সে যেন খুত্ব শীঘ্র আপন কর্তব্যকে সম্পাদন করিয়া লয়। 
কারণ হন্ছের ব্যাপারে শয়তান এমন সব অবাস্তব ওজর আপত্তি উপস্থিত 
করে যদ্দারা মানুষ স্বভাবতই উহাকে টালবাহান। করিয়া পিছাইতে থাকে । 
কোরআন শরীফে আল্লাহ পাক শরতানের প্রতিজ্ঞা! নকল করিতেছে । 
০১ ০১০০ ০৬1০ ০৪ 3 ০৬০৪5885104 40 
55218 ৩৪1 ৩০৩ ০৪৫ ৩০০ (81 ৯ ৩০ চে 2 
55805 0০ বি 0 1 এক 25০3 (৬ 
“শয়তান বলিল হে খোদা! যাহার কারণে আপনি আমাকে গোমরাহ 
করিয়াছেন, আমি কছম খাইয়া বলিতেছি মামি তাদের সোজা পথের মাঝ- 
খানে বলিঝা যাইব তারপর আমি তাদের চতুদ্দিক হইতে অর্থাং ডান দিক 
হইতে কাম দিক হইতে সামনের দিক হইতে এবং পিছনের দিক হইতে 


| আক্রমণ চালাইব। আপনি তাহাদেরকে অনুগত পাইবেন না। 


সোজা পথ অর্থ দ্বীনের যে কোন রাস্তা হইতে পারে । হঙ্গরত এবনে 
আবহাছ (রাঃ) বলেন উহ! দ্বার! বিশেষ করিয়া হত্ছের রাস্তাকে বুঝান 
হইয়াছে। অর্থাৎ কমবখ-্ত ইবলিছ মানুষের উপর ছওয়ার হইয়! হন্ব হইতে 
ফিরাইবার জন্ত বিভিন্ন ওঙ্গর আপত্তি সামনে দশড় করায়। কেননা 
সে জানে হন্তবের দ্ব'রা তাহার যাবতীয় পরিশ্রম ব্যর্থ হইয়া যায় অর্থাৎ 


আরাফাতের ময়দানে কান্ীকাটি সারা জীবনের গোনাহকে ধুইয়! ফেলে। 
কাজেই হন্ব হইতে ফিরাইবার জগ্ত সে প্রাণপণ চেষ্টা করে । এখন বৃঝিতে 


হইবে যেই সমস্ত বাধা বিপত্তি ওজর আপত্তি সামনে আসিয়। হাজির 


হয় এ সব শয়তানের চক্রান্ত ছাড়া অন্য কিছু নয়। 

(২) ছফরের পুর্বে এস্তেখারা করিয়া লইবে। হদ্ব করিব কিন করিব 
এইজন্য এস্ভেখারা নয়, কেননা ফরজ কান্জে কোন এস্ভেখারার প্রয়োজন 
নাই। বরং কখন কোন পথে বা ফোন জাহাজে এইসব বিষয়ে এস্ভেথারা 


করিয়! লইবে। হস্ত জাবের (রাঃ) বলেন হুগ্ুর আমাদিগকে কোরআনের 
ছুরার মতই এস্ভেথারা শিক্ষা দিতেন অর্থাৎ ছুই রাকাত নফল নামাজ 
পড়িয়া এস্ডেখারার দোয়া পড়িয়া শুইবে। | 


(৩) হত্বের মাছায়েল সমূহ জানিবার চেষ্টা করিবে হন্বে যাওয়ার পূর্বে 
রওয়ানা হইবার পর এবং হন্বের মধ্যে ভাগের যাবতীম্ব মাছায়েল ছফরের 
আগেই পড়িয়া লইবে। ওলামাগণও মনযোগ দিয়া পড়িয়া লইবেন। 
ক্লাসের সময় মাছায়েল জানা ভিন্ন কথা । সময় মত সামনে আস! ভি 
ব্যাপার । তবে আঙ্েমগণের সাধাংণ ভাকে দেখাহি যথেষ্ট । সৎথচেয়ে 
উত্তম হইল কোন আলেমের ঈঙ্গে হনে ধাওয়া এবং সময়মত সব জিজ্ঞাসা 
ধরিয়া লওয়া। আমার পরামর্শ মত গঙ্গুহী রেঃ) কৃত জুবদাতুল মানা- 
ছেক মাওলান। আশেকে এলাহী কৃত জিয়াতুল হারামাইন তাথবা মাওলানা 

ছায়ীদ আহমদ কৃত মোয়া্টেমুল হুজ্জাজ পড়িতে পারেন। ইহা! ছাড়াও 
যে কোন বিশ্বস্ত আলেমের কিতাব ভইথিতে পাঁরেন। 

(5) ছফকের সময় নিয়ত খালেছ আল্লার রেজামন্দী হইতে হইবে। 


হাজী হওয়ার আগ্রহ বা লোক দেখানো বা দেশ ভ্রমণ ইত্যাদি উদ্দেশ্য 
একেবারেই বর্জন করিতে ীবে। 


(৫) এক বা ততোধিক ছফরের সাথী এমনভাবে তালাশ করিবে যাহার 
দ্বীনদার পরহেজগার হয়, পথিমধ্যে এবং দ্বীনের কাজে সাহায্যকারী হয়। 
নেক কার্গে উৎসাহ দান করে, বিপদে ছবর করিতে বলে দুর্বলতায় সংসাহস 
দেয়। ঘবে সাধী আলেম হওয়াই বাঞ্ছনীয় । ওলামাগণ লিখিয়াছেন 
ছফরের সাধী আত্মীয় ন। হইয়া অন্ত জোক হওয়াই উত্তম। ঝেনন। 
আপোসে কান মন কবাকধষি হইলে আত্মীয়তার সম্পর্কছ্ছেদের সুযোগ 
যেন না আসিতে পারে। তবে আত্মীয়ের উপর পুর্ণ আস্থা থাকিলে সেও 
ছফরের সাথী হইতে অন্ুবিধা নাই। 

০) হথ্যের জন্য হালাল মাল তালাশ করিবে। সন্দেহ জনক মাল 
যেমন ঘৃষ জুলুম ইত্যাদি মাল সহকারে যাইবে না। যাইলে অবশ্য করজ 
আদায় হইয়া যাইবে । যদিও হত্ব মাকবুল হইবে না। হা! কাহারও 
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নিকট এই ইরূপ মাল থাকিলে ওলামারা তাহার জঞ্জ এই ছুরত লিবিয়াছেন 
যে সেকর্জ লইয়! হন্ব করিবে। পরে এ মাল দিয়! পরিশোধ করিবে । 

(৭) পিছদের জীবনের যাবতীয় গোনাহ হইতে তওবা করিয়া লইবে। 
কাহারও উপর জুলুম করিয়া থাকিলে ক্ষমা চাহিয়া লইবে। মেলামেশার 
লাকের কাছে ক্ষম! প্রার্থনা করিবে। কাহারও কজ থাকিলে আদ.য় 
করিয়া যাইবে অথবা আাদায়ের ব্যবস্থা করিয়া যাইবে । পরের আমানত |. 
থাকিলে উহা আাদায় করিয়া যাইবে অথবা তাহার অনুমতি লইয়। আদা- 
য়ের বাবস্থা! করিয়া যাইবে । হিবি বাচ্চা? যাহাদের হক ভাহার উপর 
ফিরিয়া আসা পর্যন্ত উহাদের যাবতীয় খোরপোহের শ্যবস্থা করিয়া যাইবে । 

(৮) হালাল মাল হইতে এয়োভন পরিমাণ টাকা পয়সা সঙ্গে লইবে 
বরং কিছু বেশী করিয়া লইবে হদ্ৰারা সেখানের গরীবদের সাহায্য এবং 
প্রয়োজন বোধে হস্ত লোকেরঞ কিছুটা মেহমানদারী রুরা যায়। 

() ছফর শুরু করিধার পূর্বে ছুই রাকাত নফল পড়িয়া লইবে। 


[প্রথম রাকাতে কুলইয় ও িতীয় রাকাতে কু হুপরাল্লাহু পড়িবে। উত্তম, 


হল ঘরে দুই রাকাত পড়া ও মহল্লার মসভিদে ছুই রাকাত পড়া 

( ০) বাহির হইবার পুরে এবং বাহির হইবার পরে কিছু ছদকা খয়রাত' 
করিবে এবং সাধ্যান্ুসারে করিতে থাকিবে । কেনন; বলা মছিবত ছ্বর করার 
বাপারে ছদকার বিরাট এভাব রহিয়াছে । হাদীছে আসিয়াছে, ছদকা! 
আল্লাহর ঘোষণাকে থামাইয়া (দয় এবং অপমংতুযু হইতে হেফাজত করে। 
অন্যত্র আছে যে ব্যক্তি কাহাকেও কাপড় পরাইল, যতদিন পর্যস্ত তাহার 
শরীরে কাপড় থাকিবে ততদিন পর্যন্ত দ'তা আল্লার হেফাজতে থাকিবে । 
(.মণকাত) 


(.১ ঘর হইতে বাহির হইবার সময় খাছ ঘাছ ম.ছত্তুন দোয়া সমুহ 
পড়িয়া লইবে। উত্তম হুইল দোয়ার কোন কিতাব খরিদ করিয়] লইবে | 

(২) রওয়ান, হইবার সময় বন্ধুবান্ধবদের সহিত মোলাকাত করিয়া | 
বিদায় লইবে ও তাহা.দর হিকট দোয়ার দরখাস্ত করিবে। হাদীছের 
মর্মান্ুসারে এই দোয়া তাহার ছফরে সাহায কারী হইবে। বিদায়ের |, 
সময় এই দোয়া পড়িবে__ ৃ 
09৮1 পে সি ০15. তর ৩4 8১৯০০! 

(১-) বরের দরুয়'জ! দিয়া বাহির হইবার সময় এই দোয়া পড়িবে-_ 


বিছমিষ্নাহে তাওয়াকালতু আলাল্লাহে, লা-হাওজা অ-লা-কুওয়্যাত! 
ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আজীম । 
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রি ফাভায়েলে হন ক 
এই দোয়া পড়িলে স্থুমংবাদ দেওয়া! হয় যে, তুমি সঠিক ভাবে মকছুদে 
পেশীছিবে, পথে তুমি হেফাজতে থ'কিবে এবং শয়তান হইতে ৪ হেফাজতে 


থাকিবে। 

(.৪) কাফেলার মধ্যে একজন জ্ঞানী-গুণী দ্বীনদার পরহেজগার 
ব্যঞ্জিকে আমীর বানাইয়] লইবে। কোরেশী হইলে সবচেয়ে ভাল। 
হুজুর এরশাদ করেন তিন বক্তি একত্রে ছফর করিলে এক ব্যক্তিকে আমীর 
বানাইয়া লইবে।” যে আমীর বলিবে সাথীদের স্ুথশাস্তি এবং ছামান 
পাত্রর হেফাজত ইত্যাদির প্রতি তীক্ষ দৃষ্টি রাখিবে। 


(১৫) বৃহস্পতিবার ভোর বেলাব ছফর শুরু করিবে । কেননা হুজুর 
(ছঃ) এ জময় ছফর করাকে পছন্দ কন্িতেন। এবং হধিকাংশ সময় 


দিনের অথম ভাগে কাফেলাকে রওয়ানা করিতেন। ছখর নামীয় এক 
বক্তি বাবসায়ী ছিল। হুভু:রর অভ্যাস মোতাবেক সেও আপন তেজারতের 


মাল সকাল বেলায় রওয়ান, করিত ইহাতে তাহার বেশ লাত হইত। 

(:৬) উটের পিঠেপ ছফর নিজের এখতিয়ার ভুক্ত হইলে রাত্রের 
কিছু *ংশ এবং ফজরের কিছু অংশ চলাচলে ফাটাইবে এবং দিনে মনজিল 
করিবে। হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন রাত্রে ছফর । কেনশ] রানে জমীনকে 
সংকীর্ণ করিয়া দেওয়া অর্থাৎ সকল সকাল পথ শেষ হইয়া যায়। 

মঞ্জিলে- উঠানাম৷ করিতে, গাড়ীতে ঘোড়ায় ছওয়ার হইতে মাছনুন 
দোয়া সমূহ গুরুত্ব সহকারে পর়িবে। 

(১৭) কোন জায়গায় আবত্ুরণ কগিলে দেধানে একাকী চলিবে না 
কারণ অপরিচিত স্থানে অনেক প্রকার বিপদের আশংকা থাকে । এবং 
রাত্রে বিশেষ করিয়া ছুই একজনকে সব সময়ের জন্য পাহারায় নিযুক্ত 
রাখিবে। কেনলা হুজুরের আদত শরীফ৪ এ রকম ছিল। হন্তরত 
শায়খুল হাদীছ বলেন আমার বাবাজান প্রায়ই কেচছা শুনাইতেন যে দাদা 


মরহুম অধিকাংশ সময় আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করিয়া বলিতেন যে 
আল্লাহ পাকের কতবড় এহছান যে আমাদের ঘরে সারা কাত কেহ না কেহ 


এবাদতে মশ্ুগুল থাকে । ছুরত এই ছিল যে বাবাজানের কিতাব দেখিতে 
দেখিতে অদ্ধেক রাত্রি হইয়া যাইত তখন দাদ মরহুম তাহাজ্জদর পড়িবার 
জন্য ঘুম হইতে উঠিতেন ও বাবাজানকে বলিতেন ইয়াহইয়া এখন শুইয়া 
পড়। বাধ্য হইয়া ছিনি শুইয়া পড়িতেন ও দাদাজান নামাজে দীড়াইতেন 


রি ফাজায়েলে হ্ব ১৯৩ 
রাহি কিছুটা! অংশ থাকিতে ছুন্নত হিসাবে কিছুটা আরাম করিবার জন্য 
জাগাইয়া নিজে কিছুটা আরাম করিতেন। তিনি ফজর পর্যস্ত তাহাজ্জুদ 
মশগুল থাকিতেন। তবে আফছোছ নিজের বুজ্রদের ৫মাবারক অভ্যাস 
হইতে কিছুমাত্র অংশও গ্রহণ করিলাম না।। 

(১৮) ছফরের সময় উপরের দিকে উঠিতে তিনবার আল্লাহু মাকবারু 
বলা এবং নীচের দিকে নামিতে তিনবার ছোবহানাল্লাহ বলা সব চেয়ে 
উত্তম। ছফরে কোন ভয়ভীতির সঞ্চার হইলে-_-ছোবহানাল মালেকিল 
কুদুছ রাবিব্গ মালায়েকাতে অরব্ধহ পড়া উত্তম এংং পরীক্ষিত। 

(১৯) কষ্ট ব্যতীত সম্ভব হইলে পায়দল হত্ব করাই ভাল। ভবে 
ছওয়ারীতে চলিলেও মাঝে মাঝে পায়দল চলিবে। বৃজূর্গানদের অভ্য।স 
ছিল কোথাও আছরের জন্য অবতরণ করিলে মাগরিব পর্বস্ত সময় পায়দল 
'চলিতেন। কারণ ইহাতে সময়ও কম গরমও থাকে না, আবার অন্ধকারও 
থাকে না। খাছ করিয়া মক। হইতে আরাফাত পর্যন্ত সম্ভব হইলে 
পায়দলই চলিতে থাকিবে যেহেতু এখানে প্রত্িকদমে সাতশত নেকী, আর 
এক এক নেকী হারাম শরীফে এক লক্ষ নেকীর সমতুল্য আবার ছওয়ারীতে | 
গেলে অনেক সময় বাধ্য হইয়া কিছু কিছু মোস্তাহাবও ছুটিয়া যায়। 

(২০) ছওয়ারীর জানোয়ারের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে। সাধোর 
বাহিরে তাহার উপর বোঝ। চাপাইবে না। আগেকার বৃজুর্গগণ ছওয়ারীর 
পিঠে লক্বা হইয়া শোওয়া হইতে'ও বচিয়া থাকিতেন উহাতে নাকি বোঝা? 


ভাগ হইয়া যায় । রর 
€২.) ওলামাগণ লিখিয়াছেন, পশুপক্ষীকে অনর্থক কষ্ট দেওয়ার |. 


বিষয়ও কেয়ামতের দিন প্রশ্ন করা হইবে। হজরত আবু দারদ! (রাঃ) 
এস্ডেকালের সময় উটকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, দেখ কেয়ামতের বিন 


দরবারে এলাহীতে আমার বিরুদ্ধে ঝগড়া করিবে না। কেননা শঞ্জির 
বাহির তোমার থেকে আঙ্কি কোন কাজ নেই নাই।”' হুস্ভুরের অভ্যাস 
দ্থিল এন্ডেপ্রার সময় কোন বাগানে অথবা গাছের মাড়ালে গিয়া বপিতেন। 
একদিন একটি বাগানে ধাওয়া মাব্জ একটি উট হুজুরকে দেখিয়া চিৎকার 
করিয়া উঠিল, হুজুর তাহার নিকট গেলেন এবং তাহার কানের গোড়ালী 
মধ্যে হাত রাখিয়া বলিলেন এই উটটি কার? জনৈক ফুবক আনছারী 
হাজির হইয়' বলিল হুজুর ইহা জামার । হুস্কুর বলিলেন এই উট তোমার 


ডু 


পরার যার 


198. ফাজায়েলে হন ১৯৪ 


বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতেছে যে, তৃমি তাহার দ্বারা কাজ বেশী লও অথ 
তাহাকে খোরাকী কম দাও। (আবু দাউদ) 


(২২) গাড়ী খোড়ার ষে মালিক তার হকের প্রতিও লক্ষ্য রাখিবে। 
'যতটুকু মাল যত টাক কেরায়ার উপর নিদৃ হইয়াছে উহার বেশী মাল 
লওয়! ভায়েঞ্ নাই। এইভাবে রেলগাড়ী ইত্যাদিতেও চুরি চাপউাদী 
করিয়। ভাড়া ব্যতীত বেআইনী মাল লইয়া যাওয়] নাজায়েজ । এহসব 
ব্যাপারে আগেকার বুঝুর্গদের ঘটনাবলী বিশ্বাস করিতেও কষ্ট হয়। 
বিখ্যাত মোহাদ্দেহ হঞ্জরত আবহ্লাহ বিন মোবারক এক সময় ছফরে 
যাইতেছিলেন। জনৈক ব্যক্তি আসিয়া অনুরোধ করিলেন ছজুর আমার 
এই চিঠিট। নিস্কাযান। তিনি বলিলেন শামি উটের. মালিককে আমার 
যাবতীয় মাল দেখাইয়া লইয়াছি। এখন মালিকের অনুমতি ব্যতীত কি 
করিপ্পা। নিতে পারি? অগ্ত এক যোহাদ্দেছ আলী বিন মা'বদ কেরায়ার 
ঘরের মাটি দ্বার! চিঠি' শুকাইয়াছিলেন ইহাতে বপ্রযোগে তাহাকে সাবধান 
করিয়। দেওয়। হইয়াছিল । 


৫৩) জ"।কঞ্জমক এবং ঘংচং এর পরিচ্ছেদ পুরা ছফরেই বজ'ন করিবে । 
কেনন৷ ইহা! আশেকানা ছকর, মাশকানা ছফর নয়। পাগল প্রেমিকের 
জন্য নাজ-সঙ্ফা শোভা পায়না । হঞ্জরত আবহ্ল্লাহ বিন ওমর রোঃ) হাজী 
দিগকে দেখিয়' বলিতেন মুছাফেরের সংখ্যা বাড়িতেছে আর হাজীদের 
সংখ্যা কঙিতেছে।- সাধারণ পোশাকে এক ব্যক্তিকে দেখিয়া বলিলেন, 
হণ এই ব্যক্তি হাজীদের মধ্যে শামিল । (এতহাফ) 

€,.) ছফরে যাবতীয় খরচ খোলামনে সত্ষ্টচিত্তে খরচ করিবে । 
এই মোবায়ক ছফরে সংকীর্ণ মন নিয়া কোন খরচই করিবে না। ইহার 
অর্থ এই নয় যে এছরাফ অর্থাৎ অতিরিক্ত খরচকে এছরাফ বলা হয়। 
বরং অবৈধ স্থানে খরচ করাকে এছদাফ বলা হয়। মকা শরীফের কুলি, 
সঞ্জগুর, গাড়ী বা উটওয়াল ঘরের কেরাঘ্া ইত্যাদিতে যাহা খরচ করিবে 
উহ্বাতে সেখানের অধিবাসীদের সাহাযোর নিয়ত থাকিলে কোন খরচই 
আর বোঝ! মনে হইবে না. 

(5২) যথাসম্ভব ঘুষ দেওয়। হইতে আত্মারক্ষা করিয়া চলিবে । ভীষণ 
মজবুরী না হইলে ঘুষ দিবেনা কেনল। ঘুষ দেওয়া! হারাম এমন কি কোন 
কোন আলেমগণ লিধিয়াছে টেক্স দেওয়ার দরুন নফল হনব ছাড়িয়া দেওয় 
উত্ধম। কারণ টেক্স দিলে জালেমদের সাহাষ্য করা হয়। 


(১৬) এই ছকরে যাবতীয় ছঃখ কষ্ট সহাম্ত বদনে সহ্য করিবে। না 


[হাদীছ পাইয়াছেন। 
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শোকরী এবং বেছবরী যেন প্রকাশ না পায় । উলামার! লিখিয়াছেন হান্তের 
ছফরে শারীরিক কোন কষ্ট হইলে উহ? আল্লার ত্াস্তায় খরচ করার সমকক্ষ । 
কারণ মাল খরচ করা মালী ছদকা মার কষ্ট পাওয়া জানেরছদকা ' 

(২০) গোনাহ হইতে বশাচিবার জন্য খুব গুরুত্ব সহকারে চেষ্টা করিবে 
আল্লাহ পাক খাছ-ক্ারয়া বলিয়াছেন যে হহ্ব করিতে যাইবে সে কঠোর 
ভাবে ফাছেসা, কথা, কাজ, অন্যায় আচরণ ঝগড়া ফাছাদ ইত্যাদি ত্যাগ 
করিবে । ওলামাগণ লিখিয়াছেন এ পর্যন্ত খোদার কাছে পে” গান যাষ না 
যেই পর্যস্ত লজ্জত ভোগ বিলাসিতা এবং সহজ বস্ত সমূহ ত্যাগ না করিবে। 
আগেকার উম্মতের যাবতীয় ভোগ বিলাস ত্যাগ করিয়া সংসার ত্যাগী 
হইয়া..বৈরাগী হইয়। যাইত। উহার বদলেই ত হন্তের ব্যবস্থা করা 


হইয়াছে যে, বিবির সঙ্গে সহবাস পর্যস্ত না জায়েজ কর! হইয়াছে । 
(২৮) খুব বেশী গুরুত্ব সহকারে নামাজের প্রতি লক্ষ্য রাখিবে। 


অনেক হান্জী ছফরের পরিশ্রম এবং অলসতা বশতঃ নামাজে ত্রুটি কঁরে। 
ইহা মারাত্মক গোনাছের কাজ । আজেমগণ লিখিয়াছেন রাত্রে ছফর 
করিয়া শেষ রাত্রে মনংজিল করিলে লম্বা! সটান হইয়া শুইবেনা বরং উভয় 
কনুই ছাড়া করিয়া উহার উপর টেক লাগাইয়া শুইবে, কারণ চিৎ হইয়া 
শুইলে ফজরের নামাজ নষ্ট হইবার আশংকা বেশী থাকে । ওদিকে নামাজের 
ফজীলত হচ্ছের ফজীলতের চেয়ে বেশী । ওলামাগণ লিখিয়াছেন হজ্বের 


| ছফরে যদি ব্লস্তায় এমন কোন ব্যাপার ঘটে যে নামাজ পড়ার সময় পাওয়া 
যায় না তবে তাহার উপর হও আর ফঃজ থাকে না। আবুল কাছেম |. 


হাকীম বলেন কোন ব্যক্তি জেহাদে যাইয়া যদি এক ওয়াক্ত নামাজ ও নষ্ট 
করে তবে একশত জেহাদে শরীক হইলে উহার কাফ-্কারা হইতে পারে । 


আবুবকর ওররাফ (রঃ) যখন হত্বে যাইতেছিলেন তখন একমাত্র এক] 
মঞ্জিল পেশীছিয়! বলিলেন আমাকে ঘরে পেশীছাইয়া দাও। কেননা আমি 


একটি. মঞ্জিলেই সাতশত কবীর গোনাহ করিয়! ফেলিয়াছি। ওলামাগণ 


| এই বিষয়ে আশ্চর্যাস্থিত যে এত বড় বজ্জুর্গের দ্বারা এক মঞ্জিলে সাতশত 


কবীর! গোনাহ হওয়া কি করিয়া সম্ভব যাহা একজ্জন সাধারণ ফাছেকের 
দ্বারা হওয়াটাও অস্বাভাবিক । অন্য কোন বুজুর্গ বলিয়াছেন তাহার জামা- 
তের সহিত এক ওয়াক্ত নামাজ ফওত হইয়! গিয়াছিঙ্গ। শরহে লোবাবে 
হাদীছে বদিত আছে, ষে ব্যক্তি জমাতের সহিত এক ওয়াক্ত নামাজ ছাড়ি 
দিল সে যেন সাতশত কবীরা গোনাহ করিল। সম্ভবত ঃ সেই বুনুর্গ এই 
অবশ্য প্রচলিত মশহুর কোন কিতাবে এই হাদীছ 
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পাজা যায় না । তদপা শার়েখের হও সম্ভবতঃ নকল হন ছিল। 
(২৯) সমস্ত ফর বিপুল উদ্দীপনার সহিত পাগল (প্রেমিকের মত কাটা” 
ইবে। মনে করিতে হইবে আমি আল্লার দরবারে যাইতেছি। যেমন কোন 
শাছেনশাহ, রাজাধিরাজ একটা দরবারের ব্যবস্থা করিল এবং সৌতাগ্য 
বশতঃ আমার নামেও দাওয়াত কাআসিয়াছে। 
2 ৬ ৪৩ ও (75555 ৬৯ ০55) আও ১৪0৩ 
0৪৯০) এ 0৪0 এক এপ ০১৯৪৪ ০ 
“কাহারও করুণার অছিলায় আমার উপস্থিতি এবং কেহ উঠাইয়াছে 
পরই এই কদম উঠিয়াছে। 
আল্লাহ পাকের জাতের নিকট এই আশা-:প!ষণ করিবে যে, ছুলিয়াতে 
যেমন তিনি নিজের ঘরের গ্রিয়ারত দ্বারা আমাকে ভাগাবান করিয়াছেন 
তদ্রপ আধেরাতেও আপন ধীদারের দৌলত হইতে বঞ্চিত কনিবেন না। 
(৩১) নিজের প্রতিটি এবাদ ত মাওলার দরবারে কবুল হইয়াছে বলিয়া 
দৃঢ় হিশ্বাস রাখিবে । যেমন প্রথমেই বণিত হইফাছে, যেই ব্যক্তি আারা- 
ফাতের মহদানে গিয়া মনে করে যে আমার গোণাহ মাফ হয়নাই সে 
বহুত ঝড় পাপী। তবে নিজের হুধ্লতার দরুণ আমল কবুল হইয়াছে 
কিনা সেই বিষয় ভয়ও রাখিতে হইবে । এবনে আবি মালীক! বলেন 
জামি প্রায় ত্রিশজন ছাহাবীর সহিত সাক্ষাত করিয়াছি, গ্ুত্যেকেই নিজে 
মোনাফেক কিন! এই ভয়ে কম্পিত থাকিতেন। (বোখারী ) 
অর্থাৎ তাহারা মনে করিতেন যে আমানের বাতেশী আমল জাহেরী 
আমলের মত ম্ন্দর নয়। কাঞ্ষেই মামার মোনাফেক হইব।র সম্ভাবন! 
রহিয়াছে। 


জনৈক ছাহাবী হুঞ্জুরের খেদমতে আনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, একবযক্তি 
| সওয়াবের আশায় জেহাদ করে মাবাবু, একট, স্রনামের আকাংখাও করে । 
হুজুর এরশাদ করেন সে কোন ছওয়াব পাইবে ন। লোকটি কয়েকবার 
ছিজ্ঞানা করিল হুজুরও কয়েকবার উত্তর দিলেন। অতঃপর হুভুর 
ফরমাইলেন যেই আমল খালেছ তাহারই অন্য করা হয় আল্লাহ পাক 
শুধুমান্ত তাহাই কব্‌ল করিয়া থাকেন। 
হজরত শফী একজন তাবেয়ী ছিলেন । এক সময় মদীনায়ে মোনাওয়ারা 
হাঁজির হইয়া! দেখিলেন যে এক্ বুঙ্ুর্গের নিকট লোকজনের বেশ ভিন্ড 
7] জমিয়া আছে। তিনি জিজ্ঞাস! করিয়া জানিতে পারিলেন যে উনি হজরত 


বাক্তিকে ডাকিয়া বা হইবে, আমি তোমাক্কে অনেক ব্ন-রত্ব দিয়াছি 


ূ - ১৯৭ 
9 : ফাজায়েলে হস্ব ূ 


আহার (রাঃ)1 হজে শফী তাহার নিকট গমন করিয়া আরজ 
করিলেন, ছলুর! আমি আপনার নিকট এমন একটি হাদীছ জানিতে চাই | 

যাহা আপনি হুজুরের নিকট হইতে ভাল করিয়া বুঝিয়া লইয়াঞ্থেন। তিনি 

বল্লেন হা-হখ আমি তোমাকে এমন একটি হাদীছ শুনাইব যাহা আমি 

হুজুর (ছঃ)-এর নিকট হইতে ভাল করিয়া জানিয়াছি ও বুঝিয়াছি এই 

বলিপ্লা তিনি চীৎকার মারিয়! কাদিতে লাগিলেন যদ্বারা তিনি প্রার বেহুশ 

হইয়া গেলেন। ক্ষণেক পর যখন তাহার একট, ছণ হইল তখন রঙলিলেন, | 
তোমাকে আমি একটি হাদীহ শুনাইতেছি যাহ! আমি এই ঘরে হুর | 
নিকট. শুনিয়াছি, তখন আমি আর হুজুর ছিলাম, অন্ত কেহ তথায় হিল। 
না। এই বলিয়া! তিনি সজোরে চীৎকার মারিয়া আবার ক্রন্দন করিতে 
লাগিলেন এবং প্রায় বেছুশ হইয়া গেলেন। একট,পরে তিনি যখন খানি- 
কট! শান্ত হইলেন তখন মুখ মুচিয়া বলিতে লাগিলেন, হণ তোমাকে. আমি | 
একটি হাদীছ শুনাইব যাহা আমি 'এই ঘরে হুজুরের নিকট শুনিয়াছি ভখন 
আমি এবং হুম্তর ব্যতীত অন্য কেহ তথাধ়্ ছিল না। এই বলিয়া তিনি 
জোরে এক চীৎকার মারিলেন যে উপুড় হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেলেন। 
আমি অনেকক্ষণ যাবত তাহাকে ধরিয়া বসিয়া রহিলাম। তারপর যখন 
তাহার হুশ হইল তখন তিনি বলিতে লাগিলেন, হুজুরে পাক (ছঃ) ফর- 
মাইফাছেন ঞ্কয়ামতের দিন যখন আল্লাহ পাক হিসাব কিতাব লইতে শুরু 
করিবেন। তখন সমস্ত হাঁশরবাসী ভয়ে নতজানু হইয়া! থাকিবে । সর্বপ্রথম 
তিন ব্যক্তিকে ডাক হইবে। প্রথম হাফেক্ধে কোরান, দ্বিতীয় মোজাহেদ, 
তৃতীয় মালদার । সবপ্রথম হাফেজে কোরানকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, আমি 
|তোমাকে এমন নেয়ামত দান করিয়াছি যাহা আমি নবীর উপর অবর্তী 
করিয়াছি । সে আরজ করিবে নিশ্চয় উহা! আপনার বহুত বড় নেয়ামত 


'ছিল।- আল্লাহ পাক বল্লিবেন তুমি উহাতে কি আমল করিয়াছ? সে বলিবে 
শামি সকাল বিকাল উহার তেলাওয়াতে লিপ্ত ছিলাম । আল্লহ পাক 


বলিবেন তুমি মিথ্যা খাদী, এই কথ: শুনিয়া ফেরেশতারাও বলিয়া উঠিবে 
যে তুমি মিথ)াবাদী, তুমি এ সব এই জন্য করিয়াছিলে যে €লোকে বলিবে 
অমুক বড় বিখ্যাতক্কাণী। কাজেই তোমার সেই আশা ত পূর্ন হইয়াছে। 
লেকে তোমাকে কারী এবং হাফেঙ্জ বলিগ্াছে। তারপর মালদার 


| আমাকে সালদার করিয়াছিলেন 1 এরশাদ হইবে তুমি তাহার কি হক 
|] আদা করিয়া? দে বলিবে আম আন্বীয়-স্বজনের সহিত সদ্যবহার 
করিয়াছি, ছরকা খররাত করিয়াছি, কলা হইবে যে তুমি মিথ্যাবাদী এরং 
ফেরেশতারা ও বলিম্া উঠিবে যে তুমি মিথ্যাবাদী । অতঃপর আল্লাহ পাক 
এশার করিবেন ঘ এ সব তুমি এই জন্য করিয়াছিলে যে লোকে তোমাকে 
সবে অমুক হড় দাতা, স্বতব্লাং সেটাত বল। হইয়াছে। অতঃপর মোজা- 


হেদকে বল! হবে থে তুমি কি আমল করিয়াছ 1 সে বলিবে হে খোদ11 | 


কমি জিহাদের হুকুম করিয়াছ কাজেই আমি তোমার রাস্তায় জেহাদ 


করিয়াছি ও প্রাণ নিসক্ষন দিয়াছি। এরশাদ হইবে মিথ্য।- বলিতেছ |. 


ফেরেশতারা: বলিয়া উঠিবে লোকটি মিধাবানী মিথ্যাবাদী । এরশাদ হইবে 
তুমি এ স+ এই জন্য করিয়াছিলে যে লোকে তোমাকে বাহাছবর বলিবে, 


“নটাত বল। হইয়াছে । তারপর হুন্ুরে আকরাম (ছঃ) হজরত আৰু! 


'হোবায়রার হাটতে হাত রাখিছ্া বলিলেন এই বাক্তি দ্বারাই সর্বপ্রথম 
জাহান্নামের আগুনকে তেজ দেওয়া হইবে। ৃ 

এই হাদীছ শুনিং হজরত শফী আমীরে মোয়াবিয়ার নিকট গিয়া পুর! 
হালীছ বর্ণনা করেন? হজরত আমীরে মোয়াবিয়। (রাঃ) বলিলেন যখন এ 
তিন জনেন অবস্থা এইরূপ হইবে তখন খোদ! জানেন অন্যান্যদের অবস্থা 
কিরূপ হইকে। এই কথ! বলিয়া হজরত মোয়াবিয়া এত বেশী কাদিলেন 
বে কোকে দেখিয়। হনে কঞ্িল যে এই কাঙ্কায় তিনি মরিয়াই যাইবেন। 
আনেকদ্ধণ পর যখন ভাহার হুশ হহল তখন ফরমাইলেন, আল্লাহ পাক 
সত্য বলিয়াছেন এবং শুদীয় বাছ,লও সতঃ বক্চিয়াছেন, অতঃপর হজরত 
আমীরে মোয়াবিরা কোরান শরীফের এই আয়াত পাঠ করিজেন__ 
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বাচাতে তুমি কাহারও সুখাশেক্ষী ছিলেনা, ৮ বপিবে নিশ্চয় আপনি], 
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অর্থাৎ “যাহারা «নক আমলের দ্বার) শুধু দুনিয়া এবং উহার ম্থথ 
শাস্তি চায় আগি তাহাঃদর আমলের পরিবর্তে ছুনিষাতেই সব ডিছুর ব্যবস্থা 
কহিয়া থাকি বরং উহাতে বিন্দুমা্ও ক্রটি করা হয় না! এবং পরকালে 
তাহাদের জন্য জাহাহাম ছাড়া আন্য কোন বাবস্থা নাই। তাহার 
ছুলিয়াতে যংহা কিছু করিয়াছিল বদ নিয়তের দরুন আহ্রোতে এ সব 
কোন কাজেই আসিবে না ।' 

যখন অবস্থা এই, তখন নিজের যে কোন আমলের উপর দাবী করা যে 


ইহা .শুধু আল্লার জন্য ঝড়ই কঠিন ব্যাপার হা আল্লাহ পাক আপন 


মেহেরবানীর ঘ্ব'রা যদি কবুল করেন তবে উহা। তাহার রহমতের কাছে 
খুবই সহজ । ্‌ ্‌ 

একদা হুজজুরে পাক ছেঃ' জনৈক যুবক ছাহাবীকে রোগ শয্যার দেখিতে 
গেলেন। তিনি মৃত্যুর সন্লিকট ছিলেন। হুজুর জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার: 
বক অবস্থা? *স বলিল, ুজুর! আল্লার রহমতের মাশা রাধি এবং 
আপন গোনাহের জগ্ক ভয় কিতেছি।  হুষ্কুর এরশাদ করেন এই শন্তিম 
অস্যায় যাহার অন্তরে এই দুইটি দ্রিনিস আসিবে আল্লাহ পাক তাহান্জে 
মই গ্িনিস চায় উহা। দান কঠিবেন এবং যেই জিনিসকে ভয় জরেন 
উহা হইতে নাজাত দিবেন। 


হজ.ত ওমর ফারুক (খ্বাঃ) বলেন কেয়ামতের দিন যদি ঘোষণাকর। | 


হয় যে একটি মাত্র লোককে ক্ষম। করিয়া দেওয়া হইবে বাকী সব জাহান্নামী 
হইবে তখন শামি আল্লার রহমত্ডের উপর ভরমা কিয়া মনে করিব যে 
আমিই একমা। সেই ব্যক্তি, যে নাজাত পাইবে। আর বদি ঘোষণ। 
করা হয় যে এন্টি মাত্র লোককে দোব্রথে পাঠাইয়া বাকী সবাইকে 
জান্নাতে পাঠানো হইবে তখন আমার ভয় হইবে ফে একমাত্র আমিই 
সেই জাহাঙ্কামী বাজি । 

হজরত আশ (রাঃ) আপন “ছেলেকে এরম্াদ করেন যে বাকা : আল্লহ 
পাককে এমন ভাবে ভয় করিবে যদি সমস্ত ছুনিয়ার মানুষের নেকী নিয়াও 
তুমি হাজির হও তবুও হয়ত উহ! কবুল হইবে না, আর এমনভাবে আশা! 
রাখ যে দি সঘস্ত ছুনিয়ার পাপ একত্রে লইয়াও গন কর তবৃও ননে 


+ 


200 ফাজায়েলে হঙ্ 2 
করিবে বে তিনি মাফ করিয়া দিবেন। 


এখানে নমুনা স্বরূপ কয়েকটি আদাবের বর্ণনা দেওয়া হইল । ইন্শা- 
লাহ “জিয়ারতে মদীনার বর্ণনা ও কিছু আদাব বছিত হইবে। 


হঠ গরিচ্ছেদ্ 


অন্তা শরীফ এবং কা'বা শরীফের ফজীলত 
মকা শরীফ এবং বায়তুল্লাহ শরীফের কোরান ও হাদীছে বু ফাজায়লে 
বণিত আছে। এখানে নমুনা স্বরূপ কয়েকটি ফজীলতের উল্লেখ কর! 
যাইতেছে । 


52 জ চিতা "৫৩ ্ে (51) না 
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০৬০ 


নিশ্চয় মানুষের এবাদতের জন্য সবপ্রথম যেই ঘর নিদিষ্ট কর! হইয়াছে 
উহা মক্কা শরীফে অবস্থিত উহা! বড়ই বরকতের স্থান এবং সমগ্র ছুনিয়া 
বাসীর জন্য হেদায়েতের বস্তু । 

হজরত আলী বলেন অনেক ঘর বায়তুলার পূর্বেও ছিল কিন্তু বায়তুল্লা' 
হইল এবাদতের জন্য প্রথম ঘর। বিভিন্ন ছাহাবী হইতে বলিত আছে 
সার] ছুনিয়ার বুকে কা'বা শরীফের এই স্থানটুকু জল বুদবুদের মত ছিল। 
উহাকেই ক্রমাগত প্রশস্ত করিয়া সারা বিশ্বের ভূখগ্ুডকে তৈয়ার করা হই- 
ষাছে। যেমন আটার খামীরকে প্রশস্ত করিয়া রুটি তৈয়ার করা হয় । 
ওলামাগণ লিখিয়াছেন ইহুদীদের দাবী ছিল বায়তুল মোকাদ্দাছ সবচেয়ে 
উৎকৃষ্ট শহর । কেননা উহা বহু আহিয়ায়ে কেরামের আবাস স্থল ছিল। 
উহার প্রতিউত্তরে আল্লাহ পাক এই আয়াত অবতীর্ণ করেন। 


পা পা গ্ পাঙণা ঠ 15 
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“মক! শরীফে বু নিদর্শন রা শম্মধ্যে একটি হইল মাকামে 
ইত্রাহীম”” মাকামে ইব্রাহীম একটি পাথরের নাম যাহার উপর দীড়াইয়। 
১জরত ইব্রাহীম (াঃ) কা'বা শরীফ তৈয়ার করেন, সেই পাথরের উপর 
তাহার পায়ের চিহ্ন পড়িয়া, গিয়াছিল। সেই পাথর কা'বা শরীফের 


২ 
ফাজায়েলে হষ্ব ্ঃ 


সংলগ্র একটি গুম্থতজে সংরক্ষিত আছে, উহাকেই মাকামে ইব্রাহীম বলা 
হয়। মোজাহেদ বলেন সেই পাথরে কদমের চিহ্ন হওয়াই একটি | 
প্রকাশ নিদর্শন । 


০ পা কিপাতা 


“এবং যেই ব্যক্তি ছারা সীমায় প্রবেশ করিবে সে আল্লাহর 
হেফাজতে আসিহঃ1 যাইবে । 
হারাম শরীফ ছুই কারণে হেফাজতের স্থান। প্রথমত সেখানে নামাজ 
এবং হম্থ কঙিলে জাহামায়ের আজাব হইতে হেফাজতে থ.কিবে। দ্বিতীয়তঃ 
[কোন ব্যক্তি হারাম শরীফের বাহিরে কাহাকেও হত্যা করিয়া হারাম 
শরীফে প্রবেশ করিলে তাহাকে হারামের ভিতর হত্যা করা হইবে না। 
তবে তাহার খানা পিনা বন্ধ কগিয়। হারাম শরীফ হইতে বাহির হইবার |. 
জন্য তাহাকে বাধ্য করা হইবে। হজরত ওমর বলেন আমি যদি আমার |. 
পিতার হত্যাকারীকেও হারামের মধ্যে পাই তবু৪ তাহার গায়ে হাত. রাখিব 
না। হঙ্জরত আবদুল্লাহ বিন মর বলেন আমি যদি আমার পিতা ওমরের 
হত্যাকারীকেও পাই ডি তাহাকে, কোন প্রকার হামলা করিব না। 


৭ পা নি ন্‌ 


এবং সে টা বা যখন আমি বারতুল্লাহকে মানুষের কেন্দ্র 
স্থল বানাইয়াছি এবং শাস্তি ও হেফাজতের ঘর বানাইয়াছি। 

কেন্দ্রস্থল বানাইবার ছইটি অর্থ হইতে পারে। প্রথমত্ত £ কেবলা 
বানাইয়াছি। যেহেতু সেইদিকে ফিরিয়৷ নামাজ পড়িতে হয়। ভ্বিতীরতঃ 
হন্ছের মৌছুমে চতুদিক হইতে সেইদ্িকে “লাক আগমন করে। ইহাও 
হইতে পারে যে “'মাছাবাতান” শব্দ ছওয়াব হইতে লওয়া হইয়াছে 
অর্থাৎ উহা! ছওয়াধের স্থান কেননা উহার একটি .নগ্জী একলক্ষ নেকীর 
সমান। এবনে গ্া্বাছু বলেন অর্থ হইল উহ। দ্বারা মনের আশা পুরা 
মিনা একবার আসিলে বারংবার সেই দিকে আসিতে মন চায়। 
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চটি ও পান 0৯ শাপলা নু 
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“এবং এ নময়টু€ও স্মরণ করিবার ঘাগ্য যখন হজপ্নত ইব্রাহীম বায়- 


কাজায়েজজা হন্ব ইউ 
তুল্লার দেওয়াল খাড়া করিঙেছিলেন এবং হজরত ইছমাইল তাহার 
সাহায্য করিতেছিলেন ॥ এবং পিতা-পুত্র এই প্রার্থনা করিভেছিলেন হে! 
আমাদের প্রভূ! আমাদের খেদমত তুমি কবুল কর। নিশ্চন্ন তুমি সবকিছু 
শুন এবং কাহার অন্তরে ফি আছে সবকিছু জান। 


কা'ব। শরীফ কে তৈয়ার করেন ৰ 
কোরআন শঙগীফ দ্বার এমানিত হয় যে বায়তুল্লাহ শরীফ হত্বরত 


ইব্রাহীম (আঃ) তৈয়ার করেন। ওলামাগণ লিখিয়াছেন এ ঘর হইতে 
শ্রে আর কি হইতে পারে যাহা বানাইবার মাদেশ করেন স্বয়ং পরওয়ার 
দিগার । নকশা তৈরীর ইজিনিয়ার ছিলেন হজরত জিব্রাইল, হঙ্করত 
ইব্রাহীমের মত বড় পয়গাম্বর হইলেন উহার রাজমিস্ত্রী আর যোগালী 
হইলেন হজরত ইছমাইল জবিহউল্লাহ। আল্লাহু আকবর । সেই ঘর 
কত বড় আঙ্মতের অধিকারী ' ইবনে ছায়াদ রেওয়ায়েত করেন হজরত 
ইব্রাহীমের বয়স ছিল একশত বংসর আর ইছমাইলের বয়স ছিল ত্রিশ 


বংসর । কা'বা শরীফ কে প্রথম এবং কে পরে খৈয়ার করেন উহার 
বণন! নিয়ে দেওয়া গেল। 


€.) প্রসিদ্ধ রেওয়াঞেত অনুসারে সবপ্রথম তৈয়ার করেন ফেরেশতাগণ 
এবং তাহা হইল হজরত আদম (গাঃ) এর জ.ন্মর ছই হাঞ্চার বৎসর পুৰে। 


আবার কেহ কেহ বলেন খে, প্রথম তৈরী আল্লহ পাকের হুকুম “কুন”, শক 
দ্বার' হয় যেবানে ফেরেশতাদেরও কোন দখল ছিল না। 


(২) হজরত আদম (আঃ) তৈথার করেন। বদিত গাছে যে লহনান, 
তুরে সীন* তূরে জী-তা জুদী হেরা এই পণচটি পাহ!ডের পাথরের সমন্বয়ে 
হজরত আদম (আঃ) উহাকে তৈয়ার করেন। আবার কোন কোন রেওয়া- 
য়েতে আছে ভিত্তির অংশ রাখিয়াছিলেন হজরত আদম। তার উপর 
আছমান হইতে বায়তুল মামুরকে রাখা হইয়াছে । অতঃপর হজরত 


আদমের এন্তেকালের পর অথবা নূহের তু্কানের সময় উহা আকাশে 
উঠাইয়া নেওয়! হয়। 


(৩) বল! হয় যে আদমের বেট। শীন (আঃ উহা! তৈয়ার করেন। 
(8) হজরত ইব্রাহীম মোঃ) তৈয়ার করেন, ইহা! এতিহাসিক সত্য । 
কোরানের দ্বার! প্রমাবিত। বলা হয় উক্ত ভিত্তি নয়গজ উচু, ত্রিশ গঞ্জ 
লম্বা! এবং ঠতইশ গ্ধ চওড়া ছিল। তখন কোন ছাদ হিল না, ভিতরে 
একটি কুয়া ছিল। কা'বা শরীফের নামে মানত করা বস্তদমূহ ধায় 


] উপাজিত পয়সা! লাগাইবেনা । ছাই হালাল উপাজনের পয়সা শেষ হইয়া 
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নিক্ষেপণ করা হইত। 
(1) আমালে্&া গোত্র পঞ্চম বারে ও (৬) 'জারহাম গোত্র যষ্ঠবারে | 
তৈয়ার করেন। তাহারা হজরত নৃহের বংশধর ছিল। (৭) হুজুরের পঞ্চম 
পুরুষ পূর্বের দাদ! কোহাই তৈয়ার করেন। (৮) হুজুরের পঁচিশ গথব। 
পায়ত্রিশ বৎসর বয়সে কোরেশ্গর্ণ উহাকে নূতন কির] তৈগার করেন। 
ইহাতে স্বয়ং নবী করীম (ছঃ) ও শরীক ছিলেন এবং হুন্ছুর. আপন কাধে 
করিয়। পাথর জোগাড় দিয়াছিলেন। এই সময়ে হাঞ্গরে আহওরাদকে 
নিগ্না কোরেশদের যধ্যে যুদ্ধের উপক্রম হইয়াছিল। হুজুর উহার ফয় [লা 
ইভাবে করেন ঘে একটা চাদরের মধ্যে পাথরট! আমি রাখিতেছি তোমর! 
প্রতোক গোঙ্ের এক এক জন ে1ক উহার এক এক কিনার ধর। এই- 
ভাবে দেওয়ালের পাশে নেওয়া হইলে হুছুর বলিলেন, সকলে আমাকে 
অনুমতি দিয়া উকিল বানাইলে পাখরটা আমি বথাস্থানে রাখিতে পারি, 
সকলেই অনুমতি দিল। হুজুর নিজ হাতে উপয়ে রাখিয়া দিলেন। এই 
তৈয়ারী উপলক্ষে কাফেরগণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল ইহাতে কোন হারাম 


যাওয়াতে হাতীমের দিকে কিছুটা দেওয়াল পিছু হটাইয়া৷ দেওয়া হয়। 
কাজেই কা*বার কিছুটা অংশ বাহিরে থাকিয়া যায় । দরজা! ও ইব্রাহিম, 
আঃ) এর ভিত্তির খেলাফ কিছুটা! উচু করিষা দেওয়া হয় যেন সিড়ি 
ব্যতীত প্রত্যেকেই উঠিতে না পারে। ছঞ্জুরের ঝড় আরজু ছিল কা'ব 
শরীককে ইব্রাহীম (আ:) এর ভিত্তির উপর নুন করিয়া গড়িবার, কিন্ত 
হুজুরের জীবনে তাহা সম্ভব হয় নাই। 

(৯) চৌবষ্তি হিজরীতে এজীরদের সেনাবাহিনী যখন আবদুল্লাহ এবনে 
জোবায়েরের উপর আক্রমণ করিয়াছিল তখন আগুনের গোলায় কা'ব। 
শরীফের গেলাপ ম্বলিয় যায় দেওয়ালও অনেকট। ক্ষত বিক্ষত হইয়। ষায়। 
এ সময় এজীদের মৃত্যু সংবাদ আমিলে সৈন্যগণ চলিয়। ধায় এবং হজরত 
আবদুল্লাহ বিন জোবায়ের কা'ব ঘরকে ভাঙ্গিয়া হুজুর ছে) এর ইচ্ছানু- 
যায়ী নৃতন করিয়া গড়েন। হাতীমকে ঘরের ভিতর শামিল করেন এবং 
দরজা নীচু করিয়া উহার মোকাবেলা আর একটি দরজ। তৈয়ার করেন ধেন 
লোকজন এক দরজ। দিয়া প্রবেশ করিয়া আর এক দরজা দিয়া বাহির 
হইতে পারে । চৌধটি হিজরী জমাদিউল আখেরে এঁ কাজ শুরু হইয়া 
পণয়যটি, হিজরী রজব মাসে উহা শেষ হয়। আবছুল্লাহ বিন জোবায়ের 
খুশীতে এক জবরদস্ত দাওয়াতের এন্ডেজাম করেন এবং একশত ওট.- 
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জবেহ করিয়া খাওয়ান। কিন্তু ছুভাগ্যবশতঃ সেহ হাঙ্গামার সময় হজরত 


ইছমাইলের পরিবতে জান্নাতের যে হন্থা কোরবানী হইয়াছিল কা"বা| 


শরীফে রক্ষিত সেই ছুম্বার শিংট! হারাইয়! যায়। ইন্নালিল্লাহ__ 

(১০) হজরত আবছুল্লাহ বিন জোবায়েরের এস্তেকালের পর খলীফা 
এবনে জোবায়েরের গড়নকে ভাঙ্গিয়া পুরানো কোরেশদের মত আবার 
গড়িয়। দেয় । আজ পর্বস্ত হাজ্জাজ বিন ইউছুফের সেই গড়নের উপর কা'বা 
শরীফ রহিয়াছে । খলীফ! হারুনুর রশীদ এবং অনান্য খলীফা চাহিয়াছিল' 
উহাকে ভাঙ্গিয়া হুজুর (ছঃ) এর মনা মোতাবেক আবছুল্লাহ বিন' 
জোবায়েরের মত আবার গণ্ডিবে কিন্তু ইমাম মালেক রহমুতুল্লাহ কঠোর-. 
ভাবে নিষেধ করবেন, কেননা ইহাতে কা'বা ঘর রাজ বাদশাহগণের খেল" 
তামাশার বস্ততে পরিণত হইবে । 

(১১) ১০২১ হিজরীতে ছোলতান আহমদ তুন্ঠী”কা'বা ঘরের কিছুটা 
মেরামত করেন। 

(১২) ১০৩৯ হিজরীতে ভীষণ বন্যার দরুন কা'বা ঘরের কোন কোন 
দেওয়াল নষ্ট হয়, ছোলতান মুধাদ সেই সময় উহার বিধ্বস্ত অংশের 
সংস্কার বরেন। হজরত শাহ. আবুল আভিজ (রাঃ) লিখিরাছেন” 
₹তমানে হাজরে আছওয়াদের দিকের অংশ এবনে জোবায়েরের গড়া 
এবং বাকী অংশ ছোলতান মুরাদ কর্তৃক গড়া। ১৩১৭ হিজরী অহর ম 
মাসে বাদশা এবনে ছউদ কা'বা শরীফের দরজা কেওয়ড় এবং চৌ কাঠ 

নুতন করিয়া তৈয়ার করেন। 


জজ গু পা পাপন পা শা 


৮০০) ০ উস] এটা 8৫) এ ৩১ 


আল্লাহ পাক সম্মানিত কা'ব। শরীফকে মানুষের দ্বীনের উপর 

| প্রতিষ্ঠিত ঘাবি বার বস্তু রানাইয়াছেন 1” 
হভরত হাছান বনী রে2) বলেন মানুষ যতদিন পর্যন্ত এই ঘরের হল্ক 
করিবে এবং সেইদিকে সুখ করিয়া নাম!জ্জ পড়িবে ততদিন পর্স্ত দ্বীনের 

উপর ঝাহেম থাকিবে ॥ ৃ 
হুজুর ছ£) এরশাদ করেন খর বেশী 'বেশী করিয়া বায়তুল্লাহ শরীফের 
তওয়াফ কঝ । এই ঘর ছ্বই বার ধব স হুুয়। গিয়াছিল।. আবার যখন ধ্বংস 
]হইবে তখন উহাকে উঠাইস়া নেওয়া হইবে ।.. ইমাম গাজ্দালী হনতরত 
আলীর বর্ণনা নকল করেন ধে আল্লাহ পাক বখ্খন ছুনিয়াকে ৷ ধ্বংস. করিবার 
মনস্থ করিবেন ৩খন সংপ্রথম কা'বা শর বীফাকে বরবাদ করা হইবে, তারপর 
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বাকী সব ধ্বংস হইয়া ধাইবে। কেয়াগতের পূর্বে কা'বা শরীফ ধ্বংস হইবে | 
বলিয়' অনেক রেওয়ায়েত আছে। ছঞঙজুর বলেন ধেই হাবশী কা'বা ঘরের 


এক একট! ইটকে ধ্বস করিবে সে যেন আমার চোখের সামনে ভাফিতেছে। 
হুজুর শারও বলেন মানুষ ষতদিন বায়তুল্লার হক অনুগারে তাজী ঘ করিবে 
স্তথ শান্তিতে থাকিবে আর যখন উহার সম্মান ছাড়িয়া! দিবে ধ্বংস হই"? 
যাইবে । অন্য হাদীছে মাছে হাজরে আছওয়াদ এবং মোকামে 
ইক্রাহীমকে না উঠাইগ1 নেওয়। পর্যন্ত কেয়ামত কায়েম হইবে না । 
একটি হাদীছে মাছে ইহাও কেশ্কাতের এচটি আলামত যে হাবশার 
অধিবাসীরা কাবা শরীফে হাঁমল! করিবে । এত বছ লঙ্কর হইবে থে 
তাহাদের এক অংশ হাজরে খাছওয়াদের নিকট থাকিবে আপর অংশ 
জেদ্দানগরীতে থাকিবে বায়তুল্লার একটি একটি করিফা' পাথর তাহার। 
ধবংস করিবে । 
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ছুজুর (ছঃ) এরশাদ কবেন, কা'বা শরীফের উপর দৈনিহ আল্লাহ 
তাগনালার তরফ হইতে একশত বিশট। রহমত নাজেল হয় তন্মধ্যে ষাট 
রহমত তওয়াফকারীদের জন্য, চল্লিশ রহুমত নমার্জীদের জন্য এবং বিশ 
রহমত দর্শকদের জনা । বেয়হকী), 
ফা7য্ব*্ -বায়তুল্লাহ শরীফের দিক্ে নয় করাও এশাদত, ছাীদ 
বিন যোছাইয়েব বলেন, ধে ঈমান এবং একীনের সহিত বায়তুল্লার দিকে 
দৃষ্টিপাত কগিবে দে গোনাহ হইতে এমনভাবে পাক হইবে যেমন আজ 
মায়ের পেট হইতে জন্ম নিল। আবৃন ছায়েব বলেন তাহার গোনাহ এমন | 
ভাবে বরিয়া যায় যেমন গাছে? পাতাসমূহ ঝরিয়া যায়। এবং যেই ব)ক্তি| 
মসন্জদে বদিয়। তওয়াফ এবং নফল নামাজ ন! পড়িয়। -শু? বায়ত-ল্লাকে 
দেখিতে থাকিবে সে এ ব্যক্তি হইবে উত্ধম যে বাড়ীতে বসিয়া বাধতুল্লাহ 
কে না দেখিনা *ফল নামাজ পড়ে, হজরত আতা (র12) বলেন বায়তুঙ্গাহকে। 
দেখা এখাদত , যে বান্বতুল্লাহকে দেখিল সে যেন সার! রাত্রি জাগ্রত | 
রহিল। দিন ভর রোজা রাখিল, আল্লার বস্তায় জেহাদ করিল এবং আল্লার | 
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দিকে রুজ,করিল! তিনি তানুও বেন এববার বায়তু্গাহকে দেখা এক" 
বংলবের নফল এবাদতের সমঞ্ঞ্য ছওযাব। 

তাউছ এবং ইব্রাহীম নখঈ হইতেও এ ভাবে রেওয়াফেত আসিয়াছে । 

তাওয়াফ কারীদের উপর বেশী বেশী রহমত অবভীর্ণ হয় বশতঃ হারা ম- 
শগীফে তাহিয়্যাত্ল মস্িদ ন। পড়িয়া ততয়াফ করাই উত্তম। তবে 
»ামাজের সময় চিকটবর্তী হইলে ৩ওয়াফ করবে না। ভাগ্যবান এ সব. 
লে;ক যাহারা বেশী বেশী! তওয়াফ .করিবার ত€ফীক লাভ করিয়াছেন ।। 

কুরঙ্জ এবনে আবরা নামীয় ৬ক বুজগঁ ছিক্নে, দিনে সত্তরবার এবং 
রাত্রে সন্তরবার তিনি তশয়াফ করতেন যাহার হরত্ব দৈনিক তিরিশ মাইল 
হইত। প্রতি তওয়াফের পর হই রাক।ত নফল পড়িতেন ফলে হই শত 
আশী রাকাত নফল হইত তছুপরি দৈহিক ছুইবার কারান শরীফ খতম! 
করিতেন। এইসব বুজ-র্গেরাই আখেরাতের চিরস্থায়ী জিন্দিগীর জন্য 
তন্দেক কিছু উপাজ ন করিয়। গিয়াছেন। 
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হ.রে পাক 'ছঃ) কম খাইয়। এরশাদ করেন কেয়ামতের (দিন হাজরে 

আছ€য়াদের ছুহটি চক্ষু, হুইবে ষদ্দার। যে দেখিতে পাইবে এবং একটি জবান 

হইবে যন্ধার। সে বলিতে পারিবে, ষ কোন ব্যক্তি ছহী ৬র'কায় তাহাকে 
চুহ্ধন করিবে তাহার জন্য সংক্ষী দিবে। ্ 

ছহী তুরীকায় চু্ছন করা অর্থ ঈমান এবং এক্ীনের সহিত চুম্বন বর!। 

হজরত জাবের (বাঃ) হইতে বণিত, হুজুর ফরমাইয়াছেন কাবা শরংফের 


একটি জবান এবং 'ছুইটি ঠেখট আছে পুর্বেকার জমানার সে আল্লার দ্বারে . 


অভিযোগ করিল যে হে খোদা! আমার জিয়ারত বছত কম সংখ্যক 
লোকে করিতেছে এবং আমার দিকে লোকজন কম আসিতেছে । আল্লাহ 
পাক উত্তর করিলেন আমি এমন এক জাতি তৈয়ার করিতেছি যাহার! খুন 
খুভুর সহিত বেশী বেশী করিয়! নামাজ পড়িবে এবং তোমার দিকে এমন 
ভাবে ঝুকিবে যেমন কবৃতর আপন ভিমের দিকে ঝ.কিতেছে। অন্য হাদীছে 
আসিয়াছে হাজরে আহওয়াদ এবং রোকনে ইয়ামনী কেয়ামতের দিন 
এমন ভাবে আসিবে যে তাহাদের ছুইটি করিয়া জবান ও ঠেঁশট হইবে । 
যাহার! তাহাকে চুম্বন করিয়াছে তাহারা আল্লাহর সহিত করা অঙ্গীকারকে 
রক্ষণ করিয়াছে বলিয়! সাক্ষী দিবে। 


| ২০৭ 
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হজরত ওমর ফারুক এক সময় তওয়াক করিস হাজরে আছওয়াদকে 
চুম্বন করিয়া! বলিলেন তমি একটি পাথর মাত্র, লাভ নোকছান (সীছাইবার। 


কোন ক্ষমতাই তোমার মধ্যে নাই। আমি হুযুর ছে) কে তোমায় চন 


করিতে না দেখিলে কখনও তোমাকে চুন্বন করিতাম না। নিকটেই 
দণ্ডয়মান হজরত মালী বলিলেন, হে আমীরুল মামেনীন । লাভ নে'ক- 
ছানের ক্ষমতা ইহার রহিয়াছে । হজরত ওমর বলিলেন, তাহা কেমন 
করিয়া? হজরত আলী উত্তর্ধ করিলেন। রোজে আজলের সময় যখন 
আল্লাহ পাক সমস্ত বান্দার নিকট হইতে আপন প্রতিপালক হওয়ার 
স্বীকারোক্তি লইয়াছিলেন তখন সে ্বীকাব্ণক্তিকে একটি কিতাবে লিখিয়। 
এই পাথরের মধ্যে সংরক্ষণ কহিয়াছিলেন। ন্থুতরাং ইহা কেয়।মতের দিন 
সাক্ষ্য দান করিবে যে অমু্ আপন অন্দীকার পুরা করিয়াছে এবং অমুক 
পুরা করে নাই। (এতহাফ) সম্ভবত £ এখানে যে দৌয়া পড়িতে হয় এই 
জন্য উহার শব্দ নিম্নরূপ £ 
ও ও) ১৪ 4১ ১১৩০ 0৪ ও৪ ১১5 ০১৩ ৬৪109১1 
হে খোদ।! তোমার উপর ঈমান লইয়া এবং তোমার কিভাবকে বিশ্বাস 
করিয়া এবং তোমার সছিত কৃত অঙ্গীকারকে পুর্ন করিয়া (চুম দিতেছি) 
মানুষের আকীদা কি করিয়া মজবুত থাকে সেই বিষয় হজরত ওমর খন্ব 
চিন্ত। ফিকির করিতেন, আকীদ। বিনষ্ট হইতে পারে ভাবিয়া যেই বৃক্ষের 
নীচে বধআতে রেজওয়ান হইয়াছিল এবং পবিত্র কোরানেও সেই বিষয় 
আল্লাহ পাক আপন রেজ্জামন্দির ছনদ নাঞ্জেল করিয়াছেন__ 


কতা পাত সিকি পাঠিত রা ৯ সি পা লী কি পাতা 
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সেই বৃক্ষকে হজরত ওমর কাটিয়া ফেলেন যেহেত তিনি জানিতে 
পারিষ্াছিলেন যে মানুষ সেই বৃক্ষের চে বরকতের জন্য আশ যাওয়। 
কৰে ! এই ভাবে হজরত ওমর এখানেও চিন্তা করিলেন যে মানুষ পাথর 
মুতি পুজা হইতে সবেমাত্র বাহির হইয়াছে । এমন যেন না হয় যে, 
হাজরে -আছওয়াদ নামক পাথরকেও মুতি পুঙ্গার মত মনে করিয়। আন!র 
নৈক'্য লাভের হিল সাব্যস্ত করিয়া লয় । তাই তিনি সংবধানতার | 
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জঙন্ত সেই পাথরের কোন সন্মান করেন নাই । (এতহাফ) 

এইভাবে স্বয়ং কাবা' শরীফের বিষর ওমর (রঃ) বলেন ইছা 
কতকপ্ডিল প্রস্তর নিমিত একটি ঘর । তবে আল্লাঠ পাক উহাকে মাষাদের 
কেো?লা বানাইয়াছেন: যেন জীবিতা+স্থায় উহার দিকে কিরিপ! নামার্গ পড়ি 
এবং সুত্র পর উহার দিকে মুখ করিয়া শোওয়ান হর । 

অন্য হাদীছে হছে হজরত ওমর যখন হাজরে মাহওয়াদের নিকট 
পেশীছেন তখন, বজেন আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে ভুমি £কটি পাথর মাত্র, লাভ 
নোকছানের ক্ষত! তোমার মধ্যে নাই। আমার রব ততিনি ধিনি 
ব্যতীত আর কোন মাবুদ নাই। হুজুর (ছঃ) কে তোমায় চুম। দিতে ও 
হাত লাগাইতে যদি আমি না দেখিতাম তবে কিছুতেই আমি মোতাকে 


চুম। দিতাম না এবং স্পর্শও করিতাম না। 
মূলকথা হজরত ওমরের উদ্দেশ্ট ছিল আমর! শুধু হুকুম পালন করি। 


নচেৎ ইট পাথরের সঙ্গে আমাদের এবাদতের কোন সম্পক নাই। হজরত 
আলী বলেন যে ইহার মধ্যে লাভ নোকছানের ক্ষমতা আছে, তার অর্থ 
(হইল সান্ষী দিয় উপকার করে যেমন মাজানের শব্দ ততটুকু জায়গায় 
পৌছে, ষাবতীয় বস্তু মোয়াজ্জেনের জন্য সাক্ষ্য দিবে। কিন্তু সাক্ষ্য 
দিবে বিধায় এসব বন্ত উপাসনার যোগ্য হহয়া যাওয়া! কোন জরুরী নয় । 
১৯০ 09০ 40 ০১৮১ 40 40 2) ০৮ ৬০ ৪1৩০ 0৩) 
০০ 7101 ৩০ (5 ৩৪ ০ 1 ৯5 ০] ৮০ ০১ 1 
(১০৯1 ১০০৪) 051০ ৮0৪৯, 
হুজুরে পাক (ছ:) এরশাদ করেন_হাজরে আছওয়াদ (কাল পাথরটি) 
বেহেশত হইতে যখন অবতীর্ণ হয় তখন ছপ্ধ হইতেও সাদা ছিল কিন্তু 
যান্ুষের পাপরাশী উহাকে কাল করিয়। দিয়াছে । | 
অর্থাৎ মানুষের হাতের স্পর্শে উহ! কাল হইয়া যায়। খ.ব চিন্তা! 
করিবার বিষয় শুধু হাতের ম্পর্শে পাথর কালো হইয়। যায় মার যেইসব 
দিল সর্বদ! গোনাহে লিপ্ত থাকে, না জানি এ সব দিলের কি অবস্থা! । 
/ একটি হাদীছে বদিত আছে মানুষ যখন একটি গোনাহ করে তখন 
তাহার অন্তরে একটি দাগ পড়িয়া যায়। পরে সে তওবা করিলে উক্ত; 
দাগ মুচি যায় এবং ভত্তর পরিস্কার হইয়। যায়। আর যখন দ্বিতীয় 
গোনাহ করে তখন দ্বিতীয় দাগ পড়িয়া যায়। এইভাবে হইতে হইতে 
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সমস্ত অন্তপ্র ক্স হইয়া যায় । আলাহ পাক বলেন খারাপ আমলের 
দরুন তাহাদের মত্তরে মরিচ। জম! হইয়া গিফ্াছে। 
একটি হাদীছে বদিত আছে হাজরে আছওয়াদ এবং মোকামে ইত্রাহস 
জানাতের ছুইটি ইয়াকুত পাথর । যদি হান্তরে মোশরেকগণ উহাকে স্পর্শ 
না করিত তবে যে কোন রুগী উহা স্পর্শ করিত সে যত বড মারাত্মক 
রুগীই হউক না? কেন ভাল হইয়া যাইত । 
্ রি রর 2২৮০1 1 ০১) ৪0895 1 ৩০০6) 
৮1০৮17৪৩103 ৩০১ ০০৮০] ০ ))1 ০ 
৬০ ০০165) ৪০০১১ 0১০1০ ৪১ 001১ ১৯2৭1 
(মা ৯০) - ৩৬০ 11510 )601 20152 05১ ৪৭০৯ 
হজুরে পাক (ছঃ) এরশাদ করেন।রোকনে ইয়া্লীতে সর 
নিযুক্ত রহিয়াছে । যেই বাক্তি। সেখানে গিয়। বিজন রন 
তে।মার নিকট ছনিয়া এবং আখেরাতের সুখ এবং শাস্তি কামনা করিতেছি 
এবং ক্ষমা ও সুস্থতা চাহিতেছি, ছে খোদা! তুমি আমাদিগকে ভাহাঙ্নামের 
অগ্নি হইতে রক্ষা কর তখন এ ফেরেশতারা আমীন বলিতে থাকে। 
রোকনে ইয়ামনী বহুত বড় বরকতের স্থাণ। হজরত এবনে ওমর 
বলেন যেইদিন হইতে আমরা হুজুরকে রোকনে ইয়ামনীতে চম্বন করিতে 
দেখিয়াছি, সেইদিন হইতে যে কোন অবস্থায় আমরা উহার চুম্বন ত্যাগ 


করি নাই। রোকনে ইয়ামনীতে চ্ছনের অর্থ হইল তওয়াফের সময় উহার 

উপর হাত ফিরান। অন্য হাঙ্দীছে মাছে হুজুর উহাতে চন্বন করিতেন '* | 
। হাজরে আছওয়।দ এবং রোঃনে ইয়ামনীকে চুম্বন করার বাপারে 

লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে অন্য কেহ “যন কোন বঞ% 


ৃ ন পায়! কেননা 
ইন কপ্গা মোস্তাহাব আর মুসলমানকে কষ্ট দেওয়। হারাম । 


এ ১৯2 5৮০ ০৬৮ এ 58 (৯) ) ০৮০৮০ ৩১1 ৬৪ ৫) 
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এবশে আব্বাছ (রাঃ) বলেন আমি হুজুরকে বলিতে শুনিয়াছি 


(মালতাজাম এমন একটি স্থান তেখানে দোয়া কবুল হয়। এমন কোন 
দোয়া সেখানে হয় নাই যাহ। কবুল হয় নাই। 


মোলতাজাম £ কা'ব? ঘরের দরওয়াজা হইতে হাজরে আছওয়াদ। 


10 ২১৯০ 
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পর্ষন্ত স্থানকে মোজ.তাজাষ বল হয় মোলতাজ্াম শব্দের অর্থ চালিয়। 
যাওয়া ব৷ জড়াইয়া ধরা । হজরত এবনে আববাছ (রাঃ) এছানে ঈাড়াইয়া 
নিজের বুক এবং চেহারাকে দেওয়ালের সহিত চাপির়া উভয় হাতকে লম্বা 
করিয়া মিলাইয়। বলেন, আমি হুজুরে আকদাছ (ছঃ) কে এই ভাবে করিতে 
দেখিয়াছি । এই স্থানে দোয়া কবুল হওয়ার বিষয় যেই হাদীছে বণিত 
হইয়!ছে আমার মরহুম ওস্তাদ হইতে ছজুরে পাক (ছ?) পর্যস্ত প্রত্যেক 
ওস্তাদ হাদীছ বয়ান করিবার সময় আপন ব্যন্জিগত অভিজ্ঞতা বর্ণনা 
করিয়াছেন যে, আমি সেখানে দোয়! করিয়াছি এবং উহ! আল্লাহ পাক 


কবুল করিয়াছেন। হজরত শায়খুল হাদীছ বলেন এই নাপাক লিখকেরও 
ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা রহিয়াছে । 
(যযেস্থানে দোয়। কবুজ হয় 
হজরত হাছান বছরী (রাঃ) একটি পত্রে মক্কা ওয়ালাদের নিকট লিখিয়া 


ছিলেন যে মক শরীফে পনেরটা স্থানে দোয়া কবুল হয়। নং তাওয়াফ 
করিবার সময়, ২নং মোলতাঙ্জামের মধ্যে, ৩নং মীজাবে রহমতের নিকট 
&নং কা'বা শরীফের ভিতর, «নং জমজম কুপের নিকট, ৬ ও ৭নং ছাফ! 
মারওয়া পাহাড়ের উপর, ৯নং এ ছুই পাহাড়ে দৌড়িবার সময়ঃ ৯নং 
স্ষোকামে ইব্রাহীমের কাছে, ১০নং আরাফাতের ময়দানে ১১নং মোজদা- 
কাফাফঃ ১২নং মিনায় ১৩নং শয়তানকে পাথর মারার তিন জায়গায় €হেছছনে 
হাছখন) কেহ কেহ বায়তুল্লাহ শরীফে দৃষ্টি পড়িবার সময় তাওয়াফ করিবার 
স্থানে, হাতীম, হাজরে আছওয়াদ এবং রোকনে ইয়ামনীর মাঝখানের 
স্থানকে বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। কেহ কেহ মোলতাজাম, রোকনে 
ইয়ামনী হইতে আরভ্ত করিয়া কা'বা ঘরের পশ্চিম দরওয়াজ। যাহা 
বর্তমানে, বন্ধ আছে উহাকে কবুলিষতের স্থান বলিয়া লিখিয়াছেন। 
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21] ফাজার়েনে রর ২১১ 
হুজুর €ছঃ) এব্সশাদ করেন মানুষ আপন ঘরে নামাক্ক পড়িলে এক 
নামাঙ্গে এক নামাজের ছওয়াব পায়। মহল্লার মসন্দিদে পড়িলে পঁচিশ] 
গুণ বেশী ছওয়াব পায়, জামে মসজিদে পঠিলে পাচ শত গুণ বেশী| 
ছওয়াব পান্ন, এবং বাঞ্ততুল মোকাদ্দাছ অথবা আমার মদীনার মসজিদে 
পড়িলে পঞ্চাশ হাজার গুণ ছওয়াব বেশী পায়। মক্কা শরীফে নামাজ 
পড়িলে এক্ক লক্ষ্য নামাজের ছওয়াব পায়! 
হজরত হাছান বছরী (রঃ) বলেন মক্কা শরীফে একদিনের রোজা বাহি- | 
রের এক লক্ষ্য রোজার সমতুল্য । সেখানে এক দেরহাম খরচ করিলে 
এক লক্ষা দেরছামের সমন এবং একটি নেকী করিলে এক লক্ষ্য নেকীর 
সমান ছওয়াব পাওয়া যায়। 


বিভিন্ন হাদীছে মসজিদে নববীর ছওয়াব মসজিদে আকছার ছণ্ফাবের 
চেয়ে অধিক আসিয়াছে । অথচ এখানে উভয় মনঙ্গিদের ছওয়াব পঞ্চাশ 
হাঞ্জার বলা হইয়াছে। ওলামাগন এঈ হার্ধীছের অর্থ ইহা নিয়াছেন থে 
এই হাদীছে প্রত্যেন্ক মজজিদের ছওরাব পূরবী মলঞজিদ হিসাবে বলা 
হইয়াছে। অর্থাৎ জামে মসজিদের ছওয়াব পণচ শত নামাজ নয় বরং | 
মহলার মসজিদ হইতে পাচ শত গুণ বেশী । এই হিসাব মতে জামে মস- 
ভিদে (১২০০০) বার হাজার পণচশত নামাজের ছওয়াব মস্তিদে আাকছার 
ছওয়াব বাষট্রি কোটি পঞ্চাশ লক্ষ (৬২৪০০০০০০)। মদীনার মসজিদের 
ছওয়াব তিৰ নিল বার খর্ব পঞ্চাশ আরব (৩১২৫৩০০০০০০০০০)- এবং 
হারাম শরীফের ছওয়াব একদ্রিশ শঙ্খ পাঁচিশ পদ্ম, (৩ ১২৫০০০০০০০০৩০- | . 
০০০০০) ছোবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবার, আল্লাহ পাকের ভাণ্ডার অফুরস্ত ॥ | 
যেকোন মসজ্জিদে প্রবেশ ক্লে এতেকাফের নিয়ত করিয়; প্রবেশ 
করিবে । তাহা হইলে অভিরিক্ত এ'তেকাকের ছওয়াব ও পাওয়া যাইবে রঃ 
বিশেষ করিয়া হারামি শরীফ এবং মসজিদে নবণীতে প্রবেশ করিতে উহার 
প্রতি লক্ষা রাধিবে। 
92 ৮০১০০ ৬৪ ৩৯ 1৩৯4 (20) ১০০ ৩৪৪০) 
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হজরত ওমর (রাঃ) বলেন হারাম শরীফে একটা গোনাহ করা আমার 
নিকট হারামের কাহিলে সম্তরট। গুনাহ করার চেয়েও মারা আ্বক ! 

যেমন মক। শরখফে ছওয়াব বেশী সেখানে পাপ করিলেও উহার বিপ্নৃ 
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বেশী । তাই তিনি বলেন মকা শরীফে একটি পাপ করার চেয়ে বাহিরে 
সত্তরটি পাপ করা ভাল ইমাম গাজ্জালী বলেন হারাম শরীফে গোনাহের 
বিষয় কঠোরভাবে নিষেধ আসিয়াছে । এইসব কারণে অনেক বুজুর্গ মক? 
শরীফে বেশী দিন থাকাকে না পছন্দ করিতেন কেননা মক্কা শরীফের 
আদব ও ইজ্জত রক্ষা করিয়া চলা হ্হুত কঠিন ব্যাপার | 

ওহাব বিন আল ওয়াদ নামক এক বজুর্গ বলেন আমি একদিন হাতীমে 
কা'বার মধ্যে নামাজ পড়িতেছিলাম হঠাৎ কা'বা ঘৃরের পর্দার ভিতর 
হইতে জআাছি এই আওয়াজ শুনিতে পাইজাম যেহে সা আমি প্রথমে 
আপনার নিকট এবং তারপর হে হ্ি'ঈন আমি তোমার ঠিকট মানুষের 


ঠাট্টা. এবং বেহুদা কার্য কলাপে লিপ্ত খাকে। যদি তাহারা এই সব ক্রিয়। 
হইতে বিরত না হয় তবে আমি এমন ভাবে ফাটিয়? পড়িব যে, আমার: 
প্রতিট। পাথর ছির ভিন্ন হইয়। যাইবে । 

একদা হজরত ওমর (কোরেশদিগকে লক্ষ্য করিয়। বলেন তোমাদের পুর্বে 
আমালেক। গোত্র এই। ্ র মোতাগল্লী ছিল। ঘরের সামনে ক্রুটি করার 


দরুন আলাহ পাক তা দগকে ধ্বংস করিয়। দেন. তারপর জোর্হাষ 
ঞ্বোত্র ইহার খেদমতের, সি গ্র€ণ করে।, এই ঘরকে ৷ বে-ইজ্জত করার 


ইহার সম্মানের প্রতি বিশেষ তক্ষ্য রাখিবে উহাতে কোন প্রকার ক্রটি 
করিবে ন1। 


মোহাম্মদ বিন মুগ্ছ৷ বলেন জনৈক আজমী ব্যক্তি তাওয়াফ করিতেছিল। 
লোকটি নেকবখত দ্বীনদার ছিল। তাৎয়াফ করিবার সময় জনৈকা সুন্দরী 
সেফেলোকের পায়ের অলগ্কারের শব্দ তাহার কানে মাসিল। লোকটি 
দেই ষেছেলোকটা4 দিকে দেখিতে লাগিল। হঠাৎ রোকনে ইয়ামনী 
হইতে একটি হাত বাহির হইয়া তাহাকে এমন জোরে এক চড় মারিল যে 
ভহাতে ভাহার চক্ষু বাহির হইক্া গেল এবং বায়তুল্লার দেওয়াল হইতে 
আওয়াজ আসিল যে আমার ঘর তাওয়াফ করিতেছ আর আমার গাছ্েরের 


কর শবে আমিও অধিক প্রতিশোধ গ্রহণ করিব। 


সক এম 


বিরুদ্ধে অভিধোগ করিতেছি গে, এই সব লোক আমার চতুদিকে হাসি, 


দরুন আল্লাহ পাক তাহা দিগকেও ধ্বংস করিয়া দেন। স্বৃতরাং তোমরা | 


দিকে নর করিতেছ? থাপ্পড় সেই দৃষ্টির প্রতিদান । আর যদি বে-আদবী | 
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আম্মাজান আয়েশ (রাঃ) বলেন আমার মনে চায় কা'বা শরীফের 
ভিতরে গিয়া নামান পড়ি। হুজুর আমার হাত ধরিয়া হাতীমের ভিতর 
প্রবেশ করাইয়া বলিলেন কা'বা শদ্দীফের ভিতর প্রবেশ করিবার ইচ্ছা 
করিলে এখানে প্রবেশ কর কেনন| ইহা ঘরের একটা অংশ বিশেষ। 
তোমার বংশধরগণ যখন কা'বা শরীফকে নতুন করিয়া গড়িতেছিল তখন 
অর্থের অভাবে এই অংশটাকে ঘরের বাহিরে রাখিয়। দেয় । 
কা'বা শরীফের ভিতর প্রবেশ করা মোস্তাহাব উহাও দোয়া রুবুলের 
বিশেষ স্থান। কোরেশগণ ঘর বানাইবার সময় দরওয়াজাকে অনেক 


উচু করিয়া দেয় যেন যে কেহ সহজে দাখেল হইতে না পারে । হুজুর (ছ 


বলিলেন আরববাসীরা যদি নও-যুছলিম না হইত তবে আগি ঘরকে নৃতন 
ভাবে গড়িয়া হাতীমকে ঘরের ভিতর করিয়া দিতাম। দরওয়াজা নীচ 
করিয়া দিতাম এবং দুইট! দরওয়াজা বানাইতাম যেন এক দরওয়ান্ধা দি; 
প্রতেশ করিয়া অন্ঠ দরওয়াজায় বাহির হওয়। যায়। আবছুল্লাহ বিন 
জোবায়ের হুজুরের ইচ্ছাঁ মোতাবেক গড়িয়াছিলেন কিন্ত হাজ্জাজ হিন 
ইউছুফ আবার আগের মত করিয়া হাতীমকে বাহির ধরিফা। দেন, তাহার 
নিয়ত যাহাই থাবুক না কেন এখন যে বোন ব)ক্তি বিনা কষ্টে বিন: ঘুসে 
ধাছ করিয়া মেয়েলোকেরা হাতীমে নামাজ পড়িয়া ঘরের ভিতর পাই, র 
সৌভাগ্য লাভ করিতে পারে । . হাতীমের তংশ হুজুর ছেঃ) প্রায় সাত 
হাত পরিমাণ ঘরের অংশ বলিয় দেখাইয়াছেন। 

একটি কথা মনে রাধিবে, ঘুষ দিয়। বায়তুল্লাহ শরীফে প্রবেশ কিছুতেই 


জায়েজ নাই। কাহারও প্রবেশের সৌভাগ্য হইলে প্রথমে গোছল করিপ্ন 


নেহায়েত খুশু খুজুর সহিত ভীতসন্ত্স্ত অবস্থায় আদবের সহিত দাখিল 
হইবে। যুজ] পরিয়া দাখেল ন! হওয়াই ভাল । জনৈক বুজুর্গ-ক কেহ. 
জিজ্ঞাস। করিয়াছিল আপনি কি বারতুল্লায় দাখেল হইফ্াছেন ? তিনি বলেন | 
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[যেই পা ঘরের চারিদিকে চকর দিয়া ফিরে সেই কি ঘরে প্রবেশের 
ফোগ্যভা রাখে? তহুপর্ধি আমার জানা ভাছে এই পা কত ন' অন্যায়ের 


দ্বিকে চলিয়াছে। 
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বলিতেছে যে অমি যখন জমিনে ছেজদা করি তখন জমিন হইতে এই 
আওয়াজ আসিল যে রিয়ার ছেজদ1 দ্বারা তুমি আমাকে খারাপ করিয়া 
ছিয়াছ। কাবা ঘরের জিয়ারতে যখন যাই তখন প্রবেশের অনুমতি 
পাইলাম না বরং বলিল যে বাহিরে কিকি কাজ করিয়া আসিয়াছ যারা 
ভিত্বরে প্রবেশের সাহস করিতেছ। 
কা'বা শরীফে প্রবেশ করিলে অবশ্যই দুইট! জিনিস হইতে নিজেকে 


সামনে দেওয়ালের মধ্যে একটা কড়া আছে উহ। ধরিলে নাকি কোরান 
শরীফের সেই উরগুগাতুল উছকা৷ অর্থাৎ মজবুত কড়াকে ধরা হস! 


| দ্বিতীয় ভিতরে একট! লোহার খুটার মত আছে উহাকে মুখ লোকেরা 
ছুনিয়ার নাভী বহিয়া ওখানে আপন নাভীকে ঘষে। এই ছুঈটি কথ। 
| সম্প্প বান্ধে, উহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। 


জমজম 
০০0১584810০) ০০০৮০ ৫১৯8 ৮) 08 তত ০) 
০] )-০ ০০০৩৮ ০00). 
হুজুর (ছ:) ফরমাইভেছেন জমজমের পানি যেই নিয়তে পান কর। হয় 
সেই নিয়ত হাছেল হয়। 
অন্য হাদীছে আছে উহা দ্টে ভরার জন্য খাইলে পেট ভরে আর তৃষ্ণা 
| নিবারনের জন্য খাইলে পিপাসা মিটে। উহা জিত্রাইলের খেদমত 
ইছমাইলের রাস্তা খেদমত অর্থ জিত্রাইলের চেষ্টায় উহা বাহির হয়। 


হাচাইবে কারণ উহা জাহেলদের এক] মনগড়। কাহিনী । প্রথমতঃ দরজার 
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বিখ্যাত মোহাদ্দ্ছে ছুফিয়ান বিন উয়াইনার খেদমতে জনৈক ব্যক্তি 
আসি বলিল হুজুর জমজমের পানি যে নিয়তে খায় সেই নিয় পুরাহয় 


এই হাদীছ কি সত্য ? তিনি বলিলেন হী। সত্য । লোকটি বলিল আমি 
এই লিয়তে পান করিয়াছি ষে আপনি আমাকে ছুইশভ হাদীছ শুনাইবেন ॥ 


তিনি বলিলেন আচ্ছা ৰবস। এই বলিয়া তিনি দ্ুইশত হাদীছ শুনাইস্া 
দিলেন । হজরত ওমর জমজম পান করিতে বলেন ইয়। আল্লাহ! আমি 


কেয়ামতের দিন পিপাসা নিবারণ্রে জন্য পান বরিতেছি। হাদীছে আছে; 
হুজ্র ছেঃ) বিদায় হন্ছের দিন জমজমের পানি খুব বেশী বেশী পান" 
করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন আমার দেখাদেখি সকলেইশুরু করিবে নচেৎ] 
আমি বালতি ভরিয়া পান করিতাম। অন্যত্র আছে হুজুর উহার পানি 
চোখে দেন এবং মাথায় ঢচ!/লেন। ভুজুর অ'রও হলেন আমাদের.এবং 
মোনাফেকদের মধ্যে পার্থকা হইল আমর! জমজমের পানি পেট ভারিয়। 
পান করি আর তাহারা সাধারণভাবে পান ক'র। হজরত আঃয়শ] 
জমজমের পানি সঙ্গে লইয়া যাইতেন এবং. বলিতেন হুজুর ও উহা। সঙ্গে 
নিয়া যাইতেন এবং রুশীদের উপর ছিট-কাইয়। দিতেন । তাহীকের 
সময় (বাচ্চার মুখের প্রথম খাদ্য) হঞ্জরত হাছান হোছায়েদের মুখে 
জমক্ষমের পানি দেওয়া হয়। মে'রাজের রাত্রে হজরত ভিত্রাঈল মোঃ) 
হুজুরের ছিন। চাক করিয়া কলবকে জমজমের পানি দ্বারা ধুইয়াছিলেন। 
অথচ জিব্রাঈল বেহেশত হইতে বোরাক তশত্তত্রী আরও কতকিছু 
আনিয়াছিলেন। ইচ্ছা করিপে পানিও আনিতে পারিতেন। ইহা হইতে 
বড় ফঙ্গীলত আর কি হইতে পারে 

হজরত এবনে আব্বাছ বলেন হুজুরে পাক ছেঃ) জমজমের পানি পান 
করিতে এই দোয়! পরিতেন। 
20০০১ ০519 0530)১ 006 ০০ ০8৭1 501 6901 

৪1 05 ৬০ 


অর্থাৎ হে বোদা! আমি তোমার নিকট উপকারী এলেষ, প্রশস্ত 
রিজিক ও যাবতীয় পোগ হইতে শেফ চাহিতেছি। 
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হুজুর (ছঃ) মক্কা শরীফকে লক্ষ্য করিয়া এরশাদ করেন, তুমি কতই না 
ভাল শহর এবং আমার নিকট কত প্রিয় শহর । আমার স্ববংশের লোকের! 
যদি আমাকে বাহির না করিত তবে কিছুতেই আমি তোমাকে ছাড়িয়। 
অগ্তর বলবাস করিতাম না। 
ইসব হাদীছ অনুসারে এবং লক্ষ লক্ষ নেকীওয়াল! হাদীছ মোতাবেক 
বুঙ্ুগাঁ হিসাবে সার! বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম শহর হইল মরা! শরীফ, তবুও অনেক 
বুজুর্গান সেখানে বসবাস করাকে মাকরূহ বলিতেন। ইমাম কোহাম্মদ ও 
আ'বু ইউছুফ সেখানে কাকে মোস্তাহার বলেন এবং ইহার উপর ফতুয়া । 
ইমাম আবু হানিফা, মালেক ও অনেকের মতে সেখানে থাবা মাকরূহ। 
€কেণনা যেমন সেখানে ছওয়াব বেশী তেমন পাপ করিলে বিপদের 
আশংকাও বেশী । বসবাস করিলে বে-আদবী বা গুনাহ হইয়া যাওয়া বা 
€সখানের কাহারও মনে কষ্ট দেওয়া স্বাভাবিক । হণ আল্লাহ ওয়ালাদের 
শত স্বতন্্কথা। তবে দরবেশীর মিথ্যা দাবীদার যারা, তার হয়ত; শর্ত 
সমুহ মানিয়া চলিতে পারিবে বলিয়া দাবী করিতে পারে । কিন্ত দাবী 
করা বড় আছান। কবি বলেন__ 
এ 1 ১004৩ ৮৫ 
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অধণাৎ £ নিজন স্থানে লাল রং এর শরাব রে সুন্দর নারী হইতে 
আত্মরক্ষা করা বড় কঠিন ব্যাপার। কিন্তু বন্ধু মহলে নাউজুবিল্লাহ বলা 
সহঙ্গ । মোল্লা আলী কারী বলেন ইমাম আবু হানীফা তানার জমানায় 
লোকদিগকে দেখিয়া মাকরূহ বলিয়াছিলেন। আর এই জমানার লোক- 


দিগকে দেখি! হারাম বলিয়া ফতুয়া দিতেন। 
এই মোল্লা আলী কারী :০১, হিজরীতে এস্তেকাল করেন তখনকার' 


জমানায় তিনি হারাম মন্তব্য করিয়াছেন আর আমাদের এই চতুদ্দশ। 


শতাব্দীর মানুষের অবস্থা দেখিলে কি বলিতেন তা খোদাই জানেন। 
মক শরীফে থাকা মাকরূহ ইমাম গাজ্জালী উহার তিনটি কারণ 


লিখিয়াছেন। ১নং সেখানে থাকিলে মক্কা শরীফের জন্য যে একটা আগ্রহ 
শওক এবং অস্থিরতা তাহা হয়ত কমিয়া যাইবে। নং উহা! হইতে 
বিদায়ের সময় যে একটা বিচ্ছেদের জ্বাল! পোড়া এবং পুনরায় আসিবার 
জবন্র। পয়দা হয় সেটা সেখানে থাকিলে হয় না। এই জন্য কোন 


ফাজায়েলে হত্বা ২১৬ 


রি ফাজায়েলে হন টি 


কোন বুজুর্গ বলেন অনেক লোক খোরাছানে থাকিলেও তাহার সম্পর্ক রে 
তুল্লার সহিত যে তাওয়াফ করিতে থাকে তাহার চেয়ে বেশী। আবা 
অনেক লোক ত এমনও আছে স্বয়ং বায়তুল্লাহ যিয়ারতের জন্য তাহাদের 
নিকট যায়। ৩নং মক্কায় থাকিয়। যদি গোনাহ হইয়া যায় তবে উহ! বেশ 
ভয়ের কারণবশতঃ সেখানে ন থাকাই বাঞ্ছশীয়। র 
এমনি ত মক্কা শরীফের প্রতিটি স্থান এমন কি প্রতিটি ইট-পাথর এবং! 
বালুকা পর্যস্ত বরকতওয়াল। তবে পুরে বণিত বিশেষ স্থানসমূহ ব্যতীত 
বরকতের আরও কয়েকটি জায়গ। রহিয়াছে । তন্মধ্যে আম্মাজান 
খাদীজাতুল কোবরার ঘর, যেখানে হজ্রঃত ফাতেমার জন্ম হয়। এবং 
ইব্রাহীম ব্যতীত হুজুরের বাকী সব আওলাদের জন্ম হয় । হিজরতের পুঝে 
পর্ধস্ত হুজুর যেখানে থাকেন । ওলামাগণ লিখিয়াছেন হারাম শরীফের পর 


সেইস্থান সবচেয়ে বেশী বুজুর্গ । তাছাড়া ধেখানে স্বয়ং হুজুর জন্ম গ্রহণ 
করেন। তৃতীয় হঞ্জরত আবু বকরের বাড়ী যাহা স্বর্ণকারদের গলিতে 
অবস্থিত। উহাকে দারুল হিজরতও বলা হয় । হিজরতের পূর্বে প্রতিদিন 
হুজুর সেখানে গমন করিতেন। সেখানে ছুইটা পাথর ছিল। একট! 
হুজুরকে ছালাম করিয়াছিল বশত উহার নাম মোতাকাল্লেম, দ্বিতীয় 
মোত্তাকী, যাহার উপর টেকলাগাইয়৷ হুজুর বসিতেন। তারপর হজরত 
আলীর: জন্মস্থান, দারে আরকাম, যেখানে হজরত ওমর ইসলাম গ্রহণ করে 
এবং যুছুলমানের সংখ্যা চল্লিশ জনে পরিণত হয়। উহা ছাফা পাহাড়ের" 


নিকট অন্স্থিত। এখানেই এই আয়াত রা হয়। 
পা ৯ নি পা রি ক্লে পা পাটি তে পা 


তারপর জাবালে ছুরের গুহা যেখানে হিজরতের সময় হুজুর এবং ছিদ্দীকে 
আকবর আত্মগোপন করেন। কোরান পাকে এ গুহার উল্লেখ আছে । 
হেরা পৰতের গুহা, যেখানে হুজুর নিজ্নে বসিয় ধ্যানে মগ্ন থাকিতেন 
এবং সর্বপ্রথম ছ,রায়ে একর? অবতীর্ণ হয়। মসজিছুর রায়াত মসজিদুল 
জ্বিন, যেখানে জ্বিনদের এজতেমা হইয়াছিল। হুজুর আবদুল্লাহ বিন মাছ- 
উদন্ে সঙ্গে নিয়া এক জায়গায় বসাইয়া তাহাদের নিকট গিয়াছিলেন ।. 
মসঙ্জিদ্রস সাঙ্গরাহ, যাহা মসজিদে স্বিনের নিক্কট অবস্থিত। সেখানে 
একটি গ'ছ আছে । গাছটি হুজুরের ডাকে মাটি চিরিয়া আসিয়াছিল এবং 


পুনরায় আপন স্থানে চলিয়া যায় । মসন্দিছল গনম যেখানে মক্কা বিজয়ের 
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দিন হুছুর বয়আত নিয়াছিলেন। মসজিদে আজইয়াদ, মসজিদে আবু 


কয়েছ, মসজিদে তুয়া, মদজিদে আয়েশা, যেখান হইতে ওমরার এহরাম 
বাঁধা হয়। মসজিদুল আকাবা, মিনার নিকট যেখানে হিজরতের পূর্বে 
আনছারগণ বয়আাত করিয়াছিলেন। এই মসজিদ মক্কা হইতে মিনার 
দিকে য ই তরাস্তার বাম পাশে একটু ছরে অবস্থিত। মসজিদুল জায়াব, 
যেখানে হুজুর মক বিজয়ের পর তায়েফ হইতে ফেরার পথে এহরাম 
বশধিয়াছিলেন । মসজিদ্ধল কাবস, হযরত ইব্রাহীমের কোরবাণীর জায়গা । 
ইছমাইলকে এখানেই কোরবানী করা হয়। মদজিছ্ুল খায়েক মিনার 
মধ্যে প্রনিদ্ধ মসজিদ" বলা হয় যে সেখানে সত্তর জন নবীর কবর আছে । 


গারে মোরছালাত, যেখানে ছ,রায়ে মোরছালাত নাজেল হয়। জান্নীতুল | 


মোয়াল্লা, মক্কা শরীফের কবরস্থান । সেখানে মা খাদীজার কবর রহিয়াছে ॥ 
এইসব ছাড়া অনেক বরকত.ওয়ালা জায়গা আছে। আসল কথা 
হইল পবিত্র মক ভূমিতে এমন কোন জায়গা আছে যেখানে আমার প্রিয় 
নবীজীর অথবা ছাহাবায়ে কেরামের কদম মোবারক পড়ে নাই? 
| সপ্তম গরিচ্ছেদ 
| ওমবার বয়ান 
। পাচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজের সাথে সাথে যেমন নফল নামাজের ব্যবস্থা 
রহিয়াছে যেন যে কোন মুহুর্ত আশরেকীনগণ শাহেনশাহের দরবারে হাভীরা! 
(দিতে পারে। তদ্রুপ ফরজ হজ্ব ব্যতীত বৎসরের পশচ দিন ছাড়া € অর্থাং 
[নয়ই দ্বিলহন্ব হইতে তেরই ছবিলহন্থ পরস্ত) অন্ত যে কোন দিন দরবারে 
। হাঞ্জির হওয়ার জন্ক ওমরা ব্যবস্থা কর' হইয়াছে । ইহ] আল্লাহ পাকের 
'একটি বিরাট নেঠামত। ইমাম আবু হানিফ। এবং মালেক (রঃ) উহাকে 
কমপক্ষে জীবনে একবার (সামর্থ থাকিলে অথবা সেখানে পেশীছিয়া গেলে) 
'ছুন্নত বঙগিয়াছেন। ইমাম শাফেয়ী অথব1 আহমদের নিকট ওয়'জেব। 
আবার কেহ কেহ উহ্থাকে ফরজে কেফায়া বঙ্গিয়াছেন। আল্লাহ পাক 
।বলেন__ 


| 


তোমর। খালেছ আল্লার জন্য হস্ব'এবং ওমরাকে পুরাপু র ভাবে আদায় 
কর'। 
পুরাপুরির অর্থ হইল ঘর হুইতে এহংব্লাম বাধিয়া বাহির হৎয়া । 


কিন্তু ওলামাগণ লিখিয়াছেন মীকাত হইতে এরহন্রান বাধাই উত্তম | 


(65 1০401 0১৯৯5 6 43 ডে )) ৪৯৮০ 5) ১০০ ০] 


২৯১৯ 
রি ফাজায়েলে হস্ব 


কেনন! দীর্ঘদিন এহবাম বাধ] অবস্থায় থ|কলে এহরামের বিপরীত 
কারকলাপও প্রকাশ পাইয়। যায় আর ফঞ্জীলত লাভ করার চেয়ে গোনাহ 
হইতে বীচার মুল্য অনেক বেশী । 

হুজুর পাক (ছঃ) হিজরতের পর মাত্র একবার হত্ব করেন অথচ ওমবা 
করেন চারসার, তন্মধ্যে একটি কাফেরদের বাধা দেওয়ার দরুন পুর্ণ হয় 
নাই বাকী তিনটি পূর্ণ করিয়াছেন। 


হুজুর ছেঃ) এরশাদ করেন সবহ্ষ্ঠে আমল নেকী ওয়াল! হস্ব অথবা 
নেকীওয়াল৷ ওমরা । 

প্রথম পরিচ্ছেদের ২রা হাদীছে এই হাদীছের পুর্ণ অর্থ বণিত হইয়াছে । 
হাদীছে আসিয়াছে ওমর] হইল ছোট হজ্ব। অর্থাৎ প্রায় হজ্বের মতই 
যাবতীয় ফাজায়েল এবং বরকত ইহাতে পাওয়া? যায়। 

হুজুর এরশাদ করেন এক ওমরা অন্য ওমরা পর্ন্ত মধ্যভাগের যাবতীয় 
গোনাহের জন্ত কাফ-ফরা স্বর শ। 
০0১) 9] পি পন এও (59) ০/০এ 5১ 1 25৩) 
052 ৮15 8০০৮ 5১ 1 €৯ ১৮৭৬৪ ০5 8512 490 ৮০ 4 
05০ ১০৯ 0 ৯১ ০৩০০) ০৪৯ 8)৬৪ ০১০০ 718 05 59 
(৮৮85)5) 

হজরত উদ্মে ছোলায়েম হুজুরের খেদমতে আসিয়া আরজ করিল, 
আমার স্বামী এবং তাহার ছেলে আমাকে একা ছাড়িয়! হজ্বে চলিয়। গিয়াছে 
হুজুর বলেন রমজান মাসে ওমরা করা আনার সহিত হস্ব করার সমতুল্য । 

অন্ক রেওয়ায়েতে আছে হুজুর যখন হজে যাইতেছিলেন তখন জনৈক 
মহিলা আঁখন স্বামীকে বলিল আমাকে হুজুরের সহিত করাইয়া দাও) 
স্বামী বলিল আমার কাছে ত উট নাই স্ত্রী বলিল তোমার নিকট ত অনুক- 
উট আছে। সে বলিল উহা আমি আল্লার প্রাস্তায় ওয়াকফ করিয়াছি। 
মেয়েলোকট বাধা হইয়া রহিঠ] গেলে । হজ্ব হইতে ফিরিবার পর স্বামী 
হুজুরের নিকট পুরা ঘটনা শুনাইল। হুজুর বলিল হস্বও ত আল্লার রাস্তা, 


রর ফাজায়েলে হস্ত ও 


ছিল। সে উটে করিয়া হজ্ব করিলে কোন অন্বিধা ছিল না। লোকটি বলিল 


আমার বিবি হুজুরের খেদমতে ছালাম বলিয়া, জিজ্ঞাস! করিয়াছে যে তখন, 
কি উপায়ে হুজুরের সহিত হস্ব করার ছওয়াব পাইতে পারে। তখন হুজুর 


বলেন তোমার স্ত্রীকে আমার ছালাম বলিয়া জানাইবে যে রমজান মাসে 
ওমরা করিলে আমার সহিত হজ্ব করার ছওয়াব পাইবে। (আবু দাউদ) 
€ ০11 41 এ ৯৮) 03 00 0১০) ৪)8)৯ পা (১৪ ৩) 
এ 2851 019 ৪1 5১০০1 45১ ১৮1১ 
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হুজুর এরশাদ করেন হন্ব এবং ওমর। করনেওয়ালা আল্লাহ পাকের 
প্রতিনিধি ।, তাহার] দোয়া করিলে আল্লাহ পাত কবুল করেন এবং ক্ষমা 
প্রার্থনা করিলে গোনাহ. মাফ করিয়৷ দেন। 
অন্থাত্র আছে তিন প্রকারের লোক আল্লাহর প্রতিনিধি । মোজাহেদ, 
হাজী, ওষর। করনেওয়ালা। যেইবূপ বাদশাদের দরবারে ষে কোন দলের 
ব! দেশের প্রতিনিধিদের সম্মান কর৷ ঠিক তদ্রপ পরওয়ারদেগারের দরবা- 
রেও ইহাদের সম্মান এবং একরাম কর! হয়। অর্থাৎ তাদের যাবতীয় 
মনোবাঞ্চ! পুর্ণ করা হয় । অন্চত্র হুজুর বলেন যাহার কুদরতি হাতে আমার 
জান সেই খোদার হুকুম । কোন ব্যক্তি যখন কোন উচু ভূমিতে লাব্বায়েক 
বলে তখন ছুনিয়ার শেষ প্রান্ত পর্যস্ত তাহার সম্মুখের জশীন লাববায়েক ও 
তাকবীর বলিতে আর্ত করে। হুজুর আর বলেন ইহাদের এক এক 
দেরহাম খরচের বদলে দশ দশ লক্ষ দেরহাম দেওয়! হয়। একটি রেওয়াতে 
আছে মক্কার লোক যদি জানিত তাহাদের উপর হাজীদের কতটুকু হক 
আছে তবে তাহার হাজীদের আগধনে তাহাদের ছওয়ারীকে পর্যন্ত চুম্বন 
করিত । 
১ [9 0 ০ 41 0১5) 43 40 ০9) ১১৯ ওঠ ০8) 
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হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন পর পর হত্ব এবং ওমর! করিতে থাক কেননা 


এই উভয় আমল গরীবী . এবং গোনাহসমূহকে এমনভাবে দূর করিয়া 
দেয় যেমন আগুনের ভাটি লোহা এবং স্বর্ণ চশদীর ময়লাকে পরিক্ষার 


করিয়া দেয় । 
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পরপর অর্থ হজ্ব ওমর] একত্রে করা বা হজ্ব করিয়া ওমরা করা ওমরা 
করিয়া হজ্ব করা। হজ্ব ওমরা এক এহরাঁমে একত্রে আদায় করাকে হজ্বে 
কেরান বলে। হানাফী মজহাবে তিন প্রকার হজ্বের মধ্যে উহাই উত্তম | 
কেননা হুজুর (ছঃ) হজ্ব এবং ওমর1 একই এহরামে আদায় করিয়াছেন) 
অন্থ হাদীছে আসিয়াছে হত্ব ওমরা পরপর আদায় করিলে হায়াত বৃদ্ধি 
পায় ও রুজীতে বরকত হয়। ইমাম নববী লেখেন বেশী বেশী করিয়? 
ওমর] করা মাস্তাহাব এবং তৌফিক থাকিলে প্রতিমাসে একবার ওঘরা 
করা চাই । 
আম্মাজান আয়েশ রে1:) হুজুরকে জিজ্ঞাসা করেন, মেঘ়্েলোকের জন্য 


'কিজেহাদ আছে? হুজুর বলেন আছে তবে উহাতে কাটাকাটি মারামারি 
নাই উহা! হইল হগু এবং ওমরা । জনৈক ছাহাবী হুছুরের খেদমতে 
আসমা আজ কঠিলেন হুজুর! শত্রদের সহিত যুদ্ধ করিবার সাহস আমার 
| হয় না, আমি কি করি? হুজুর বলেন তোমাকে এমন জেহাদ শিখাইতেছি 
যেখানে লড়াই নাই। তাহা, হইল হজ্ব এবং ওরা রা 
রঃ 05 1১১৬ 003 ০41 05) 5 1 8০1০ [1 ৩৪ ৫৫) 
নী (১৮1১93৯০৮১০ এ ৩৭ 
হুঙ্ুর্ণ (ছঃ) এরশাদ ক্করেন যেই ব্যক্তি বায়তুল মোকাদ্দাছ হইতে ওমরার 
নিয়ত্ত করিয়া আসিতে হ তাহার গোনাহ মাফ । 

উন্মে হাকীম নামক তাবেছী মেয়েলোক উম্মে ছালামার নিকট এই 
হাদীছ শুনিয়া শুধু এহরাম ঝ।ধিবার জন্য বায়তুল মোকাদ্দাছ যান সেখান 
হইতে এহরাম বাঁধিয়া আসিয়া ওক্করা আদায় করেন। 

ইহাই ছিল হাদীছের মধ্যাদা। ছাহাবার। হাদীছ শুনিব। মাত্র নিজের 
শক্তি সামর্থ অনুসারে উহার উপর আমল করিবায় জন্য প্রাণপণ চেষ্টা 
করিতেন । 


অষ্টম গরিচ্ছে? 


জিশ্ভারতে অদীন। 


বিখ্যাত মোহাদেছ, ফক্ষীহ হানাফী হজরত সোল্ল। আলী কারী (রঃ) 
লিখিয়্ছেন কয়েক লোক ব্যতীত সার বিশ্ব মুসলিমের সবসম্মত 
অভিমত হইল যে হুঙজুরে পাক ছেঃ)-এর জিয়ারত একটি গুরুত্বপূর্ণ পুণ্য কাজ 
বং এবাদাত, তছুপরি উহা কামিয়াবীর সবেশচ্চ শিখরে পৌছাইবার 


1 
এ 
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টি অছিল1। যেই ব্যক্তি সামর্থ থাকা সত্বেও হুজুরের মাজার মোবারক 
অসিল ন। সে নিজের নফছের উপর বড় জুলুষ করিল । চার মজহাবের 
ওলামায়ে কেরাম এই বিষয়ে একমত যে হুজুরের কবর জিয়ারতের এরাদ। 
'করা মোস্তাহাব, কেহ কেহ উহাকে ওয়াজেবও লিখিয়ছেন। হজরত 
এবনে ওমর হইতে বণিত আছে হুজুরে পাক (ছঃ) বলেন, যেই ব্যক্তি হন্ব 
সম্পাদন করিয়া আমার কবর জিয়ারত করিল সেযেন জীহিতাবস্থ য় 
আমার সহিত মোলাকাত করিল। অন্য হ'দীছে আছে তার জনা আমার 
স্পারিশ ওয়াজের হইয়া গেল। রেওয়ায়েতে আছে হুজুর বলেন যে ব্যক্তি 
আমার কবরের পাশে দশাড়াইয়। আমাকে সালাম করিল আমি তাহ'র 
ছালামের উত্তর দিয়া থাকি। শরহে কবীরে লিখিত আছে হনব করার পর 
হুজুর এবং হুজুরের ছুই সাথী হজরত আবু বকর এবং হজরত ওমর 
(রাঃ)-এর জিয়ারতের জন্য যাওয়1 মোস্তাহাব । 


58১10 ৩৭ এ 481 ১৯১ এড 9 তে) টপ ০৯০০০) 
(৮১) 1১)- ০5 6০50 লী 
হুজুর -(ছঃ) এরশাদ করেন যেই ব্যক্ি আমার ভ্জিয়ারত করিল 
তাহার জন্য আমার সুপারিশ ওয়াজিব হইয়া! গেল। 
৪40 ১৪৫০4] 055) এ এ 5) ১০5,৩৪1 ৩৪ তে 
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85125)255 585 1757 
হুজুর এরশাদ করেন যে বাক্তি শুধুমাত্র আমার জিয়ারতের জন্য 
আসিল ইহাতে তাহার অন্ত কোন নিয়ত ছিল না তাহার জনা স্রপারিশ 
করা! আমার জন্য জরুরী হইয়া গেল। 
দুনিয়ার বৃকে এমন কে আছে যাহার জন্য হাশর ময়দানের মহা 
সংকটের দিন আমার প্রিয় নব র স্রপারিশের প্রয়োজন হইবে না, আর 
কত হড় ভাগ্যবান এ ব্যক্তি ধার জন্য সেই দয়াল নবী স্থপারিশের 
/জিম্মাদারী নিতেছেন। 
আল্লামা জরকানী লিখিতেছেন । এখানে সুপারিশের অর্থ হইল খুটি 
সুপারিশ । বেহেশতেই সম্মান বৃদ্ধির জন্য বা কঠিন সংকটে নিরাপভার 
জন্য অথবা বিন! হিসাবে জান্ন'তে প্রবেশের জন্য । 


223 র | ৃ ্‌ ২২৩ 


এবনে হাজার মক্কী বলেন হুজ্বের জিয়ারতের সহিত মসজিদে নববীতে 
এতেকাফের নিয়ত, ছাহাবাকে জিয়ারতের নিয়ত এমন কি মসজিদে নববীর 
জিয়ারতের নিয়ত কর! হুজুরের জিয়ারতের পরিপন্থী নয়। হানাফী মজ- 
হাবের বিখ্যাত ইমাম এনে হামাম বেন হাদীছের মঙ্সানুসা'র শুধু কবর 
মোবারকের নিয়তই হওয়া উচিত। মোল্ল।' জামী (8:) এক সয় শুধু 
জিয়ারতের নিয়তে ছফর করেন, উহাতে হস্বকেও শামিল করেন নাই। 
মহববত ইহাকেই বলে। 
৪১0 ৬০০ এ 1১৭3 এ 43 23 ০০ ৪1 ৩৫5) 
(053 1)5৮ ৪৯৪৯১ ) 4 55১ ৮৯ ১ ০5 01005 ৮৪১02 ও 
_ছুজুরে অবরাম (ছঃ) একশাদ করেন আমার মৃত্যুর পর যে মামার 


জিয়ারত করিল সে যেন জ'বিভাবস্থায় আমার. সহিত জিয়ারত করিল। 
হাদীছের অর্থ এই নয় যে সে ছাহাবী হইয়। যাইবে বরং উদ্দেশ্য হইল 


আন্দিয়ায়ে "কেরাম কবরে জীবিত আছেন, ব্যাপারট এমন হইল যেমন 
| কোন ব্যক্তি নবী ছাহেবের ঘরের দরজায় পেশীছিয়া বাহিরে দাড়াইয়াই 
সাক্ষাত করিয়া আসিল। 


অদীনায়ে মোআাওয়ার। ছভ্েত্র আগে যাইবে না পরে যাই 

মদীনা শরীফ হজ্বের আগে ধাওয়া উচিত না পরে ইহাতে ওলামাদের 
যধ্যে মতভেদ রহিয়াছে । এবনে হাজার লিখিয়াছেন অধিকাংৰ মাশায়ে- 
খের মত হইল হন্ব প্রথমে করিতে হয়? তবেযদি এই কথা পরিফার 
জানা থাকে যে তাড়াহুড়া ন! করিয়া জিয়ারত শান্তভাবে করিয়া ধীরেস্থীর- 
ভাবে হজ্ব করা যায় তবে জিয়ারত আগে করাই ভাল। মোল্লা আলী 
কারী লিখিয়াছেন ফরজ হস্ব হইলে হম্ব আগে আদাঙ্ক কক্গিৰে। কিন্ত শর 
হইল মদীনা শরীফ পথে না হয়া চাই । কারণ উহী-পথে পাঁড়লে হুজুরের 
জিয়ারত ব্যতীত পন্মুথে অগ্রসর হওয়া বড় অন্যায়ের থা । তবে হত্তের 
সময় শ্ুচীতে যেন কোন ব্যাঘাত না হয়। আর যদি' হজ্ব নফল হয় তবে 
ইচ্ছা, জিয়ারত আগেও করা যায় এবং পরেও করা যায়। তবে উত্তম 
হইল হম্ব আগে করা, যেহেতু এর ছুরতে গোনাহ -হুইতে পাক-ছাফ 
হইয়া! নবীজীর দরবারে হাজির হওয়া যায় । 


১901) ৩ ১৩০৮০ ৩০৬৯ 0 ৩০০৯ ৩০ (5) 
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(55৪৪১) - ৩৯৬৩ ঠ] ৩০ 481 5৫ ৬+০)০৭1৯৯ | ৬৯ ৩১৮৩ 


ছজুরে পাক (ছঃ:) এরশাদ করেন যে ব্যক্তি ইচ্ছা! করিয়া আমার 


জিয়ারত করিবে কেয়ামতের দিন সে. আমার প্রতিবেশী হইবে আর যে 
মদীনা শরীফে বসবাস করিয়া ওখানের ছু £খ-কণ্টের, উপর ছবর করিবে 


তাহার জন্য কেয়ামতের দিন আমি সাক্ষী থাকিব এবং সুপারিশ করিঝ। 
আব যেই বাক্তি হারামে মক্কা অথবা হারামে মদীনায় মারা যাইবে সে 
কেয়ামতের শিন নিশ্চিন্ত থাবিবে। (বয়হকী) 
৬ ৬ নি কি 
২০9 ৬১৯১০৯১0813 ০১৯) ৫৯ ০০০০১ 
হুজুর €ছ:) এরশাদ করেন যে ব্যক্তি হত্ব করিল আর আমার জিয়ারত 
করিল না, সে আমার উপর জুলুম করিল। . বাস্তবিকই হুঙ্গুর (ছঃ)-এর 
| উন্মতর উপর যে অপর্সীম দয়া ও এহছান উহার প্রতি লক্ষ্য করিয়৷ 
ক্ষমতা থাকা সত্বেও যদি কোন উম্মত দরবারে হাজির না হইল তবে এর 
চেয়ে জ্লুমের কথা আর কি হইতে পারে। 
২০ ৬০ ১০ এর) ০১) ৫১৯ ৮) 05 ১) ৮০৪] ৪ ৩৩) 
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হজরত আনাছ (রাঃ) বলেন ভজুরে পাক 'ছঃ) যখন হিজরতের সময় 
5ক্কা ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন তখন মক্কার যাবতীয় বস্তু অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া 
গিয়াছিল, আর যখন মদীনা পৌছিলেন তখন সেখানের যাবতীয় বন্ত 
আলোকিত হইয়া গিয়াছিল। হুজুর এরশাদ করেন মদীন। আমার ঘর 


নের উপর জরুরী । 
সেই পবিত্র ভূমির জিয়ারত প্রত্যেকের জন্য জরুরী । আর এ সব 
মুছলমান কতই না ভাগাবান যাহার সেই প্রিয় নবীর প্রিয়তম শহরে 


£সিখানে আমার কবর হইবে এবং মদীনার জিয়ারত করা প্রত্যেক মুছলমা- | 


বপবাস করে। 


পাশে আসিয়া আমার উপর ছালাম পড়ে তখন আল্লাহ পাক আমার মধে 


কাশী এয়াজ বলেন হুজুরের জূুহ মোবারক আল্লার দরবারে এবং লীদারে | 
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২5১ ০99 017 ১০ “০41 ১৯) 005 0 5) ৮০১ ১০ ৭ে) 
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হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন যেই ব্যক্তি মদীনায়ে মোনাওয়ার। আসিয়। 
ছঙয়াবের নিয়তে আমার গ্িয়ারত করিল সে আমার প্রতিবেশী হই 
এবং কেয়ামতের দিন আমি তাহার জন্য স্পৃরিশ করিব। 

এখানে হাদীছের শব্দ জাওয়ার যদি জীমের উপর পেশ দিয়। জোয়ার 
হয় তবে অর্থ হবে সেই ব্যক্তি আমার জাশ্রয়ে আসিয়া যাইবে । সেই 
মহাসংকটের দিন, যে ব্যক্তি হুজুরের আশ্রয়ে আসিবে তাহার চেয়ে ভাগ্য 
বান আর কে হইতে পারে । 
৪ ০9১০৪ 1 উনি 6৯০০ ৮৮৮০ ০)1৮৮) 
(৮18 ১)12১৯1)-৩ ৩) ১) এ (৯ ৪) ৬৩$ 0৪ ১৬৩ 

হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন যেই ব্যক্তি হজ্বের জনা মকা শব্ীফ বাইবে 
অতঃপর আমার এরাদা করিয়! আমার মসজিদে আগমন করিবে তাহার! 
জনা ভুইট। মাববৃল হচ্ছের ছওয়াব লেখা হইবে । 


03 (153 ৮5 481 5৮০ অর্ক] 1 ৪ 080৩5 55815 ০). | 
৪) এতটা ১১ ও ১৬ এত শি ৩০1 আর ২ 
১৬৯1৬15)) ০] ০০১1 


ছুজুরে আকরাম (ছ:) এরশাদ করেন কোন বাক্তি যখন আমার কবরের 


রূহ আনিয়া দেন এবং আমি তাহার ছালামের উত্তর দিয়! থাকি। 


এব.নে হাজার শরছে মানাছেকের মধ্যে লিখিয়াছেন আমার রূহ আমার 
মধ্যে আনার অর্থ হইল আমার মধ্যে কথ! বলিবার শক্তি দান করেন ? 


ডুবিয়া থাকে, কেহ লাম রিলে উত্তর দেওয়ার চেতনে আসিয়। যা়। 
১) ১1 ০০ ০০৬ ০ ও ৩৪ ৪191 053 (5০) | 
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বণিত আছে “ই বক্তি হুজুরের কবরের পাশে দশাড়াইফা এ আয়াত 
পড়িবে ইন্নাললাহা অ-মালায়েকাতাহ-*.**"তারপর সত বার “ছল্লাল্লাহু 
আলাইক! ইয়া মোহাম্মাহ” বলিবে তখন একজন ফেবেশত! বলে_হে 
লাকটি ঃ তোমার উপর আল্লাহ পাক রুহমত নাজিল করিতেছেন । এবং 
তাহার সমস্ত হাজত পুর] করিয়। দেওগ়া হয় 

মোল্লা আলী কাগী বলিয়াছেন, “ইয়া মাহাম্মাদ্ু' পড়। ভাল না ইয়া 
বাছ-লুল্লাহ পড়া বেশী ভাল। অনল্লামা জরকানী বলেন শুজুরের নাম নিয়া 
ভাক্কা নিষেধ আসিয়াছে তাই ইয়া! মোহাম্মাহীর পরবে ইয়া রাছ,ল্ল্লাহ 
পড়া উত্তম। তবে সব দোয়া-ছুরদ নামসহ বশিত আহে এগুলিতে নাম 
লইলে কোন দোষ নাই। হজরত শায়েখ বলেন এই নাপান অধমের 
বেয়ালে তোতার মত মানি মংলব না! জানিয় পড়ার চেয়ে সত্তর বার 
আচ্ছাপাত্‌ শাচ্ছালামু আলা ইকা ইয়া বাছলাল্লাহ পড় সবচেয়ে উত্তম। 
| জাল্লাম। জর্নকানী বলেন সন্ত বারের বিশেষহ এইজন্য যে বৌয়! কবুল 
| হওয়ার জন্য এই সংখ্যার একট! বিশেষ গুরু রহিয়।ছ। ককোনান 
| শরীফে আলাহ পাক যোনাফেকদের শানে ফরমাইয়ান্ছেন, “হে নহী 
ৃ আপনি যদি তাহ!দের জন্ত সতর বারও ক্ষমা! চাখেন তবুও আল্লাহ পাক 
তাহাবিশকে ক্ষম[ করিবেন না।” 
৮৪০০ ৬০ এ 0৯) 9৩ 93০) 5781৯ 52 [১০ (১১) 
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হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আমার কবরের পাশে দশাড়াইয়। 
আমার উপর দরূদ পড়ে আমি ম্বয়ং তাহা শ্রবণ করিয়া থাকি। আল যে 
দুর হইতে আমার উপর দরূদ পড়ে আল্লাহ পাক ছুনিয়া এবং আখেরাতের 
। যাবতয় প্রয়োজন ভাহাব্র মিটাইয়। দেন। এবং কেয়ামতের দিন আমি 
তাহার জন্য সাক্ষী দিব তাহার জন্য সুপারিশ করিব । 
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অন্য হাদীছে বণিত আছে আল্লাহ পাক ফেরেশতা নিযুক্ত করিয়া 
রাখিয়াছেন যে আমার নিকট ছালাম পেশছাইয়া থাকে । ছোলায়মান 
বিন. ছোহায়েম বলেন আমি হুজুর ছে:)-কে স্বপ্রে জিয়ারত করিয়া জিজ্ঞাসা! 
করিলাম ইয়। রাছ,লাল্লাহ! যাহার। খেদমতে হাজির হইয়া ছালাম করে 
তাহাদের বিষয় আপনার কি এলেম হইয়া থাকে? হুজুর বলেন ই! 
আমি তাহাদিগকে জানি এবং তাহাদের ছালামের জওয়াবও দিয়া থাকি । 


১৫১ ৪ ০ 4 ০১৮) 9040 5) ৪32) 59135 (১২) 
১০০০১1০১৯৯০) - ২৮০০ 845 ০9121 ০1731] 
(৬৮1০ ৩৯০০) - [৩৩০৪১৯৯৯০25 


হুজুর ছেঃ) এরশাদ করেন তোমর। তিনটি মসছিদ ব্যতীত অন্য কান 
দিকে ছফর করিবে না, হারাম শরীফের মসজিদ, মসজিদে আকছ। এবং 
আমার এই মসজিদ । (বোখারী ) 


কিছু দংখাক ওলাম! এই হাদীছ দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে রগজায়ে 
পাকের নিয়তে ছফর রুরাও নিষেধ,যাইতে হুইবে মসজিদে নববীর নিয়তে । 
অবশ্ঠ সেখানে পেশীছিলে রগুজায়ে পাকের জিয়ারত করিতে কোন অন্ুবিধ 
নাই। তবে সম্মিলিত ওলামায়ে কেরামের অভিমত হইল যে, শুধু নিষুত 
বরিয়া কোর্ন মসণজদের ছফর করিতে হইলে এই তিন মসজিদ ব্যতীত 
মসজিদের নিয়ত করিয়া যাওয়! না ভায়েজ হ"। ইহার অর্থ এই নয় যে অন্য 
তিন মসজিদ ছাড়া অস্থ যে কোন ছফর নাজায়েজ । বরং হাদীছে বাদিত 
আছে আ.ম তোমাদিগকে কবর জিয়ারত করিতে নিষেধ করিয়াছিলাম 
এখন আবার অনুমতি দিতেছি জিয়ারত করিতে পার । ইহা দ্বারা প্রমাণিত 
হয় যে আহ্ছিয়ায়ে ও আওলিয়ার়ে কেরামের মাঝারে জিয়ারতের জন্য যাংয়া 
সম্প্ণ জায়েজ । তুছ্পরি বিভিন্ন সুত্রে জেহাদের ছফর, তলবে এলেষে'র 
ছকর, হিজরতের ছফর, ব্যবসায়ের জন্য ছফর, তাবলীগীছফর ইত্যাদির 


জন্ট উৎসাহ দেওয়া হইয়াছে। 
শায়েখ অলি উদ্দিন এরাকী বলেন যে আমার পিতা জয়নুদ্দিন এর।কী 


এবং শায়েখ আবছুর রংমান এবনে রজব হাম্বলী হজরত ইব্রাহীম খলিলের 
জিয়ারতে চঙ্গিয়াছিলেন । যখন শহরের নিকটবর্তী হইলেন তখন এবনে 
রজব বলিতে লাগিলেন আমি খলিলুল্লার মসজিদে নামাজ পড়ি নিত] 
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করিয়া লইলাম, থেন জিয়ারতের নিয়ত না থাকে । আমার পিতা ঝলিলেন 
আপনিত হুজুরের এরশাদের বিপরীত করিলেন, হুজুর ফরাইয়াছেন তিন 
মসজিদ ব্যতীত অন্ত কোন মসজিদের জন্ত ছফর করা যায় না। অথচ 
আপনি চতুর্থ এক মসজিদের শ্য়িত করিয়া ফেলিলেন। আর আমি 
হুজুরের এরশাদের উর আমল করিয়াছি হুজুর এরশাদ করেন তোমর। 
কবর জিয়!রত করিতে থাকিবে। এমন কোন হাদীছ নাই ঘে যাহাতে 
নবীদের কবরকে বাদ দেওয়া হইয়াছে। স্থতরাং আমি হুজুরের এরশাদ 


মোতাবেক আমল করিয়াছি । (জরকানী) ছাহাবা! এবং তাবেয়ীনের কবর 
জিয়ারতের যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে । 


(১) আল্ল।মা শিবলী লিখিয়াছেন, শিরিয়। হইতে মদীন। পর্যন্ত জিয়।- 


রতের অন্ত হজরত বেলালের ছফর মজবুত দলিল দ্বারা প্রমাণিত আছে 
রেওয়ায়েত আছে বায়তুল মোকাদ্দাছ বিজয়ের পর হজরত বেল।ল (রাঃ) 


হজরত ওমরের নিকট অনুমতি চাহিলেন যে আমাকে এখানে থাকিতে 
দেওয়া হউক। আসল কথ! হুজুরের এত্েকালের পর মদীনায় অবস্থান 
করা ও হুজুরের স্থান শচন্ত দেখ। তাহার জম্য অসহ্য হইয়া! শিয়াছিল-। 
হজরত ওমর অনুমতি দিলেন ও সেখানে তিনি বিয়েশাদী করেন। একদিন 
তিশি স্বপ্র যোগে হুজুরে পাক ছেঃ) এর জিয়ারত লাভ করিলেন। হুভুর 
(ছঃ) তাহাকে বলিলেন হে বেল'ল। ইহা কত বড় জ.লুম্রে কথা ষে 
তুমি একবারও আমার নিকট আসিতেছে না। নিদ্রা হইতে উঠিয়াই তিনি 
মদীনায়ে মোনা ওয়ার! রওয়ানা হইয়া আসিলেন, হুজুরের কলিজার টুকরা 
হন্রত হাছান এবং হোছায়েন তাহাকে আজান দিবার ভন্ত অনুরোধ 
করিলেন, নবীজীর আদরের ছলাল নাতিদ্বয়ের মহ্থরোধ তিনি উপেক্ষা 


করিতে পারিলেন না । তিনি আজ।ন দিতে আরম্ভ করিলেন আর সঙ্গে 
সঙ্গে বছ বৎসর পর হুজুংরর জমানার আজানের শব্দ শুনিবা মাত্র সারা 
মদীনায় এক মর্মম্পর্শী শোকের রোল পড়িয়া গেল। এমন কি আনছার ও 
মোহাজেরদের পদ্দানশীন মেয়েলোকগণ পর্যন্ত ক্রন্দন করিতে করিতে ঘর 
হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। এখানে স্বপ্ন দ্বারা জিয়ারতের কোন প্রমাণ 


লওয়৷ হয় নাই বরং হজরত বেলালের ছফরের দ্বার] লওয়া হইয়াছে । 
|  €২) হজরত ওমর বিন মাবছল আজীজ সামদেশ হইতে উট ছওয়ার 


শুরওজায়ে পাকে তাহার ছ।লাম জানাইবার জন্য পাঠাইয়া! দিতেন 
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€ৎ) ইহুদীদের বিখ্যাত পণ্ডিত হজরত কা'বে আহবার যখন ইছলাম 


গ্রহণ ক-রন তখন আনন্দিত হইয়। হজরত ওমর তাহাকে হুজুরের কবর 
জিয়ারতের জন্য মদীনায় মাসিতে বলেন । সে উহা কবুল করিয়া মদীনায় 
আসিয়াছিল। 


€৪) মোহাম্মদ বিন ওবায়ছুল্লাহিল আতাবী বলেন অ'মি ছঞ্জুরের 
রঙ্জায়ে আকদাছে হাজির হওয়ার পর একদিকে বসিয়৷ পড়িলাম। 


ইত্যবসরে একজন উট ছওয়ার বেছুইনের মত ছুরত হাজির হুইল ও 
আরজ করিল, হে সংশ্রেষ্ঠ বাছ,ল। আল্লাহপাক মাপনার উপর কোরান 
শরীক নাজেল করিয়! ফরমাইয়াছেন_-. 


08825 [548] 90৯27 ও ৪ 5 চে ৮৮০০1158501 7815)5 
৮০০) ৪] 19, 41 ঠা ৩ 2] ০১9১1 19) 
“ঘি ইহার! যাহারা মাপন নফছের উপর জুলুম করিয়াছে আপনীর 
নিকট শাসিত এবং আল্লার নিকট আপন গোনাহের জন্য ক্ষম। প্রার্থনা 
করিত এবং রাছ,লুল্লাহ, ও তাহাদের জন্য ক্ষম। চাঁহিতেন তবে তাঠারা! 
নিশ্চয় আল্লাহকে তওবা কবুলকারী এবং অতিশয় মেহেরবান পাইত 1” 
হে আল্লার রাছ.ল! আমি আপনার খেদমতে হাঞ্জির হইয়াছি এবং 
আল্লাহতায়ালার নিকট ক্ষম। প্রার্থনা করিতেছি । এই ব্যাপারে আমি 
আপনার সুপারিশের প্রত্যাশ। করিতেছি । এই বলিফা সেই বেছুইন খুন 
কদিতে লাগিল এনং এই বয়াত পড়িতে লাগিল। 
৪০৮০1 200 ৪ :০১৭৩ ০৩০৪৯ ৪৪ 
12 €) ১৪১৮ ৬ ৬১0০১ 
হে সর্বশ্রেষ্ঠ জাত! এসব :লাকের মধ্যে াহাদের হাড়সমূহ সম তল 
ভূমিতে দাকন করা হইয়াছে যদ্দরা জমীন এবং টিলাসমূহের সৌরভ 
ছড়াইয়। গিয়াছে । 
5456০ ০৩ 1050 4581 ৪৯০ 
1115 25501 এডি 2০১ ডিএ 


| “আমার প্রাণ উৎসর্গ এ কবরের উপর যেখানে আপনি শায়িত আছেন 
যেখানে রহিয়াছে পবিত্রতা, ধেখানে রহিয়াছে দান এবং বখ.শিশ । 
তারপর লোকটি এস্ডেগফার করিয়। চলিয়া গেল। আতাবী বলেন 
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আমার একটু, চক্ষ, লাগিয়। গেল এবং আমি স্বপ্নে হুজুরে পাক ছেঃ) এর 
জিয়ারত লাভ করিলাম । হুজুর আমাকে বলিলেন। যাও সেই বন্ধএকে 
বল যে আমার সুপারিশে আল্লাহ পাক তাহাকে মাফ করিয়া দিয়াছেন । 
আললাম। নববী সেই লোকটার পড়া আরও দ.ইটি বয়াত বর্ণনা করেন-__ 


৪০ 0৯১ ১575 ছি এ ১০১ 1৮31 
7১541 ০১) ৮০151৮101০৮ 
“আপনি, এমন সুপারিশ করনেওয়ালা যাহার সুপারিশের আমরা 


খী সময় আশা রাখি যখন পু ছের/তের উপর মানুষের পদস্মলন হইতে 
থাকিবে |” 


1১1 0০৯ ০ 18 ০ ৬৯০০১ 


(1501 ১9) ৮০ বিসিি ০] ০ 
বং আমি আপনার দই সাথীদিগকে ত কখনও ভুলিতে পারিব না । 
আমার তরফ হইতে আপনাদের উপর পর্যস্ত ছালাম বধিত হউক 
যতদিন পর্যন্ত লিখিবার জন্য কলম চলিতে থাকিবে 


নবম গঠিচ্ছ্দ 


ঘঙজায় পাক জিয়া্ত কৰিব আদব 
উচ্ছ ফারসি ভাষায় আজ পর্ধস্ত যত কিতাব হদ্ব সম্পর্কে লেখ! হইয়াছে 
[উহার প্রত্যেকটাতেই রওজায়ে মোবারকে হাজির হওয়! এবং জিয়ারতের 
আদবসমুহ লিপিবদ্ধ হইয়াছে । ফকী5২ এছহাকবিন, ইব্রাহীম জিখি- 
য়াছেন £ ইছলামের প্রাথমিক যুগ হইতে আজ পর্যন্ত ক্রমাগত এই ধারা 
চলিয়! আসিতেছে যে, যেই ব্যক্তিই হজ্ব করিবে সেই ব্যক্তি মদীনায়ে 
মোনাওয়ারা হাজির হয় এবং মসজিদে নহ্বীতে নামাজ পড়ে ও রওজায়ে 
পাক জিয়ারত করিয়া বরকত হাছেল করে রওজা! এবং মিশ্বারের 
মধ্যব্তী স্থান এবং হুজুর (ছঃ) যেখানে বসিয়াছেন হাত লাগাইয়াছেন 
ইত্যাদি স্থান হইতে বরকত হাসিল করে। মোল্ল। কারী লিখিয়াছেন 
[এইসব বিষয়ের মধ্যে 'এক্কমাত্র রওজার জিয়াঃ$তই আসল নিয়ত হওয়া 
উচিত বাকী অন্যান্য ঞ্রিনিষের আনুসাঙ্গিক নিয়ত হওয়া উচিত? 
ছাহাবায়ে কেরামের জমানা হইতে আজ পর্ধস্ত লক্ষ লক্ষ মুছলমান দি 


23] ২৩৯ 


ফাজায়েলে হন্ব 
রগজায়ে পাকের জিয়ারতের জন্য না গিয়া শুধু মসজিদে নববীর নিয়তে 
যাইত তবে বায়তুল মোকাদ্দাছের জিয়ারতের জন্যপকমপক্ষে তায় দশ 
ভাগের এক ভাগও যাইত। কেননা মনোনীত তিন মসজিদের মধ্যে 
উাহাও ত একটি মপঙ্জিদ। হাম্বলী মাজহাবের দলীলুত্তালেব কিতাবে 
রওজা শরীফের দিয়ারতকে ছুন্নত এবং মসজিদে নববীতে নামাঞ্জ পড়াকে 
মোস্তাহাব বলা হইয়াছে । এখানে সংক্ষিপ্তভাবে জিয়ারতের সময় ছাঙ্ান? 
এবং আদাবের তন্দীক বয়ান কর। যাইতেছে। | 


০ - 

“মহববত স্বয়ং ছোমাকে মহববতের তরীকা পরিখাইয়। দিবে ।” 

৫১) হম্ব প্রথমে কর। ভাল না জিয়ারত প্রথমে কর! ভাল ইহার 
বিগ্তারিত বর্ণনা! অষ্টম পরিচ্ছেদের তৃতীয় হাদীছে করা হইয়াছে। 

(১) যখন জিগ্নারতের এরাদ। করিবে তখন নিয়ত কি করিতে হইবে 
ইহাতে মতভেদ আছে। অনেকের মতে রওজায়ে পাকের নিয়তের সাথে 
সাথে মসজিদের নিয়তও লইনে। ইহাতে কোন প্রকার প্রশ্নের অবকাশ 
থাকে ন। শায়েখ এনে ছমান ফতহুলক্াদীরে লিখিয়াছেন, শুধুমাত্র 
হুজুরের ভিক্লারতের নিয়তই হওয়া চাই, ইহাতে হুজুরের একরামও বেশী, 
করা হইল এবং “আমার ছ্য়ারত ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই।” এই 
হাদীছের উপর আমল কর! হইল। "হী? পরে আবার কোন সময় আল্লাহ 
পাক তৌন্বিক দান করিলে কবর শরীফের সাথে সাথে মসজিদের কিয়া- 
রতের নিয়তও করিয়া লইকে। কুতুবে আলম হজরত গঙ্গ,হী (রঃ) এর 


ইহাই অভিমত । 

(৩) যখন জিয়ারতের নিয়তে ছফর করিবে চাই কবর শরীফের জিয়া- 
রত হউক বা! মনজিদের গিয়রত ছফর হউক তখন খালেছ আল্লাহর সন্তুষ্টির 
জন্ভঠ নিয়ত করিয়া লইবে। কোন প্রকার রিয়", অহংকার, নেকনামীর 
খেয়াল বিলাশ ভ্রমণ বা ছুনিয়াবী অন্য কোন উদ্দেশ্য ঘুণাক্ষরেও যেন না 
থাকে । অথব। লোকে বলিবে যে কুপপতা বশতঃ মদীন। যাগ নাই। 
এইনব অনর্থক ধ্যান-ধারণা মন্তরে আসিলে নিক্ষের সদস্ত পরিশ্রম ফাও 
হইয়া! যাইবে এবং যাবতীয় অর্থ বায় বথা নষ্ট হইবে। 

(8) মোল্লা আলী কারী বলেন নিয়ত খ'লেই হওয়ার চিহ হইল 
ফরঙ্জগ এবং ছুঙ্নতসমূহ ঘধারীতি আদায় হওযু! | - উহাতে ত্রুটি হই মনে 
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করিতে হইবে যে ভ্রিয়ারতের দ্বারা জান এবং মালের নোকছান ব্য তীত ৩5 059 2 ৬১792) ০2) ৬৬ ) 0১59 


আপস কোন ল/ভ হয় নাই। বরং তওবা কাফফারা আদায় করা ৬ ৮ 5 ৩০৩ ) ০ হর 5 07৮০ ৮০০ 
জরুরী হইয়া গেল। মামার খেয়ালে যদি ছফরের হালতে ছুন্নতের $15158 111১) 
)17017187551511 এ ৬০৪) ০3৪ 


হুকুমে কিছুট। হালকা হইয়া ষায় তবুও যদীনাপ্ে পাকের ছফরে খুব র 22 ট 
গুরুত্বপহক।রে ছুরতের প্রতি লক্ষ্য রাখিবে। যধাসম্তব তালাশ করিয়া ৮০ 9 12 3501 09 ১ ৮ 
হুজুরের আমল এবং ভাদতসমুহের তাবেদারী করার চেষ্টা: করিলে শান 0 0০০ | ২28 ১০৪২ ৬০ ৫৪ 10০৮০ ০) 
417০431৮50৫ ১৬০১০ 1) ১৯৯ এ তি 


মোতাবেক ছফর হইবে । 

€৫) এই ছফরে সেহাফেত ধ্যানের সহিত দরূদ শরীফ খুব বেশী তা-ছাড় সম্ভব হইলে ছুজুরে পাক (ই2)-এর কোন জীবনী পড়িং1 লইবে 
বেশী করিয়া পড়িবে। মোল্লা আজী কারী বলেন এই ছফরে ফরজ এবং অথবা শুনিয়া লইবে। আপোষের মেলামেশার মজলিসে হুজুরের জীবনের 
বিভিন্ন বিষয়ের আলাপ আলোচনা করিতে থাকিবে । এবং যতই মদী- 


জীবিকার প্রয়োজনীয় সময় ছাড়া.বাকী সব সময় দরূদ শরীক পড়িল 
কাটাইবে। এমন কি এনে হানার লিখিয়াছেন এই ছফে দরূদ শরীফ নাষে পাক ঘনাইয়া আসিবে ততই খুশী এবং উৎকা বাডিতে থাকিবে । 
(৭) পথিমধ্যে যেখানে যেখানে হুজ্ুরে আকরাম অথবা ছাহাবায়ে 


পাঠ করা কোত্রান তেলাওফাতের চেয়েও বেশী ছওয়াব । ৮বননা উহা 

এক ক অজিফা । - ই; স্বাভাবিকভাবে কোরান ভেলাওয়াত হইল 
টি সাময়িক অভিফা । ই: স্বাভ/বিকভাবে কোরান ভেলাওয়া কেরামের অবস্থান অথবা নামাজ পড়া জানা থাকিবে সেইসব জায়গার 
জিয়ারত এবং নামাজ, তেলাওয়াত, জিকির ইত্যাদি আদায় করিবে। 


জেষ্ঠ ফল এবাদত। কিস্তৃষেখানে “যানে খাছ খাছ অজিফার হুকুম 
সিহাছে, € সেখানে েলাওয় চয়ে এ”ব অজিফা পড়া . 

সহ যানে লিখালে লাউয়াতের জেতে এ এইভাবে রাস্তায় যেইসব কূপের পানি বরকতের বলিয়া কিতাবে প্রমানিত 

এসন কৃপের জিয়ারত করিয়া যাইবে। এসবের মধ্যে জুল হোলায়ফার 


উদ্তুম । যেমন রুকু ছেজদায় ভিন্ন ভিন্ন তাছ-বীহ পড়ার হুকুম আসিয়াছে? 

উহাতে যর্দি কেহ তলাওয়াত করিল তবে মাকরুহ কাজ করিল। 
নিকটবতাঁ মোয়ায়রাছ নামক স্থানে নামাজ পড়া! শাফেয়ী মজহাবে ছুন্নতে 
মোয়াকাদা বল হৃইপ়াছে। আবার কেহ কেহ উহাকে ওয়াঙ্গেবও 


€$) মনে আবেগ ও আগ্রহ বর্ধিত করিবে এবং যতই প্রিয়তম 
মাহবুবের শহর নিকটবর্তী হইবে ততই আবেগ ও উৎকা৷ বাড়িতে থাকিবে 
বলিশ্কাছেন। , (শরহে মানাছেকে নববী? ) 
(৮ যখন মদীনায়ে তাইধ্যেবা একেবারে নিকটে আসিয়া যাইবে 


২9১03 5 552 0০ ১ 8০০2 
১১3৪)5% 352 4০1 

মিলনের ওয়াদ। ঘতই নিকটবর্তী হইতে থাকে আবেগের অগ্নি ততই সে খ্পীব জওক শাওক এবং অধিক আগ্রহ ও আবেগের মধ্যে ভুবিয়া | 
এুজ্লিভ হইতে থাকে! কখনও কখনও অধিক আগ্রহের জন্য আবেগ- যাইবে! বারংবার বেশী বেশী করিয়া দক্ধদ শরীফ পড়িতে থাকিবে। 
ভনিত কা আমার প্রিয় নবীর প্র" ংসামূলক “নাত” কথিত পাঠ করিতে এবং গাড়ী ঘোড়। ইত্যাদি ছওয়ারীকে খুব দ্রুত চালাইতে থাকিবে । 
থ্াকিবে। হাদীছে বহ্িতি আছে হুজুরে পাক (ছঃ) যখন ছফর হইতে তাশরীফ 
আনিতেন এবং মদীনার নিকটবর্তী হইতেন তখন ছওয়ারীকে খুব দ্রুত 

চালাইতেন। 


কে) ইহা থাকছারু অন্ুবাদকের পক্ষ হইতে -- 
যেষন পড়িবে 


শকাও 9 665১0 ০১ [জী 28 এ) 00 র্ তে ৬০ 7০) 9110০01০০৩5 91 


০ ০০০৯২ ০ম তর ০৩ ও 2০580 0২০5০ ৪৮9 
০ সস] ০৬৯৩ 598 492০ এ 5১ ০17 ০০৯ 


“সবচেষে অধিক আগ্রহ এবং আবেগ এদিন হইয়া থাকে। যেইদিন 
প্রেমিকের তাবুর নিকটবর্তাঁ হইয়াঃযায় |” 
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(৯) যখন মাহবুবের শহর মদীনায়ে মোনাওয়ার দৃ্টিগো্গর হইবে 
এবং উহার সুগন্ধিযৃক্ত বাগানসমূত নজরে আসিবে যাহ] বী”সে আলীর 
পর হইতে দেখা যাইতে থাকে তখন উত্বম ুঈল ছওয়-রী হতে নামিয 
পড়িবে এবং খালী পায়ে কাদিতে স্পাদিতে চলিতে থাকিবে 

০০১৪ ৩০ পপ) 0০1১ ৮5 

6) ৮১১১) ৩৩7০ 0 

5) ৯৩ 1০৪ ০০) 
ঠ্যখন আমর। সেই মাহবুবের শহল্বে নিশানসমূহ সে থলাম, যেঈসব 
নিশান চিনিবার জন্য না আমাদের নিকট সেই অন্তর আছে মা কোন 
বিবেক বদ্ধি মাছে ' তখন আমবা আপন ছওয়ারী হইতে নামি" পড়ি- 
লাম এবং উচ্চার সম্মানে পায়দল চলিলাম কেননা মাহবৃনের দরবারে 
ছওয়ার হঈয়। যাওয়া মাহবুবের শানের পরিপন্থী, কথিত আছে থে াগের 
জমানার আশীর কবী'র ও রাজা বাদশাহগণ ছয় মাইল দুরবতী জুল হোলা- 
য়ফা হইতে পদক্রজে গমন করিতেন । বাস্তবিক এই পায়ের বদলে যদি 


মাথা মাটির পিকে রা.খয়াও হশাটা যায় তও সেই পুর্ণ বিন্দুমাত্র হক ও 
আদায় হইবে না।” 


১98 ০৮৩ ৯ 1০ 0 ০০৯ ১) 
০০৭১1 9০01 95 ৩৫৯ ০০১ 10 
“আমি ষণ্দ তোমার খেদমতে পাঞ্জের পরিবর্তে চক্ষুর সাহাধ্যে হণটিয়া 
শ্রানিতাম তবুও আমি তোমার হক আদার করিতে পারিব না।” 
হে মাহরুব-সনিব! আমি যাহা করিতেছি তাহাতে তোমার হক 
কতটুকুই বা আদায় করিতেছি। 
০4৮৯ 5৯) ৩০ ০21) ০93 
(০0 09701 058 ০1 25 
০৩১৭৮০০৪151 09০০ ০7300 5 
03755250553 ৮5 0 85 07582 
“যখন মদ্্ীনায়ে মোনাওয়ারায় মাহবুবের মঞ্রিলের চিহসমূহ নজরে 
পড়িল তখন সেইগুলি অন্তরের ভালবাসাকে উত্তেজিত করিয়া এবং যখন 
সেখানের মাটি চক্ষুতে সুরমা স্বরূপ বাবহার করিলাম খন চক্ষুর যাবতীয় 


রী? ফাজায়েলে হথখ মি 
রোগ দূর হইয়া গেল। এখন কোন প্রকার রোগও দাই আর কষ্টও নাই পু 
0১০) হজরত ক্োঞ্জায়েল এবং নেওয়াজ (রঃ) মদীনায়ে পাকে 
পৌছিয় দরূদ শরীফের পর এই দোয়া পড়েন-_- 
০৮০12)001 ৩৪ ও 2 59 এতদী ও ৬০ ১৯155 ০801 


“হে খোদ! এইত তোমার মাহবুবের হারাম আসিয়া গেল, উহাকে 
তুমি আমার জন্য আগুন এবং আজাব হইতে বাচিবার উছিলা বানাইয়া, 
দাও) এবং হিসাবের দুরবস্থা হইতে বাচিবার উপায় করিয়া দাও ।” 

তারপর সেই পবিত্র শহরের খায়ের ও বরকত হাছিল করার জন্য, 
উহার ' আদব রক্ষা করিয়া চলিবার তওফীকের জনা এবং কোন প্রকার 
বেআাদবী ব! অন্যায় আচরণে লিগু না হওয়ার জন্য আল্লাহর দরবারে, 
বিনয়ের সহিত খুব বেশ বেশী করিয়া দোয়া করিবে। 

(১১) সবচেয়ে উত্তম হইল শহরে প্রবেশ করিবার জাগেই গোছল, 
করিয়া লইবে ৷ আগে সম্ভব না হইলে প্রবেশ করিবার পর জিয়ারতের পূর্বে 
অবশ্যই করিয়া লইবে। আর তাহাও সম্ভব না হইলে কমপক্ষে অজ্ভুত 
নিশ্চর করিবে। তবে গোছল কর! উত্তম । কারণ যতবেশী পবিত্রতা হাছিল, 
হইবে ততই ভাল। তারপর উৎকৃষ্ট পোষাক পরিয়া স্থুগদ্ধি লইবেন ॥ 
যেমন ছুই ঈদ এবং জুমার জন্য লাগান হয়। কিন্তু খুব নম্রতা ভদ্রতা 
এবং ভয়ভীতির সহিত অগ্রসর হইবে । 

বিখ্যাত আবছুল কয়েছ গোডত্রর প্রতিনিধি দল যখন হুজুর (ছঃ) 
এর দরবারে আসিয়াছিল তখন আনন্দে ও আহ্গভরে তাহারা উটের 
নিষ্ঠ হইতে লাফাইয়। পড়িল, ছওয়ারী এবং আছবাব সব ছাড়িয়া দৌড়াইয়] 
দরগাহে নববীতে হাজির হয় । কিন্তু তাহাদের সর্দার মোনজের বিন 
আফেজ যাহাকে শায়েখ আবছুল ফয়েজ বলা হইত তিনি আছবাব পত্র 
ও উটের সহিত আসিয়া সব সাথীদের ছামান পত্র ঠিকমত ঘুচাইয়া 
রািয়া দেন॥ তারপর গোছল করেন এবং নুতন-কাপড় পরিয়া আন্ত 
আস্তে খুব ভদ্রতার সহিত মসঞ্জিদে নব্বীতে হাজির হন। প্রথমে ছুই 
রাকাত তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়িয়া দোয়া করেন অতঃপর হুজুরে পাকের, 
দরবারে হাজির হন। তাহার চাল চলন পছন্দ কঠিয়! হুগুর (ছঃ) 
এরশাদ করেন তোমার মধ্যে দুইটি অভ/াস এনন আছে যাহা আল্লাহ 


236 ২৩৬. 


ফাজায়েলে হহ্ব 


চু স্বর 
পাক পছন্দ করেন। প্রথমতঃ পহিধচতা, দ্বিতীয়তঃ ভদ্রত। | (মাজাহের), 


€২) কোন কোন আলেম বলেন মসজিদে দাখেল হওয়ার পুবে অল্প 


হইলেও কিছুটা ছদক. করিয়া লইবে। সেই ছদকা মদীনাবাসীদের | 
উপর খরচ হুওস্তা উত্তণ । হা! অন্য লোক যদি বেশী অভাব গ্রস্থ হয়| 


| তবে তাহারা ও পাইতে পারে। আমার মতে ছদকণ করার হুকুম এই 
আয়াত ছ্বার। প্রমানিত হইয়াছে আয়াতের অর্থ ঃ 


“হে দ্মানদারগণ ! যখন রাছ-লুল্লার সহিত তোমরা কথা-ঝতা 


বলিবে তখন তার পুবে কিছুটা ছদকা খয়রাত করিয়া লও ইহা তোমাদের' 
জন্ঠ খুবই ভাল এবং পবিত্র। শ্ার যদি তোমাদের মধ্যে ছদক।' করার, 
ক্ষমতা না থাকে তবে. আল্লাহ পাক বড় ক্ষমতাশীল এবং দয়ালু । 

অবস্ত এই ছকুম প্রথম অবস্থায় ওয়াজেব ছিল । পরে ইহ। বাতেল 
হইয়। যায়। হজরত আলী বলেন এই আয়াতের উপর সর্ব প্রথম আমি 
আমল করিয়াছি । হুজুরের সহিত কথা বলার পূবে আমি এক দেরহাষ 
করিয়? ছদকা করিতাম। 

(১৩) শহরে যখন দ্াখেল হইতে থাকিবে বিশেষ দোয়। সমূহ 
প়িতে পড়িতে খুব বিনয় ও খুন খুজ্ুর সহিত দ্াখেল হইবে! এত দিন 
ষে আসিতে পারি নাই সেই জন্য ছুখ করিবে। আখেরাতে হুজুরের 
ভ্রিয়ারত লাভ হইবার আকাংখা করিবে। এবং ভাগ্যে আছে কি-না দেই 
ভল্প অন্তরে পোষণ করিবে। এবং বড় দরবারে হাঞ্ছির হওয়ার সময় যেই 
প্রভাব অন্তরে পড়ে সেই ভাবে প্রভাবাশ্থিত হইবে। অন্তরে হুজুরের 
আজ্মমতের খেয়াল করিয়া তারপর দরূদ শরীফ পড়িতে থাকিবে । 

(১৪) ধখন বহু আকাংখিত সেই “কোববার়ে খাজরা” অর্থাৎ সবু্ধ 
গুন্বজ্জ নজরে পড়িবে তখন হুজুরের আহ্রমত, এবং উচু শান ইত্যাদি মন্রে 
মধ্যে হাসির করিয়া এই কথা চিন্তা করিবে যে সারা মাখলুকের সে 
যানব আশ্ষিঘায়ে কেরামের সর্দার ফেরেশতাদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ দাত এই 
কবরে শায়িত আছেন? আরও মনে করিবে যেই জায়গ! ছজুরের শরীন্প 
যোবারকের সহিত মিলিত আছে উহা আল্লাহ পাকের আরশ হইতে ও 
শ্রেষ্ঠ, কা'বা হইতেও শ্রেষ্ঠ কুরছি হইভেও শ্রেষ্ঠ এমনকি. আছমান ও 
জধীনের মধ্যে অবস্থিত ষে কোন শ্থান হইতে ও শ্রেষ্ঠ । 

:€১৫) শহরে প্রবেশ করিবার পর সব প্রথম মসজিদে নববীতে হাছ্ছির 
হইতে হইবে । তবে মেয়েলাক অথবা ছামান পত্র থাকিলে ভিম্ব কথ! 
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ওলামাদের সর্ব সম্মত অভিমত হইল ষে সর্বপ্রথম মসজিদেই হাজির 
হইতে হইবে । কারণ হুঙ্ুরের ও আমল ছিল ছফর হইতে আমিলে প্রথ 
'মসঙ্ষিদে হাজির হইতেন। 

€১৬) মেয়েলোকদের জন্য সংগত হইল তাহার বদি দিনের বেলায় 
শহরে প্রবেশ করে তবে যেন কিছুটা অপেক্ষা করিয়া রাতি বেলার 
অসন্ছিদে হাজির হয় । 

(১৭) মদন্িদে প্রবেশ করিবার সময় প্রথমে ডান পা দিয়া প্রবেশ 
করিবে । এবং মসঙ্জিদে ঢুকিবার দোয়া আল্লাহুম্মাফতাহলী আবওয়াবা 
রাহমাতিকা ইত্যাদি দোয়া! পড়িয়া লইবে এবং এ'তেকাফের নিয়ত করিয়! 
লইবে। যে কোন মসজিদে প্রবেশের সময় যদি এ'তেকাফের নিয়ত : 
করিয়া লওয়! হয় তবে বিন! কষ্টে অনেক ছওয়াব লাভ করা যায় । 

(১৮) মসজিদে প্রবেশ করিবার সময় বাবে জিত্রীল দিয়া প্রবেশ করাই 
উত্তম ॥ কেননা হুজুরে পাক ছে) প্রায় সময় এ দরজা দিয়াই প্রবেশ 
করিতেন । সম্ভবতঃ দেই দরজার নিকটেই আলন্মজানদের হুর! আমূহ 
ছিল। তবে অন্য কোন দরজা দিয় প্রবেশ করিলে'ও কোন ক্ষতি নাই। 

(১৯) মসজিদে প্রবেশ করিবার পর বিনয় নম্রতা এবং খুশ্ড খুজু ফত- 
টুকু সম্ভব ততটুকু পালন করিবে । সেখানের মনোরম দৃশ্য, কালীন 
গালিচা, ঝাড়, ফানুস বিজলী বাতি ইত্যার্দির সৌন্দর্যে লাগিয়া যাইবে 
না, বরং সেই দিকে ভ্রক্ষেপও করিবে না! নেহায়েত আদব এবং 
ভদ্রতার অ্রহিত নীচের দিকে নদ্দর রাখিয়া খুব বেশী আদব এবং এহতে- 
মামের সহিত অগ্রসর হইবে । ৫ুব-পরওয়1 এবং বে-আদবীর লেশ মাত্রও 
যেন কোন কাজে কষে প্রকাশ না পান । বহুত বড় উচু দরবারে আপিয়। 
পৌছিয়াছ। বড় সাবধানতার সহিত লক্ষ্য রাখিবে যেন কোন প্রকার 
বে-আদবীর দরুণ বঞ্চিত না হইতে হয় । 

৫২০) মসজিদে প্রবেশ করার পর অব প্রথম রওজায়ে পাকে হাজির 
হইবে উহা মিম্বার এবং কোব্বা শরীফের মধ্যখানে অবস্থিত ! উহাকে 
রওজা এইজন্য বলা হয় যে হুজুর ছেঃ) এরশাদ করিয়ান্ছেন, আমার কবর 
এবং মিম্বরের মাঝখানের স্থানটা বেহেশতের বাগিচা সমুহ হইতে 
একটি বাগিচা । রওজা! বাগিচাকে বল! হয় । বাবে জিত্রীল দিয় প্রবেশের 
সুযোগ হইলে হুজুর! শরীফের পিছন দিয়া রওজার মধ্যে যাইবে তাহ। 
হইলে সামনে দিয়! যাইবার সময় ছালাম ব্যতীত যাইতে হইবে না 


€২১) রগজায়ে মোকাদ্দাছে পৌছিয়। এথমে হই রাকাত তাহিয়্যাতুল 
মসজিদ পড়িযে। মসজিদে হাজির হওয়ার পর হুভুরে পাদ ক্রবারে 
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হাজির হত্যার পুবে তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়া উত্তম । কেননা নামাজ 
হইল আল্লার হক, আস হুজুরের হকের চেয়ে আল্লার হক আগে আদায় 
করিতে হইবে । হযরত জবাবের রোঃ) বলেন আমি ছফর হইতে আসিয়। 
হুজুরের যেদমতে হাজির হই । হুজুর তখন মসজিদে ছিলেন, জিজ্ঞাসা 


করিলেন তুমি কি তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়িয়াছ 1? আমি বলিলাম পড়ি] 


নাই। হুজুর বলিলেন প্রথমে তাহিয্র্যাতুল মসজিদ পড়ি আস, তারপর 
আমার সহিত দেখা, কর । 
(১২) তাহিয়্যাতুল মসজিদের ছুই রাকাতে ছ,রায়ে কুলইয়া এবং 
ছতরায়ে কূল হয়ালাহ পড়া উত্তম । কেননা প্রথম ভ,রায় শেবেককে অস্বী- 
কার করা হয় আর দ্বিতীর ছ.়ায় আল্লার তাওহীদকে স্বীকার করা হয় । 
৫২) ওলাধাগশ লিখিয়াছেন হুজুর (ছঃ) এর খাড়া হওয়ার স্কানে 
বরকতের জন্য খাড়া হওয়া উত্তম । জুবদা নাগক গ্রশ্থে সেই নিদৃষ্ট 
স্থানের পরিচয় এইভাবে দেওয়া হইয়াছে যে, মিশ্বর ডান কীধের বরাবর 
থাকিবে এবং এ খু'টি ফাহার সামনে সিন্দুক নহিয়াছে সামনে থাকিবে। 
এহইস্লাউল উলুম গ্রন্থে ইমাম গাজ্জালী ও এইভাবে লিখিয়াছেন যে 
খুঁটি বাহার নিকট দিন্দু গ বুহিয়াছে মুখের সামনে থাকিবে, এবং মসধিদের 
1কেবকার দিক্রে দেদয়ালে অঙ্চিত দাখেরা সাধনে থাকিনে। কিন্তু 
শরহে মানাছেকে বনে হাজার লিখিয়াঙেন, বর্তমানে, সেখানে সিন্দুক 
নাই উহা ভ্বলিব। গিয়াছে, বরং এখন খানে একটি মেহরাব বানাহয়। 
দেওয়া হইয়াছে যাহাকে মেহরাবৃন্নবী । বলা হয়। প্রাচীন ওলামারা। 
সফলেই দেখানে দণ্ডায়মান হওয়াকে উত্তম বলিয়াছেন এই জঙ্ক সেই 
বরকত ওয়াল স্থানের এহতেমাম করা- উচিত। কিন্তু এই নাপাক, 
জ্বাকারিখ। হদীনাষে পাকে এক বৎসর থাকা সত্বেও সেই মোবারক স্থানে 
একবারও দাড়ইবার.সাহস হয় নাই এই জারগ। ষদি কোন কারণবশত: 
হাছিল নাহহল তবে সমস্ত রওজলার যে কোন এক স্থানে ভাহিয়্যাতুল। 
যসঞ্জিদ পড়িয়া লইবে। ্‌ ; 
(২8) তাহিয়্যাতুল মসজিদ আদায় করার পর আল্লাহ পাকের লক্ষ 
লক্ষ শোক.রিষা এই মনে করিয়া আদায় করিবে যে তিনি আমাকে 
এত বড় নেয়ামত দান করিয়াছেন। এবং হচ্ব ও জিয়ারত কবুল হওয়ার 
জস্। আল্লাহু পাকের দরবারে দোয়া করিবে । ছুই রাকাত শোকরান। 
মামা পড়িলেও চলিবে । ওলামায়ে কেরাম এই সময় শোকরের একটি 


২৩৯ 
রি ফাজায়েলে হুশ্ব 


সেজদ। আদায় করার কথা লিখিয়াছেন। হানাফী মজগাবে শুধুমাত্র 


একটি সেজদা আদায় করার কোন বিধান নাই। কিন্তু হানাফীর।ও 
এইস্থানে সেজ্দায়ে শোকরকে ভ্ধায়েঙ্ বলিয়াছেন। তবে শাফেয়ী মজহাবে 
ছেজদায়ে শোকর জায়েজ হওয়। সত্তেও এইখানে উহ! আদায় করার 
'বিধান নাই। 


€২৫) মসজিদে প্রবেশ করার পর যদি সেখানে ফরজ নামাজের 
জামাত শুরু হইয়া যায় তবে ফরজ নামাজেই শরীক হইয়া এবং তার 
সাথে সাথে তাহিয্যাতুল মসজিদের নিয়ত করিফী লইবে। আর যদ্দি 
মাকরূহ ওয়াক্ত হর তবে নফল পড়িবে না । 

€.৬) নামাজ শেষ করিয়া কবর শরীফের দিকে রওয়ানা হইবে এবং 
অন্তরকে যাবতীয় পাপ পঞ্চিলতা হইতে পবিত্র রাখিবে এবং আপাদ মস্তক 
প্রিয়তম নবীজীর জাতের দিকে রুদ্ধ রাথিবে। গলামার। লিখিয়াছেন 
যেইসব অন্তরে ছ্ুনিয়ার নাপাকী, খেলতামাশা, খায়েশ ইত্যাদি ভরপুর 
সেইসব অন্তরে ওখানের ফয়েজ ও বরকত কিছুই অনুভব হইবে না, 
ব্রং রাগ এবং নারাজীর আশংকাও বিগ্মান। আল্লাহ পাক আপন 
মেহেরবানীর দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা করুন। কাজেই প্রত্যেক মুছল- 
মানকে সেই সময় আল্লাহু পাকের অফুরস্ত ক্ষমতা দান ও বখ শিশের 


আশা রাধিবে এবং হুজুর (উঃ) রহণাতুলিল আপাবীনের উছিলায় ক্ষষ! 
প্রার্থনা করিবে। 


(২৭) যে কোন কবরে হাপ্রির হইলে মুখর পায়ের দিক দিয়া 
হাজির হইবে । কেননা আল্লাহ পাক যদি সুদ্দাকে জিয়ারতকারীকে 
কাশ.কের দ্বারা দেখাইবার ইচ্ছা করেন তবে মুদণ সহজেই তাহাকো 
দেখিতে পায় । মাথার দিক দিয়া আসিলে দেখিতে মুর্দার কষ্ট হয়, তার 
কারণ হইল মু ডান দিকে কাৎ হইয়া নজর করিলে নজর স্বাভাবিক 
ভাবে পায়ের দিকে পড়ে। তবে কেহ কেহ এখানে সাধারণ নিয়মের 
খেলাফ মাথার দিক দিয়া! আসিতে বলিয়াছে। কারণ তাহিয়্যাতুল 
মসজিদ মাথার দিকে পড়া হইয়াছে । এখন যদি পায়ের দিকে বাইতে 
হয় তবে এক গ্রকার তওয়াফেন্ধ মত করিয়া পায়ের দিকে যাইতে হয় । 
আর কবরকে তাওয়াফ করা শা জায়েজ! এজহ না জায়েজ কাছের 
সহিত মিল হইতে ঝাচিবার জন্য এখানে মাথার দিক দিয়া আসিতে 


২৪০ 
280. ফাজায়েলে হত 


বলা হইয়াছে । তবে সাধারণ নিয়ম হইল যে কোন কবার পায়ের 
দিক দিয়া আসিতে হইবে। 

(২৮) কবর শরীফে হাজির হইলে মাথার দিকে দেওয়ালের কোনে 
যে খুঁটি আছে উহ! হইতে তিন চার হাত দুরে দশাড়াইবই এবং কেবলাকে, 
পিছনে রাখিয়া বাম দিকে সামান্য ঝ.কিয়া থাকিবে! এই ছুরতে চেহা- 
রায়ে মোবারকের একেবারে সম্মখে হইবে। ছাহেবে এতহাক বলেন 
এই খুটি বর্তমানে পিতলের দেওয়ালের ভিতর গিফ়্াছে। মোলা আলী 
কারী বলেন দেওয়ালের মধ্যে লাগান রুপার কণটার বরাবর দায়মান 
হইবে। এবনে হাজার বলেন চশদীর কাটার উপর যেখানে বের্শর 
ঝুল রহিয়াছে উহা চেহারায়ে আনোরারের একেবারেই সামনে । 

(২৯) দেওয়াল হইতে তিন" চার গজ দুরে থাকিবে বেশী নিকট 
হইবে না কেননা উহা আদবের খেলাপ । ছৃ্টি নীচের দিকে রাখিবে, 
সেখানে এদিক সেদিক দেখা শক্ত বেআদবী। হাত পা খুব নীরব 
নিস্তব্ধ থাকিবে এবং মনে করিবে ছজুরের চেহারা নোবারক এখন 
আমার সম্মমখে। আমি যে হাবিব হইয়াছি হুজুর (ছঃ) তাহা জানেন। 
কিতাবে বণিত আছে যতটকু বিনয়, আজেজী, এনকেছারী, নম্রতা, 
ভদ্রতা আদায় কর] মানুষের দ্বারা যতটুকু সম্ভব তার চেয়ে বেশী করিবার 
চেষ্টা করিবে। কেননা যে হুঙ্ুরের উছিলার দোয়া করিয়াছে তাহার 
দোয়াই কবুল হইয়াছে, মনে করিত্বে যেন আমি হুজুরের জীবিতাবস্থায় 
তাহার দরবারে হাজির হইয়াছি। কেননা উন্মতের অবস্থা পর্যবেক্ষণ 
করার ব্যাপারে সেই সময় হজুরের হায়াত এবং মণ্তেরর মধ্যে কোন 
ব্যবধান থাকে না। 

(৩০) তারপর হুভুরে পাক'€ছঃ, এর উপর ছালাম পাঠ করিবে। 
বিভিন্ন বন্ুর্গাণ বিভিন্ন তুরীকায় ছালাম পাঠ করিতেন আসল কথা হইল 
কবির ভাষায় এইরূপ-_ | 
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হআচ্ছালামু আলাইকা আইউহান্নাবীউ . অ-নাহমাতুত্রাহে অ-বারাকাতু 


[অনুবাদক যখন স্বপ্নযোগে-ততত 


1 
রঃ ফাজায়েলে হনব সহি 


পড়িতেন। হযরত গাঙ্গহী (3) বলেন ছালামের শব্দ বেশী হইলেও] 
কোন ক্ষতি নাই তবে আগের জানানার বুজুর্গের$ এখানে সংক্ষিপ্ত 
ছালামকেই ভাল বলির়া সমর্থন করিয়াছেন । হজরত এবনে ওমর 
শুধু মাত্র আচ্ছালামূ আলাইক। ইয়া রাছ,লাল্লাহে ! আচ্ছালামু আলাইকা! 
ইয়া! শাবা বকরিন পরতেন । এই অধমের ক্ষুদ্র জ্ঞানে আসে যে ব্যক্তির 
ছালামের অর্থ জান » থানে তবে ভোত। পাখীর মত শিখান শব্দ 
বাড়াইয়া বাড়াইয়। পড়ার চেষে নেঠােত আদব এবং জওক শওকের 
সহিত আস্তে আন্গে থামিয়া “নাচ্ছালাতু আচ্ঘালানু আলাইকা ইয়। 
রাছ,লাল্লাহ পড়িতে গাঁকিবে এবং যতক্ষণ পর্যস্ত জওক শওক বাড়তি 
অনুভব কণ্ধিবে এই শব্দ সমুহ অথবা অনুরূপ কোন ছাপাম বারংবার 
পড়িতে থাকিবে। প্রথম পরিচ্ছেদে ছাল্লাললাছু আলাইক। ইয়া রাছ.- 
লাল্লাহ সত্তর বার পড়ার কথ! বণিত হইয়াছে । বান্দা! নাটীজ খাকছার 


|. (১) এই কথা খুব বেশী মনে রাখিবে ষে ছালাম পড়ার সষয় যেন 
কোন শোর গোল করানা হয়। বেশী আওয়াজ ও নয় এবং একেবারে 
চুপে চুপে ও নপ্প» বরং এমন আওয়াজে পড়িবে যেন উহা কবর শরিফ। 
পথন্ত পৌছিয়' ধায়। নিজের বদ আমলের কথা স্মরণ করিয়া খুব লন্দিত 
অবস্থায় পড়িতে থাকিবে । বোখারী শরীফে একটি ঘটনা বদিত আছে 
যে, হজরত ছায়েব (2) বলেন আমি ঘসঙ্িদে নববীতে ছিলাম, কোন এক 
বাক্তি আমার দিকে একটা পাথরের কণা নিক্ষেশ করিল। আমি এদিক 
ওদিক চাহুয়া দেখিলাম তিনি হযরত ওমর (রাং) তিনি আমাকে ইশারায় 
ডাকিশ বলিলেন এই দুই ব্ক্তি মে ঘনজিদে উচ্চম্থরে কথা বলিতেছে ৃ 
তাহাদিগকে আমার নিকট নিয়া আস। আমঙি তাহাদিগকে হযরত 
ওমরের নিকট লইয়! গেলাম। তিনি তাহাদিগকে ছিজ্ঞাসা করিলেন 
তোমাদের বাড়ী কোথার ? তাহারা বলিল আমরা ছায়েফের অধিবাসী ) 
হজরত «মর বোহ বলিলেন তোমরা যদি এখানের অধিবাসী হইতে তবে] 
মজী অনুভব করিতে । তোমরা হ্ঙজুরের যসজিদে কেন বড় আওয়াজে] 
কথা বলিতেছ ? অন্য হাদীছে আছে তোমার্দিগকে এমন বেত্রাঘাত করিতাম 
ষদ্দাপ্ী তোমাদের শরীর ব্যাথা হইয়া যাইত। বিদেশী লোক হওয়াতে | 
রক্ষ। পাইয়াছ । 
হজরত আয়শা কোহ) যখন কোন বাক্তি কতুক তারকাটা ইত্যারি] 
মারিবার আওয়াজ শুনিতেন তখন লোক পাঠাইয়া তাহাদিগকে বাধ! দান 
করিতেন যে তোমরা হুপুরের কষ্টের প্রতি লক্ষ্য রাখিষ্ঠব। 


282 ২৪২ 
ফাঙ্গায়েলে হচ্ব 
| হজরত আলী (রাঃ) ঘগ্ের কেওয়াড় বানাইবার অময় মিস্ত্রিকে বলিতেন 
তোমর। বাড়ীতে নিপ্লা গিয়া ইহ! তৈয়ার করিয়া আন তাহ! শি উহার 
1 আওয়াজ আর হুজুর (5) পযন্ত গৌছিবে না। আলাম! কোলা 
লিখিয়াছেন হুজুরের জীবিতাবস্থায় যেইন্দপ আদবের ডি লক্ষা রাখা 
।ভচিত ছিল ঠিক স্বৃত্ু্প পরও একশ আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে । 
কেননা হুজুর ছে:) কবর শরীফে জীবিত আছেন। আ'লাহ পাক ছ,বায়ে 
হুজুরাতে নির্দেশ দিয়াছেন 


৬৬০ ছ5581521158151 9 ৪-818 
_ ৮৮০1 
“হে ঈবানদারগণ ! তোমরা আপন আপন আওয়াঙ্র হুজুরের মাওয়া, 
জের উপর উচু করিবে না এন্বং তাহার সহিত এমন জোরে কথ ঝলিবে না 
যেমন তোমরা আপোষে বলিয়া থাক । যেহেতু হইতে পারে এ ছুরতে 
তোমাদের পিছনের ষাবতীয় নেক্ী অলক্ষ্যে বরবাদ হইয। যাইতে পারে ।” 
বোখারী শরীফে বণিত ্াছে--এক সমম্ন কোন এক পরামর্শের 
ব্যাপারে হজরত আব. বকর (রাঃ) এবং হজরত ওমরের (রাঃ) মধো হুজুরের 
দরবারে কিছুটা কথা কাটাচ্চাটি হইয়া আওয়াঞ্জ একট বড় হইষা! গিয়াচিল 
প্রসঙ্গে, এই আয়াত অবতীর্ণ হয । যখন হুজুরের ছুই দোস্তের উপর এত 
বড় ধমক তখন আমি এবং তুমি কোন গণনার মধো শামিল রহিযাছি । 
কথিত আছে ইহার পর হজরত ওমর (রাঃ) হুজুর (ছ2)-এবব সহিত এত ছোট 
আওয়াজে কথা বলিতেন যে. কোন কোন সময় একটি কথা বার ঝর বলার 
প্রয়োজন হইত। হজরত ছিদ্দীকে আকবর রোঃ) বলেন ইয়া! রাছ্লাল্লাহ! 
আমি এখন হইতে এইভাবে কথা বলিৰ যেমন কেন গোপন কথা 
নেকানে বলা হয়! . 
হজরত ছাবেত বিন কয়েছের (রাঃ) আ 
ছিল। এই আয়াত অব্তীর্ণ হওয়ার পর চিন্ত 
গেলেন এবং বলিতেন আমিত জাহান্নামী হুইঃ 
হুজুর জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার ঘটন জানির্জে 


জ স্বাভীবিকভাসেই বড় 
স্থির হইয়া ঘরে বিঘা 
্নাছি। কয়েকদিন পর 
লেন ॥ হুজ্র (দ্রঃ) 


ইসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে _ যাহার। কবর মোবারকের নিক 
শোরগোল. করে তাহাদের ভীত এবং সাবধান হওয়া উচিত । 


তাহাকে সাস্তুন। দিয়া বলিলেন তুমি বেহেশতী টিটিচিতী ৮ 
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(৩২) ছালাের পর হুজুরের উছ্ছিলায় আল্লাহ পাঁকের দরবারে দোয়; 
করিবে এবং হুজুরের নিকট সুপারিশের জঙ্গ দরখাস্ত করিবে হানাফী 
মজহাবের বিখ্যাত রি গ্রন্থে ছালামের ভাষা এইরূপ বলা হইয়াছে 


* ঠা & ০ ₹ পা রানে ডি পা 91 ৮ 


[১4 ১1751 22 কস 3175, (০০ 51841 


এটি ০৮ পাপা এ এটি পাশা ই তা পে এপ পাছে পা ও কাপ পি 9 শা তি শালটি৯ 
ক, পাকে 


71১৯১) 02570 78908851540 75805 ৬ 5) 5 5৮ ০৪৯71 


রা ঠে পানি ডে সি নতি ডে সজ ভি উা নিউ পা চন তা হলি শী ভিন এজ পা 
পিসি 29 টি বডি 0৮৯) 8 


পাপা পা সি সপ পা শিক পাশা পা 
৪১৯ এ) ১১৩ 1 ০১৮৫ ৩৫০০ 7১1 ৩এ] 


পাপা তে পা ও তা পালা 


০১ ৩৯৪৮৪। ৩০ ০ 


হে খোদা! তোমার দি এরশাদ এবং তোমার এরশার নিশ্চই 
সত্য ॥ উহা এই বে, 

“তাহারা যদি পাপ করিয়া আপনার দরবারে হাঞ্জির হয় এবং আল্লাহর 
দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং রাছুল ও তাহাদের জন্ক আলাহর নিকট 
মাফ চান তবে আল্লাহ পাককে নিশ্চয় তাহার] তওব1 কবুলকারী ও দয়ালু 
পাইবে ।” 

এখন আমি হুজুরের দরবারে গোনাহ মাফের জন্ত আসিয়াছি। আমার 
প্রওয়ারদেগারের নিকট আমি আপনার সুপারিশ চাহিতেছি। হে 
খোদা ! আপনার নিকট আমার প্রার্থনা আপনি আমায় ক্ষমা করিয়া দিন । 
হুজুরের হায়াতে কেহ তাহার নিকট আনিলে আপনি ক্ষমা করিয়া দিতেন ! 

আব্বাছীয় বংশের খলিফা মানছুর হজরত ইমাম মালেকের নিফট 
দ্রিজ্ঞানা করেন বে দোর়ার সমর হুজুরের দিকে মুখ করিব না কেবলার 
দিকে। ইমাম মালেক রেঃ) বঝেননতশাহার দিক হইতে মুখ কিরাইয়া কি 
প্রয়োজন যখন তিনি তোমারও উদছ্িলা এবং তোমার বাবা আদমেনও | 
উদ্ছিলা ৷ হুজুরের নিকট সুপারিশ চাও। আল্লাহ পাক স্থপারিশ কন্ল 
করিবেন। (শরহে মাওয়া 7:০1 

আল্লামা কোস্তলানী লিখিয়াছেন জিয়ারতকার্দীদের উচিত 0; (28. 
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বেশী করিয়া দোয়া প্রার্থনা করে। হুজুর ছেঃ)-এর উছিল! ধরে। 
| ফ্ষমাপ্রাপ্তির জন্য হুজুরের সুপারিশ তলব করে । বিভিন্ন কিতাবে লেখা 
আছে, ছালামের পর এইভাবে দোয়া করিবে। 


ক চু ক লি ৭0 পা 
রি 41 12 ১০2 টিকা 


টা ত রর 


হে আল্লার নবী ছি আ'প্নার লিক সুপারিশ চাই । এবং 
এই প্রার্থনা করি যেন আমার মৃত্যু হয় আপনার দ্বীনের উপর এবং 
আপনাদের ছু্নাতের উপর হয় ।"? 
হুজুরের উছিলায় দোয়। করার তরীক, সমস্ত বৃজুর্গানে দ্বীন জায়েজ 
াখিয়াছেন। হাদীছ শরীফে বণিত আছে, হযরত আদম মোঃ) যখন 
নিবিদ্ধ গাছের ফল খাইয়াছিলেন তখন হুজুরে পাক (ঘঃ)-এর উছিলায় 
দোয়া করিফ়াছিলেন। আল্লাহ পাক জিজ্ঞাসা করিলেন হে আদম! তুমি 
মোহাম্মদ ছেঃ)-কে কি করিয়া জানিলে ? আমি ত এখন পর্যন্ত তাহাকে 
পয়দাও করি নাই । তখন হযরত আদম বলিলেন, হে খোদা! আপনি 
যখন আমাকে পয়দা করেন এবং আমার মধ্যে জান ঢালিঠা দেন তখন 
আরশের খুটিত্র উপর আমি এই কালেমা লেখ। দেখিতে পাই--ল-ইলা হা 
ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাছুর রাছুলুল্লাহ। তখন আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে 
1পনার মোবারক নামের সহিত যাহার নাম মিলাইয়াছেন সে নিশ্চয় 


মস্ত মাথলুকের মধ্যে আপনার নিকট সবচেয়ে বেশী প্রিয় হইবে । আল্লহ 
শান্ত বলেন, নিশ্চয় সে আমার নিকট জ্বচেয়ে অধিক প্রিয় । তাহার 


উদ্ভিলায় যখন তুমি প্রার্থন! করিয়াছ তখন আমি তোমার গোনাহ মাফ 
কয়া দিলাম । নাছায়ী এবং ভিরমিজী শরীফে বনিত আাছে-জনৈক অন্ধ 
আনিয়! হুজুরের 'দরবারে চক্ষু লাভের জন্য দোয়া চাহিলেন। হুঙ্কৃত (ছঃ) 
বলিলেন তুমি বলিলে আমি দোয়া করিতে পারি । কিন্তু ছবর করিতে 


পহিলে সেটা তোমার জন্য বেশী ভাল। লোকটি দোয়ার জনা দরখাস্ত 
করিল । হুজুর ছে:) এরশাদ করিলেন প্রথযে ভাল করিয়া অজু কর. 
তারপর এই দোয়া পড়-- 


9প জ্ঞত ১ তি পা এজ পাত পা তা হািপূন চল শর্ত 


শি শপ 
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“হে আল্লাহু! আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করি এবং আঃ পনার 
নবী যিনি রহমতের নী তশহার আপনার দিকে রুজু করিতেছি 
হে মোহাম্মদ ছেঃ) আমি আপনারা তোফারেলে আসন প্রং হুর দিকে কভু) 
করিতেছি যেন আমার এই হাত রা হয়। হে খোদা! হুজরের। 
সুপারিশ আমার বিষয়ে আপনি কবুল করুন ।» মা 

বার়হকী শরীফে দোয়ার সঙিভ এই কথাও বাড়তি ছিল যে, '€তামার 
নবীর উছিলায় এবং তাহার পূর্ধবতী অন্যানা আবিদায়ে কেরামৈর 
উচ্ছিলায় 1 ! চ 

(ড৩) এই দোয়া করার সময়ও মুখ হুজুরের চেহাপ্। মোবারকের 
দিকে থাকিতে হইবে । যদিও অনান্য দো্ার লয় চেহারা কেবলার 
দিকে রাখিতে হয কেননা এখানে কেবলার দিকে ভিরিলে হুঙ্গ্র 
পিছনে হইয়া যান যাহা অদবের খেলাপ। তাই হুজুরের দিকে মুখ 
করিয়া দোয়া কত্িবে । 


(৩৪) তারপর অন্ত কেহ হুজুরের 
খেদষভে ছালাঙ্গ বলিবার হুকুম 
করিয়া থাকিলে এইভাবে ছালাষ আরজ করিবে: নী 


পা 
লি গলি পা পা” সি ঞ চে শী নিপা চে পঞি 


৩ ০০০০০৭৭ ৩ ৩৪ ৩৪ ৩০4 ০০৭ ০০০1 


পা জজ তা 1 


নি ১5772 ক ৰা 


& ৫০০৬ 
হে আল্লাহর নবী! অমুকের বেট! অমুকের তরফ হইতে আপনার 


উপর ছালাম। সে আ 
পনার দরবারে আল্লাহ পাত 
টিতে কর নিকট আ্পারিশ 


অনুকের বেটা অমুকের স্থলে লোকটির নাষ এবং তাহার পিতার নাম 
লইবে । আল্লামা জরকানী লিধিয়াছেন, যদি কোন ব্যক্তি কাহাকেও 
ছালাম পৌছাইতে বলে এবং সে উহা কবুল করে তবে তাহার উপর 
রি পোছান ওয়াজেব হইয়া যায়। কেননা লে কবুল করিয়াছে বিধায় 
ইহা একটি আমানতের মত হইয়া! গেল। আগের জামানার ব্রাক্ছা- 


বাদশাহ-ণ ছুভুরের খেদমতে ছালাম পেশী 
ছাইবার জন্ত রীতি 
টা সীতিমত দুভ 


আমি নাঁলায়েক পাপী গোনাহগারের সবিনয়, ও করজোড়ে আবেদন, 
সেই মোবারক সময়ে এই অদম খাকছারের কথা আপনার যদি মনে 
আসিয়া যায় তবে অনুগ্রহ ক আমার শ্রিয় নবীজীর খেদমতে-- 


1১21০. ৯১ 4811 ৩৪ 
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হাহা আমার এই বাংলা অনুবাদ খানা পড়িবেন তাহাদের খেদমতে 


পা পাজি উ পা বার 


্প এ সপাকিপা ঠা তি 


দির 


আরম করিবেন, বড়ই এইছান হইবে) “ঘর্দি আরবী শক মনে না 
থ্যকে তবে উদ অথবা বাংলাতেই হুজুরের দরবারে আমার ছালাম খান 
পো ছাইড়া দিবেন, এই বলিয়া যে, ইয়। রাছুলাল্লাহ! ছোজতান, আহমদের 
বেটা ছাখাওয়াত উল্লাহ আপনার খেদমতে ছালাম পেশীছাইতেছে এবং 


গাপনার পরওয়ারদেগারের নিকট আপনার সুপারিশ চাহিতেছে । 

তে৫) হুর পাক ছেঃ)-এর উপর ছালাম পড়িয়া একহাত পরিমাণ 
ডান দিজে শ্বাটিয়া হষ্রত আবু বকর ছিজ্দীকের (রাঃ) উপর ছালাম পড়িবে- 
বত আছে হে. হবনাব ছিদ্বীকে আকবরের কবর ছজুরে পাকের কবর 
শরফেন্ একটু লিছানে আই ভাবে যে, হজরত ছ্িদ্দবীকের মাথা হুজুরের 
ঝর বাহির কাজেই এক হাত ডান দিকে হইয়া দীাড়াইলে তাহার একে- 
কহ আসনে হচ্ছযা যায় । 

(৩৩: কন্তরুত্ত ছিদ্দীকে আকবরের রো:) কবরে ছালাম পাঠাইবার পর 
ডান দিকে এক হাত হাটিয় হজবুত ওমর ফারুকের উপর ছালাম পড়িবে । 
০৭) “ছুই ছাহাবার খ্দেষতে ছালাম পেশীছাইবার জন্য "আপনার 
নিকট শি কেন দরখাস্ত করিয়া থাকে তবে আপন আপন ছালাম পৌীছাই- 
বু ৬ তাহার পক্ষ হইতে ও ছালাম পৌছাইবেল। হজরত শায়খুল হাদীছ 

লন এই পাপী আপনার নিকট দরখাস্ত করিতেছে বে যদি স্মরণ থাকে 
তবে এ বান্দার ছালাম খানিও ভুজুরের ছাহাবা দ্বষ্ষের খেদমতে 
পে ০ আপ্নদের খেদমতে এই পাপী নরাধম অনুবাদক রাঃ 


পাস 


বন্দির ভালা 
খ্দহজজি নিই 
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ও কাক্ুকের (বাঃ) উপর ছালাম পড়ার পর উভয়ের কবরের মাঝখানে 

দর্তামুষান হইয়া ছেই জনকে লক্ষ্য করিয়া একত্র এই ভাষে ছালাম পড়িবে 

০5 9৩ এট ০৪০ এ ৫১৭) এও অত 1৮৯ 

1. ০০ 95 71 8712577 

১৮৪১ 0০ ০৪৮৪ ০৮৩ ৬০ ৭9০ ০১55 1 ১ 

৩১] ১৪৯ ০০৯১ ৬০০৮০৯9১০৮০ ০০ ০৬৪৯২ 51 0৪১ ০৪ 
- পা শও 

“রাছ-নুল্ার পাশে শায়িত হে ছাহাবী! আপনাদের উপর ছালাম 
আল্লাহ আর়ালা আমাদের তরফ হইতে আপনাদিগকে উপধুক্ঞ প্রতিদান 
দান করুন। আমরা আপনাদের খেদমতে এই জন্ হাঞ্জির হইয়াছি ষে, 
আপনারা ভুজুরের দরহারে আমাদের জন্য এই বলিষ্কা দরখাস্ত করিংবন 
“ষ হুজুর যেন আল্লার দরবারে আমাদের জন্ট সুপারিশ করেন যেন তিনি 
আমাদিগকে ভ্জুরের দ্বীনের উপর এবং হুজুরের ছুরনতের উপর জিন্দ! 
গাখেন এবং আমাদের সমস্ত মুখলদানের হাশর ঘেন হজুয়ের জাতের 
মধ্যে হচ্ু। 

(২৯) তারপর আবার ডান দিকে জরিয়া জুজুরে পাকের সামনে 
দাড়াইয়া হাত উঠাইফ়া প্রথমে এখানে ষে আনিষ়াছেন তার জন্য আল্লাহ 
পাকের খুব প্রশ.সা এবং শোকক্রিয়া আদায় করিবে! অতঃপর আবেগ 
ভরে শওকের সহিত হুজুরের উপত্ন দধধদ শরীফ পড়িবে । তারপর হুক্ধরের 
উছিলায় আলার দরবারে নিঁছের জন্ত এবং আপন মাতা পিতা পীর |- 
উত্তাদ আগুলাদ ফ?জন্দ আত্মীর-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, আর যাহারা পোয়ার 
জন্য দরখাস্ত করিয়াছে তাহাদের জন্য এবং জীবিত মৃত সমস্ত মোছল- 
মানের জন্ঠ খুব বেশী বেশী করিয়া দোয়া করিবে এবং আমীন শব্দ দারা 
দোয়! শেষ করিবে । (শরহে লোছাব) 

সবার ঘি সনে পড়ে তবে এই অধম জ্বাকারিয়াকে . এবং অনুবাদক 
এই প্াপিষ্ঠ ছাখাওঘাত উল্লাহকেও আপনাদের মোবারক দোয়াম্স শামিল 
কৰিবেন ! 

€০) আোহাদেক্ীনগণ হুদ্ুর ছঃ) এবং শারখাইনের করেঃ) কবরে 


ছুরও সাত প্রকার বর্ণনা করিয়াছেন তন্মধ্যে ছইটি ছুরত ছরী রেওগ়নাপ্েত 


বাসা প্রমাণিত । রি 
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| সপ 


মর ভুরুত কবর শরীফের এই প্ুকম--. 


1 


জুরে পাক (2 ূ 


| হজরত আবুবকর রোঃ). 


| হজরত ওমর ফারুক (রাঃ) | 


£ 


'ওফাউল ওফা এবং এতহাফ গ্রন্থে এই চুরতকে সবাধিজ ছহী বেওয়। 
য়েত দ্বার! প্রমাণিত করিয়াছেন । 


দ্বিতীয় ভুরতের নকশ। এইরূপ-_ 
০৮৮ 1 


হুজুযে পাক ছেঃ) 


০ 


হজরত ওমর (রাঃ) ! 


ৃ হজরত আবুবকর নাঃ) | 


এই ভুত ০ 
ইহাফেই ছহী রেওয়ামেত বাতুলাইফাছেন । 
(৪১১ তারপর হজরত আবু লোবাবার খুটির নিকট আসিয়া ছুই] 
নাকাত নফল শড়িয়। দোয়া করিবে। | 
(২) অতঃপর পুনরায় রওজার মধো খিয়া নফল পড়িবে ও দোয়া 
দরূদ ইত্যাদিতে মশগুল হইবে । 
সি তাকপর মি্বরের নিকট আসিয়া! দোষা করিবে ওলামাগণ 
লিখিয়াছেন মিশ্বরের এ স্থান যাহাকে রুমানা বল! হয়, সেখানে হাত 
রাখির) গোয়া করিবে যেহেত নবীয়ে করীম (ছঃ) ওখানে হাত রাখিষা 
দোয়া করিতেন । ছাহাবায়ে কেরাম সেখানে হাত রাখিয়া দোয়া 
:করিতেন | অন্নারের অত মিশ্বরের কিনারায় মুকুট সমূহকে রুমানা বল? 
হয়। হচ্জ€ত এবনে ওমর (রাঃ) হুজুরের বপিবার জায়গায় হাত ফিরাইয়া 
লেই হাত ষুখে ফিরাইয়া লইতেন। 
859) ত 
ৃ রঃ তারপর উত্তওয়ানায়ে হান্নানাহ্‌ অর্থাৎ ক্রদ্দনকারী খুষ্টির 
শক | হ্‌ 
| গয়া খুব এহতেমামের সহিত দরূদ পড়িবে ও দোয়া করিবে। 


টি রর ্ 
(১1) তারপর অন্তান্থ প্রসিদ্ধ খুষ্টি সমূহের নিকট গিয়। দোয়া করিবে! 
$৪৬) মদিনা শরীফ থাক! কালীন চেষ্ট৷ করিবে যেন এক ওয়াক্ত 
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নামাজ ও জামাতের সহিত মসজিদে নববীতে পড় ছুটিয়া না ঘায়। 

(৪৭) জিয়ারতের সময় দেওয়াল সমূহে হাত লাগান অথবা চুমা দেওয়া 
অথবা জড়াইয়া পেট পিঠ লাগান শক্ত নেয়াদবী । কবর শরীফে মাথা ঠকান 
জমীনে চুম্বন করা, কবরের দিকে মুখ করিয়া কৰর আছে এই খেয়ালে 
নামাজ পড়া কঠোরবাভে নিষেধ । কবরকে তাওয়াফ করা হারাম । 

(5৭) নামাজে অথবা নামাজের বাহিরে কবুর শরীফের দিকে শক্ত 
ওজর ব্যতীত কখনও পিঠ দিবে না । বরং নামাজে এমন জায়গায় দাড়াইতে 
চেষ্টা করিবে যেখানে ঠাড়াইলে কবর মোবারকের দিকে না মুখ থাকে না 
পিঠ থাকে। 

(৪৯) হুজুঃরর কবরের সামনে দিয়া যাইবার সময় চাই মসজিদের 
ভিত্তর হউক বা মসজিদের বাহিরে হউক দাড়।ইয়া ছ।লাম করিয়া সম্মখ 
অগ্রসর হইবে । জনৈক ছাহাবী বলেন আমি হুজুর (ছঃ) কে স্বপ্রে দেখিলাম 
তিনি বলেন আবু হাজেমকে শিয়া বল থে তুমি আমার নিকট দিয় যাও 
অথচ ফ্রাড়াইয়া একটু ছালাম ও করিয়া যাও না। আবু হাসেম বলেন 
আমি তারপর হইতে যখনই সেই দিক দিয়া যাইতাম দাড়াইয়া ছালাম 
করিয়া যাইতাম । 

(০) অদিনায়ে মোনাওয়ার। থাকা শবস্থায় হুজুরের কবর শরীফে 
বেনী বেশী ছাজির হওয়ার চেষ্টা করিবে, ইমাম আবু হানিকা ইমাম 
শাকেয়ী ইমাম শাহমদ বিন হাম্ছল ইহাকে পছন্দ করিতেন। তবে ইমাম 
মালেক রে?) বারংবার হাজির হওয়াতে মনে দোন অনাএরহ জন্ে নাকি 
সেই জন্ত তিনি বেশী বেশী হাজির হওয়াকে না পছন্দ করিতেন । 

7083) মসজিদে নববীতে থাকা কালীন হুজরাশরীফের দিকে এবং 
মসজীদের বাহিরে গেলে কোববা শরীফের দিকে যেখান পর্ধস্ত নজরে আসে 
খুব মহব্বত ও আবেগের সহিত দেখিতে থাকিবে । 

(৫২) মদিনায়ে মোনাওয়ারা থাকা কালীন যত বেশীবেশী সম্ভব 
মসজিদ শরীফে থাকিয়া জিকির তেলাওয়াত এবং দরদ শরিফে লিপ্ত 
থাকিবে । কম পক্ষে কোরআন শরীফ এক খতম পড়ার চেষ্টা করিবে। 
রাত্রে বেশীর ভাগ সেখানে কাটাইবে। 

(৫৩) হুজুরের কবর শরীফের গ্রিয়ারতের পর প্রতিদিন অথব1 প্রতি 
জুমার দিন মদিনা শরীফের কবর স্থান জান্নাতুল বাকী-তে যাইবে । কেনন। 
সেখানে হজরত ওছমান, হজরত আব্বাছ, হঞ্গরত হাছান, হর ইব্রাহীম 
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এবং হুজুরের বিবি ছহেবান ও বহু সংখ্যক ছাহাবা শুইয়া আছে। জান্নাতুল 


বাকী-তে জিয়ারতের সময় সর্বপ্রথম হজরত ওছমান এবং সর্ধ শেষ হুজুরের 
ফুফু হজরত ছুফিয়ার জিয়ারত করিবে । শরহে লোবাবে ব্পিত মাছে বহিরা- 
গতদের জঙ্ প্রতি দিন যাওয়া মোস্তাহাৰ আর মদিনা ওয়ালাদের জন্য প্রতি 
শুক্রবার যাওয়! মোস্তাহাৰ | ইমাম মালেক বলেন জান্নাতুল বাকী-তে কম 
পক্ষে দশ হাজার ছাহাবীর কবর রহিয়াছে । প্রত্যেকের জন্য দোয়া এবং 
ইছালে ছওয়াব করিবে ' হজরত আয়েশা (রাঃ) বলেন হুজুর (ছঃ) যে রাত্রে 


আমার ঘরে থাকিতেন সে রাত্রে সব সময় তিনি জান্নাতুল বাকীতে জিয়ারত 
করিতে যাইতেন। 


জিয়ারতের সময় অধিক্ষাংশের মত হজরত ওছমানের কবর প্রথম 
জিয়ারত করিবে । কেননা সেখানে যাবতীয় ছাহাবাদের মধ্যে তিনিই 
হইলেন সবশ্রেষ্ট। আবার কেহ কেহ বলেন হুজুরের বেটা ইব্রাহীমের 
কবর প্রিয়ারত করিবে । আবার কেহ বলেন হজরত আব্বাছের জিয়ারত 
করিবে কেননা তিনি হুজুরের চাচা । 

(৫8) ইমাম গাজ্জালী লিখিয়াছেন, মোস্তাহাৰ হইল বৃহস্পতিবার 
ভোরে ফজরের নামাজ পড়িয়া! অহুদের শহীদানের কিয়ারতে যাইবে তাহা 
হইলে জোহরের নামাজ মসজিদে নবকীতে পড়! সহজ হইবে । শহীদানে 
অহুদ এবং অহুদ্‌ পাহাড় উভমের নিয়ত করিয়া যাইবে । কেননা জাবালে 
অহুদের ফজীলত ও হাদীছ শরীফে অনেক আসিয়াছে । সেখানে গিয়া 
সব প্রথম শহীদ শেঠ হজরত হামজার জিয়ারত কিবে। তারপর অন্যান্য 
জিয়ারত গাহে যাইবে । 

(৫. ইমাম নুরী বলেন মসঞ্জিদে কোবায় হাঞ্জির হওয়ার তাকীদ 
আসিয়াছে । শনিবারে যাওয়াই উত্তম । মস।জদ জিয়ারতের এবং সেখানে 
নামাজ পড়ার উভগ্ন নিয়তই হুঈতে হইবে । হাদিছে আসিয়াছে কোবায় 
নামাজ পড়া ওমরার সমতুল্য ৷ মক্কা, মদিনা, মসজিদে আকছার পর উহ্াই 
সনশ্রেষ্ট মসজিদ । ভুভ,রের অভাস ছিল প্রতি শনিবার সেখানে যাওয়ার, 
সোমবার এবং বিশে রমজান যাওয়ার রেওয়ায়েতও আসিয়াছে। 

(৫৬) তারপর মদীনায়ে মোনা ওয়ারার অন্যান্য মোবারক স্থান সমূহের 
জিয়ারত করিবে । বনিত আছে যে এরূপ প্রায় তিরিশটি স্থান রহিয়াছে । 
এই ভাবে স:তটি কুমার পনি দ্বারা শঙ্গ, করিবে গ পান করিবে সাতটি 
কুয়ার নাম 


শপ পপি 
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১ নং বরে অবীছ, কথিত আছে এই কুয়ায় ছজুর (ছ:) আপন মুখের 
লাল! অথবা থ.থ, ফেলিয়াছিলেন। ২নং বী'রেহ! ৩নং বী'রে রুমা, ৪নং 
কী'রে গারছ, «নং বী"রে বোজায়া, ৬নং বী'রে বাচ্চা, ৭নং বী'রে ছুফায়া 
অথবা বী”রে জামাল অথবা বী'রে এহেন। কেহ কহ বলেন যে, এঁবূপ 
বরকত ওয়াল। কুয়ার সংখ্যা সতের। 


খে) যতদিন মদিনাধে মোনাওয়ারা থাকিবে সেখানে স্থায়ী বাজিন্দ। 
অথব! বহিরাগত বাসি দাদের উপর খুব বেশী বেণী করিয়া অকাতরে ছদকা! 


খয়রাত করিবে । মদিনা বাসীদের সহিত মহব্বত রাখ ওয়াঞজেব। কাজেই 
ছজুরের প্রতিবেশীদের উপর দান খয়রাত করা যেমন হুজুরের খেদমত করা। 

(২৮). মর্দিন! ওয়ালাদের উপর ছদক। করার চেয়ে হাদিয়। দেওয়ার 
নিয়ত করাই বেশী ভাল। কারণ ছদকার «চয়ে হাদিয়া উত্তম। 
ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে কোন জিনিষ খরিদ করিলে তাহাদের সাহা্য 
করার নিয়ত থাকিতে হইবে। তাহা হইলেও এক প্রকার ছদকার 


মধ্যে শামিল হইবে । 
(৫৯) সমস্ত মদিন! বাসিদের সহিত সদ্যবহার করিবে। কেননা 


তাহারা হুজ.রের প্রতিবেশী । কোন লোকের তরফ হইতে অশোভনীয় 
কোন কাজ প্রকাশ পাইলে তাহার প্রতি ভ্রক্ষেপ না করিয়া হুজুরের 


প্রতিবেশী হিসাবে তাহাকে সন্মান করিবে । 
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“হে. মদিনা শরীফের মিশা তোমরা সকলেই আমার হদষের 


নিকট মাহবুবের কারণে মাহবুব |? 
হজরত ইমাম মীলেক যখন আমীরুল মোমেনীন মাহদীর নিকট যান 


তখন ঝদশাহ্‌ বলেন হুজুর আমাকে কিছু অছিয়ত করুন। ইমাম মালেক 
বলেন সর্বপ্রথম আল্লার ভয় এবং পরহেজগারী এখতিয়ার করিবে। তারপুর 
মদ্দিন। ওয়ালাদের উপর মেহেরবানী করিবে কারণ তাহারা হুজুরের প্রতি 
বেশী । হুজ-র (ছঃ) ফরমাইয়াছেন মদিনা আমার হিজরতের স্থান। এখানে 
আমার কবর হইবে, এখান হইতে আমি কেয়।মতের দিন উঠিব। এখানের 
বাসিন্দারা আমার প্রতিবেশী, আমার উম্মতের জন্য জরুরী তাহারা যেন 


মদিনাবাসীদের খবর লয়। যেই বাক্তি আমার খাতিরে মদদিনা ওয়ালাদের 
০০০৪ চোরা 
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(খবর লইবে কেয়ামতের দিন আমি তাহার জন্ত সুপারিশ করিব । আর 
যাহার। আমার অছিয়ত মোতাবেক আমার প্রতিবেশীদের প্রতি লক্ষ্য 
রাখিবে না আল্লাহ-তায়ালা তাহাদিগকে তী'নাতুল খেয়াল পান করাইবেন। 
তী'নাতুল খেয়াল জাহান্নামীদের পু্তীতৃত পৃণ্জ ঘাম ও রক্তকে বল! হয়। 

(৬০) মদিনায় অবস্থান কালে মদীনার আঙ্ষমত বুজ,গী সব সময় 
[হাজির রাখিবে। এই কথা মনে করিবে যে, এই শহরে আল্লাহ পাক 
| আপন মাহবুব নবীর হিজরতের জন্য পছন্দ করিয়াছেন। হুজ,র এখানে 
| থাকিতেন, এই শহরের অলিতে গলিতে চলাফেরা করিতেন । শরীয়তের 
হুকুম আহকাম এখানেই অবতীর্ণ হয়। হুজুরেপ্ন ছুন্নত সমূহ এখান হইছে । 
| জারী হয়। এই শহরে আসিয়া হুজুর জেহাদ করেন, এই শহরে হুজুর 
শারিত আছেন। আরও চিন্তা করিবে এই শহরের মাটিতে আমার প্রিয় 
| নবীর কদম পড়িত, হয়তঃ যেখানে হুজুরের কদম পড়িয্বাছে আমার কদম ও 
| সেখানে পড়িতেছে। তাই খুব ধীর স্থির ভাবে কদম রাখিবে। তারপর 
| মনে করিবে আমার প্রিয় নবীর প্রিয় ছাহাবারা এই শহরে থাকিতেন 
| হুজুরের বরকত ওয়াল! কালাম শুনিয়া তাহারা ধন্য হইতেন। 
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তারপর আফছোছ করিবে যে, হায় এই ছুনিয়াতে আমি হুজুরের এবং 
| ছাহাবাদের দর্শন হইতে বঞ্চিত রহিয়া গেলাম, না জানি আমার বদ 
[আমলের দরুণ আখেরাতেও তাহাদের দর্শন লাভ হইতে বঞ্চিত হইয়া যাই 
[নাকি। আবার সঙ্গে সঙ্গে এই শোকরিয়া ও আদায় করিবে যে, আমার 
| বাড়ী ঘর কত দেশ দেশাস্তর দুরে হওয়া সত্বেও আল্লাহ পাক আমাকে 
|হজুরের দরবার পর্যস্ত আসিবার সৌভাগ্য দান করিয়াছেন। আশা করি 
[সেই মেহেরবান খোদা কেয়ামতের দিন আমাকে হুজুরের মোবারক দর্শন 
 হইতেও বঞ্চিত করিবেন না। আল্লাহ পাক এই অধমকেও পরকালে 
(হুজুরের মোবারক দীদারের দ্বার ভাগ্যবান করুন। আমীন ছুম্মা আমীন! 
| ৬১) ফখ.রে দোআলম ছরওয়ারে কায়েনাত হুগুরে পাক (ছঃ) এর 
[এবং পবিত্র স্থান সমূহের জিয়ারত শেষ করার পর যখন ফিরিয়া আসিবার 
মনস্থছ করিবে তখন মসজিদে নববীতে ছই রাকাত বিদায়ী নফল নামাজ 
|আদায় করিবে। নামাজ রওজাতে পড়িতে পারিলে উত্তম। তারপর 


. জ্বন্ত দোয়া করিবে । এই দোয়ার সময় কিছু চোখের পানি ফেলিবার জন্য 


২৫৩ 
রে :  ফাঙ্তায়েছে হচ্ছ, 


কবর শরীফে শেষ “ছালাম পৌছাইবার জন্য হাজির হইবে এবং দরূদ ও 
ছালাম পেীছাইয়া নিজের যাবতীয় মনোবাঞ্চা পূর্ণ হইবার জন্য এবং হঙ্ব 
ও জিয়ারত মাকবুল হুইবার জন্য দোয়! করিবে এবং ছহী ছালাতে ফিরিবার 
জন্য এবং খাছ করিয়া এই হাজেরী যেন আখেরী হাজেরী না হয় সেই 


চেষ্টা করিবে কান্না না আমিলে কান্নার মত ভান করিয়া চিন্তা ও 
ফিকিরের সহিত দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া! আফছোছ করিতে করিতে মসজিদ 


হইতে বাহির হইবে এবং বলিবার সময় যতটুকু সম্ভব ছদক। খয়রাত করিয়া 
ছফর হইতে ফিরিবার সময়ের দোয়া সমূহ পড়িয়া ফিরিবে । কবি বলেন__ 
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তাহার মাহফিল হইতে যদি ও ছাকেব উঠিয়া চলিয়া আসিয়াছে, 
তবু মনের শাস্তির সামগ্রী সেই মাহফিলেই রহিয়। গিয়।ছে ।” 
নিজের অধোগ্যতা বশতঃ দরবার নববীতে হাজির হওয়ার পুরা পুরা 
আদাব সমূহ লিখিতে সামর্থ হই নাই, নমুন। স্বরূপ মাত্র কিছু লিখিয়া 
দিলাম। জিয়ারতকারী ভাই বন্ধুগণ ছুইটি উছুলের পাবন্দি করিয়া 
শর'য়তের গণ্ডির ভিতর থাকিয়া যতটুকু করিতে পারেন ক্রুটি করিবেন না। 
প্রথম আদব এবং সম্মান, দ্বিতীয়, আবেগ এবং জওক শওক। অঙঃপর 
জিয়ারত কারীদের কিছু ঘটনাবলী নমুনা স্বরূপ বর্ণনা করিয়া পরিচ্ছেদ 
শেষ করিতেছি। 
নত্তী প্রেসের বিভিন কাহিনী 
(১) হজরত ওয়ায়েছ করণী (রঃ) বিখ্যাত তাবেয়ী ছিলেন, হুজুরের 


জামান। সত্তেও মায়ের খেদমতের দরুণ তিনি হুজুরের খেদমতে হাজির হইতে 
পারেন মাই । একটি রেওয়ায়েতে আছে তিনি কোন বিষয় কছম করিলে 


আল্লাহ পাক উহা পূর্ণ করিয়া দেন। ছুজুর (ছঃ) হজরত ওমর ও আলীকে | 
বলেন তাহার সহিত সাক্ষাত হইলে মাগফিরাতের জন্য দোয়া! চাহিও। 
হজরত আল র পক্ষে যুদ্ধ করিয়া! চেপপীনের যুদ্ধে তিনি শহীদ হন। তিনি 
হজ্ব করিয়। মদীনায় আসিয়া মসঞ্জিদে নববীতে প্রবেশ করেন তখন কেহ 
ইশারায় ছজ.রের কবরে আতহার দেখাইয়। দেওয়া মাত্রই তিনি বেহুশ 
হইয়া পড়িয়া যান। হু'শ হওয়ার পর এরশাদ করেন যেখানে আমার 


প্রিয় নবী শুইয়া আছেন আসি কি করিয়। সেখানে শান্তি পাইব। তোমরা 
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আমাকে এখান হইতে লইয়া চল। (এত হাফ) 

(১) জনৈক বেছুইন হুজুরের কবন্ন শরীফের নিকট দণ্ডায়মান হইয়া 
আরজ করিল, হে রব! তুমি গোলাম আজাদ করিবার হুকুম করিয়াছে । 
ইনি তোমার মাহবুব আর আমি তোমার গোলাম । আপন মাহবুবের 
কবরের উপর আমি গোলামকে আগুন হইতে আজাদ করিয়া দাও। গায়েব 
হইতে আওয়াজ আসিল তুমি একা নিজের জন্য কেন আজাদী চাহিলে? 


সমস্ত মানুষের জন্য কেন আজাদী চাহিলে না। আমি তোমাকে আগুন 
হইতে আজাদ করিয়া দিলাম । (মোওয়াহেব) 


€৩) হজরত আচমায়ী বলেন, জনৈক বেছঈন কবর শরীফে হাজির 
হইয়] বলিল, ইয়া আল্লাহ! ইনি তোমার মাহবুব । আঁমি তোমার গেলাম 
এবং শয়তান তোসার ছশমন। যদি তুমি আমাকে মাফ করিয়া দাও তবে 
তোমার মাহবুবের দিল খুশী হইবে। আর তোমার গোলাম কৃতকার্য 
হইয়া যাইবে এবং তোমার ছুশমনের মনে ব্যাথা হইবে । আর যদি তুমি 
আমায় ক্ষমা না করু তবে তোমার মাহবুবের মনে কষ্ট হইবে । আর তোমার 
ছশমনের সন্তুষ্ট হইবে এবং তোমার এই গোলাম ধ্বংস হইয়া! যাইবে। 
হে পরওয়ারদেগার ! আরবের সন্ত্রান্ত লোকের অভ্যাস, তাহারা আপন 
সদ্শারের কবরের পার্খে গোলাম আজাদ করিয়া থাকে । আর এই পবিত্র 
নবী সার৷ জাহানের সদণর, তুমি তাহার কবরের পাশে আমাকে দোজখ 
হইতে আজাদ করিয়া দাও। হজরত আছমায়ী বলেন, হে আরবী! 
তোমার এই উৎকৃষ্ট প্রশ্নের উপর নিশ্চগ্ আল্লাহ পাক তোমাকে ক্ষম! 
করিয়া দিয়াছেন। (মাওয়াহেব) 

(8) হজরত হাছান বছরী (রঃ) বলেন বিখ্য।ত ছুফী হজরত হাতেম 
আছম ধিনি দীর্ঘ তিরিশ বৎসর যাবত একটি কোব্বার মধ্যে চিল্লা কাশী 
করেন, বিনা প্রয়োজনে একটি কথাও বলেন নাই। তিনি হুজুরের কবর 
শরীফে হাজির হইয়া শুধু এই কথাটুকু আরজ করেন, ইয়া আল্লাহ! 
আমরা তোমার হাবীবের কবরে হাজির হইয়াছি তুমি আমাদিগকে নৈরাশ 
করিয়া ফিরাইওনা । গায়েব হইতে আওয়াজ আসিল আমি তোম।দিগকে 
মাহবুবের কবর জিয়ারত এইজন্যই নহীব করিয়াছি যে উহাকে কবুল 


করিব যাও আপি তোমার এবং তোমার স'থে যত লোক এখানে 


হজ হইয়াছে সকলের গোনাহ, মাক করিয়া দিলাম । (জরকানী ) 
তা রড ওক এল: আত এলি এক্সরে 8342 ০৩৮১ ০০ 
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কোন কোন সময় দোয়ার বাকা ছোট হইলেও যদি উহা এখলাছের 
সহিত হয় তবে উহা সোজা দরবারে গিয়। পেশীছে। 

(4) শায়েখ ইব্রাহীম এবএনে শায়বান বলেন, হন্ছের পর মদীনায়ে 
পাক পোীছিসা কবর শরীফে হাঞ্জির হইয়া আমি ভজুরে পাকের খেদমতে 
হালা আরজ করিলাম। উত্তরে হজরা শরীফ হইতে অ-আলাই- 
কাচ্ছালামু শুনিতে পাই। 

(৬) আল্লম। কোছুতলাশী বলেন, আমি একবার এমন কঠিন রোগে 
আঞান্ত হই যে, ডাক্তরগণ পর্যন্ত নৈরাশ হইয়া যায়। অবশেষে আমি 
মকা শরীফ অবস্থানকালে হুজুরের উছিলায় দোয়া করিলাম । রাত্রি 
বেলায় ভাঁমি স্বপধে দেখি এক ব্যক্তি আমাকে একটি কাগজের টুকরা! 
হুজুরের তুধ হইতে দিয়া বলে যে ইহা আহমদ বিন কোছতলানীকে 
দ1ও। আনি থুম হইতে জাগ্রত হইয়া দেখি যে আমার মধ্যে রোগের 
কোন চিহ্ঃই নাই। ৮৮৫ হিজরীতে অন্য একটি ঘটনা ঘটে। তাহা 
এই যে মক্কা শরীফ হইতে ফিরিবার পথে একটি হাবশী হরিণ আমার 
থাদেমাকে খেধিয়া টলিয়া যার। ইহাতে সে কিছুদিন যাবত খুব 
অস্রঙ্থ হইয়া গডে। আমি হুজুরের উছিলায় তাহার জন্য দোয়া 
করি। রাতে আমি স্বপ্ধে দেখি যে এক ব্যঞ্জি একটি হ্বিনকে 
সঙ্গে লইয়া আমার নিকট আসিয়া বলিল ইহাকে হুগ্গুরে পাক 
ছেঃ) আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন সে হরিণের ছুরতে আসিয়া আপনার 
খাদেমাকে সিং লাগাইয়া যাম'। কে।ছতলীম্দী বলেন আমি সেই স্বিনকে 
খ,ব শাসাইয়া দেই । এবং এই রকম কাজ ধেন.সে জীবনে কখনও না 
করে সেই জন তাহাকে কছম দিয়া দেই। তারপর চোখ খোলা মাত্র 
আমি দেখিতে পাই যে খদেমার শরীর কণ্ের আর কোন চিহ্ৃই নাই। 

(৭) হজরত ইন্রাহীম খাওয়াছ বলেন, একবার আমি ছফরের হালতে 
পিপাসায় খুব কাতর হইয়া পড়িলাম। অবশেষে চলিতে চলিতে আমি 
অস্থির হইয়া বেহুশ হইয়া পড়িয়া গেলাম। ইত্যবসারে জনৈক ব্যক্তি, 
আমার মুখে পানি ঢালিয়া দিলেন। আমি চোখ মেলিয়৷ দেখি একজন 
অতীব হ্ন্দর চেহারাওয়ালা লোক ঘোড়ার পিঠে আমার সামনেই 
দগডায়মীন রহিয়,ছে। সে আমাকে পাশি পান করাইয়া বলিলেন ঘোড়ায় 
ছাওয়ার হইয়।; যাও) তারপর কিছক্ষণ চলিয়াই সে বলিয়া উঠিল দেখত 
এইটা কোন, শহর ? আমি বলিলাম ইহাত মদিনা শরীক আসিয়া গিয়াছে । 
তিনি বলিলেন তুমি নামিয়া পড় রওজায়ে আকরাছে পৌছিয়া এই 
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কথা বলিবে যে আপনার ভাই থিঞ্জির ছালাম আরজ করিয়াছে। 
(৮) শায়েখ আবুল খায়ের আকতা বলেন, আমি একবার মদীনায়ে 
মোনাওয়ারা হাজির হইয়৷ পচ দিন পর্যন্ত আম!কে উপবাদ থাকিতে হয়। 


খাওয়ার জন্য কিছুই না পাইয়া অবশেষে আমি হুজুরের এবং শায়খাইনের 

কবরের মধ্যে ছালাম পড়িয়া আরজ করিলাম ইয়া রাছ,হাল্লাহ। আমি আজ 
রাত্রে হুজুরের মেহমান হইব। এই কথা আরজ করিয়া মিম্বর শরীফের 
নিকট গিয়া আমি, শুইয়া পড়িলাম। স্বপ্ে দেখি যে হুজুরে পাক (ছ:) 
তাশরীফ আনিয়াছেন ; ভানে হযরত আবু বকর বামদিকে হজরত ওমর 
এবং সামনে হজরত আলী। হজরত আলী আমাকে ডাকিয়া বলিলেন 
এই দেখ হুজুর (হঃ) তাশরীফ আনিয়াছেন। আমি উঠিবা মাত্রই হুজুর 
আমাকে একট! রুটী দিলেন, আমি উহার অদ্ধেক খাইয়া ফেলী । তারপর 
যখন আমার চোখ খলিল তখন আমার হাতে বাকী অদ্ধেক ছিল। 

(৯) আবদালদের মধ্যে হইতে এক বুজর্গ হজরত থিঞ্জির (আঃ)-কে 
জিজ্ঞাস। করিল, আপনার চেয়ে কোন বুজর্ ব্যক্তি কি আপনি কখনও 
দেখিয়াছেন। তিনি বলিলেন হঁ] দেখিয়াছি । একদিন মোহাদেেছে আবদুর 
রাজ্জাক মসজিদে নববীতে হাদিহ শুনাইতেছিলেন। তার চতুর্দিকে 
লোকজনের খুব ভীড়ছিল। তিনি সকলকে হাদীছ শুনাইতেছিলেন। 


মসঞ্জিদের এক কোনে জনৈক যুবক হাটুর উপর মাথা রাথিয়া ধ্যানে মগ্ন 
ছিলেন আমি তাহার নিকট গিয়া বলিলাম আপনি সকলের সহিত কেন 
শুনিতেছেন না ? তিনি বলিলেন যে লোকজন রাজ্জাকের গোলামের নিকট 
হাদিছ শুনিতেছে আর এখানে স্বয়ং রাজ্জাক হইতে আমি হাদীছ 
শুনিতেছে। হজরত খিজির বলিলেন তোমার কথা সত্য হইলে বলত আমি 
কে? সে আমার দিকে মুখ উঠাইয়! বলিল আমার ধারণা ঠিক হইল 
বলিতেছি আপনি হজরত খিজির । হজরত খিজির বলেন ইহা দ্বারা আমি 
বুঝিয়া লইলাম অনেক উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন আল্লার অলীকে আমি ও 
চিনিতে পারিনা । 


(১০) জনৈক বৃজর্গ বলেন আমরা কয়েকজন মদিনা শরীফে আল্লাহ 
ওয়ালাদের কেরামতের বিষষ আলোচনা করিতেহিলাম। আমাদের 
পার্থেই একজন অন্ধ বসা ছিল। সে সম্মুখে অগ্রসর হইয়া বলিল 
/মাপনাদের কথ! আমার কাছে বড় ভাল লাগিতেছে, আপনারা আমার 
একটা কথা শুনুন । আমি একজন পরিবার পরিজন ওয়ালা ব্যক্তি ছিলাম। 
জান্নাতুল বাকী হইতে কাঠ কাটিয়া আনিতাগ। একদিন আমি রেশমী 
কাপড় পরিহিতা জনৈক যুবককে দেখিলাম যে জুতা হাতে করিয়া সে 
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যাইতেছে । আছি তাহাকে পাগল মনে করিয়া তাহার কাপড় ছিনাইয়! 
লইবার চেষ্টা করিলাম। সে বলিল যাও আল্লার হেফাজতে থাক আমি 
ছুইবার তিনবার ধখন চেষ্টা করিলাম তখন সে বলিল তুমি কি নিশ্চয় 
আমার কাপড় ছিনাইয়া নিতে চাও? আমি বলিলাম নিশ্চয় নিব। 
যুবকটি আঙ্গুল উঠাইয়া আমার চোখের দিকে ইশারা করিল সঙ্গে 
সঙ্গে আমার ছুইটি চক্ষু খুলিয়া পড়িয়! গেল আমি তাহাকে কছম দিয়া 
বলিলাম বলুনত আপনি কে? তিনি বলিলেন আমি ইব্রাহীম খাওয়াছ 
ছাহেবে রওজ বলেন হজরত ইব্রাহীম খাওয়াছ তাহার ডাকাতদের জন্য 
অন্ধ হইবার দোয়া করিয়াছিলেন আর হজরত ইব্রাহীম ' আদহাম 
ডাকাতদের জন্য জান্নাতের দোয়া করিয়াছিলেন । হজরত ইব্রাহীম খাওয়াছ 
বুঝিয়াহিলেন, শাস্তি ব্যতীত চোর তওবা করিবে না। তাই তিনি শাস্তি 
দিয়! তওবা করাইলেন। 

(১১) জনৈক বুজুর্গ বলেন আমি ছনআ লইতে যখন হন্ছের জন্য 
রওয়।না হই তখন আমাকে বিদায় দিবার জন্য বহুসংখ্যক লোকের সমাগম 
হয়। তন্মধ্যে এক ব্যক্তি বলিল আপনি যখন মদীনা শরীক যাইবেন 
তখন হুজুরের খেদমতে ও শায়খাইনের খেদমতে আমার ছালাম 
পৌছাইবেন। ঘটনা চক্রে সেই লোকটির কথা আমি ভুলিয়। যাই, 
ফিরিবার পথে জুল হোলায়ফা আসিয়া লোকটির কথ! মনে পড়িলে আমি 
কাফেলার লোকদিগকে বলিলাম আপনারা ছলিতে থাকুন £ আমি একটি 
কাঞ্জ ভুলিয়া আসিয়াছি। কাঙ্জেই আমাকে আবার মদীনাগ যাইতে 
হইবে । এই বলিয়া আমার উট সহ তাহাদের সপর্ঘ করিয়া আমি মদীনা 
শরীফ কিরিয়৷ গেলাম এবং হুজুর 'ও শায়খাইনের খেদমতে সেই লোকটির 
ছালাম পৌছাইলাম, মসজিদ হইতে বাহির হইয়। আমি শুনিতে পাইলাম 
কাফেলা রওয়ানা হইঃ1 গিয়াছে । তখন রাত্রি হইয়। যাওয়াতে আমি 
মসজিদে গিয়। শুইয়া রহিলাম । মনে মনে ভাবিলাম মকাগামী কোন কাফেলা 
পাইলে তাহাদের সহিত রওয়ানা হইয়া! যাইব শেষ রাত্রে আমি হুজুর 
পাক (ছঃ) ও হজরত হিদ্দীক ও হজরত ওমরকে স্বপ্প দেখিলাম । 
হজরত ছিদ্দীক বলেন, হুজর এই সেই ব্যাক্তি । হুজুর আমাকে লক্ষ্য 
করিয়া বলিলেন আবুল ওফা। আমি বলিলাম হুজুর আমার কুন্যিত 
আবুল আববাছ। হুজুর ফরমাইলেন তোমার নাম আবুল ওফ । অর্থাৎ 
ওয়াদা পুরা করনেওয়ালা। তারপর হুজুর আমার হাত ধরিয়া আমাকে 
মক শরীফের মসজিদে হারামে পেশীছাইয়া দিলেন । আমি মক শরীফে 
আট দিন থাকার পর কাকেলার সাথীর] মকায় আপিয়া আমার সহিত 
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(১২) আবু এমরান ওয়!ছেতী (রঃ) বলেন, আমি মকা শরীফ হইতে 
মদীনা শরীফের দিকে হুগুরের এবং শায়খাইনের জিয়ারতের উদ্দেশ্যে 
রওয়ানা হইলাম পথিমধ্যে আমার এত বেশী পিপাসা লাগে ষে প্রাণ 
বাহির হইয়া যাইবার উপক্রম হয়। জ্রীবনের আশ! ত্যাগ করিয়া! আমি 
একটি বাবুল গাছের তলায় বসিয়া পড়ি। হঠাৎ একজন ঘে।ড় ছওয়ার 
আমার সামনে আসিয়া হাঞ্জির হয় । তাহার ঘোড়াঃ লেগাম, জিন সব- 
কিছু সবৃজ রং-এর ছিল। সেই ছওয়ার সবুজ গ্রাসে করিয়া সবুজ রং-এর 
শরবত আমার সামনে পেশ করিল। আমি উহ! তিনবার করিয়া পান 
করিলাম কিন্তু প্লাসের শরবত একটু ও কমিল না। লোকটি আমাকে 
ভিজ্ঞাসা করিল আপনি কোথায় যাইতেছেন আমি বলিলাম হুজুরে পাক 
(ছঃ) ও তাহার সাখী ঘ্বয়কে ছালাম করিবার জন্য আমি মদীনায় 
যাইতেছি। তিনি বলিলেন আপনি যখন মদীনায় নিম তাহাদিগকে 
ছালাম করিবেন তখন তাহাদের খেদমতে আরজ করিবেন যে রেজওয়ান 
ফেরেশতা আপন।দের খেদমতে ছালাম বলিয়াছেন । 

রেজওয়ান এ ফেরেশ-তাকে বলা হয় ধিনি বেহেশতের নাজেম 
হইবেন । 

(২৩) বিখ্যাত ছুধী ও বুজর্গ হজরত শায়েখ আহমদ রেফায়ী (রঃ) 
৫৫ হিজরী সনে হত্ব সমাপন করিয়া জিয়ারতের জন্য মদীনায় হাজির 
হন। কবর শরীফের সামনে দী!ড়াইস্াা এই দুইটা ব্য়াত পড়েন-_ 

(91) ৬৬ ৮৪৯ 5) 45431 &) (০৬ 55 
এর ৪ ৮৪ 2 এ ৬০)%] (0453 
০৯ ২৪ ০15০ 1 8)১১ 3৩5 
৬৪৪৩ ৪2 ৪ উড ১৪০৪ ৬৬ 5 

“দুরে থাকা অবস্থায় আমি আমার রুহকে হুজুরের খেদমতে পাঠাইয়া 

পিতাক্ষ, সে আমার নায়েব হইয়া আস্তানা শরীফে চুম্বন করিত। আজ 


আমি শুশরীরে দরবারে হাঞ্জর হইয়াছি। কাজেই হুজুর আপন দস্ত 
সেবক বাড়াইয়া দিন যেন আমার ঠেশট উহাকে চুম্বন করিয়া তৃপ্তি 
হাছেল করিতে পারে 1”? 

বয়াত পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কবর শরীফ হইতে হাত মোবারক বাহির 


হইয়া আসে, এবং হজরত রেফায়ী (রঃ) উহাকে চুম্বন করিয়! ধন্য হন। 
বলা হয্স ঘে, সেই সময় মসজিদে নববীতে নব্বই হ।জার লোকের সমাগম 
ছিল। সকলেই বিছ্াতের মত হাত মোবারকের চমক দেবিতে পায়। 
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তাহাদের মধ্যে মাহবুবে ছোবহানী হজরত আবছুল কাদের জীলানী 
(রঃ) ও ছিলেন। * 

(১৪) ছাইয়্যেদ নুরুদ্দিন মাইজী শরীফ সম্পর্কে বলা হয় যে তিনি 
রওজায়ে মোবারক পেশীছিয়া যখন আচ্ছালামু আলাইকা। আইউহারাীউ! 
অরহমাতুল্লাহে অবারাকাতুছ হলেন তখন উপস্থিত সকলেই শুনিতে পান। 
যে কবর শরীফ হইতে আওয়াজ আসে অ- আলাইকাচ্ছালামু ইয়া অলাদী। 

(১৫) শায়েখ আবু নছর আবুল ওয়াহেদ কারাখী বলেন, আমি 
হস্ব সম্পাদন করিয়া ্রিয়ারতের জন্য হাক্রির হই। হুজর। শরীফের নিকট 
আমি বসা ছিলাম। ইত্যবসারে সেখানে দিয়ারে বিকরের শায়েখ আবু- 
বকর আপিয়া কবর শরীফে ছালাম করেন আচ্ছালামু আলাইক! ইয়া 
রাছলাল্লাহ! তখন কবর শরীক হইতে উত্তর আসে অ-আলাইকাচ্ছালামু 
ইয়া আবা বকরিন। এই উত্তর উপস্থিত সমস্ত লোকেই শুনিয়াহিল। 

(১৯) ইউছুফ বিন আলী বলেন, জনৈক হাশেকী মেয়েলোক মদীনায় 
বাস করিত। তাহার কয়েকজন খাদেম তাহাকে ঝড় কষ্ট দিত। সে 
হুজুরের দরবারে ফরিয়াদ লইয়! হাজির হইল। রওজা শরীফ হইতে 
আওয়াজ আসিল তোমার জন্য কি আমার মধ্যে হিদর্শন পাও নাই । অর্থৎ 
তুমি ছবর কর যেমন আমি ছবর করিয়াছিলাম। সেয়েলোকটি বলে যে 
এই শান্তনা বাণী শুনিয়া আমার যাবতীয় দুঃণ মুছিয়া গেল ওদিকে এ 
তিনজন বদ আখলাক খাদেম মরিয়া গেল। 

(১) হজরত আলী বলেন, আমর! যখন হুজুরকে দাফন করিলাম 
তখন জনৈক বদ কবরের উপর আসিয়া পড়িয়া গেল এবং আরজ, 
করিল হে আল্লার রাছল আপনি যাহ! বলিয়াছেন আমরা তাহা শুনিয়াছি 
আল্লাহ পাক আপনার উপর নাজেল করিয়াছেন -- ৃ 
“মানুষ নিজের নফছের উপর জুলুম করিয়া যদি আপনার নিক 


আসিয়া আল্লার দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং নবীও তাহাদের অন্য 


ক্ষম চাহেন তবে আল্লাহ তায়ালাকে তাহারা নিশ্চয় তওবা কবুল করনে- 
ওয়াল এবং দয়ালু পাইবে ।” 

তারপর সেই বদ্দ,বলিল নিশ্চয় আমি নফছের উপর জুলুম করিয়াছি 
এবং এখন আপনার দরবারে মাপকিরাতের আশায় হাঞ্জির হইয়াহি। 
এই কথার পর কবর শরীক হইতে আওয়াজ আসিল নিশ্চয় তোমাকে 
মাফ করিয়া দেওয়া হইয়াছে । 

(১) হজরত আবদুল্লা বিন ছালাম বলেন, শক্রগণ যখন হজরত 
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এছমষালকে অবরোধ করিঘ্নাছিল তৎ (ন আমি ছালাম করিবার জন্ত তাহার 
নিকট যাই । তিনি বলিলেন অণসিয়াছ, বেশ ভালই করিয়াছ ভাই। আছি 
এই জানালা দিয়া হুজুরের সহিত সাক্ষাত করিঘ্নাছি। হুজুর আমাকে 
বলিলেন এইসব লোকেরা কি তোমাকে ঘেরাও করিয়] রাখিয়াছে আমি 
বলিলাম জী হ1। হুজুর বলিলেন তাহারা কি পানি বন্ধ করিয়া তোমাকে 
পিপাসিত রাখিধাছে? আমি বলিলাম জী হুজুর। তারপর হুজুর (ছঃ) মামাকে 
এক বাল.তি পানি দিলেন । আমি খুব তৃপ্তি সহকারে পান করি । যেই 
[পানির শীতলতা আমার বুকের মধ্যে আসি এখনও অনুভব করিতেছি । 

তারপর হুজুর এরশাদ করেন তুমি যি চাও শক্রর মোকাবেলায় তোমাকে 

সাহায্য করা হইবে আর ভোমার মনে চায় তবে আমার নিকট আসিয়। 

ইফতার করিতে পার। আমি বলিলাম হুজুর আমি আপনার খেদমতে 

হাজির হইতে চাই। সেই দিনই তিনি শহীদ হইয়া যান। রাজিয়াল্লাহু 

| আনন্থ। 

(১৯) মক শরীফে এবনে ছাবেত ন।মক এক বুজর্গ বাস করিতেন। 
ষাট বৎসর যাবত তিনি হুজুরের জিয়ারতের জন্য মদীনা শরীফ গমন 
করিতেন। ঘটনা ক্রমে এক বসর তিনি যাইতে পারেন নাই । একদিন 
নিঞ্জের কামরায় বিয়া ঝিমাইতেছিলেন, হঠাৎ হুজুরের জিয়ারতী নছীব 
হইল। হুজুর (ছঃ) এরশাদ করিলেন, এবনে ছাবেত তুমি আমার জিয়!- 

1 স্তর জনা যাও নাই এই জন্য আমি তোমার জিয়ারতের জন্য আসিয়াছি। 
(০) হজরত ওমরের জমানায় একবার মদীনা শরীফে ভীষণ অভাব 
দখ। দিয়াছিল। জনৈক ব্যক্তি হুছ্ছুরের কবর শরীফে হাজির হইয়া 
সারজ করিল ইয়! রাছ,লাল্লাহ্‌ আপনার উম্মত ধ্বংস হইয়া যাইতেছে। 
ষ্টর জন্য দোয়া করুন। লোকটি হুজুরের জিয়ারত লাভ করিল । হুজুর (ছ) 
লিলেন ওমরের নিকট গিয়া আমার ছালাম পৌছাইয়া বল যে বৃষ্টি হইবে 
[ার এই কথাও বলিয়। দাও যে, সে যেন বুদ্ধিমত্তার সহিত কাজ করে। 
সই বাক্তি হজরত ওমরের খেদমতে গিয়া হুজুরের পয়গাম পৌঁছাইল। 
নিষা হজরত :৪মর কীিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, হে খোদ! আমিত 
নজের শক্তি অনুসারে কোন ক্রটি করিতেছিনা । (ওফা) 
(২১) মোহাম্মদ বিন মোনকাদের বলেন, এক ব্যক্তি আমার বাবার 
নিকট আশীটি আশরাফী আমানত রাখিয়া জেহাদে চলিয়া যায়, এবং 
হিহাও বলিয়া যায় যে প্রয়োজন হইলে খরচ করিবেন। আমি ফিরিয়া 
খাসি নিয়ানিব। লোকটির যাওয়ার পর মদীনা শরীফে ভীষণ দুভিক্ষ 
বেখা দেয়। আমার বাবা টাকাগুলি খরচ করিয়া ফেলেন। লোকটি 


|পেখ।দ হইতে ফিরিয়া! আমি! তাহার নিকট নিজের টাকাগুলি ফেরত_ 


( বলিল আবু মোহাম্দদ এই ষে লও । আহার নিত হাত বাতাইগা 
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পা পা পা বস 


চাহিল। আমার পিতা আগামী কাল দিবার ওয়াদা করিলেন রাজি 
বেলায় কবর শরীফের এবং গ্িবর শরখফের লিষ্ট খুব বিনবেক লহ, 
দোয়া করিতে থাকেন। ফজরের সময় একটু, একটু, অন্ভকাল্ থাকিতে কেহ 


এনজিও 


লইলেন। লোকটি একটি থলে দিল উহার মধ্যে আশীট! আশরাফী কিল : 1 

(২২) আবুবকর এবনে মুকদী বলেন আদি ইমাম তিবরানী এবং | 
আবু শায়েখ মদীনা শরীফে ক্ষুধায় বড় কষ্ট পাইতেছিলাম। রোছ্ার। 
উপর রোজ! রাখিতাম। রাত্রি বেলায় হুজুরের কবর শরীফে শিয়। ক্ষুধার 
বিষয় অভিযোগ করিলাধ। ফিরিবার সময় তিব্রানী বলেন বসিয়া পড় 
হয় কিছু খানা আসিবে লা হয় মৃত্যু আসিবে । এবনে মোনকাদের বলেন, 
আমি এবং আবু শায়েখ দীড়াইয়া গেলাম । তিবরানী বসিয়া কি যেন 
চিন্ত। করিতেছিল হঠাৎ একজন আলাভী দরজা নাড়াচাড়া কৰি যা উঠিল 
আমর! দরজা খুলিয়! দিলাম, দেখিলাম তাহার সহিত ছুইজন গোলাম 


তাহাদের হাতে বড় বড় ছুট থলিষা। সেখান হইতে আমাদিগকে 
খাওয়াইলেন এবং বাকী সব আমাদের জন্য রাবিয়া আলাভী বলিয়া! 


গেলেন, তোমরা হুভ্ররের নিকট অভিযোগ করিয়াছ আমি স্বপ্রধোগে . 
হুজুর হইতে তোমাদের নিকট কিছু পৌছাইবার জন্য আদেশ পাইয়াছি। | 

(.৩) এবনে জালা বলেন আমি মদীনায়ে মোনাওয়ারায় বড় অভাবের 
সম্মুখীন হইয়াছিলাম ' হুজুরের কবরের নিকট গিয়া আরজ করিলায়, 
হুজুর ! আমি আপনার মেহমান, ইত্যবসারে আমার একট, চোখ লাশিয়া 
আদিল। হুজুর আমাকে একটা রুটি দিলেন, আনি উহার অদ্ধেক 
খাইলাম । জাগ্রত হইয়া ছ্খি বাকী অদ্ধেক আমার হাতে। 

(২3) ছুক্ধী আবু আবহলাহ বিন আবি জোরঅ| বলেন আমি একবার 
আমার পিতার সঙ্গে মক! শরীক যাই । আমর। ভীষণ অভাব গ্রস্থ ছিলাম 
এ অবস্থায় মদীনা শরীফ চলিয়া যাই। রাত্রি বেলায় ক্ষুধায় চটপট, 
করিতে থাকি, আমি নাবালেগ ছিলাম বারংবার পিতার নিকট ক্ষুধার কধ।! 
বলিতেছিলাম। আনার পিতা কবর শরীফের নিকট গিয়া ঝপিলেন, ইন্ভুর 


আমরা আহ আপনার মেহমান এই বঝলিগ্না তিনি দোরাকাবায় বিয়া 
গেলেন। অনেক ক্ষণ পর তিনি মাথ! উঠাইয়া কদিয়] উঠিলেন এবং হাসিয়! 
উঠিঙেন। লোকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, ভিনি বলেন আমার 


হুজুরের জিয়ারত নহীব হইয়াছে । হুজুর (ছঃ) আমাকে 
করিয়াছেন। দেখা গেল ধে তাহার হাতে অনেকগুশি দেরহাম রহিয়াছে । 
ছুফীন্ী বলেন আল্লাহ পাক উহাতে এত বরকত দান করিয়াছেন রর 
সিরাত কিরিয়। য'ওয়া পর্ধান্ত আমর, উহা হইতে খরচ করিতে পাকি . 

(২৫) শারেখ আহনদ বলেন আনি তের মাস পর্যত্ত সয়দানে জঙ্গ-ল 
পেরেশান অবস্থায় কিরিতে থাকি । উহাতে আমার. শরীরের চা রা 
খশিযা ঘায়। অবশেষে ভভুরের ও শারখাইনের খেদতে ভালাম করিত 
যাই। রাত্রি বেলায় হুজুর (ছঃ) স্বপ্পে আমাকে বলেন আহমদ তর 
আসিয়াছ? আমি বলিলাম হুজুর আমি আসিয়াছি? আমি বড় ধা, 


টা হতুরের মেহমান, হুজুর বলিলেন ছই হাত খোল। আমি ছুই হাত 
ধুললে দেরহাম দিয়া উহাকে ভর্তী করিয়া দিলেন, জাগ্রত হইয়৷ 


দেখি আমার হাত 'দেরহামে ভর্তা । 
ত। আমি উহ! দ্বারা কিছুখা 


(২৬) ছাবেত বিন আহমদ বলেন তিনি একজন মোয়াজ্ছেনকে 
মসজিদে নববীতে আজান দিতে দেখিয়াছিলেন । মোয়াজ্জেন রন 
আচ্ছালাতু খায়রুম খিন্নাওম বলিল ৬খন একজন খাদেম আসিয়! তাহাকে 
একটি থাপ্পড় মারিল। মোয়াজ্ছেন ক্ণাদিয়া উঠিম্া আরজ করিল ইয়া 
হাহললাহ,! আপনার উপস্থিতিতে আমার উপর এইবপ হইতেছে? রে 


শু ক নি টা পুল প্ 
সঙ্গে হেই খানেসের শরীর অবশ হইয়া গেল। লোকঙ্গন তাহাকে উঠাইয়া 
ঘরে লইয়া গেল এনবুং তিন দিন পর সে মরিয়া গেল। 


রি ১ রঃ বায ও মোহাম্মদ হে'ছংইনী বলেন আমি মদিনা শরীফে 
৬, দিন শর্ত ভুক্ ছিলাম, অতঃপ। মিশ্বর শরীফের নিকট গিয়া ছুই 
বাকাতি সান পড়িয়া হু্গুরের দরবারে আরজ করিলম, দাদাজান আসি 
কক, সহি এবং ছ।ঈদ খাইতে আমার চিল চার়। তারপর আমি শুইয়া 
পড়িলাষ 1 ফষনেক পর একক্ন লোক আসিঙা আমাকে জাগাইল এবং একটি 
পেয়লায় কিয়! ছরীদ পেশ করিল থেখানে খুব গোশত, খি তি রর 
ছিন। আসি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম ইহা কোথা হইতে আসিল রি 
বদল আমার অন্তানগন তিন দিন পর্ান্ত ইহঃ খাইতে চায় । অবশেষে 
আলাহ পাক ব্যবস্থা করিয়াছেন আমি উহা পাক করিয়া শুইয়া পড়ি । 
খাবে আশার নবীঞ্জীকে দেখিতে পাই £ব তিনি বলিতেছেন মসভিণে 
তোমার এক ভাই ছরিদ খাইতে চায় তাহাকে ও কিছু দিয়া দাও । 


পা 


(২) শায়েখ জাধছুহ ছালাম বিন আিলকাছেম বলেন আমার নিকট 


ক্ষ হন একি টে এ 
এক নটতি বনি বারয়াছেন হে, আমি সিনা শরীফে উপস্থিত ছিলাম । 
শশী সী শী শী পপ 


কিছু দেরহাম দান 
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আমার নিকট খাওয়ার মত কিছুই ছিল ন1। ইহাতে আমি খুব ছুর্বল হইয়া 
গেলাম ও হুজুরের খেদমতে গিয়া আরজ করিলাম হে দোজাহানের 
সর্দার ! আমি মিসরের বাসিন্দা পাচ মাস পর্ধান্ত ছজুরের খেদমতে পডভিগা 
আছি। এখন হুজুরের খেদমতে আরজ করিতেছি যে আমার খাওয়ার 
খবর নেয় এমন একজন লোকের ব্যবস্থা করিয়া দিন অথবা আমাকে দেশে 
কিরিবার এন্তেজাম করিয়া দিন। হঠাৎ একজন লোক হুজ-রা শীতের 
নিকট আসিয়া কি যেন বলিয়া অবশেষে আমার নিকট আসিয়া আমার হাত 
ধরিয়া বলিল আমার সহিত চল। সে আমাকে লইয়া বাবে জিত্রিল দিয়া 
বাহির হইয়। জান্নাতুল বাক্ীর অপর দিকে একটি তাবুর মধ্যে লইয়া গেল 
সেখানে নিয়া খানা পাকাইয়া আমাকে খুব তৃপ্তি সহকারে খাওয়াইল । পরে 
সে আমাকে ছুইটি থলিয়ার মধ্যে প্রায় সের পরিমান খেজুর দিয়া বলিল 
তোমাকে কছম দিয়া! বলিতেছি দাদ। আব্বার নিকট তুমি আর অভিযোগ 
করিবে না ইহাতে তাহার কষ্ট হয়। যখনই তোমার খান! শেষ হইয়া! 
যাইবে তোমার নিকট আবার নুতন খান! পৌছিবে। এই বলিয়া সে 
খেঙ্গুরের থলিয়! আপন গোলামকে হুজ,রা শরীফ পর্যন্ত দিয়া আপিতে 
বলেন। অ।মি চার দিন পর্য্যন্ত উহ! হইতে খাইতে থাকি | উহার খেজুর 
শেষ হওয়ার পর সেই গোলাম আবার খান! পৌছাইস্তকা যাইত । এই ভাবে 
কিছু দিন যাওয়ার পর ইয়াম্গামী একটি কাফেলার সহিত আমি দেশে 
চলিয়া যাই। 

(২৯) আবুল আকাছ এবনে নফছ যুকরী একজন অন্ধ ছিলেন। 
তিনি বলেন আমি তিন দিন পর্যন্ত মদীন। শরীফে ভুকা অবস্থায় ছিলাম ॥ 
অবশেষে খ.ব ছুর্বল হইয়। হুজুরের খেদমতে আরজ করিলাম যে হুজুর আমি 
খুধায় কষ্ট পাইতেছি ছূর্বলতায় আমি শুইয়া পড়িলাম। এমভাবস্থায় 
একটি মেয়ে আপিয়। পায়ের দ্বারা আমাকে জাগাইল ও আমাকে তাহার 
ঘরে লইয়া! গেল। এবং আটার রুটি বি এবং খেজুর খাইতে দিল | মেয়েটি 
বলিল আবু আব্বাছ খাও! আগার দাদাজান তোমাকে খাইয়াইতে 


বলিয়াছেন যখনই ক্ষধ। পাইবে আমাদের এখানে আগিয়া খাইয়া 


যাইও। 
(০০) হ্ুনৈক ব্যক্তি খোরাছান হইতে প্রতি বৎসর হত্ব করিতে আদিত 


এবং মদ্দিনায়ে মোনাওয়ারা পৌছিয়। ছাইয়্েদ তাহের আলাভীর খেদমতে 
হাদিয়া পেশ করিত । মদিনার অন্ত এক ব্যক্তি খোরাছানীকে বলিল তুমি 
ঘাহের আলাভ।কে অনর্থক টক? পন্»সা দিতেছ সে গোণাহের কাঞ্জে সব 
উড়াইগা কেলে, ইহ! শুনিয়া খোরাছানী তাহেঃ ছাহেবকে কিছুই দিল ন! 
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(শশা ্াীশীশিী 
| এখং পরের বংসগ 1কছু না দিয়া অন্ঠান্থ োকদের উপর দান রে 


(কারা গেল। ততঃ বত্র হতে রওয়ানা হওয়ার সর খোরাছানী 
হইলে পাক ছে কে নব হুজুর বলিতেছেন তুমি শত্রু কথায় 
করিয়া দিমাও। সাবধান এমন ধেন 
য়া দিবা ভবিষ্যতে ও সম্তব মত দিতে 
রি হাতত খোছানী ভীত হইয়া তিন বৎসরে অদ্ভিফা! চস শৃত্ত 
সান্বগুকী এচট খানকে ভা হ চৈ্ব রওনা হয়, সদীন। পৌছিয়া ছাইয্যেদ 
তাহেরের বাড়ীলস নিদ্বা দেখে যে সেখানে লোনজনেষ থর ভীদ ১সফদ | 


দহের তাহাকে দেখি) বলেন আসুন আমাকে ছয় শত আশরাফী দিষ্া 
পা 1. শনী দে 2 ই ০০ 

নব সান! পার রি করিয়া আমার সারি করিয়া দিয়! 
[ছলেন । আহি গ্রপম বৎসর খুব ৬ 


1কি। ই তে আম মনে খ,ব ব্যথ। 
কে স্ব্যোগে শাস্তনা দিয়া বলেন আমি 
আমার অবুক খোয়াহানীকে সাবধান করিয়া দিছি! ৷ 'অদা আপনাকে 
দেখিয়াই মনে হয় ঘে নিশ্চয় হুজুরের ইশারায় আপনি আমার জন্য আশ- 
রাফী নিয়া আপিয়াছেন। খোরাছানী তাহার হাতে ছদ়শত আশরাফীর থলি 
দিনা তাহার হাতকে হৃন্বন করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা কিলেন। 
(৬১) একজন মহিলা আম্মাজান আয়শার খেদমতে আঙিয়। বলিলেন 
সামাঞে ছজুরের কবর গ্রিয়ারত করাইয়। দ্বিন। হজরত আয়ণা কবর 


আপনার আস। বাওখ? লক্ষ্য করিতে থাকি 


| ক'ণদিতে লাগিল এবং কশাদিতে কশদিতে সেখানেই এন্ভেকাল করিয়া গেল: 

- রাজিয়াল্লাহু আনহ] | 

£. (৩২) খালেদ বিন মা'্দনের বেটা আবদা বলেন আমার বাবাজানের 
সব সময় অভ্যাস ছিল রাত্রে শুইবার সময় হুজুরের জিয়াতের আগ্রহে 
পেরেশান হইয়া যাইতেন এবং আনছার ও মোহাজেরীনদেব্র নাম লইয়া? 
লইয়! বলিতেন ইয়া আল্লাহ! ইহারা আমার মূল এবং শাখা । তাহাদের 


তাড়াতাভী মৃত্যু দিয়া তাহাদের সহিত গিলিবার সুযোগ দিয়। দাও । এই 
সব কথা বলিতে বলিতে শুইয়! পড়িতেন। 


(৩৩) ওছমান বিন হানীক বলেন জনৈক ব্যক্তি হজরত ওছুমানের 
পাশাপাশি শী ৯ 


শরীফের পদ? সরাইয়। দিলেন ও মেয়েলোকটি প্রিয়ারত করিতে করিতে 
সহিত সাক্ষাতের জন্ত আমার অন্তর অস্থির হইয়া অ'ছে। হে খোদা] 
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রঃ 

জক্ষেপ করিলেন না। লোকটি বারংবার গিয়া নৈরাশ হঈয়। অবশেষে 
1 

| ওমান বিন হানীফের নিকট সেকায়েত কিল। তিনি বলিলেন তু 
বিণ নববীতে গিয়। দুই রাকাত নফল পড়িয়া এই দোয়া পড়িয় 
ূ আলার দরবারে হাজত পুর! হইবার প্রার্থনা কর । দোয়া এই 


মু স্রিল ক তি পলি শা পি রা 26 পা পা পা পা তাহ পা ৪৯ দি 


খেদমতৈ গিয়া মিজের কোন জরুরতের কথ! পেশ করিল ! ইহাকে ্ 


১0 ০০ এত 0 80) ৩৫ 1 ও 55 ০০০০০৩৮৫০ 


পি শী ্ট শীলা তা 
৫ ৯ পা চে $ রা একে * 


| ৮০ 9 ৮51 ৮51 0 


তিনি তাহার কাঙ্জ করিয়া দিলেন এ্রবং ভবিষ্যতে ও প্রয়োজন হইলে 


আসিতে বলিলেন। এই দোষ়ার মধ্যে হুজুরের উছিলায় হাজত পূর্ণ 
হইবার দরখাস্ত রহিয়াছে । 
(৩৪) আবছুল্লা বিন মোবারক বলেন আমি ইমাম আবু হানীফার 


নিকট শুনিয়াছি, যখন আইউব ছখতিয়াবী (রাঃ) মুদীনা শরীফে হাজির 
হন তখন আমি মদীনায় ছিলাম । আমি মনে করিলাম তিনি কিভাবে কবর 
শরীকে হাজির হন আমি দেখিতে থাকিব । আমি গিয়া দেখিলাম তিনি 
কেবলার, দিকে পিঠ করিয়া হুজুরের দিকে মুখ করিয়! দাড়াইলেন ও ভীষণ 
ভাবে কাদিতে লাগিলেন। 
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(৩৫) বণিত অং গানটির নিচ ন্টক্তি কতিন রোগে আক্রান্ত হয় 
ডাক্তারগণ পর্যন্ত নৈরাশ হইয়া তাহার জীবনের আশা ত্যাগ দেয়। উত্তীর 
আবু আবছৃল্লাহ কয়েকটি বয়াতসহ হুজুর (ছেঃ)-এর খেদমতে একটি পত্র 


লিখিয়া হান্ীদের কাফেলার সাথে পাঠাইয়! দেয় । লোকটির স্বাস্থ্যের জন্য 
যখন এ পত্রটি হুজুরের কবর শরীফের নিকট পড়া হয় তখনই সে পূর্ণ স্বাস্থ 


ৃ 

০১ ৮৯ 
লোকটি এই আমল করিয়া! হজরত ওছমানের দরবারে গেল। এবারে 
ু 
রঃ করিয়া ভাল হইয়া যায়। 


| ২৬৬ 
রিও ফাজায়েলে হজ্ব 


(৩৬) হজরত আয়েশ! (রাঃ) বলেন আনার পিতা হজরত আবুবকর 
(রাঃ) মৃত্যু শয্যায় অছিয়ত করেন যে আমার মৃত্যুর পর আমার লাশ 
হুজুরের কবর শরীফের শিকট নিয়া আরজ করিবে যে ইয়া রাছ,লালাহ ! 
ইহা আবুবকরের লাশ। অনুমতি হইলে আপনার নিকট সমাহিত হইতে ূ 
চায়, এজাজত পাইলে তোমরা আমাকে সেখানে দাফন করিও নচেত | 
মুছলম'নদের সাধারণ কবর স্থান বাকীতে দাফন করিও । ভাহার | 
অছিয়াত মোতাবেক সেখানে নিয়া খন অনুমতি চাওয়া হইল তখন | 
ভিতর হইতে একটা আওয়াজ আসিল। দোস্তকে দোস্তের নিকট ইজ্জত 
ও একরামের সহিত পৌছাইয়া দাও! (খাছায়েছে কোবরা ) 

(৩৭). বিখ্যাত তাবেয়ী হজরত ছায়ীদ বিন মোছাইয়েব দী্ঘ পঞ্চাশ 
বৎসর যাবত গাকবীরে উলার সহিত জামাতে নামাজ আদায় .করেন। 
এবং পঞ্চাশ বৎসর যাবত এশার অজু দিয়! ফজর আদায় করেন। ৬৩ হিজ- 
রীভে এক্রীদের লক্করের সহিত মদীনাওয়ালাদের যুদ্ধ হয়। যাহাকে 


হু পট ক্িএধুর নি স্পা  খ এর সহ হত 
দেহ ভীধন দুষযোগের সন হজরত ছা 
টি রি, 


সৈন্যদের ঘোড়া দেউড়াইও , 

বিন মোছাইয়েব এক এক) দসভিদে নববীতে নামাজ 

তিনি বলেন বতদিন পধ্যস্ত কোন লোক মসজিদে আশা শুরু করে নাই 

ততদিন আমি প্রতোক নাঁগাজের স্গয আজান এবং একদিক শিস বন 
? শরীক হইতে শুনিতে পাইতাম 1 ( খাছায়েছে কোবরা ) 

কবর শত্রীফের স্যথ বেআদকী কতা পর্রিণাম 

(৬৮) আমীরুল মোমেনীন হজরত মোয়াখিয়ার আমলে তাহার ইশা- 

রায় অথব। মদীনার গভর্ণর মারখয়ানের নিজস্ব খেয়ালে ইচ্ছা হইল যে 

মদীনাঘ়ে মোনাওয়ারা হইতে নিয়া দামেস্কেল 


নাতে 


172৮০ 
পুরি! ছবি তেল। 


রা 


হুচ্ছুরের মিম্বর শরীফ 1 & 
| চবে? এ জন্য মাস খুশিতে সনিজ্ হঝা হইল। ৪হ 
| অস্নদ রাখা হচবে ১ লি জিন সয়স সনি সি 
| সয় হঠাৎ মদীনায় সূত্ধ্য গুহণ দেখা খাইতে লাগিল । মারওয়ান ইহাতে 

ভীত হইয়। লোকজনের কাছে ওজর পেশ করিল যে আমীরুল মোমেনীন 


লিখিয়ছেন হ্গিন্থর শরীফে উই লাগার সম্ভাবনা আছে তাই উহাকে উ চ. 


সঙ্গে বাজমিস্ত্রী ডাকিয়া আসল মিম্বরের শীচে 


! আারয়। দিতি হমবে ॥ সঙ্গে সত 
% সিকি ই কুছ এত 2 পল সি 


৮ তি নপদিও পপ পসপাাসপাশল০ এ 
সদ ৮০৮ এ আকা তা. ০ পাশ নর 
৮ ০ 


র্‌ 
£ু 
ষ্ঠ 


ফাজায়েলে হঙ্ ই৬৭ 


আরও ছয়টি সিড়ি বানাইয়া মোট হু ীটীতিপিীিা কাঁটা 
'আরও ছয়টি সিড়ি বানাইয়া মোট নয়টি দিশড়ি করিয়া দেওয়। হইয়াছে । 
(নোজহাত ) 


(৩৯) ছেলিতান নুরুদ্দিন বহুত বড় ন্যায় বিচারক ও মোত্তাকী বাদশাহ 
ছিলেন। র্লান্রির অধিকাংশ তাহাজ্জুদ এবং আঙিফায় কাটাইয়া দিতেন। 
৫৭ হিজরীতে একদিন রাত্রে তাহাজ্জ্দ পড়ার পর স্বপ্নে দেখেন ষে 
| হচ্ছে পাক (ছঃ) ছুইজন নীল চক্ষু বিণিষ্ট লোকের 1দকে হশারা কায) 
( বণিতেছেন যে ইহাদের ছুষ্টা্ী হইতে আমাকে হেফাজত কর ছোলতান 
ঘাঝড়াইয়া ঘুম হইতে উঠিয়া আবার নফল নামাজ পড়িয়া শুইয়া পড়িলেন 
এবারও প্রথমবারের মত স্বপ্ন দেখিয়া জাগিয়া গেলেন। আবার উঠিয়। 
অজু করিয়া! নফল পড়িলেন ও একটু তন্দ্রা আসার পর পুনরায় ঘেই 
স্বপ্নী দেখিলেন। এবার তিসি চিস্তা করিলেন আব্র ঘ.মাইবার কোন 
অর্থ নাই, সঙ্গে সঙ্গে রাত্রি বেলাই তাহার নেকবখত ও বুজুর্গ উজীর 
জামালুদিনকে ডাকিয়া সমস্ত স্বপ্ন বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন। উত্লীর ঝগিলেন, 
আর কাল বিলম্ব না ককরিয়। মদীনায় রওয়ানা হওয়। উচিত। আর এই 


স্বপ্ের কথ। কাহারও নিকট বল। যাইবে ন।। বাদণাহ্‌ রান্দি বেলায়ই প্রস্তুতি 
আরম্ভ করিলেন এবং সেই উজীর ব্যতীত আরও বিশজন বিশ্বস্থ খাদেমকে 
সঙ্গে করিয়। বহু মাল-পত্র সহকারে মদীন! পাকের দিকে রওয়ানা হইলেন । 
দ্রুতগামী উটে আরোহণ করিয়া তাহারা মিশর হইতে ষোল দিনে খ্রীনায় 
গিয়া পৌছিলেন। মদীনার বাহিরে গিয়া তিনি গোছল করিলেন ও গেহারেত 
আদব এবং এহ,তেমামের সহিত মসজিদে প্রবেশ করিয়া রও গিয়া 
ছুই রাকাত নামাজ পড়িয় খুব চিন্তিত হইয়া পড়িলেন ফে, এখন কি কক? | 
যায় ওদিকে উঞ্জীর ঘোষণ! করিয়া দিল যে বাদশাহ জিয়ারত করিছে ! 
আসিয়াছেন এবং ধনী দরিদ্র নিরিশেষে সমস্ত মদীনা বাসী উপর তিক 
দান খয়রাত করিবেন। ঘোষণা শুনিয়া দলে দলে লোকজন আসিয়া 
বাদশার দান গ্রহণ করিতে লাগিল। বাদশাহ খুব বিচক্ষণতার সহিত 
সেই স্বপ্পে দেখা ছুইজন লোককে লক্ষ্য করিতে লাগিল । কিন্তু কোথায়, 
সমত্ত মদীনাবানী দান গ্রহণ করিয়া চলির! গেল তবুও সেই হুইটি লোকের 
কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। বাদশাহ খুব চিন্তিত হহয়া পড়িলেন, 
এবং কোন লোক বাকী রহিয়াছেন কিনা খেশজ খবর নিতে লিন । 
অবশেষে বহু অনুসন্ধান করিয় জানিতে পারিলেন যে ছুইজন মাগরেবী 
| বুজুগ' রহিয়া গিয়াছে তাহারা কিন্তু কাহার ও দান গ্রহণ করে না বরং 
| যসীলাবাসীর উপর অকাতরে দান করিয়া থাকে। প্রতিদিন জবাল্লাতুল 
মিরা বায় এবং প্রতি শনিবার মসা্জদে কোবায় গমন করে। বাদশাহ 
শশা শী শু 


০০০০০ ইনি ্ 


) 
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ভাহাদিগকে ভাকিলেন ও দেখিয়াই চিশিয়া ফেশিলেন । বাদশাহ 
ভ্বাহাদের পগ্চিঘু জিজ্ঞাসা করিলেন! তাহারা! বলিল আমরা মাগৰিবের 
বানিন্দ। হন্ব করিতে আপিয়াহিলাম। এখন বাকী হ্রীবন হুজুরের 
প্রতিবেশী হইয়া থাকিতে মনস্থ করিয়াছি । বাদশাহ বলিলেন সত্য সত্য 
বল। তাহারা আগের মত উত্তর দিল। অবশেষে বাদশাহ তাহাদের 


পে 


বাসস্থানের কথা শিজ্ঞাসা করিনা] জানিভে পাঞিলেন যে রওজার পাশে | 
একটি রিবাতে তাহারা বাস করে। বাদশাহ তাহাদিগকে সেখাদে! 
| রাখিয়া স্বুং তাহাদের বাসস্থানে গিয়া খুব অনুসন্ধান করিলেন, সেখদল 
অনেক মাল-পত্র এবং কিতাব পাইলেন) কিন্ত স্বশ্টের বিষয় বস্তু সম্পর্ক 
কোন কিছুই পাইলেন শা। বাদশাহ ভীবণ চিন্তায় ও পেরেশানীতে | 
পড়িয়া গেলেন । মদীনাবাসীও তাহাদের সুপারিশের জন্য আগাইয়া। 
অ।সিতে লাগিল মে ইহারা বেশ বুজুর্গ লোক! দিনে রোজা রাখে ও 
রাত্রি বেলা নামাজে কাটাইয়া দেয়। গরীব দুঃখীদিগকে খুব সাহাব্য 
সহযোগিতা করে! বাদশাহ পেরেশান অবস্থায় এদিক ওদিক দেখিতে 
লাগিলেন। হঠাৎ মনে পড়ায় তিনি তাহাদের চাটাইফের উপর বিছান 
নামাজের .মছল্লা উঠাইলেন। দেখিলেন উহার নীচেএকটাপাথর বিছান 
'রহিয়াছে । উহাকে উঠাইয়া দেখিতে পাইলেন, নীচের দিকে একটা! 
স্বভৃঙ্গ পথ । যাহা অনেক দূর চলিয়! গিয়া কবর শরীফের কাছাকাছি 
শিয়া পৌছিয়াছে । বাদশাহ রাগে থরথর করিয়া কশপিতে লাগিলেন ও 
তাহাদিগকে পিটাইতে লাগিলেন এবং বলিলেন ঘটন1 কি হইয়াছে সত্য 
সত্য বর্ণনা কর! তাহারা এবার স্বীকার করিল আমরা ছুইজন খংষ্টান। 
খষ্টান বাদশাহ আমাদিগকে বহু ধন-রত্ু দিবার ওয়াদ। করির। পাঠাইয়াছে 
যে, আমরা যেন নবীজীর লাশ মোবারককে এখান হইতে উঠাইয়া লইয়। 
যাই। আমরা রাত্রি বেলায় যখন কাজ করি তখন দুইটি চামড়ার মশকে 


ভর্তি করিয়া এ মাটি জান্নাতুল বাকীতে ফেলিয়া আসি । বাদশাহ! 


আল্লাহ পাকের শোকরিয়া আদায় করিলেন ও ভাহাকে যে এতবড় 
1 খেদমভেন্ত খন্ত কবুল করা হইল লেই ছরন্য খুব বেশী করিয়া কা্দিলেন। 
অবশেষে সেই পাপাচার লোক হৃইটিকে হত্যা করিয়া! দেওয়া হইল এবং 
হুজুরের কবর শরীফের চতুর্দিকে গভীর পরিখা খনন করাইয় তথায় রাও 
সীসা গলাইয়া ভতি করাইয়া! দিলেন ষেন ভবিষ্যতে আর কেহ হুজুরের 
কবর পর্ষস্ত যাইতে না পারে। 

(৩০) শায়েখ শামছুদ্দিন ছাওয়াব ধিনি হারামে নববীর খা দেমগণের | 
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সর্দার ছিলেন। তিনি বলেন বে, আমার একজন বিশ্বস্থ বন্ধু ছিল। 
ষদীনার গভর্ণরের নিকট তাহার বেশ আনাগোনা ছিল। কোন প্রয়োজন 
দেখা দিলে আমাকেও সে গভর্ণর পর্যাস্ত পৌছাইত। একদিন সেই বন্ধু 
আমার নিকট আসিয়া! খবর দ্দিল যে, ভাই আজ একট! সাংঘাতিক ঘটনা 


ঘটিয়া গিয়াছে । ব্যাপার হুইল এই যে হলবের কিছু সংখ্যক লোক 
গভর্ণরের নিকট আসিয়া তাহাকে ধন-রত্র ঘুস দিয়া রাজী করাইয়াছে যে 
হজপ্রত আবুবকর ছিদ্দীক ও হজরত ওমরের লাশ মোবারক মসহ্িদে নবহী 
হইতে উঠাইয়া নেওয়ার ব্যাপারে সে যেন তাহাদিগকে লাহাধ্য করে। 


শায়েখ ছাওয়াব বলেন এই মারা ঘটনা শ্রবণ করিয়া আমার অন্তর 


কশপিয়! গেল। পেরেশানীর অন্ত রহিল না। আমি চিন্তায় অস্থির 
হইয়া পড়ি, ইত্যবসারে গভর্ণরের বিশেষ লোক আসিয়া আমাকে লইয়া 
গেল। আমীর আমাকে বলিয়া দিল, আজ রাত্রে কিছু সংখাক লোক 
মসজিদে গমন করিবে তাহারা যেই কাজই করে উহাতে তুমি কোন বাধা 
দিবা না। আমি আচ্ছা ঠিক আছে বলিয়া সেখান হইতে চচিয়া 
আগিলাম। কিন্তু সারাদিন হুজর1 শরীফের পিছনে বিয়া কপ্টিতে- 
হিলাম এক মূহুর্তের জন্যও আমার কান্না থামে নাই । আর আমার উপর 
কি হাশর গোজারিয়া যাইতেছিল সেই বিষয় কাহারও কোন খবরই ছিল 
না। অবশেষে এশার নাষাজের গর যখন সমস্ত লোক চলিয়া যায়, 
আমি ও সমস্ত দরওয়াজা বন্ধ করিয়া ফেলি তখন বাবুচ্ছলাম দিয়া যাহ! 
আমীরের বাড়ীর কিছুটা নিকটে ছিল একদল লোক মপভিদে প্রবেশ 
করিতে লাগিল। আমি একজন একজন করিয়া দেখি তাহারা মোট 
চলিশজন ছিল, প্রত্যেকের হাতে কোদাল ট.করি এবং মাটি কাটার 
যন্ত্রপাতি । তাহার। মসজিদে প্রধেশ করিয়া সোছা কবর শরীফের দিকে 
অগ্রসর হইতে লাগিল। খোদার কছম! তাহার! মিশ্বরের নিকটেও 
যাইয়। সারে নাই হঠাৎ সমস্ত সাজ-সরঞ্জামসহ সেখানের ভ্বমীন 
তাহাদিগকে এমনভাবে গিলিয়। ফেল যে তাহাদের আর কোন নাম 
নিশানাও দেখিতে পাইলাম না। ওদিকে আমীর দীর্ঘক্ষণ পর্ধান্ত 
তাহাদের অপেক্ষা করিয়া আমাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা কিল আচ্ছা 


ছাওয়াব! এ সমস্ত লোক কি এখন ও তোমার নিকট পৌছে নাই ? 


আসি বলিলাম, হণ আসিয়াছিল সত্য, তবে ঘটনা এইরূপ হইয়া গেল। 
অ'মীর বলিল দেখ কি বলিতেছ সাবধানে বল, আমি থলিলাম আপনি 


| আমার সহিত চলুন তাহারা সেখানে দাবিয়া গিয়াছে আমি সেই স্থানও 


270 ২৭০ 


ফাজায়েলে হস্ত 
আপনাকে দেখাইতে পারি? আমীর বলিল এই ঘটনা! এখানেই যেন 
শেষ হইয়] যায়। কাহার ও নিকট প্রকাশ হইয়া গেলে তোমার গর্দান 
উড়াইয়া দেওয়। হইবে । (অফায়ে আওয়াল ) 


হুজুর (ছঃ)-কে স্বপ্নে দেখাব তাৎপর্য | 

হুজুর ছঃ)-কে স্বপ্নে দেখার বিষয় কয়েকটি কথার উপর সকলকেই: 
অবহিত হওয়া উচিত। হাদীছ শরীফে বধিত আছে, যে আসাকে স্ব্ছে 
দেখিল সে বাস্তবিকই আমাকে দেখিল । কারণ শয়তানের এমন কোন 
শক্তি নাই যে, আমার ছুরত ধরিয়া হাজির হয়। কিন্তু তা সন্বেও মনে। 
রাখিতে হইবে যে, যে জিনিষ দ্বার দেখ! হয় উহাত দর্শকের শরীরের 
একট। অঙ্গ । কাজেই দর্শকের মধ্যে দেখার যে যোগ্যতা, সেই যোগ্যতা 
অনুসারেই হুজুরকে দেখিয়৷ থাকে । যেমন বিভিন্ন রং-এর চশমা চোখে 
লাগাইয়। দেখিলে একই জিনিষকে বিভিন্ন রঙে দেখা যায়। লাল সবুজ 
পাত্রে পানি রাখিলে পানিকে ও লাল এবং সবুজ পাত্রে পানি রাখিলে ও 
লাল এবং সবুঞ্জ দেখা যায়। দূরবীন যন্ত্রের বিভিন্নতায় সেই বস্তকেও 
ছোট বড় দেখ! বায়। চক্ষুর কোন কোন অবস্থাভেদে একটি বস্তু 
ছুইটি করিয়া দেখা যায়। ঠিক তদ্রপ আমার প্রিয় নবীজীকে দেখার 
ব্যাপারে যদি কেহ ছজুরের শানের খেলাপ দেখিল তবে সেটা তার 
নিজেরই দেখার ক্রটি। এইভাবে ছজুরের কাছ থেকে শরীয়তের কোন 
খেলাপ কথ! শুনিলে শুনিবার ক্রটি মনে করিতে হইবে । যেমন কোন 
ব্যক্তি স্বপ্রধোগে দেখিল হুজুর (ছঃ) তাহাকে অমুক কাজ কছিতে হুকুম 
করিতেছেন ব। নিষেধ করিতেছেন তখন সেই কাজকে হাদীছ ও কোরানের 
সহিত মিলাইত্তে হইবে। মিলাইলে যদি দেখ। যায় দে, উহা! শরীয়তের 
হুকুম মোতাবেক তবে উহার উপর আমল করিবে আর শরীয়ত বিরোধী 
হইলে উহা প্রত্যাখ্যান করিবে । এ ছুরতে মনে করিতে হইবে যে খাব 
সত্য কিন্তু শয়তানের প্রভাবে কানে এমন শব্দ আসিয়াছে যাহা প্রকৃত 
পক্ষে হুজুর বলেন শাই। তাহজীবুল আছম। গ্রন্থে ইমাম নবভী লিথিয়াছেন। 
থে হদ্কুরকে দেখিল সে সত্য সত্যই হুজুরকে দেখিল কারণ শয়তান হুুরের 
ছু ধরিতে পারে না। কিন্তু খাবে যদ্দি শনীয়তের খেলাপ আহকাম 
সম্পর্কে কিছু হুজুর বলিয়। থাকেন তবে তাহার উপর শগামল কর? জায়েজ 
নাই। উহা। এইজন্য নয় যে খাবের মধ্যে কোন সন্দেহ আছে বরং এইজম্য 


যে ঘুমন্ত দর্শকের দৃষ্টি শক্তির উপর বিশ্বাস করিয়া শরীয়ত কোন হুকুম 
পপ 


তে পারেনা। 


ফাজায়েলে হব 


পম পরিচ্ে 


মদীনায্ে তাইয়্েবার ফজীলত 


যেই শহরকে আল্লাহ পাক আপন মাহবুব, দোজ্জাহানের সর্দারের বাস: 
শ্থান হিসাবে মনোনীত করিয়াছেন । সেই শহরের ফজীলতের জন্য ইহাই। 
যথেষ্ট ষে উহাকে মাহবুবের জন্য পছন্দ করিয়াছেন। যেখানের অলি 
গলিতে আছমান হইতে অহী অবতীর্ণ হইত, যেখানে সকাল বিকাল 
ফেরেশ-তা কুলের সর্দার জিবরাঈল মীকাঈলের আশা যাওয়া হইত, যাহার 


'সয়দান সমূহ জিকির ও তাছবীহের দ্বার। গুঞ্জন করিতে থাকিত. যাহার 


মৃত্তিকা রাশী আমার প্রিয় ছজুরের শরীর মোবারককে বেষ্টন করিয়া 
রহিয়া, যেখান হইতে দ্বীনের মশাল ভ্বলিয়া সারা জগত আলোকিত 
হইয়াছে, যেখান হইতে দ্বীনের আহকাম এবং হুজুরের রাশি রাশি ছু্নত 
ঝর্ণা ধারার মত প্রবাহিত হইয়া সার বিশ্ব ভুবনকে উদ্ভাসিত করিয়াছে, 
যেখানের প্রতিটি ধুলি-কণা আমার রয় নবীর এবং ভাহার সহচরবৃন্দের 
কদম মোবারকের স্পর্শে -ধন্য হইয়া সেই মহিয়ান ও পরিয়ান নগরীর 
মাঠ-ঘাঠ প্রান্তর আর পাহাড় পর্বত কছুই সর্বকালের স্বমানুষের জন 


দীনার ৰ 
পরম ভক্তি ও শ্রদ্ধার উপযোগী । অফুরস্ত শ্রদ্ধাভরে উহার প্রতিটি 


-ধুলি-কণা চুন্বন পাওয়ার উপযোগী । এই মহিমান্বিত শহরের এবং উহার 


বিভিন্ন স্থানের পবিত্রতা হাদীছ শরীফও বহু জাওগায় বলিত হইয়াছে । 
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সুজুরে পাক (ছ:) এরশাদ করেন এই দীন! শহরের নাম তাবা রাখা 

হইয়াছে। : অন্ত রেওয়ায়েতে আছে তৈর্যেবা রাখা হইয়্াছে। উহার অর্থ 

হইল পবিভ্রতা অথবা উত্বম। যেহেতু এই শহর শেরেকের কলুধিতা হইে 


পবিত্র অথৰা উহার আবহাওয়া বসবাসের জন্ত উত্তম। অতএব কারণে. 
উহার এই নামকরণ হইয়াছে। 


এবনে হাজার মব্ধী মদীন। শরীফের প্রায় এক হাজার নাম উল্লেখ, 
করিয়াছেন, তন্যধ্যে পাচটি নাম প্রসিদ্ধ । মদীনা, তাবা, ইয়াছেরেব,. 
ভৈয়্যেবাহ্‌, দার। তন্মধ্যে ইয়াছরেব নাম অন্ধকার যুগে ছিল। হুজুর 
উহাকে না-পছন্দ করিব মদীনা রাখিয়াছেন। ছাহেবে এতহাফ 
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লিখিগ়্াছেন নম বেশী হওয়ার ভিতর ও শারাফতের আভাস পাওয়! যায় । 
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“হুজুর এরশাদ করেন আসাকে এমন এক বপ্তিতে বাস করার হুকুম 
কর! হইয়াছে যাহা সমন্ত বপ্তিকে খাইয়া চফলে। মানুষ উহাকে ইয়াছিরৰ 
বলে। উহার নাম হইল মদীনা। সেখারাপ লোকদিনকে এমনভাবে 
দুর করে থেমন ভাটি লোহার ময়লাকে দুর করিয়া দেয় 1? 

হজরত আধুবকর ছিদ্বীক (রাঃ) হ্বপ্ধে দেখেন খে আছমান হইতে একটি 
,ন্্ স্কা শরীফে অবতরণ করিয়াছে, বদর সম্ত মদীনা আলোকিত হইয়া 
গিয়াছে । অতঃপর সেই চশদ আকাশে উঠিয়া পুনরায় অদীনায় শিয়া 
অবতরণ করে যদ্বারা মদীন! ভূমি আলোকিত হইয়া যায়। তারপর উহা! 
হযরত আয়েশার ঘরে প্রবেশ করে এবং সেখানের জমীন ফাটিয়া গেলে 
চাটি সেখানে গায়েব হইয়া যায় 1” রাএই খাবের তাবীর তিনি করিয়াছেন 
যে, হুজুর মদীনায় হিজরত করিবেন গানংং শেষকল আয়েশার ঘরে তাহার. 


কবর হইবে । (খামীছ) আঃ 
উহা! সমস্ত বন্তিকে খাইঞ্খলাপ “লবে তার অর্থ হইল, মর্ধাদার 


সামনে অন্যান্য শহরের কোন মর্ধার € নাই। অথবা সেখানের বাসিন্দাগণ 
অন্যান্য শহরকে জয় করিয়া ফেদিবে। ৰ 
হাদীছে বন্পিত আছে এই শহরে প্রথমে কাওমে আমালেকা। আপিয়। 
আশে-পাশের সমস্ত শহর এবং দেশ জয় করিয়া লয়। পরে ইহুদীরা 
আসিয়া আমালেকার উপর জয়লাভ করে। তারপর গ্রীষ্টানগণ আলিয়া 
ই্দীদের উপর প্রভুত্ব করে। তারপর হুজুরে পাক ছ:) আদিয়া মাশরেক 
হইতে মাগরিব পর্যন্ত সারা বিশ্বকে জয় করেন। 
মদীনা খারাপ লোকদিগকে স্থান দেয় না। কাহারও মতে ইছলামের 
প্রাথমিক যুগের কথা বল] হইয়াছে। আবার কেহ কেহ বলে তে শেষ 
জমানায় দাজ্জালের আবিভপব হইলে সে মদীনায় প্রবেশ করিতে পারিবে 
না। বোখারী শরীফেও বদিত ফেরেশতাগণ মক্কা এবং সবীনাকে 
 গাজ্জালের হামলা হইতে রক্ষা করিবে। 
মদীনা সমস্ত শহর হইতে উত্তম ইহার মধ্যে বথেষ্ট মতভেদ রহিয়াছে 
চার ইমামের নিকট সর্বসম্মতভাবে মদীনা শরীফ হইতে মকা শরীফ 
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আফজল । কিন্তু মদীনা শরীফের যেই জায়গায় প্রিয় নবী শারিত আছেন 
উহা ইছলাম জগতের সমস্ত ওলামাদের সব “সম্মত রা অনুসারে সমস্ত 
জায়গ! হইতে শ্রেষ্ঠ। বায় তুল্লা হইতেও শ্রেষ্ঠ । কাজী এষাজ বলেন উহা 
আরশে আজীম হইতেও শ্রেষ্ঠ। উহার কারণ ইহ] বণিত হইয়াছে বে 
যেইস্থানে নবীগণ দাফন হন সেখানের মাটি দ্বারা তাহাদের সি আর 
হয়। কাজেই সেই স্থানের মাটি দ্বার। হুজুরের শরীর মোবারক তৈস্াার | 
হইয়ছে মনে করিতে হইবে। এই কারণে আবার কেহ কেহ যেহেতু হুজ্রের 
শরীর জমীনে রহিয়াছে জমীনকে আছমান হইতেও শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন । 
কিন্তু অধিকাংশ ওলামাদের মতে আছমান সমূহ জ্মীন হইতে শ্রেষ্ঠ! 
কারণ সেখানে কোন নাফরমানী হয় না। আর জমীনে শেরেক কুফর 
হইয়। থাকে । 

মদীনা শ্রবীকের ফজীলতে আরও বণিত হইরাছে যে, প্রত্যেক শহর 
তলোয়ারের সাহায্যে জয় হইয়াছে আর মদীনা ছয় হইয়াছে কোস্ানের 
সাহাধ্য | 
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রি ৬7৪ ১৬) | 
হুজুর এরশাঙ করেন মদীনার ছুই পার্থের প্রত্তরময় স্থানের দধবতাঁ 
স্থানকে আমি হারাম সাব্যস্ত করিতেছি এই হিসাবে যে এখানের গাছ ধট! 
যাইবেনা এবং শিকার ও করা যাইবে না। হুজুত্ব আরও বলেন মদন 
সুছলমানদের জন্য শ্রেষ্ঠ বাসস্থান তাহারা বদি জানে তবে এখানের অবস্থান 
ভাগ করিবে না। ফেই ব্যক্তি অবৈধ্য হইদা যদীনা ছাড়িল আলাহ 
হায়াল তাহাকে এখানে উহার উত্তম বিনিময় নিয়া দিবেন! আর গে 
কষ্টনহ্য করিয়াও মদীনার অবস্থান করিবে আমি কেয়ামতের দিন তাহার 
জন্য সাক্ষী হইব এবং সুপারিশ কিব। 
বোখারী শরীফে বদিত আছে জাবালে আয়ের এবং জাবাছে ছু) 
(অহুদের নিকট ছোট একটি পাহাড় )-এর মধ্যবতাস্থান হারাদে অহীনা। 
[নাফী মলহাব মতে হারামে মক্কায় ঘাপ কাটিলে ও শিকার কপিলে বদলা 
দেওয়া ওয়াজেব আর হারামে মদীনায় উহ? ওয়াজের নন বরা হিবিদ্ধ 
কাজ, না কর! ভাল । 
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ঘুরে পাক এরশাদ করেন নিশ্চয় ঈনান মদীনায় এষন ভাবে প্রবেশ 
করিবে যেমন সাপ আপন গর্তের মধ্যে প্রবেশ করে। 
ইহার অর্থ কয়েক প্রকার হইতে পারে। প্রাথমিক যুগে দ্বীন শিখিবার 
জন্ত দেশ বিদেশ হইতে দলে দলে লোকজনের মদীনায় আশার দিকে 
ইশারা, অথবা স্ধকালে সারা দুনিয়ার মুছ্বপমান হুজুরের এবং ছাহাবাদের 
এবং পবিত্র স্থানসমূহের প্রিয়ারতের জন্য মদীনায় আগমন করিবে । অথবা 
শেষ জমানায় কেয়ামতের পূর্বে সমস্ত ছুনিয়া হইতে মিটিয়! দ্বীন মদীনায় 
আসিয়া পেশীছিবে । 
5৮১ ১০) ০ 00৯51 1301 নর] তি একা ৪) 2 5) ৮/৮1 ৬০ (5) 
(5412 ৯3) » 05১1 ৩ নি 8৪০ ৬৭টি হি এসি 
হুজুর দোয়া করেন হেখোদা! আপনি ধক! শরীফের যত বরকত 
দন করিয়াছেন মদীনা শরীফে উহার ডবল দান করেন। অন্য হাদীছে 
বনিত আছে যেই ব্যক্তি রা সহিত ধোকাঝাজীর খেয়াল 
করিবে সে এইভাবে গলিয়া যাইবে যেমন পানিতে নমক গলিয়া যায় । 
অন্য হাদীছে আসিয়াছে যে নানি উপর জুলুয় করিবে অথবা 
তাহাদিগকে ভয় দেখাইবে তাহার উপর আল্লাগ লা'নত, ফেরেশতাদের 
রা ল্নভ এবং সমস্ত ছুলিষার লা'নত তাহার কোন ফরজ এবাদত ও কবুল 
7 কোন নফল এবাদত ও শয়। 
নাহারা বিদেশ হুইতে মদীনার জিয়ারতের জন্ক গমন করিবে তাহার 
৪১7 হৃদীছের প্রতি লক্ষা রাখিয়া মদীনা থাকা! কালীন সেখানের 
শরিকাসিদের অঙ্গে চলা-ফেলার, কাঁজেকর্সে বেচ-কেনায়ঃ ফেন কোনরূপ 
"লবাজী বা বোকাধান্রী না হয় সেদিকে খুব লক্ষ্য রাখিবে | 
হুর [ছঃ) এরশাদ করেন যে হাতি আসার মসঙ্জিদে চলিশ ওয় 
নামাজ এইভাবে পড়িবে যে এক তন্ন পামাজ ও ফণ্তত না হয় আল্লাহ 
লা তাহাকে আক্গাব হইছে আগুন হইতে এবং মোন!ফেকী হইতে 
টি ক দিয়া দেন। জিযাপত কারীগণ এই বিষ খুব লক্ষ রাখিবে স্কেল 
র্ উন শরীকে কমু পক্ষে আট দিণ থাকা হয ইহাতে চঞ্লিশ ওয়াক্ত নামাজ 
পূণ হইবে । আরও লক্ষ রাখিবে যেন কোন মধ্যে ইহার নামাজ ফওত না 
ঃ এবং কোন জিরারতে গেলে ফজরের পর গিয়া জোহরের আগে 
1 অংগ যেন ফিনিয়া আসা যায সেই দিকে তী্ষ দৃষ্টি রাখিবে 
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ফাজায়েলে হন্দ ৯৫ 
হাদীছ শরীফে বণিত আছে হুজুর (ছঃ) কছম করিয়৷ বলিয়াছেন যাহার 
কুদরতী হাতে আমার জান তাহার কছম করিয়া! বলিছেছি মদিনার মাটি 
প্রত্যেক রোগের জন্য শেফা স্বরূপ, হজরত আয়েশা নলেন হুজুর রুগীর জন্ত 
এই দোয়া পড়িতেন।  ঠতোরবা-তো আর-দেনা বেরীকাতভে বাজেন! 
লিইয়াশফী ছান্বীগুনা" হুজুর (ছে:) আঙ্গ,লের মধ্যে থথ, লইয়া সেই 
আগ্,লী মাটিতে মিশাইয়া দরদের স্থানে এই দোয়া পড়িয়া লাগাইতেন। 
বিভিন্ন রেওয়ায়েত দারা প্রমাণ হইয়াছে যে মদীনার মাটি শ্বেতুষ্ঠ রোগের 
জন্য বিশেষভাবে উপকারী । হজরত শায়খুল হাদীছ নিজ অভিজ্ঞতা 
বর্ণনা করিতেছেন যে মদীনার মাটি দ্বারা প্লেগের গোটা ও ভাল হইয়। যায়। 
হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন, যেই ব্যক্তি মদীনায় মরনের শক্তি রাখে সে যেন 
মদীনায় যৃত্যুবরন করে কারণ এ ব্যক্তির জন্য আমি সুপারিশ করিব যে 


মদীনার মারা যায়। এখানে স্থপারিশের অর্থ হইল খাছ ক্্পারিশ, নচেৎ 
হুজুরের স্বপ।রিশ সমস্ত মুছলমানের জন্য হুইবে। 


আমর শ্রদ্ধেয় বৃজুর্গ হজরত মাওলানা সৈয়দ আহমদ যিনি হজরত 
হোগায়েন আহমদ মাদানী (রঃ)-এর বড় ভাই ছিলেন এবং মদীনা শরীফে 
মাড্রাছায়ে শরীইয়!র প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন, ভিনি প্রায় বলিতেন হিন্দস্থানের 
দোস্তদিগকে দেখিবার জন্য দিল একবার সেখানে যাইতে চায়, কিন্তু" 
বাধ্ক্য আসিয়া! গিয়াছে তাই মদীনার মউত ভাগ্যে না আছে নাকি 
সেইজন্য যাইতেছি না। 

হযরত মাওলানা খলিল আহমদ (র) মোলতাজাম ধরিয়। যদীনার 
মউত হইবার জন্যও দোয়। কর্জিতেন। হজরত ওমরের বিখ্যাত __ 
রি ৪১ হা 5 ০৫৫ ৩ ৫ ) ৪35 45))1 +81)1 
৬ র 


৯5৩ 


_ এ) ১৯) 
হে খোদ! তোমার রাস্তায় আমাকে শাহাদাত দান কর এবং 
হুজুরের শহরে আমার মৃত্যু দান কর। 
কি আশ্চর্য দোয়া? মদীনায় থাকিয়া তিনি শহীদ হন। অর্থাৎ 
আবু লুলু কাফেরের হাতে ছাহাবাদের বিরাট জামাতের মধে থাকিয়া 
হুজুরের শহরেই তিনি শহীদ হন ও মৃত্যুবরণ করেন । 


পা মহত ৯ 
হাদীছে বণিভি আছে দুইটি কবরদ্থান আছ্ষান ওয়লাদের নিকট | 
০০১৯৫ 
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ফাজায়েলে হ্ত 
এমনভাবে চমংকিতেছে যেমন জমীন ওয়ালাদের নিকট চন্দ্র সুরুজ চম- 
কিতেছে। প্রথম জানাতুল বাকীর কবরস্ব(ন। দ্বিতীয় আছকালানের 
কবরস্থান। মদীনা শরীফে মৃত্যু বাস্তবিকই বড় সৌভ।গ্যের কথা । হুজুরের 
তুই বিবি ব্যতিত বাকী সকল বিবি ছাহেবানেরও পরিবার পরিজনের কবর 
তথায় আছে । ইমাম মালেক বলেন প্রায় দশ হাজার ছাহাবীর কৰ 


সেখানে রহিয়াছে । হুজুর বলেন সর্ধপ্রথম আমি কবর হইতে উঠিব)], 


তারপর আবুবকর উঠিবে তারপর ওমর উঠিবে। বাকীতে গিয়া সেখানের 
সবাইকে উঠাইয়। সঙ্গে লইব। অবশেষে মকা শরীফের কবরস্থান ওয়ালার] 
মক্কা এবং মদীনার মধ্যবর্তী স্থানে আসিয়া আমাদের সঙ্গে মিভ্িবে। 
১5১১০ 9 (521 ৬০৪ (4 এ ১৪501 ৩০ 2) ৪78 0৯ রি ৮৪৪ (১০) 
(4৮১ ৬৪) - ৬6 ৯০৯ ১5০ ১৪)+5৮5 ৪ ১৪৫৪) ৬ 852). 

হুজুরে পাক :ছঃ) এরশাদ করেন আমার ঘর (কবর) এবং আমার 
মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থান বেহেশতের বাগান সমূহের একটি বাগান। আর 
আমার মিন্বর আমার হাউজে কাওছারের উপর। (বোখারী মুছলিম) 

ঘর শব্দের অর্থ হজন্গত আয়েশার ঘর, যেখানে পরে হুজুরের কবর 
শরীফ হইয়াছে! কেহ কেহ বলেন ঘর অর্থ সমস্ত বিবি সাহেবানদের 
ঘর। যেগুলি বাদশাহ অলীদ বিন আবছুল মালেকের জমানায় মসজিদের 
মধ্যে দাখিল করিয়া দেওয়া হইয়ছে। উহার মধাবর্ত পুরা স্থানটি 


বেহেস্তের টুকরা! [ন্ুজহাত 
বেহেশতের টকা শব্দের অর্থ বেহেশ.তের মত ওখানে সব সময় 


ব্রহমত নাজেল হইতে থাকে! অথবা সেখানে এবাদত করিলে বেহেশত 
যাওয়ার উছ্িলা হইবে অথবা বাস্তবিক ই বেহেশতের ট.করা। বেহেশত 
হইতে আসিয়াছে আবার বেহেশতের সহিত মিলিয়া যাইবে । 


হিশ্বর হাওজের উপর তার অর্থ হইল উহা! হুবহু হাওজের উপর 
বেয়াসতের দিন ব্দলি হইয়া যাইবে । দ্বিতীয় অর্থ হইল ইহা একটি ভিন্ন 
কথা অথণৎ হাওজে কাওছারেও আমার জন্য একটা সিশ্বর হইবে । তীয় 
সেখানে এবাদত ও গোয়া করিলে ছাগলে কাঞ্ছার নহীব হইবে 


বোখাধী শনীফে আটটি ছতুনকে বিশেষ বরকত ওয়াল! বর্ণনা কর! 
| ইহ! 


০৬ শিকার ৮ ই এজি 


৩ পপ 


| জোরে কাদিতে থাকে থে মনে হয় যেন উহা! ফাটিয়া যাইবে । উহার 


মোহাজেদীণগণ এখ।নেই বেশীর ভাগ বসিতেন। উহাকে উসতুওয়ানায়ে 
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() উতুওয়ানায়ে মোখল।াক। ইচা সবচে বেশী বরকতওয়াল! । 

ইহাকেই হাঙ্গানাহ অথ করননকারী বলা হয়। এখানেই হুজুর বেশী 
করিয়া নামাজ পড়িতেন। প্রথমে ইহাতে টেক লাগাইয়। হুজুর খোত,র 
পড়িতেন। পরে যখন মিশ্বর তৈয়ার হইয়। যায় তখন হুজুর মিম্বরের উপর 
গিয়া খোতবা আরন্ত করা মাত্র এই খুটি কাদিতে আরস্ত করে এবং এমন 


ধন্দনে মসজিদের সমস্ত ছাহাবী কশদিতে লাগিলেন। এই অবস্থা দেখিয়া 
তুর মিশ্র হইতে নামিয়! উহার গায়ে য়া হাত রাণ। মাত্র বাচ্চার মত 
হেচ,কী লইতে লইতে তাহার বন্দন খামিয়া যায় হুজুর এরশাদ করেন 
মামি হাত না রাখিলে উহ! কেয়ামত পর্যন্ত ক্রন্দন করিত । উহ। বর্তমানে 
দাখন অবস্থায় আছে। হজরত ওমর বিন সাবছুল আজিজ মদীনার গভ পর 
থাকা কালীন ওখানে মেহরাব বানাইয়া দেওয়া হয়। ইমাম মালেক বলেন 

নামাজের জন্য মসঞ্জিদে নববীতে ইহাই শ্রেষ্ঠ স্থান। 
(২) উসততুওয়ানায়ে আয়েশা বা উস তুওয়ানায়ে মোহাজেরীন। 


কোরআনও বলা হয়। হজরত আয়েশা (রাঃ) বলেন মসজিদে এমন একটি 
জায়গা আছে লোকে যদি জানিত :সখানে বসিবার জন্য লটারী হইত। 
আন্মা আয়েশ। প্রথমে এ স্থানের পরিচয় দেন নাই। পরে আবছুল্লাহ বিন 
জোবায়েরের অন্থরোধে তিন্নি উহা দেখাইয়া দেন এই জন্যই উহাকে 
আয়েশার খু'টি বলা হয়। 

(৩) উছতুওয়ানায়ে তওবা বা আবু লোবাবাহ, এ খু'টিতে বন্দনাবস্তায় 
হজরত আবু লোবাথার তওবা কবুল হয় 

(5) উছতুওয়ানায়ে ছারীর, এ জায়গায় ছজুর এতেকাফ করিতেন ও 
আরাম করিতেন। 

(৫) উসতুওয়ানায়ে আলী । উহাতে পাহারাদারগণ বিশেষ করিয়া 
হজরত আলী থাকিতেন। 

(৬) উসতুওয়ানায়ে উফুদ, আরবের কোন প্রতিনিধিদল আসিলে 
ওখানে বসান হইত। হুজুর (ছঃ) সেখানে তাহাদিগকে আহকাম শিক্ষা 
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দিতেন। 

(৭) উসতুওয়ানায়ে তাহাজ্জদদ, হুজুর এ খুণ্টির নিকট প্রায় 
তাহাজ্জন্দ পড়িতেন। 

(৮) উসতুওয়ানায়ে জিত্রাঈল, উহা বর্তমানে হুজরা শরীফের ভিতর 
আসিয়া গিয়াছে । | 

প্রকৃত পক্ষে মদজিদে নববীতে এমন কোন স্থান নাই যেখানে হুজুর (ছঃ) 
অথবা ছাহাবায়ে কেরামের পবিত্র কদম মোবারক বারংবার পড়ে নাই * এই 
জন্য উহার প্রতিটি ইঞ্চি বরকতে পরিপুর্ণ। আল্লাহ পাক এঁ সবের 
। বরকতে আমাদিগকে উপকৃত হইব ভগুষীক মাত কান আজীন। 


গথিণিট 


তিদায় হজ 
সার! মুসলিম বিশ্ব এই ব্যিয়ে একমত যে ছুজুরে পাক (ছঃ) হিজরতের 
পর একটি মাত্র হস্ব করিয়াছেন, যাহাকে হাজ্জাতুল বেদা অর্থাৎ বিদায় হঙ্ 
বলা হয়। হুজুরের জীবনের শেষ বৎসর দশম হিজরীতে যখন হজুরে 
পাক (ছঃ) ঘোষনা করিয়। দিলেন যে তিনি এ বৎসর সদলবলে হম্ 
করিতে যাইবেন তখন সারা আরবের বুকে এক অভূত পূর্ব সাড়া পড়িয়া 


যায়। দিক বিদিক হইতে হাজার হাজার ভক্ত, বৃন্ধ পবিত্র ভূমি মকা! 
নগরীতে একত্র হইতে লাগিল । হুজুরের সাহচর্ষে ইসলামের পঞ্চম রোকন 


পবিত্র হম্ম কাধ্য সমাপনের অদম্য স্পৃহা ও আকাংখা নিয়া হুজুরের 
রওয়ানা হইবার পূর্বেই বিরাট এক দল মদিনায় আসিয়া সমবেত হয়। 
আবার কেহ পথি মধ্যে আসিয়৷ হুজুরের কাফেলার সহিত সংযুক্ত হয়। 
আবার কোন কোন গোত্রের লোকেরা পবিত্র মকা নগরীতে আসিয়া 
সরাসরি আরাফাতের ময়দানে হুজুরের সহিত মিলিত হয় এ&তিহা- 


সিকগণ লিখিয়াছেন যে সর্ব মোট একলক্ষ চব্বিশ হাজার ছাহাবী আরাফা- 


তের মন্রদানে হুজুরের সহিত হস্ব কার্ধা সমাধা করেন। 

. চব্বিশ অথবা পঁচিশ অথবা ছাবিবশ জিলকাদ বৃহস্পতিবার অথবা 
শুক্রবার অথবা শনিবার মসজিদে নববীতে জোহরের নামাজ আদায় করিয়া 
হুজুরে আকারম (ছঃ) জুল হোলায়ফা আমিয়া আছরের নামাজ আদায় 
করেন। রাত্রি বেলায় হুজুরে পাক (ছঃ) জুল হোলায়ফা অবস্থান করেন 
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এবং যেই সব বিধিসাহেবান হুজুরের সাথে ছিলেন সেই রাত্রে সকলের | 
সহিত হুজুর সহবাস' করেন । ইহার দ্বারা ওলামাগণ প্রমান করিয়াছেন যে 
বিবি সাথে থাকিলে এহরামের পুর্বে সহবাস করা মোত্তীহাব ছওয়াব । 
কেননা উহা! এহরাসের দীর্ঘ সময়ের জন্য উভয়ের মানবিক পহিব্রতার ! 
সহায়ক হুয়। ] 
দ্বিতীয় দিন হুজুরে পাক (ছ:) জোহরের নমাজ আঁদায় করার পু 
এহরামের জন্থ গোছল কারন এবং এহরামের পোষাক পরিষ্া জুল হোলা” | 


ঘনফার মসজিদে জোহরের নামাজ আদায় করিয়া হনে কেকানের রশ 
এহরাম বাধেন। কেননা! রাত্রি বেলায় হযরত জিণাঈল তাশরীক আনিয়। | 
হুজুরকে বলেন যে ইহা পবিভ্র ভূমি আকীক উপত্যাকা। আপনি পানে | 
নামাজ পড়ুন এবং হন ও ওমরা উভয়ের জন্য একত্রে এহরা'ম বধিবেন। ূ 
কিন্ত ছাহাবায়ে কেরামকে, কেরান তামাত্, বা এফর।দ কোন একটির 
এহরান বাধিতে এখতিয়ার দেন 'তারপর হুজুর খসজিদ হইতে বাহিরে 
আনিয়া উটনীর উপর ছওয়ার হইগ়্। জোরে লাব্বায়েক পন্ডিলেন। মসজিদ 
হইতে লাববায়েকের আওয়াজ কাছের লোকেরা শুনিয়াছিল আম বাহিরের 
আওয়াজ অনেক দুর পর্ব শত পৌছিয়। গিয়াছিল নশতঃ অনেকের ধারণা 
হইল যে এখান হইতেই হুজুর এহরাম বশধিয়াছেন। তারপর হুতরের 
মোবারক উটনী ভুজুরকে পিঠে লইয়া বায়দ1 পাহাড়ের উপর আরোহন 
করে। নিয়ম হইল ষে কোন উশ্চু জায়গায় উঠিলে হাঁজিদিগকে লাব্বায়েক 
জোরে বলিতে হয়? তাই হুভুর বায়দ| পাহাড়ে আরোহন করিয়া খর 
ছেরে লাব্ঝয়েক বলিতে লাগিলেন । যেহেতু পাহাড়ের চুড়ায় আওয়াজ 
অনেক দূর পর্য্ত পৌছিয়া যায় সেই জন্য একটি বিরাট দল মনে করেন 
যে হুজুর সেখান হইতেই এহরাম বাধিয়াছেন । এইভাবে জিত্রাঈলের! 
নির্দেণ মোতাবেক হুজুর ছাহাবাদিগকে লাববায়েক জোরে বলিতে আদেশ 
করেন ও কাফেলা মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হয় পথিমধ্যে রওয়া উপত্যাকায় 
হুজুর নামাছ আদায় করেন এবং এরশাদ করেন যে এখানে সম্তরজন নবী 
নামাজ পড়িয়াছেন। 

হুজুর আকর!ম এবং হজরত ছিদ্দীকে আকবরের আছবাবপত্র একটি 
উটের উপর ছিল যাহা হজরত আবুবকর ছিদ্দীকের একজন গোলামের 
সপর্দ ছিল। উপত্যাকায় আসিয়া তাহার অনেক্ষণ যাবত গোলামের 
এন্তেজার করিয়াছিলেন। অবশেষে গোলাম আসিয়া ওজর দেখাহল ৫ 


উট হারাইয়। গিয়াছে । হজরত আবুবকর ছিদ্দীক গোলামকে এই বলিয়া 
পারা 
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মার দিলেন যে একটি উট আবার কি করিয়া হারায়! ওদিকে ব্যাপারট! 
দেখিয়! হুজুর হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন দেখ মোহরেম বাক্তি.কি করিতেছে। 
অর্থাৎ এহ রাম অবস্থায় মারধর করিতেছে । 
ছাহাবায়ে কেরাম যখন জানিতে পারিলেন হুজুরের উট পাওয়৷ 
যাইতেছেনা তখন তাড়াতাড়ি খানা পাক করিয়া হুজুরের সামনে 
আনিলেন। হুজুর হজরত ছিদ্দীককে ডাকিলেন আসুন আল্লাহ পাঁক 
উৎকৃষ্ট খাবার পাঠাইয়া দিয়াছেন। হজরত আবৃবকরের রাগ তখনও 
থামে নাই। তারপর হজরত ছায়াদ এবং আবু কয়েছ নিজেদের আস- 
বাবের উট আনিয়া! বলিলেন হুজুর ইহা কবুল করুন, হুজুর ফরমাইলেন 
আল্লাহ পাক তোমাদিগকে বরকত দান করুন। খোদার রহমতে আমাদের 
উটনী পাওয়া গিয়াছে । | 
মকা শরীফের সন্নিকট আছফান উপত্যাকায় পৌঁছার পর হজরত 
ছোরাক! (ব্রা?) হুজুরকে বলেন, হুজুর আমাদিগকে হস্বের মাছায়েল এমন 
ভাবে শিক্ষা দিন যেসন আমর? আজ পয়দা হঈয়াছি। হুজুর তাহাদিগকে 
কি কি কাজ করিতে হইবে বিস্তারিত বর্ণনা করিয়া দেন। কাফেলা যখন' 
ছফরে পৌছে তখন আম্মাজান আয়েশার হাঁয়েজ দেখা দিল। তিনি 
পেরেশান হইয়া কাদিতে আরম্ভ করিলেন যে আমার ছফরই নাকি ব্যর্থ 
হইয়া গেল। দর্দিকে হজ্ব একেবারে নিকটবর্তা। অথচ আম নাপাক 
হইয়া গ্রেলাম। ছুজুরে পাক তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, ইহা সমস্ত 
। মেয়েলোকেরই হইরা থাকে । তারপর তিনি কি করিবেন হুজুর বাঁতলাইয়া 
দিলেন। হুজুর ছাহাবায়ে কেরামকে নির্দেশ দিলেন যাহাদের সহিত 
কোরবাণীর জানোফার নাই তাহার! যেন মক্কা শরীফ প্রবেশ করিয়া ওমরা 
আদায় করিয়া এহ বাম খুলিয়া ফেলে । 
মক শরীফের নিকটবর্তী আজরাক উপত্য।কায় হুজুর যখন এরশাদ 
করেন সে আমার সন্ম,খে এথন এ দৃশ্য ভাসিতেছে যখন হযরত মুছ। (আঃ) 
এই অয়ন দিয়া হস কৰিতে যাইবার সময় কানের মধ্যে আঙগখলি দিয়! খুব 
জোরে লাববায়েক পড়িতেছিলেন। তারপর হুজুর মক শরীফের একেবারেই 
নিকটে জনতুয়া পে”ছিয়! রাত্রি বেলায় সেখানে অবস্থান করিয়া সকা 
বেলায় মৃকা শত্র'ক প্রবেশ করিবার নিয়তে গোছল করেন এবং £র্থ জিলহন্ 


শনিবার চাঁশ.তের নামাজের ওয়াঞ্তে পবিত্র মা ভূমিতে পদ)ণ করেন।| 


মুকার প্রবেশ করয়াই হুজ.ব প্রথমে মসজিদে হারামে তাশরীক নেন এবং 


হাজরে আহওয়াদকে চুন্ধন করিয়। তাওয়াফ করেন । কোন তাহিয়্যাতুল, 
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মসজিদ পড়েন নাই । বরং মসজিদে দাখিল হইয়াই তাওয়াফ শুরৎ করিয়া 
দেন, তাওয়াক শেষ করিয়া মোকামে ইত্রাহীমে ছুই রাকাত তাওয়াফের 
নামাজ আদায় করেন। যাহার মধ্যে ছ-রায়ে ক,লইয়া এবং কল হুয়াল্লাহ 
পড়েন। তারপর পুনরায় তিনি হাজরে আছওয়াঁদকে চুম্বন করেশ এবং 
বাবুগছাফা৷ দিয়া বাহির হইয়া ছাফা পাহাড়ে তাশ-বীফ নিয়া যান। এত 
উপরে উঠেন যে সেখান হইতে বায়তুল্লা দেখা যাইতেছিল। হুডুর 
সেখানে দাড়াইয়। দীর্ঘ সময় যাবত আল্লাহর প্রশংসা ও তাকবীর বলিতে 
থাকেন এবং দোয়া করিতে থাকেন। তারপর ছণ?ফ! মারওয়ায় সাতবার 
চক্কর দেন এবং মারওয়। পাহাড়ের চক্কর শেষ করিয়া যাহাদের সাথে কৌর- 
বাদীর জানোয়ার নাই তাহাদ্দিগকে এহরাম খলিতে বলেন। তারপর 
চারদিন মক শরীফে অবস্থান করেন । 


হুজ.র৮ই জিলহজ বৃহস্পতিবার চাশ২তের সময় মিনায় চলিয়া যান 
এবং ছাহাবায়ে কেরামও এহরাম বাধিয়া হুজুরের সন্ত্ী হন। পাচ ওয়াক্ত 


নামাজ মিনায় আদায় করেন। সেই রাত্রেই হুজএরের উপর ছ*রায়ে অল, 
মোরছালাত অবতীর্ণ হয়। শুক্রবার ভোরবেলায় হুর উঠার পর পরই 
আরাফাতের ময়দানে পেশীছিয়া যান। নামেরার তাঁবুতে অল্প সময় 
| অবস্থান করেন। অত্ঃপর দ্বিপ্রহরের পর কাছওয়া নামক উটনীতে 
আরোহন করিয়া নিকটস্থ বত.নে আরনায় গমন করেন এবং ছেখানে লম্বা 
চওড়া এক খোত.বা পাঠ করেন সেই মোতাবেকই উহাকে গতিহাসিকগণ 
।বিশ্বমানবতার মুক্তিসনদ নামে আখ্যায়িত করেন। যাহার সংক্ষিপ্ত 
'বিবরপ এইরূপ-- 


বিদায় হন্তের ভাষণ : 

“হে আমার প্রিয় ছাহাবাগণ ! আজ যে কথা তোম।দিগকে আমি 
বলিব উহা তোমব্রা মনোযোগ দিয়া আবণ করিবে । আমার আশংকা! 
হইতেছে হয়তঃ তোমাদের সহিত একত্রে হস্ব করিবার সুযোগ নাও হইতে 
পারে। হে মুছলমানগণ, অন্ধকার যুগের সমস্ত ধান ধারণাকে তুলিয়া 
নব আলোকে পথ চলিতে শিখ । আজ হইতে অতীতের সমস্ত কুসংস্ক'র, 
অনাচার অত্যাচার আর পাপ প্রথ! সমূহ বাতিল হইয়া গেল । মনে 
রাখিও সব মুছলমান আপোষে ভাই ভাই, কেহ কাহারও চেয়ে ছোটও 
নও আবার কাহারও চেয়ে বড়ও নও। আল্লার নিকট সকলেই সমান । 
নারী জাতির কথা ভুলিও না। তাহাদের উপর তোমাদের যেইবূপ 
অধিকার আছে তোমাদের উপরও তাহাদের সেইরূপ অধিকার রহিয়াছে । 
তাহাদের উপর অত্যাচার করিও না। মনে রাখিও আল্লাহকে সাক্ষী 
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বানাইয়া তোমরা তোমাদের স্ত্রীদিগকে গ্রহণ করিয়াছ। 
সাবধান ১ ধর্ম স্বন্ধে বাড়াবাড়ি করিও না 1 অতীতে বছ জাতি 
এ বাড়াবাড়ির ফলেই ধ্বংস হইয়া গিয়াছে । 


আজিকার এই দিন যেমন পবিত্র, ঠিক তেমনি পবিত্র তোমাদের 
পরস্পরের জীবন ও ধন-সম্পদ কাজেই মুসলমানের জীবন ও সম্পদকে 
পবিত্র জানিবে । 

হে মুছলমানগণ ! দাস দাসীদের প্রতি সর্বদা সদ্যববহার করিবে, 
তাহাদের উপর কোন জুলুষ অত্যাচার করিওনা। তোমর] যাহা খাইবে 
তাহাদিগকেও তাহাই খাঁওয়াইবে। যাহ! পরিবে তাহাই পরাইবে। 
ভুলিয়া যাইন! তাহার! তোমাদের মতই মানুষ । 


উপর নাক কাটা কোন হাবসী ক্রীতদাসকেও আমীর বানাইয়া 
দেওয়া হয় এবং সে যদি আল্লাহর কিতাব অনুসারে তোমাদিগকে 
পরিচালনা করে তবে অবনত মস্তকে তাহার আদেশ মানিয়! চলিবে । 
সাবধান: মুতিপুজার অভিশাপ যেন আর তোমাদ্দিগকে স্পর্শ না করে। 
গিরিক করিবে না। চুরি করিবে না, জিনা করিবে না, সর্বপ্রকার 
পাপাঁচার হইতে নিন্দ্রেকে মুক্ত রাখিয়া পবিত্রভবে জীবন যাপন করিবে। 

মনে রাখিও একদিন €তামাদিগকে আল্লার নিকট যাইতে হইবে । সেই 
দিন তোমাদের আপন কৃতকর্মের জবাব দিতে হইবে। বংশ গৌরব 
করিওনা। আর যে ব্যক্তি নিজের বংশকে হেয় মনে করিয়া অপর বংশের 
নামে আত্মপরিচয় দেয় তাহার উপর আল্লাহর অভিশাপ নাজিল হয়। 

হে আমার প্রিয় উম্মতগণ। তোমাদের নিকট আমি যেই ছুইটি সম্পদ 
রাখিয়া যাইতেছি যতদিন পর্যস্ত তোমর। উহাকে আক্ড়াইয়া ধরিবে 
ততদিন পর্যযস্ত তে,মর? ধ্বংশপ্রাপ্ত হইবে না। তাহার একটি হইল 
আল্ল।র কোরআন ও অপরটি হইল তাহার রাছ.লের আদর্শ, নিশ্চয়, জানিয় 
রাখিও আমার শর আর কোন নবী আসিবে না। তাহার একটি হইল 
যাহার উপস্থিত আছ তাহার অনুপস্থিত সকলের নিকট আমার এইসব 
বানী পৌছাইয়া দিকে । 

তারপর আকাশের দিকে মুখ করিয়! প্রিয় নবী বলিতে লাগিলেন 
হে আমার পরওয়ারদেগার আমি কি তোমার বাণী সঠিকভাবে পৌছাইয়। 
দিতে পারিলাম। 

আরাফাতের আকাশ বাতাস মুখরিত করিয়া লক্ষ কে আওয়াজ 
উত্থিত হইল নিণ্চসু ! নিশ্চয় আপনী পৌছিইয়।ছেন বরং পেশহানোর হক 


হুশিয়ার ! নেতার আদেশ কখনও লঙ্খন করিবে না। যদি তোমাদের | 
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আদায় করিয়। দিয়াছেন । ভ্জুরে পাক তখন কাতর কণ্ে বলিয়া উঠিলেন। 

হে গ্রভৃ! তুমি সাক্ষী থাক তুমি সাক্ষী থাক, তুমি সাক্ষী থাক যে 

ইহার বলিতেছে আমি আমার কর্তব্য যখাযত ভাবে পালন করিয়াছি । 
সেই খোতবার ভিতর এন কতকগুলি শব্দ ছিল যে হয়ত: তোমরা এ 


বংসরের পর আবু আমাকে দেখিবে না৷ এখানে হয়তঃ তোমাদের সহিত 
আমার আর সাক্ষাত নাও হইতে পারে ইত্যাদি । 

খোত্বার পর হজরত বেলালকে তাকবীর দিতে বলেন এবং জোহর ও 
আছরের নামাজ জোহরের ওয়াক্তেই পড়ান, জোহরের পর আরাফাতের 
ময়দানে তাশরীফ আনেন মাগরিব পধ্যস্ত খুব এহতেমামের সহিত দোষ়ায় 
মশগুল থাকেন। এ সময়ে হজরত উম্মে ফজল হুজুর রোজা রাখিয়াছেন 
।কন। ইহা পারিক্ষার জন্য হুজুরের খেদমতে এক পেয়ালা ছুধ পাঠান। হুজুর 
আপন উটের উপর থাকিয়া সমস্ত লোকের সামনে উহা পান করেন এই। 
খেয়ালে যে লোকে যেন জানিতে পারে হুজুর রোজাদার নহেন। এ সময়ে 
জনৈক হাহাবী উট পুষ্ট হইতে পতিত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করেন, হুজুর? 
এরশাদ করেন তাহাকে এহরামের কাপড়ে কাফন দিয়া দাফন কর! 
হউক । কেয়ামতের দিন সে লাববায়েক এলিতে বলিতে উঠিবে। সেইস্থানে 
নজদের দিক হইতে সরাসরি একটি জামাত আলিয়া উপস্থিত হয় তাহাদের 
একজন ভিজ্ঞাসা করে যে হুর হজ্বকি জিনিষ? ভর বলেন হস্ব আর- 
ফাতের ময়দানে আসাকেই বলা হয়। যেই ব্যজ্জি দশই ভ্বিল্হ্ন্বের ফজরের 
শুবে আরফাতে পৌঁঁহিবে তাহার হম্ব হইয়া যাইবে । 


হুজুর (ছ:) মাগরিব পর্ধান্ত উষ্ণতের মাগফিরাতের জন্য দোয়। করিতে 
থাকেন। আল্লাহ পাক জালেন ব্যতীত আর নকলের গোনাহ মাক করিয়া 
দিবার ওয়াদা করেন। ভ্জুর তবুও বিনীত সহকারে আরজ করেন হে 
খোদ। ইহাও ত হইতে পারে যে আপিন নিজের কাছ থেকে মাজল্মকে 
প্রতিদান দিয় জালেমকে মাফ করিয়া দিবেন; সেই সময় অবতীর্ণ হয় _ 
& নত ্ে ঠিঞপাণা তি সপানিপাপকত 5 প& পা ৯ পাজপা পান তাহ তা 


১5০৯৪ টি এত ০৬০০৩ 13 শদিজিত ও ১৮৪ এ (:1৩$ | (/-%) ||. 


চৈ শল 


পারা + টি ঠিতা & পা 


৫231 85810 48575 


অর্থাৎ অদ্যকার দিনে তোমাদের জন্য আমি দ্বীনকে পরিপূর্ণ করিয়া 
দিলাম এবং তোমাদের উপর আমার নেয়ামত সম্প্ণ করিয়। দিলাম এবং 
ইছলামকে তোমাদের ধম” হিসাবে মনোনিত করিলাম 1 বণিত আছে যে 
এই সময় তাহার ওজনে হুজুরের উটবী দাড়াইতে না পারিয়া বসিয়া 
পড়িয়াছিল । 


28% 
০০০০০১০০ ায়েলো তে ২৮৪ 


রি 2 রর নি, 2১৫55 ১০১ 
সূরধ্যান্ডের পগ খামাজের পূর্বেই জর সেখান থেকে হওয়ান। হন উট নী 
এত ড্রুত কদমে চলিতেছিল থে উহার লেগাম টানিয় রাখিতে হইত। 
ইন্বরত ভছ।মা হুঞ্রের পিছনে বসা ছিল । পথিমধে) হুজ,রের পেশাবের 


প্রয়োজন হইয়াছিল । অবতরণ করিয়া হজ,র পেশাব করিয়া লইলেন। 


২ 
হযরত উদ্াা ভন্ড লঙ 
ব্যহত ভগ্থামা হু্গকে ভিজা, করাইলেন্‌ 1 হজনত আবছ্লাহ বিন 


তা 


ওমরের অভ্যাস ছিল যখনই তিনি হত্ব করিতেন বেখানে নাসিন্না অজ 


হা সাঁলি্তল ভা ভু. পরান 
কিয় বলিতে বৃ আসি 2 অনা ৪ব।নে চর করিলাম হেত জামার প্রিয় 


নবীজী এখানে অজ, করিয়াছেন । অজ পর হজরত উহাম। হুজগকে 
মাগরিবের নামাজের কথা রন কর।ইয়া দেন । জর রা 
সামনে চল। ” 


এরশাদ কাপলেন 


মেোজদ।ল।ফ! পে ছিছ। সব প্রথন হজ্বে পাক (ছঃ) নতন অজ করিয়া 


গেলেন। কৌন কোন রেওয়ায়েত মোতাবেক জান। যায় ঘে এই জায়গায় 
জালেমদের ব্যাপারে 'ও ভ্ঙ্গরের দোয়া কবুল হইয়া সা । 'ছে!টি ছোট 
বচ্চা এবং মেয়েলোক দিগহুক কষ্ট হইবার ভগ হুজুর (5: রাত্রেই 
মোজদালাক্া হইতে মিনার দিকে পাঠাইয়া দেন। বয়ং হু্কুর ছাহাবী- 
দিগকে নিয়! সেখানে রাত্রি ষাপন বেন এবং সকাল সকাল ফজরের 
নামাজ পড়িস্া স্র্য উঠ-র শুই সিনা রওনা হন । এবারে হজরত উচ্ছাম! 
পায়দল চপিলেন হজরত ফজল এদনে আববাছ হুছুরের উট নীর 
রা রাস্তার মধ একজন যুবতী মহিলা হুছুরের নিকট আপন 
নত হি রি বা হজরত ফজল গুবক ছিলেন 

[টি খিতেছিলেন । হুজুত্র খ্বীয় হাত মোবারক দ্বারা 
ফজলের চেহারাকে অন্য দিকে ফির।ইয়! দেন এবং বলেন, গায়ের 
মোহরমকে দেখিতে নাই । বরং অদ্যকার দিনে যেই ব্যক্তি আপন চক্ষু 
এবং কীন ও জবানের হেফাজত করিবে আল্লাহ পাক তাহাকে মাফ 
করিয়া দিবেন। থাস্তা হইতে হজরত ফজল হুজ.রের জনা পাথরের টুকরা 
সমূহ সংগ্রহ করিয়! লইয়াহিলেন। লোকজন মাছায়েল জিজ্ঞাস! করিত ও 
শুজ.র উত্তর দিতেন। এক বাক্তি জিজ্ঞাস! করিল হুজ,র আমার মাত। এত 
যে ছওয়াণীতে বসইদা দিলেও তাহার মৃত্যুর আশংকা । আমি 
ক ত হার হলে হত করেতে পারি? হুন্ছর এরশাদ করেন তোমার অইযের 
জিম্মায় কাহারও কর্জ থাকিলে তুমি আদায় করিতে না? ইহাকেও 
সেইরূপ মনে কর। পথিমধ্যে ওয়াদিয়ে মোহাচ্ছাব পেশীছিলে হুভুর 


উঠি ক ৮ ০ ২ 
নিজের উটনীকে সেখানে খুব দ্রুত দৌড়াইলেন এবং বলিলেন, আজাবের 
১১১০১ 


ফাজায়েলে হজ্ব ২৮৫ 
স্থান তাঁড়াভাড়ি অতিক্রম করিতে হ্। নেননা মক শরীফ ধ্বংস 


করিবার জন্য বে তআনরাহা বাদশাহ, আসিয়াছিল আলার আজাবে 
(আবাধিল মারফত) তাহারা এথানেই ধ্বংস হইয়াছিল । 

মিনায় পেহিয়! হুজুর সর্ব প্রথম জুমরায়ে আক্কাবা পেশীছেন এবং সাতটি 
কম্কর মারেন এবং 'এ যাবত যে সব লাববায়েক বলা হইতেছিল। উহ! 
বন্ধ করিয়া দেন। তারপর মিনায় অবস্তান কালে এক লম্বা চওড়া ওয়াজ 
করেন! যাহার মধো অনেক আহকামের বর্ণনা ছিল? তাহার মধ্যে 
এমন সব কথাও ছিল যদ্দারা প্রতীয়মান হয় যে হুজুর আর বেশী দিন 
ছুনিয়াতে থাকিবেন না। অতঃপর কোরবানীর জায়গায় গিয়া স্বহস্তে 
আপন বয়স সোতাবেক তিযটিটা উট কোরবানী করেন তন্মধ্যে ৪/৭ট৷ উট 


তাড়াতাড়ি কোরবান হইবার অন্য হুজুরের আমনে আগাইয়া নিজে 
নিজেই আসিয়া দশাড়াইতেছিল । বাকী উটগুলি হযরত আলী (রাঃ) জবেহ 
কতেন। সবর্মোট একশত উট কোরবানী করা হয়। 

কোরবানীর পর ঘোষণা করেন যে যার যার ইচ্ছা গোস্ত কাটিয়া নিতে 
পারে। তারপর হজরত আলীকে বলিলেন প্রত্যেক উট হইতে এক এক 
টুকরা করিয়া লইয়া একটি বরতনে করিয়া পাক করা হউক। হুজুর সেখান 
হইতে সুরা পান করিয়া সকল উটকে ধন্য করিলেন। হুর বিবি 
ছাহেবানাদের পক্ষ হইতে গরু কোরবানী করিয়াছেন। কোরবানীর কাজ 
শেষ করায় হুজুর হজরত মা"মার অথব। হজরত খারাশকে ডাকিয়া খেরী 
কাজ সম্পন্ন করেন। মাথ। মুণ্ডন করেন, মেশাচ মোবারক ছোট করেন, নথ 
কাটেন, এবং চুল ও নখ ভত্ত বৃন্দের মধ্যে ভাগ করিয়? দেন । বর্তমান 
বিশ্বে যেখানে যেখানে চুল মোবারক রহিয়াছে সেই চুলেরই অংশ বিশেষ । 
তারপর এহরামের চাদর খুলিয়া কাপড় পরেন ও খুশবু লাগান। 
ইত্যবসারে বধু সংখ্যক ছাহাবী আসিয়া মাছায়েল লিজ্ঞাস। করিতে 
থাকেন। সেইদিন চারটি কাজ সম্পন্ন হয়। শয়তানকে পাথর মীরা, 
কোরবানী কর) মাথা মুড়ান এবং ভাওয়াফে জিয়ারত, কোন কোন ছাহাবী 
অগসিয়া আরজ করিলেন এ চার কাজ আমার আগে পিছে হইয়া গিয়াছে। 
হুজুর এরশাদ করেন ইহাতে কোন গোণাহ নাই । গোণাহ্‌ হইল কোন 
ুছলমানের ইজ্চতের উপ্ব খাল! কর । জোহরের সময় বার তাওয়াফে 
জোহক দেখালে পাডেন অথবা মিনাঙ্ক 


ডঃ 


িয়ারতের জন। নক শীত ফান 


ফিরি! গাসিঘা পচন ভাখবাধ নেখ রিমা জমজামর নিকট গিয়া 


2& 
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হুজুর স্বয়ং বালতি দিয়া পানি উঠাইয়া খুব পান করেন। পানি দশাড়াইয়া 
পান করেন। জমজম পান করিয় দ্বিতীয়বার ছাফা মারওয়ায় ছায়ণ 
করিলেন বা করিলেন না ইহাতে মতভেদ আছে হানাফী মজহাব মতে 


করেন। এপং প্রতিদিন পিপ্রহরের পর তিন তিন জায়গায় শয়তানকে 
পাথর মারিতে থাকেন। কোন কোন ব্রেওয়ায়েতে আছে মিনায় অবস্থান 
কালে সেই তিনদিন রাব্রিবেলায় তাওয়াফ এবং জিয়ারতের জন্য হারাম 
শরীফ তাশরীক নিয়া যাইতেন। মিনায় অবস্থান কালেই ভ্জুরের উপর 
2৯101 ছওরা নাজেল হয়। ভুজুর নাকি বলিয়াছেন এই ছ,রার মধ্যে 
আমার মৃত্যু সংবাদ দেওয়া হইয়াছে আমি অতিসত্বর চলিয়। মাইতেছি 

অতঃপর ১৩ই দ্বিলহজ্জ শনিবার দ্বিপ্রহরের পর শেষবারের কন্কর 
মারিয়া মিনা হইতে রওয়ানা হইয়া মক্।। শরীফের বাহিরের মোহাচ্ছাব নাম 
স্থানে যাহাকে বত-হা! এবং যাইফে বনি কেনানাহ্‌ও বল! হয় । একটি তাবুর 
মধ্যে হুজুর অবস্থান করিয় চার ওষাক্ত নামা আদায় করেন। এখানে 
বঙসিয়াই কোন এক সময় কাফেরগণ পরামর্শ করিয়াছিল যে বনু হাসেম এবং 
ব্ মোত্তালেবের সহিত সবপ্রকার সম্পর্ক ত্যাগ করিতে হইবে। ভজুব্র (ছঃ) 
এশার পর সেখান হইতে তাওয়াফে বেদ।র জন্য মক শরীফ গমন করেন । 
সেই রাত্রেই হজরত আয়েশাকে ভাহার ভাইয়ের সহিত তান ঈম পাঠাইয়া 
এহরাম বাধাইয়া ওমরাহ করাইয়া লন। আম্মাজান আয়েশা ওমরা আদায় 


হইবার নিদেশি দেন। | 

১৮ই ছগিলহস্ব সোমবার জোহফার নিকটবতী গাদীরে খোম 'পশছিয! 
হুজুর একটি উপ্চু টিলায় দশাড়াইয়া এক দীর্ঘ ভাষণদান করেন। উহাতে 
হজরত আলির বেশ প্রশসাও করা হইয়াছিল। ইছাকেই বিশড়াইয়া 
রাফেজী সন্পদায় ঈদে গাদীর পালন করিয়া থাকে। হজরত আলী 
বলেন আসার বাপারে ছুই দল লোক ধ্বংস হইয়। নাইবে। প্রথমত: মাহারা 
আমার মহববতের দাণীতে মারা ছাড়িয়া ধায়। দ্বিতীয়তঃ যাহারা 
শক্রতার ব্যাপারে সীমা ছাড়িয়া শিয়াছে। অর্থাৎ রংফেক্ী এবং 
ঝারেজী। 

অতঃপর জুল হে'লাওফা গেশীকিয়। সেখানে রাক্রি মাপন করেন এবং 
মোয়াররাছের পথে মদিনা শরীফ এই দোয়া! পড়িতে পদিতে প্রবেশ করেন। 


ছায়ী করিয়াছেন । তারপর !১নায় গমন করিয়া তিনদিন সেখানে অবসান | 


করিয়া যখন তানঈম পৌছেন তখনই হুজুর কাফেল।কে মদীনায় রওয়ানা ! 
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““আ-য়েবুলা লিরাব্বনা হমেছুন! |? | 

অতঃপর মাত্র দুইমাস হুম্বরে আকদাছ এই নশ্বর পুগিবীতে থাকিয়া 
অবশেষে আপন মাওলার সহিত গিয়। মিলিত হন। 

এই খোতবার বিষদ বিবরণ হজরত শায়খল হাদীছ সাহেবের মূল গ্রন্থে 


নাই, বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়া উহা! আমি নিজেই লিপিবদ্ধ 
করিয়াছি । ইতি--অন্তবাদক 


পরিশেষে রওজুর রিয়াহীন গ্রস্থ হইতে কয়েকটি আল্লাহওয়ালাদের 
কেচ্ছ! বর্ণনা করা যাইতেছে আশা করি ধাহণর! হম্ব করিবেন তাহাদের 
জন্য এসব ঘটন! বিশেষ উপকারে আসিবে । 
অ।লাহুওয়ালাদর কয়েকটি ঘটনা 
(১) হজরত জুননুন মিছরী (রঃ) বলেন, আমি একদিন বায়তুল্লা শরীফের] 
তাওয়াক করিতেছিলাম। সমস্ত লোক অপলক নেত্রে কা”বা শরীফের দিকে 
দেখিতেছিল। হঠাৎ একট! লোক আসিয়া এই বলিয়া দোয়া করিতে 
লাগিল। হে পরওয়ারদেখার ! তোমার দরবার হইতে পলাতক আবার 
তোমার দরবারে ধর্ণা দিয়াছে । আয় খোদ!! আমি তোমার নিকট এ 
জিনিস চাহিতেছি হা আমাকে তোমার অধিকতর নিকটবর্তা করে এবং 
তোমার নিকট সবচেয়ে বেশী প্রিয় । হে মাওল] ! আমি তোমার পছন্দীদা 
বান্দাগন এবং আবিয়ায়ে কেরামের উছিলায় প্রার্থনা করিতেছি তুমি 
তসাকে তোমার মচব্বতের এক পেয়ালি শারাৰ পান করাইয়! দও । 
এবং মার্ফতের দারা আমার মদ্ধকার দ.র করিয়া দাও । তবে যেন 
আমি মারেফতের বাগিচায় গিয়। তোমার সহিত গোপন আলাপ করিতে 
পারি। এইসব বলিষ! তাহার চক্ষু হইতে টপ, টপ. করিয়া পানি জমীনে 
পড়িতে লাগিল। অতঃপর তিনি হ'সিতে হাসিতে রওয়ানা হইলেন। হজরত 
জুননুন মিছরী বলেন লোকটি হয়ত: “কান কামেল বৃ্র্গ হইবেন না হয় 
পাগল হইবে। এই কথ। ভাবিয়া! আমি তাহার পিছনে পিছনে চলিলাম। 
সে আমাকে বলিল তুমি কোথায় যাইতেছ, আপন কাজে মাও । আমি 
তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আল্লাহ, আপনার উপর রহমত পাজেল বন 
অ।পনার না কি? তিস্লি বলিলেন আবছুল্পাহ। আমি বলিলাম আপনার 
পিতার নাম কি? তিনি বলিলেন আবছুল্লাহ্‌। আমি বলিলাম আগলে তি. 
সকল খার্ষই আল্লাহর বান্দা, আপনার আসল পরিচয় দিন। তিনি বলি- 


ক্স পি াসশসা 
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লেন আমার পিতা আমার নাম রাখিয়াছেন ছায়াছুন। বলিলাম লোক 
যাহাকে ছায়াছুন পাগল বলে সেই ছায়াছুন নাকি, তিনি বলিলেন হ্যা। 
] 


আমি বলিলাম, যাহাদের উছিলায় দোয়া করিলেন সেই পছন্দীদ। বান্দ। 
কাহার। ? তিনি বলিলেন যাহারা আল্লাহর দিকে এমনভাবে দশডায় যেমন 
কোন ব্যক্তি প্রেমের পথে দৌড়ায্র। তারপর বলেন জ.,ননুন তুমি আছবাবে 
মারেফাত জানিতে চাও । তারপর তিনি ছুইটি বয়াত পড়িলেন যাহার 
অর্থ হইল এই যে, মারফতওয়ালাদের দিল সব সয় মাওলার স্মরণে 
আসক্ত হইয়া থাকে এবং আসক্তিতে কানন করিতে থাকে । এমনকি তাহার 
দরবারে তাহার ঘর বানাইয়া লয় আর সেখান হইতে কোন বস্ত তাহাদিগকে 
হাটাইতে পারেনা । 

(২) হজরত জোনায়েদ বাগদাদী বলেন আমি একদিন রাত্রি বেলায় 
তাওয়াক করিতেছিলাম, তখন দেখিতে পাই ঘষে একটি অল্পবয়স্ক মেয়ে 


তও€য়াফ করিতেছে ও এই কবিতাবগুলি দ্বারা গান গহিতেছে, যাহার 
অর্থ এই-- 

“আমি আসন এস্ক শু মহব্ধতকে যতই গোপন রাখিয়াছিলাম কিন্ত 
উহ! কিছুতেই গোপন রছিল না বরং আমার নিকট মনে হয তাবু 


গাড়িয়াছে।'” 

“মাহবুবের ইয়াদে আমার অন্তর চম.কিয়া! উঠে, যদি আমি মাহবুবের 
নৈকট্য চাই ভবে সাথে সাথেই সে আমার নিকটে আসিয়া! যায় ।”” 

“আর যখন সে আত্মপ্রকাশ করে তখন আমি তাহার মধ্যে বিলীন 
হইয়! যাই, তখন আমি অপরিসীম স্বাদ এবং লঙ্ভরত পাইতে থাকি”? 

ছজরত জোনায়েদ বলেন, আমি বলিলাম হে মেয়ে! ভোমার লজ্জা 
হয় না! এতবড় মোবারক স্থানে তুমি গান গাইতেছ। মেয়েটি আমার 
দিকে তাকাইয়া বলিল, জোনায়েদ! 

“আল্লার ভয় না থাকিলে তুমি আমাকে আরামের নিদ্রা ত্যাগ করিয়া 
চক্কর দিতে দেখিতে ন? !”? 

“ভাহার মহব্বতের সংস্পর্শে আমি ভব ঘুরের মত ফিরিতেছি এবং 
তাহার মহববন্তই আমাকে পেরেশান করিয়া রাখিয়াছে।? 

তারপর সেয়েটি জিজ্ঞ!সা করিল জোনায়েদ তুমি আলীর তাওয়াফ 
করিতেছ না বায়তলার তওয়াফ, আমি বলিলাম বায়তুল্লার তওয়াফ 


করিডেছি। ইহা শুনিয়া 01৬টি আকাশের দিকে মণ করিয়া বলিতে লাগিল 
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তোমার বড় আশ্চর্য শান। মানুষ পাথরের মতই এক মখলুক। সে 
আবার অন্ত একপাথরৈর তাওয়াফ করিতেছে, তারপর সে আরণ তিনটি 


বাত পড়িল, যার অর্থ এই_- 


“মানুষ পাথরের তাওয়াফ করিয়া আপনার নৈকটা তালাশ করে 


তাহাদের দিল স্বয়ং পাথর হইতেও শক্ত, তাহারা পেরেশানিতে ঘুরিয়? | 
বেড়ায় এবং আপন ধ্যান ধারণা মত নৈকটোর মহলে পৌছিয়া 


গিয়াছে । যদি তাহার প্রেমের দাবীতে সত্য হই ত তবে জড়বাদী গুণাবলী 
ছুর্ন হইয়া তাহার মধ্যে আল্লার মহববতের গুণাবলী গয়দা হইত" হজনুত 
জোনায়েদ বলেন আসি তাহার এইসব কথা শুনিয়া বেহুশ হই প়িয়! 
গেলাম। ভুশ হইলে পর দেখিলাম মেয়েটি আর সেখানে নাই। 

(৩) হজরত বশর হাঁফী (রঃ) বলেন আরাফাতের ময়দানে আমি 
এক ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলাম যে বেকাঁরীর অবস্থায় শিধু ক্রন্দন 
করিতেছে আর শের পড়িতেছে যাহার অর্থ এই যে. | 

“তিনি কত বড় পাক জাত, আমর! ঘদি কীটার উপর অথবা সুর 
উপর তাহার সামনে সেজদায় রত হই তবুও তাহার নেয়ামতের দশ 
ভাগের এক ভাগ বরং সেই এক ভাগেরও দশ একভাগ শোকরিয়া আদায় 
হইবে না ।” তারপর আরও পড়িল--“হে পাক জাত আমি কতবার 
অন্ঠায় করিয়াও তোমাকে ম্মরণ করি নাই অথচ হে মালেক তুমি আমাকে 


অলক্ষ্যে কখনও ভুল নাই আপন মুরখখতার দরুণ আমি বহুবার পাপ। 


করিয়া অপরাধ করিয়াছি, কিন্তু তুমি চরম ধৈর্ষের সহিত আমার উপর দয় | 


ও মেহেরবানী করিয়া আমার পাপকে ঢাকিয়া রাখিয়াছ।” 

হজরত বশর হাঁফী বলেন অতঃপর লোকটি হঠাৎ অদৃশ্য হইয়া গেল । 
আমি অনেক অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলাম উনি হজরত আবু 
ওবায়েদ খাওয়াছ (রঃ) কথিত আছে তিনি নাকি সন্তর বৎসর যাবত 
আকাশের দিকে নজর উঠাইয়া দেখেন নাই। ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করা 
হইলে তিনি বলেন অত বড় দাতার সম্ম.খে এই কাল নাফপসান মুখ কি 
করিয়। উঠাইতে পারে। আল্লাহু তাহাদের উছিলায় আমাদিগকে ও 
ক্ষমা করুন। 

(৪) হজরত মালেক বিন দীনার বলেন-_আমি হচ্ছে রওয়ানা হইয়া-, 
ছিলাম। পবিমধ্যে একঙ্ন যুবককে দখিতে পাই থে সে পায়দল যাইতেছে | 
তাহার নিকট কোন ছাওয়ারীও নাই খাদ্য দ্রব্যও নাই। আমি তাহাকে 


| ছালাম করিলাম সে উত্তর দিল। আমি জিজ্ঞাস! করিলাম, হে যুবক! 
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ভুমি কোথ। হইতে আদিতেছ ? সে বলিল তাহার নিকট হইতে । আমি 
জিজ্ঞাসা করিলাম কোথায় যাইতেছ £ উত্তর করিল তাহার নিকট, শামি 
জিজ্ঞাসা করিলাম, খাদ্য সামী কোথায়? উত্তর করিল তাহার জিদ্মায়। 
বলিলাম, ছামান ব্যতীত ত চলেনা কি আছে বল, মে বলিল শামি ছফরের 
শুরুতে পাঁচটি হরফকে পাথেয় স্বরূপ নিয়াছি ০০৪৭5! আমি বপিলাম 
উহ্ছার অর্থ বুঝে আসিল না। যুবক বলিল। কাক অর্থ কাফী যথেষ্ট। 
হা অর্থ হাদী। ইয়া অর্থ ঠিকানা দাতা। আইন অর্থ আলেম সব্ঞানী | 
ছাদ অর্থ ছাদেক। তিনি যথেষ্ট হেদায়েত. দানকারী ঠিকানা দাতা 
সবজ্ঞানী এবং ওয়াদ। খেলাপ করে না সেই জাত থাকিতে আবার ভয় 
কিসের । হজরত মালেক বলেন তার কথ শুনিয়া আমি ভাহাকে আপন 
কেও! দিয়া দিতে চাই । সে অন্ধকার করিয়া বলিল, বড় মিয়া! ছুনিয়ার 

কোর্ভার চেয়ে উলঙ্গ থাকা ভাল । হালাল বস্ত সমূহের হিসার দিতে হইবে 

আর হারাম মালের জন্য ভোগ করিবে আজাব। রাত্রির অন্ধকারে 
সেই ঘুবক আকাশের দিকে মুখ করিয়া বলিল হে জাতে পাক! বান্দ! 

এবাদত করিলে ধিনি সন্তষ্ঠ হন, আর পাপ করিলে যাহার কোন ক্ষতি 
নাই আমাকে এর জিনিস দান করুন যাহাতে আপনি সন্তষ্ট হউন, আর এ 
জিনিস হইতে হেফাজত করুন ধাহাতে আপনার কোন ক্ষতি নাই। তারপর 
লোকজন এহবাষ বশাবিয়া লাববায়েক বলিতে লাশিল কিন্তু সে. 
পাববায়েক বলিল না। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম তুমি কেন লাব্বায়েক 


হইতে লা লাব্বায়েক উত্তর আসে নাকি। 
. তারপর সারাটি পথ তাহাকে দেখিলাম না। অবশেষে মিনায় তাকে 

দেখিলাম, সে শের পড়িতেছে তাহার অর্থ এই যে - 

এ মাহবুব আমার রক্ত বহাইতেপছন্দ করেন। আমার রক্ত তাহার 
জন্য হারামের বাহিরে ও হালাল এবং হারামের ভিতরেও হালাল ।” 

“খোদার কছম আমার রূহ যদি জীনিত যে কাহার সহিত তাহার 
সম্পর্ক তবে সে পায়ের বদলে মাথার উপর দ্রাড়াইত। 

“হে তিরস্কারকারীগণ ! তোমর] যদি দেখিতে আমি যাহা দেখিতেছি 
তবে কখনও তিরস্কার করিতে না।” 


মানুষ শরীরের দ্বারা বয়াতুল্লার তওয়াফ করে তাহার। ষদি আল্লার 


বলিতেছ না । সে বলিল এই ভয়ে যে আমি লাবধায়েক বলিলে সেই দিক 
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জাতের তওয়াফ করিত তবে হারামেরও কোনপ্রয়োজন ছিল না । 

“ঈিদের দিন লোকজন ভেড়া বকরী কোরবানী করিতেছে আর মাশুক 
আমার জান কোরবান করিয়া ফেলিয়াছে। কাজেই আমি আমার রক্ত 
এবং জান কোরবান করিতেছি। 

“মানুষ হত্ব করিতেছে আর আমার হম্ব হইল সেই জিনিস আমার 
মনে শান্তি।” | 

যুবকটি তারপর এই দয় করিল - 

মানুষ তোমার নৈকট্য লাভের জন্য কোরবানী করিতেছে আর আমার 
নিকট কোরবানী করার মত কিছুহ নাই কাজেই তোমার দরবারে আমি 
আমার জানট.কু পেশ করিতেছি । তুমি উহা কবুল কর। তারপর এক 
চীৎকার করিয়া উঠিল এবং যুদ্রা হইয়। সাটিতে পড়িয়া গেল তারপর 
গায়েব হইতে একটি আওয়াজ আসিল। ইনি আল্লার দোস্ত। আল্লার 
জন্য কোরবান হইয়াছে । 

হঞ্জরত মালেক বলেন আমি তাহার কাফন দাফনের ব্যবস্থা! করি ! 
সারারাত আমি চিস্তাুক্ত ছিলাম । একটু, তন্দ্রা আসিলে আমি তাহাকে 
স্বপ্নে দেখিয়া শ্িজ্ঞাসা করিলাম, জনাব আপনার সহিত কিরূপ ব্যবহার, 


করা হইয়াছে । সে বপিল তাহারা কাফেরদের তরবারীতে শহীদ হইয়! 
ছেন আর আমি মাওলার প্রেমের তলোয়ারে শহীদ হইয়াছি। (রওজ) 
ঘটনার অর্থ এই নয় যে সর্ব বিষয়ে শহীদানের চেয়ে বেশী মর্ধাদা 
পাইয়াছে। কারণ ভিন্নভাবে তাহাদের ছাহাবী হওয়ার গৌরবও ছিল, : 
(৫) হজরত জ্বন নন ?সিছরী (রঃ) বলেন হচ্ছের 'ছকরে কোন এক 
ময়দানে আমার একজন নওজোয়ান যুবকের সহিত সাক্ষাত হয়। এত সুন্দর 
চেহারা তার; যেন ₹শাদীর টুকর1। তার শরীরে মনে হইতেছিল এশক ও 


| মহব্বত ঢেউ খেলিতেছে। সেও হন্ধে যাইতেছিল । আমি তাহাকে | 


বলিলাম, বেট? বড লম্বা ছফর। দে একট! বয়াত পড়ি, যাঁর অর্থ হইল -- 

“যাহার ক্লান্ত এধং অলস তাহাদের জন্য এই ছফর দুরের, কিন্তু যাহার 
প্রেমিক তাহাদের জন্য দুরের নয় ।” 

(৬) ছজরত শিবলী (রঃ) ঘখন আরাফাতের ময়দানে যান তখন প্রথম 
চুপচাপ থাকেন, পরে যখন মিনায় রওয়ানা হইয়া হারামের সীমানা অতিক্রম 
করেন তখন তাহার চক্ষু হইতে ঝরঝর করিয়া অশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল 
এবং বয়আত পড়িতে লাগিলেন । যাহার অর্থ হইল-_ 
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“আমি তোমার মহববতের মোহর অন্তরে মারিয়।াহি এই জন্য যে অস্তরে 
যেন অন্য কিছু আসিতে না পারে। 


“হায়! আমার চক্ষু যদি এমনভাবে বন্ধ হইয়। যাইত যে তোমার 
দীদার ব্যতীত অন্য কাহাকেও না দেখিতে পাইত। 

“বন্ধু মহলে এমন বন্ধু রহিয়াছে যাহারা শুধু একের জন্য পাগল আবার 
অনেকে আছে যাহাদের ভালবাসা ক্লত্তিম। হণ চক্ষুর পানি প্রবাহের ারাই' 
বন্ধুত্বের আসল চেহার] ফুটিয়। উঠে ।” 

(৭) হজরত ফোজায়েল এবনে এয়াজ সূর্ধাস্ত পর্যন্ত আরাফাতের 
ময়দানে একেবারে চুপচাপ হিলেন স্্ধাস্ডের পর বলিয়া উঠিলেন হে খোদা! ! 
যদি ও তুমি ক্ষমা করিয়া দিয়া তবুও আমার ছুরাবস্থার উপর আফছোছ 
হইতেছে ্‌ 

(৮) হজরত ইব্রাহীম বিন মোহাল্লাব বলেন। তওয়াফ অবস্থায় আমি 
একটি বাদীকে দেখিতে পাই যে, কা'বা শরীফের পর্দা ধরিয়া কশদিয়! 
কণাদিয়! বলিতেছে হে আমার সদণর! আপনি যে আমাকে মহববত করেন 
উহার কছম দিয়; বলিতেছি আপনি আমার অন্তরকে ফিরাইয়া দিন। আমি 
বলিলাম হে মেয়ে! তুমি কি করিয়া জান যে আল্লাহ পাক তোমাকে মহব্বত 
করেন। বাদী বলিল, তিনি যদি আমাকে মহব্বত না করিতেন তবে আম।র 
জন্য ইছলামী সৈন্য পাঠাইয়া কাফেরদের কবজা হইতে উদ্ধার করিয়া 
আমাকে মুছলমান বানাইতেন না। এবং তাহার মহব্বত ও মারেফত 
আমাকে দান করিতেন ন1 ইত্রাহীন বলিলেন, আল্লাহ তায়ালার সহিত 
তোমার কিরূপ মহববত ? বাদী বলিলেন শরাবের চেয়ে বারিক এবং 


আরকে গোলাব হইতে ও পছন্দনীয় । তারপর মেয়েটি কতকগুলি এক্ক ও 
মহব্বতে ভর পুর বয়াত পড়িতে পড়িতে চলিয়া গেল। 

(৯) হজরত মালেক বিন দীনার বলেন আমি এক দিন দেখিতে পাইলাম 
যে একটি যুবক বেকার হইয়া কীদিতেছে তাহাকে দেখিয়া! চিনিয়া ফেলি। 


সে বছরার এক ধনী ব্ক্তির খুব আদরের ছেলে ছিল । সে ও আমাকে, 


চিনিতে পারিয়৷ বলিল মালেক! আপনাকে কছম দিয়া বলিতেছি আপনি 


আমার জন্থ দোয়া! করুণ যেন আল্লাহ তায়ালা আমাকে মাক করিয়া দেয়। 
তারপর যুবকটি কয়েকটি গ্েমপুর্ণ বয়াত পড়িতে পড়িতে কোথায় চলিয়া 


গেল। তার কিছু দিনপর আমি হদ্ব করিতে যাইয়! হারাম শরীফের 


| মসজিদে দেখিতে পাই যে একটি যুবকের চারিপাশে লোকের খুব ভীড় 
ক 
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এবং মধ্যখানে একটি যুবক পেরেশান হইয়া কশদিতেছে। আমি গিয়া 
দেখিতে পাই ষে সেই যুবকটি কণাদিতেছে । আমি” তাহাকে জিজ্ঞাসা 
করিলাম বেটা তোমার অবস্থা কি বর্ণনা কর। সে বলিল, আল্লাহ পাক 
আপন মেহেরবাশীতে আমাকে এখানে ডাকিয়াছেন। আমি যাহাই 
তাহার নিকট চাহিরাছি তাহাই পাইয়াছি। তারপর তিনি প্রেমের কবিত! 
পড়িতে পড়িতে তাওয়াফ শুরু করেন । 

(১০) ভনৈক বুজুর্গ বলেন একবার আমি ভীষণ গরমের দিনে হচ্ছে 


রওয়ানা হই, ঘটন। ক্রমে আমি কাফেলা হইতে পৃথক হইয়! পড়ি । হঠাৎ 
হেজাজের সেই কঠিন মরু প্রান্তরে অতীব সুন্দর চেহারার একটা বাচ্চাকে 
দেখিতে পাই। ছেলেটি এত সুন্দর যে মনে হইল যে তাহার চেহারা 
চতুদ্দশীর পূর্ণ চন্দ্র বরং দিপ্রহরের সুর্ধ। আমি তাহাকে ছালাম করা৷ 
মাত্র সে উত্তর দিল অ.আলাই কুমুচ্ছালামু হে ইত্রাহীম। আমি আশ্চার্ধ 
হইন্জা ভি্ঞ'সা কঙিলান বেট। আমার নাম তুমি কি করিয়া জানিলে? সে 
বলিল ইত্রাহীন যেই দিন হইতে তাহার মারফত আমার হাসিল হইয়াছে 
সেই দিন হইতে আর কোন নিস অজানা! নাই। আমি বলিলাম, 
বাবা! এই কঠিন ও দুর দুরাস্ত পথে একা! একা তুমি কি করিয়া চলিতেছ। 
সে বলিল যেই দিন হইতে আমি তাহাকে বন্ধু বানাইয়াছি সেই 
দিন হইতে অন্য কাহাকেও আমি বন্ধ,রূপে গ্রহণ করি নাই। আমি 
বলিলাম বেট! তোমার খাওয়! পরার ব্যবস্থ। কি? সে উত্তর করিল আমার 
মাহবুব আপন জিম্মায় করিয়া রাখিয়াছেন। আমি বলিলাম, বেটা রুছম ৃ 
খোদার বাহক নজরে তোমার হালাক্ক হইয়। যাইবার যাবতীয় আছৰাব |. 
আমি দেখিতেছি। তখন মুক্তার মত টপ টপ বরিষ্না তাহার চক্ষু হইতে 
পানি পড়িতে লাগিল এবং বয়াত পড়িতে লাগিল যার অর্থ হইল এই যে-- 


“কঠিন জঙ্গল এবং ময়দানের ভয় আমাকে কে দদথাইতে পারে ? অথচ 
আমি সেই জঙ্গল অতিক্রম করিয়া আপন মাহবুবের দিকে যাই তেছি। 
আমার ক্ষুধা লাগিলে আল্লার জ্িকিরে আমার পেট ভরিয়া দেয় এবং 
তাহার প্রশংসাই আমার পিপাসা মিটাইয়। দেয় ধদিও আমি দূর্বল হই 
তবুও মাহবুবের এন্ক আমাকে হেজাজ হইতে খোরাছান পর্যস্ত এবং পুর্ব 
হইতে পশ্চিম পর্য্যন্ত নিয়া যাইতে পারে। যাহ! হইবার হইয়া গিয়াছে কম 
বস্পস্ক মনে করিয়া তুমি আমাকে তিরস্কার করিও না ।”? 


ইব্রাহীম বলিলেন বেট। আমি তোমাকে কছম দিয়া ঝলিতেছি বল 
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তে'মার বয়ম কত? বাচ্চা বলিল আপনি বড় কঠিন কহন দিয়াছেন । 
আমার বয়স মাত্র বার বংসর, আমি বলিলাম তোমার কথায় আম্মি 
আশ্চ।ধ্য/ঘিত হইয়া খেলাম যে তুমি এই সব কি বগিতে? ছেলে বলিল 
আল্লার শোকর তিশি আমাকে বহু নেয়ামত দান করিয়।/ছিলেন এবং অনেক 
মোসেনের উপর সম্মান দান করিয়াছেন । ইত্র।হীম বলেন ছেলের চন্দ্রেরমত 
ঝলমলে চেহারা এবং আখলাক ও মিষ্টি কথার উপর আমি বাশুবিকই 
আশ্চর্য বোধ করি এবং মনে মনে ভাবি ছোবহানাল্লাহ্‌! কত সুন্দর ছরত 
আল্লাহ পাক তৈয়ার করিয়াছেন! ছেলে কিছুক্ষণ নীচের দিকে চাহিয়। 
আকাশের দিকে তাকাইয়ণ পুনরায় আমাল দিকে লী তুিতে অজ কটেজ 
পড়িতে লাগিল £ . 
আমার শাস্তি যদি জাহান্নাম হয় তবে এই সৌন্দর্য আষার ধ্বংস 
হইয়া যাইবে । আর যারা আল্লাহ্র হুকুম পালনকারী হইবে তাহাদের 
চেহ।রা চতুদশীর পু্লিমা চন্দ্রের মত ঝলমল করিতে থাকিবে ইত্যাদি । 
তারপর ছেলে বলিল হে ইব্রাহীম! আপনি সাথীদের কাছ হইতে পৃথক 
হইয়। গিয়াছেন? আমি বপিলাম হশ্যা। ছেলেটি তখন ঠোঁট নাড়িয়া আকা: 
শের দিকে তাকাইয়। মনে হইল ষেনকি ধলিতেছে। হঠাৎ আমার তন্দ্রা 
আসিয়া গেল। তন্দ্রা! ভাঙ্গার পর দেখিতে পাইলাম আমি কাফেলার মাঝ- 
খানে উটের পিঠে করিয়া, যাইতেছি। আর ছেলে কি আকাশের দিকে 
উডিম্না গেল, না জমীনে রহিষ়া গেল আমি কিছুই বুঝিতে পারিল।ম না। 
তারপর আমর যখন সার! পথ অতিক্রম করিয়া হারাম শরীফে পৌ!ছি। 
৩খন দেখিতে পাই যে সেই ছেলেটি কা'বা ঘরের পর্দা ধরিয়। কাদিতেছে 
এবং এক্ক ও মহববতে পরিপূর্ণ বয়াতসমূহ পড়িতেছে। বয়াও পড়িতে 
পড়িতে দেখিলাম, সে ছেজদান্ন পড়িম্ন! গেল আম তাহার নিকট গিয়া 
তাহাকে ডাকিলাম। দেখিলাম কোন সাড়া শব্দ শাই। অর্থ।ৎ মরিয়া 
শিয়াছে। আমি তাহার কাঁফন'দাপনের ব্যবস্থার জগ্চ তাড়।তাড়ী ঘরে 
যাইয়া দুইজন সঙ্গীকে নিয় আসি । আসিয়! দেখিতে পাই যে তাহ।র 
লাশ আর সেখানে নাই। আফছোছ কর্সিতে করিতে আমি ঘবে গিয়! 
শুইয়া পড়ি। স্বপ্নে আমি সেই ছেলেকে দেখিতে পাই সে একটি বিরাট 
জমাতের মধ্যে সে আগে আগে রহিয়াছে । তাহার শরীরে এত মহ] 
মূল্যবান পোষাক ও নুর চম.কিতেছে যে ভাষায় উহার বর্ণনা করা যায় 
না। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম তুমি কি মার] গিয়াছ? সে বলিল 
জী-হ'্যা। আমি বলিলাম, -আফ২ছোছ আমি তোমার কাফনের ব্যবস্থা 
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করিতে পরিনাম না ॥ ছেলে বলিল, যেই মাহুবুৰ আমাকে শহর হইতে। 
বাহির করিয়া, আপনজন হইতে পুথক করিয়া আপন মহববতের শরাব পান 
করাইয়াছেন অপরের সর্পদ ন। করিয়। তিনিই আমার কাফন দিয়।ছেন । 
আমি বলিলাম তোমার সহিত কিরূপ ব্যবহার করা হইয়াছে। ছেলে বলিল 
আমাকে আলাহ সম্মদখ দাড় করাইয়া জিজ্ঞাসা করেন। তুমি আমার । 
নিকট কি চাও। আমি বলিলাম, হে খেদ।! আমি শুধুমাত্র রান 
চাহিতেছি এবং আমার জমানার সমস্ত মানুষের জন্ত আমার সুপারিশ ) 
কবুল করিতে হইবে। উত্তর হইল তুমি যাহা চাহিয়াছ তাহাই পাইবে। ! 


তারপর ছেলেটি বিদায়ের জন্য হাত বাঁড়াইয়। আমার সহিত সোছাফাহ। ২ 
করিয়া বিদায় নিল । আমি নিদ্র/ হইতে উঠিয়া চটসপট, করিতে থাকি। 
তারপর হদ্ধের বাকী কাজসমূহ সম্পাদন করিয়া দেশে রওয়ানা হই। 
কাফেলার লোকজন বলাবলি করিতে লাগিল তোমার হাতের স্ুগন্ধটুতে 
সমস্ত মানুষ হয়রান হইয়া যাইতেছে । কথিত আছে মৃত্যু পর্প্ত 
ইব্রাহীমের হাত হইতে খুশ.বু বাহির হইত। (রওজা ) 

(১১) হজরত ইব্রাহীম খাওয়াছ বলেন আমি এক বৎসর হন্ছে যাইতে- 
ছিলাম । অনেক বন্ধু-বান্ধব সঙ্গে ছিল। বহুদুর পথ অতিক্রম করার পর 
মনে হইল আমি একাকী ছফব করিব। তাই আমি অন্ত পথ ধরিলাম। 
তিনদিন তিন রাত পর্বস্ত আমি একাধারে চলিতে থাকি । সেই নিন 
পথে হঠাৎ আঁমি একটি মনোরম ফলে ফুলে ভরতী বাপান ও একটি নহব 
দেখিতে পাই। উহ এতই সুন্দর ষে বেহেশতের বাগানের মত মনে 
হইল । দৃশ্য দেখিয়া আমি অবাক হইয়া পড়িলাম । হঠাৎ দেখি মানুষের 
ছবিওয়ালা সুন্দর চাদর পরিহিত একদল লোক। আমি দেখিয়াই 
চিনিলাম যেদ্বিন জীতি। আমি ছালাম করিলাম: তাহারা উত্তর দিল। 
আমি বলিলাম আমার কাফেল] কত দুরে আপনারা বলিতে পারেন? 
একজন হাসিয়া উঠিয়া বলিল এখানে কোন সময় কোন মানুষ আসে 
নাই। শুধু একজন যুবক আসিয়াছিল এ নহরের ধারে তাহার কবর 
আছে। তারপর তাহারা বলিল আমরা বয়াতুল আকাঁবার রাত্রে হুভ্ুরের 
নিকট কোরান শরীফ শ্রবণ করিয়া সংসার তাগী হইয়া যাই। আল্লাহ 
পাক আমার্দের জন্য এখানে এইসব ব্যবস্থা করিয়া] দিয়াছেন । তাহার? 
এ যুবকের কেচ্ছা আমার নিকট এইভাবে বলিল যে, আমর একদিন 
এস্ক ও মহব্বতের আলোচনায় লিগু ছিলাম। হঠাৎ সেই যুবক তথায় 
আসিয়া হাজির । আমর! জিজ্ঞাসা করিলাম পর সে বলিল, সাতদিন 
পথ চলিয়া আমি নিশাপুর হইতে আসিয়াছি আমর! জিজ্ঞাসা করিলাম 
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তোমরা আপন প্রভুর দিফে রুজু কর এবং আজাব আসিবার আগে 
আগে তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর। কারণ পরে তোনরা আর কোন 
সাহায্য পাইবে না।”? 

আমর! প্রশ্ন করিলাম রুজু কর অর্থ কি এবং আজাব কি জিনিস সে 
বলিতে লাগিল এবং আজাবের অর্থ বলার সময় সজোরে এক চীৎকার 
মারিয়া! প্রাণ তাবগ করিল । আমর] তাহাকে ওখানে দাফন করিয়া! দেই। 
ইব্রাহীম বলেন আমি কবরের নিকট গিয়! দেখি তার পাশে এক নারগিছ 
ফুলের তোড়া । উহাতে এমন সুগন্ধী ধাহা! আমি জীবনে কখনও পাই 
নূই। উহার পাতার মধ্যে রুজু করার তাফছীর লেখা রহিয়াছে। 
জিন্নাতের প্রশ্নে আমি উহার অর্থ বুঝাইয়। দিলাম । তাহারা আনন্দে 
আত্মহারা হুইয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিল ॥ কবরের মধ্যে লেখা ছিল ইহা! 
আল্লাহর দোস্তের কবর । 

হজন্ত ইব্রাহীম বলেন তারপর আমার একটু ভন্দ্রা অ/সিল। 
অতঃপর চক্ষু খুলিলে পর দেখিতে পাই যে আসি তানঈম অথাৎ হজরত 
আয়েশ! মসজিদের নিকট । যাহ! হারাম শরীফের একেবারেই নিকটে 
অবস্থিত। আমর! কাপড়ের মধ্যে দেখি ফুলের একটি তোড়া। যাহা 
তরু তাভ। অবস্থায় মার নিকট এক বৎসর যাবত ছিল। তার কিছুদিন 


পর উহা আপনা-আপনি হারাইয়া যায়! 
(১২) একদা কোন ব্যবসায়ীদল হম্বে যাইতেছিল। পথিমধ্যে 


তাহাদের জাহাজ বিকল হইয়! যার়। ওদিকে হজ্বের সময ও একেবারে 
ঘবনাইয়ছিল। তন্মধ্যে জনৈক ব্যবসায়ীর পঞ্চাশ হাজার স্বর্ণ মুদ্রা পরিমাণ 
মাল ছিল। সাধীর। তাহাকে বলিল তুমি যদি কয়েকদিন অপেক্ষা কর তৰে 
তোমার কিছুমাল উদ্ধার করিতে পাঁর, সে বলিল খোদার কছম সমস্ত 
ছুনিয়ার মাল পাওয়। গেলেও আমি হস্ব বাদ দিতে পারি না। কারণ হত্বের 
মধ্যে আমি যাহ] দেখিষাছি তাহা ভাষায় বর্ণন। কর! যায় না । অবশেষে 
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সকলের অনুরোধে সে একটি ঘটন। এইভাবে বয়াম করিল যে-_ 
এক সময় আমাদের কাফেলার পাঁনির ভীষণ অভাব পড়িয়া গিয়াছিল। 
কাহারও নিকট পান করিবার মত এক বিন্দ, পানি ও ছিল না। আমি 
পিপাসায় কাতর হইয়। পেরেশান অবস্থায় একদিকে চলিতে থাকি। হঠাৎ 
একজন ফকির দেখিতে পাঁই। তাহার হাতে একটা বর্শা এবং একট! 
পেয়ালা, সে বর্শাট। একটা। হাউজের নালির মধ্যে পুতিয়! দিল। সঙ্গে 


সঙ্গে নালি হইতে জোশ মারিয়া পানি উঠিতে লাগিল এবং হাউজ ভা 
হইয়া গেল। কাফেলার সমস্ত লোক তৃপ্তি সহকারে পানি পান করিয়। 
আপন মশক ও ভি করিয়া! লইল। কিন্তু সেই হাউজের পানি বিন্দ.মাত্র ও 
কমে নাই। যেই স্থানে এমন বুজুর্গ লোকেরা আসেন সেখানে হাঞ্জির 
না হইয়! কে থাঁকিতে পারে । 

(১৩) আবু আবছুল্লাহ জওহারী বলেন, আমি এক বৎসর আরাফাতের 
ময়দানে হাজির ছিলাম । সেখানে আমার . একট, তন্দ্রা আসায় আমি 
দেখিতে পাই যে আছমান হইতে ছইজন ফেরেশতা অবতরণ করিয়া একে 
অপরকে জিজ্ঞাসা করিল এই বৎসর কতজন লোক হঙ্থ করিতে 
আসিয়াছে । সাথী উত্তর করিল ছয় .লক্ষ হত্ব করিয়াছে। কিন্ত 
মাত্র ছয় জনের হস্ব কবুল হইয়াছে । এই কথ শুনিয়া আমি এত মনক্ষুন্ন 
হইয়। পড়িলাম যে মনে চাহিল নিজের গালে থাপ্পড় মারি এবং খুব 
কান্নাকাটি করি। এমতাবস্থায় প্রথম ফেরেশতা আবার জিজ্ঞাস। করিল 
_ষাহাদের হস্ব কবুল হয় নাই আল্লাহ পাক তাহাদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার 
করিয়াছেন। দ্বিতীয় ফেরেশতা উত্তর করিল আল্লাহ পাক রহমতের দৃষ্টি 
নিক্ষেপ: করিয়াছেন ছয় জনের বদলে। ছয় লক্ষ লোকের হন্ব কবুল 
করিয়াছেন। ছোবহানাল্লাহ ! 

(১৪) .আলী বিন মোয়াফফেক বলেন, আমি ষাট হন্ব শেষ করার পর 
হারাম শরীফে বলিয়া একবার চিন্তা করিলাম আর কতকাল মাঠ ঘাট আর 
মরুপ্রান্তর অতিক্রম করিব । অনেক হন্ব করিয়া ফেলিয়াছি। এবার শেষ 
হত্ব। তখনই আমার একটু তন্দ্রা আসে, গায়েব হইতে আওয়াজ শুনিতে 
পাই, কে যেন বলিতেছে এবনে মোয়াফেফক! এ ব্যক্তি বড় ভাগ্যবান 
ষাকে এদিকে ডাক। হয়, তিনি যাকে পছন্দ করেন তাকেই আপন ঘরের 
দিকে ডাকিয়া থাকেন। 

(১৭) হজরত জুনমুন মিছরী (রঃ) বলেন এক সময় কা'বা শরীফের 
নিকট জনৈক যুবককে দেখিতে পাই যে ধড়াধড় শুধু সেজদার উপর 
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ছেজদাই করিতেছে । আনি বলিলাম, খুব বেশী বেশী নামাজ পড়িতেছ 
মনে হয়। যুবক বলিল দেশে ফিরিবার অনুমতি চাহিতেছি। হঠাৎ দেখি 
উপর হইতে একটা কাগজের টুকরা পড়িলঃ উহাতে লেখা ছিল বড় 
ক্ষমালীল এবং ইত্জতওয়ালা মনিবের তরফ হইতে শোকর গোজার বান্দার 
প্রতি ; তুমি দেশে ফিরিয়া যাও এই অবস্থায় ষে তোমার আগের পিছের 
সমস্ত গোনাহ মাফ করিয়। দেওয়। হইল। 

(১৬) ছহল বিন আবদুল্লাহ বলেন, আবদুল্লাহ্‌ বিন ছালেহ একজন 
বিখ/(ত বুজুর্গ ছিলেন । দীর্ঘদিন তিনি মকা শরীফ অবস্থান করেন; এক 
সময় আমি তাহাকে বলিলাম আপনি মক্কা শ্ররীফ খুব বেশী বেশী 
থকিতেছেন কেন। তিনি বলেন এই শহরে কেন থাকিব না এই শহরে 
দিবারাত্রি আল্লাহর রহমত যতটুকু অবতীর্ণ হয় অন্য কোথায়ও তা হয় না। 
এমনকি এখানে এমন এমন ঘটনা, সমূহ হয় যাহা প্রকাশ করিলে 
তুর্বল ঈমান ওয়ালার বিশ্বাস করিবে না। আমি বলিলাম আপনাকে 
কছম দিয়া বলিতেছি আমাকে কিছু ঘটনা শুনাইয়। দিন। তিনি বলেন 
এসন কোন কামেল অলী নাই যিনি প্রতি ভূমার রাত্রে এই শহরে আসেন 
না। বিভিন্ন ছুরতে ফেরেশতাগণ আনাগোনা করেন। এই ঘরের 
চারিপাশ্বে' আশ্থিয়া আওলিয়া! ফেরেশতা! সকলেই আসিয়া থাকেন। 
ওক্মধ্যে একটি ঘটনা, মালেক বিন কাছেম নামক জনৈক অলির সহিত 
আমার দেখা । তাহার হাত হইতে গোস্তের সুগন্ধি আসিতেছিল। 
আসি তাহাকে বলিল।ম মনে হয় আপনি গোস্ত খাইয়া আসিয়াছেন তিনি 
বলিলেন, আমি ত সাত দ্দিন পর্্যস্ত কিছুই থাই নাই। তবে আম্মাকে 
খানা খাওয়াইয়া ফজরের নামাজ ধরিবার জন্য খুব তাড়াতাড়ি আলিয়াছি। 
আবদুল্লাহ বলেন যেখান হইতে তিনি জমাতে শরীক হইবার জন্য আসিয়া- 
ছিলেন মক হইতে উহার দুরত্ব ছিল সাতাইশ শত মাইল। ইহার পর 


আমি বলিলাম জী-হশ। বিশ্বাস হইগ়্াছে। আবছুল্লাহ বলেন আলহামছ্ 
লিল্লাহ একজন ঈমানদার লোক পাইলাম ! 

(১৭) . ইমাম মালেক (র2) বলেন হাঁশেসী খান্দানের মধ্যে হজরত 
ইমাম জয়নুল আবেদীনের ঘত মোত্তাকী পরহেজগার আসি আর দেখি 
নাই। এতদসতেও তিনি যখন হচ্ছে গমন করেন) এহরাম বাধার পর! 


তিনি আমাকে ছিজ্ঞাসা করিলেন তোমার কি ইহ! বিশ্বাস হইয়াছে 1. 
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তাহার জবান হইতে লাব্বাযেক শব বাহির হঈতেছিল ন1। মখনই 


লাববায়েক বলিতে এরাদা করিতেন বেহুশ হইয়া! পড়িয়া যাইতেন, সারাটি 
পথ তাহার এইভাবে কাটিয়! যায়! এসলকি উদর পিঠ হতে পড়িয়। 
ভাহাব্র হাড় ভাঙ্গিয়। যায় । | 
হজরত ইমাম জয়নুল আবোমিন বড় হেকম্বলের কথাসমহ হলিতেন। 
তিনি বলেন, কোন কোন লোক আ'লাহন ভয়ে এবাদত করে। ইহা ত 
গোলামদের এবাদত । (যেমন ডাগ্ডার জোরে কাম লওয়া হয়) আবার 
কেহ এনআমের জন্য এবাদত করে। ইহা ব্যবসায়ীদের এবাদত ॥ কারণ 


| ভাহারা এভ্যেক কঃজেই লাভের অঙ্ক তালাশ করে। আজাদ ব্যক্তিদের 


এবাদত হইল তঠাহণর শোকর গে!জারীর অধ এবাদত করে। 
(১৯) হজরত আবু ছায়ীদ খাররাজ রে:) বলেন হারাম শরীফের 
মসজিদে আমি ছেপ্ডা পুাণ কাপড় পরিহিত একজন ফকীরকে দেখিলাম 


সে লোকের নিকট ভিক্ষা চাহিতেছে । আমি মনে মনে ভাবিলাম এইসব 
লোকেরাই মানুষের উপর বোঝাম্বরূপ। লোকটি আমার দিকে টাহিয়া 
এই আয়াত পড়িল-- 
2৮5৩5 পা ৯১৯৯৩ নে পাঠিত পা ভি পা তান পা 
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অর্থাৎ--এই কথা জানিয়া রাখ যে আল্লাহ পাক তোমার দিলে যাহা 
কিছু আছে তাহা জানেন। স্বতরাং তাহাকে ভয় কর ।”” 

আবু ছায়ীদ বলেন আমি বদগুমানীর উপর মনে মনে তওবা করিয়া 
লইলাম। লোকটি আমাকে আওয়াজ দিয়া পুনরায় এই আয়াত পাঠ 
করিল - 


&িঈলা তা পপ & পাজি ৪ পভ ডি তা 


পা জজ পা পাপা & 
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«তিনি আপন বান্দাদের তওবা! কবুল করিয়া থাকেন এবং সমস্ত 
গোনাহ মাফ করিয়া দেন।” 

(১৯) জনৈক বুজুর্গ বলেন আমি কাফেলার সহিত যাইতেছিলাম পি 
মধো আমি একজন মহিলাকে দেখিতে পাই যে, সে কাফেলার সম্মুখ দিয়া 
আগে আগে যাইতেছে, আমি মনে মনে ভাবিলাম মেয়ে লোকটি দুর্বল 
বশত; কাফেলা হইতে পুথক হুইয়৷ যায় নাকি সেইজনা আগে আগে 
যাইতেছে আসি পকেট হইতে কিছু টাকা, বাহির করিয়া তাহাকে দিতে" 
ছিলাম এবং বলিলাম কাফেলা মঞ্জিলে পৌছিলে চান্দা৷ করিয়া আপনার 
জন্য ছওযারীর বাবস্থ। করিয়া দেওয়া হইবে৷ মেয়েলোকটি উপরের দিকে 


ফাজায়েলে হজ্ব 
হাত উঠাইয়৷ কিষেন হাতে লইল দেখিলাম তাহার হাতে টাকা । সে 
এগুলি আমাকে দিয়! বলিল লও তুমি পকেট হইতে লইয়াছ ; আর আমি 
গায়েব হইতে লইয়াছি। তারপর মেয়েলোকটাকে আমি দেখিয়াছি 
যে» সে গেলাপে কা'বা ধরিয়া এস্ক ও মহববতে ভরপুর কবিতা-সমূহ 
পড়িতেছে। 

(২০) হজরত আবছুর রহমান খফীফ বলেন, আমি হতে রওয়ানা হইয়] 


বাগদাদ শরীফ পৌছি সেখানে হজরত জোনায়েদ বাগদাদীর সহিত 
সাক্ষাত করি। তখন আমার ছুফীগিরির উপর একটু ভরষ। ছিল। কারণ 
চুল্লিশ দিন পর্ধবন্ত আমি কিছু খাইও নাই পান ও করি নাই। কঠিন 
| মোজাহাদার মধ্যে ছিলাম, আকীদায়ও বড় মজবুত ছিলাম । সবসময় 
| অজুর সহিত থাকিতাম। বাগদাদ হইতে আমি একাকী রওয়ানা হই। 
পথিমধ্যে কঠিন পরিপাসায় কাতর হইয়। পড়ি। হঠাৎ মরু প্রান্তরে একটা 
কুয়ার মধ্যে একটি হরিণকে পানি পান করিতে দেখি । আমি যখন কুয়ার 
নিকট যাই তখন হরিনটি আমাকে দেখিয়া চলিয়৷ যায় । এবং কুয়ার পানি 
ও নীচে পড়িয়। যায়। আমি আশ্চর্ধ হইয়া বলিহে খোদা! তোমার 
দরবারে এই হরিণের চেয়ে ও কি আমি ছোট হইয়া গেলাম? তখন পিছন 
থেখে একটি আওয়াজ শুনিতে পাই তুমি অধৈর্ধা হইয়া অভিযোগ শুরু 
করিয়াছ সেইজন্য আমি তোমাকে পরীক্ষা করিয়াছি । হরিণ পেহালা এবং 
রশি ব্যতীত আসিয়াছিল আর তুমি রশি পেয়ালা নিয়া আসিয়াছ। আস 
পানি পান করিয়া যাও। আমি কুয্লার ধারে গিয়া যে কু! পানিতে 
ভতি। আমি উহা হইতে পেয়াল। ভি করিয়া লইলাম। আমি সেখান 
হইতে পান করিতে থাকি ও অজু করিতে থাকি কিন্তু মদীনা শরীফ 
যাওয়! পধস্ত উহা শেষ নাই। হম্ব কাষ্য সম্পাদন করিয়া যখন 
বাগদাদ জামে মসজিদে গমন করি তখন হজরত জোনায়েদ বলেন তুমি 


যদি ছবর করিতে তবে তোমার পায়ে তলা হইতে জোপ মারিয়। 
[পানি উঠিত। 

(২১) হজরত শফিক বলধি বলেন, মক্কা শরীফের পথে আমার সহিত 
একজন লেংড়া লোকের সাক্ষাত হয়। সে হেণছড়াইয়া হেছড়াইয়া 
যাইতেছিল আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম তুমি কোথা হইতে আসিয়!ছ, 
সে বলিল আমি ছমর কন্দ হইতে আসিয়াছি ; আমি প্রশ্ন করিলাম কতদিন 
পূর্বে রওয়ানা হইয়া ? সে উত্তর করিল দশ বৎসর পুবে” রওয়ানা হইয়াছি। 
আমি বিন্ময়ে হতবাক হুইয়। তাহার দিকে চাহিয়। রহিলাম। সে আমাকে 
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বলিল শফিক ফি দেখিতেছ ? বলিলাম তোমার হুবলতা এবং ছফরের 
ছুরত্ব দেখিয়া আমি অবাক হঈয়। গেলাম, সে বলিল আমার অন্তরের 


আবেগ ছফরের দুরত্বকে নিকটবর্তা করিয়া দিয়াছে, শফিক যেই ছুব'লকে 


স্বয়ং মালেক লইয়া যাইতেছে তাহার উপর তুমি আশ্চর্য্য বোধ করিতেছ? 
বা 


(১.5 টি 2) 173) ন? ছে চা) 
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বন্ধ,র মিলন পষণস্ত পৌছিতে পারি বা না পারি চেষ্টা'ত করিয়া! যাইব। 

(২২) হজরত শায়েখ নজমুদ্দিন ইস্পেহানী মকা শরীফে কোন এক 
জানাজায় শরীক হইয়াছিলেন, দাফনের পর যুদ্রীকে তালকীন করার জন্য 
এক ব্যক্তি কবরের পাশে বসিয়া তালক্কীন করিতে লাগিল । তখন শায়েখ 
নজমুদ্দিন হঠাৎ হাসিয়া উঠি.লন। অথচ তিনি কখনও হাসিতেন লা। 
জনৈক খাদেম হাসির ফারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি ধমক দিয়া তাহাকে 
চুপ করাইয়া দিজেন। বয়েকদিন পর তিনি বলিলেন, তালকীনের সময় 
কবরওয়ালাকে আমি বলিতে শুনিয়াছি বড় আশ্চার্ষেয কথা এই ষে 
একজন মুদ৭ জিন্দা ব্যক্তিকে তালক্কীন করিতেছে । 
|. সুদ বাক্তি আল্লাহর এস্ষের দরুণ জিন্দা ছিল। আর জিন্দা ব্যক্তি 

এ দেঁলত হইতে বঞ্চিত থাকায় যুদ্দার সমতুল্য । 

মৃত ব্যক্তি কথরেপ্র নিকট বসিয়া! কালেম] এবং মনকীর নকীরে ছওয়াল 
জওয়াবকে বারংবার পড়ার নাম তালকীন, আরব দেশে ইহার নিয়ম 
আছে। 

(২৩) জনৈক বুজুর্গ বলেন, আমি মদীয়ে মোনাওয়ারা হাজির ছিলাম । 
তখন একজন আজমী বৃজুর্গকে দেখিলাম থে তিনি হুজুরের খেদমতে বিদায়ী 
ছালাম বলিয়া মক্কা শরীফে রওয়ানা হইগ়াছে, আমিও তাহার পিছনে 
রওয়ান! হইলাম । তিনি জুলহোলায়ফা৷ পৌছিয়! নামাজ পড়িয়া এহরাম 
বশধিলেন। আমিও নামাজ পড়িয়া এহরাম বাধিলাম তিনি যখন রওয়ান। 
হইলেন আমিও তাহার পিছনে রওয়ানা হইলাম। এবার তিনি আমার 
দিকে ফিরিয়া বলিলেন তোমার উদ্দেশ্য কি? আমি বলিলাম আপনার 


সহিত মক্কা শরীফ যাইতে চাই । তিনি অস্বীকার করিলেন। আমি 
অনেক খোশামদ, তোশামদ্দ করিয়া তাহাকে রাজী করাইলাম। তিনি 
শর্ত করিলেন যদি ফাইতেই চাও তবে আমার কদমে কদম রাখিয়। 
চলিও। আমি শর্ত “মঃতাবেক চলিতে লাগিলাম। খানিকটা রাত্রির অন্ধ- 
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কাদে চলার পর বাতি জনে আসিল! ভিনি আমাকে বলিলেন ইহা মস 
জিদে আহ়েশ।। মন্কা শরীফের মাত্র তিন মাইল দুরে তানঈমে অবস্থিত 
তিনি আমাকে বলিলেন, আমি আগে বাড়িয়ে যাইব । আমি বলিলাম 
আপনার যাহ! আজব হয়। তারপর তিনি আগে চলিরা গেলেন। আমি 
সেখানেই রাত্রি যাপন করিয়া সকাল বেলায় মক্কা শরীক গৌছি। তাওয়াফ 
এনং ছার পর হজরত শায়েশ আবু বক্র কান্তানীর খেদমতে হাগ্ডির 
হই । সেখান অনেক মাশাযেখ ও বুজর্গান বসা ছিল। আমাকে দেখিয়। 
ভিনি খলিলেন তুমি মদীনা শরীক হইতে কৰে আসিয়া । আমি বলিলাম 
গত রাত্রে মহীনায় গিলঘ, ইহ! শুনিয়া সকলে একে অপরের মুখের দিকে 
চাহিতি লাগিল। শায়েখ কাত্তানী বলেন কাহার সহিত আসিয়াছ ? 
আমি বলিলাম এই রকম এক বুছুর্গের সহিত আসিয়াছি, তিনি ঝলিলেন 
উনি হইলেন শায়েখ আবু জাফর ওয়ামেগানী ' তাহার অন্যান্য ঘটনা- 
বলীর মপো ইহ ত একটি সাধারণ ব্যাপার । 

(২৬) হযরত ছুকি্ান এক্‌নে ইত্তাহীম বলেন আমি মক্কা শরীফে 
ভুম্তরের ভন্মস্থানে ইন্রাহীম এব নে আদহ!মকে খুব কান্না অবস্থায় দেখিতে 
পাই। আছি তাহাকে ছালাম করি এবং সেখানে কিছু নামাজ পড়িয়া 
উহাকে জিজাঁনা করি সে, হুজুর কেন কদিতেছেন? তিনি বলিলেন 


তার 
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টন? ্ জ্ভাস। করিলে তিনি বলিলেন তুমি যদি 
কথা গোপন রাখিতে পার তব কারণ বর্বনা করিতে পারি । আমার স্বীকৃতি 
পাইয়া: ভিনি বলিতে লংগিলেন, দীন তিরিশ বৎসর যাবৎ আমার সেকবাজ 
খাইতে মন চাঁয়। (সেক্কবাজ পিব্রকঠ্ি গোস্ত এবং ফল মিশ্রিত এক প্রকার 
্ম্বাদু খাদ্য আমি সোজাহাদা করিয়। উহা হইতে নকছকে বিরত রাখি। 
রাত্রি বেলায় আমি স্বপ্পে দেখি, একজন ঝক. ঝকে নুরানী ছেহারাওয়ালা 
যুনক আমার নিকট হাজির । তাহার সবুঙ্গ পেয়াল!, যাহার মধ্য 
হইতে ধুয়া উঠিতেছে এবং সেখান হইতে সেকবাজের সুগন্ধি আসিতেছে 
আমি নিজেকে সংঘত করিয়া নিলাম । তিশি আমার নিকট আসিয়া! 
বলিলেন ইব্রাহীম ইহা খাও। আসি বলিলাম একমাত্র আল্লাহর জন্য যাহা 
দীঘণ বিশ বৎসর যাবত বজন করিয়াস্ছি উহা আমি খাইতে পারি না। 
তিনি বলিলেন যদি স্বয়ং আল্লাহু খাওয়ান তবুও না? তখন কান্না ছাড়া 
আমার আর কি কাজ হইতে পাত্রে। যুনক্ক বলিল গালাহ পাক তোমার 
উপর রহৃম করুণ ইহা! খাও আসি বলিলাষ পূর্ণ তাহকীক বাততীত আঙগি 


কোন ভিনি্ষ খাই না । তখন বুৰক বলিল আল্লাহ পাক তোমার হেকাক্জত 
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করুণ! বেহেশতের নাজেল রেজওয়ান ফেরেশতা আষাকে বলিল যে 
বিজির তুমি গিয়া ইত্রাহীমকে ইহা খাওয়াইয়া আস, সে বত ছবর 
করিয়াছে । খাহেশকে খ.ব বেশী দমন করিয়াছে । উত্রংহীমকে আল্লাহ 
পাক খাওয়াইতেছে আর তুমি অন্ীকার করিতেছ। আমি ফেরেশতাদের 
নিকট শুনিত্াহি, না চাওয়া! জিনিস পাইলে যে ব্যক্তি লইতে চাস না 
পরে চাইলেও সে এ জিনিস পায় না। আম্মি বলিঙ্গান দেখ আমি 
এখন ও ওয়াদা ভঙ্গ করি নাই। হঠাৎ অপর একজন যুবক আসিয়া 
খিজিরকে কি যেন দিয়া ঝলিল ইহার লোকম! বানাইয়া ইব্রাহীমের মুখে 
দিয়া দাও। সে আমাকে খাওয়াইতেছিল। যখন আমার চক্ষু খুলিল 
তখন মুখে মিষ্টি অনুভব করি ঠে!টে জাকরানের রং দেখিতে পাই। 
জমজমের ধারে গিয়া মুখ ধুইয়া? ফেলি তবুণ মুখের লঙ্জত এবং রং এখনও 
যায় নাই, ছুকিয়ান বলেন আমি ও তাহার মুখে জাকরানের বং দেনিতে 
পাই। তারপর ইন্রাহীম এবনে আদৃহাম আমার জন্য ৪ খুব দোরা 
করেন। 

(২৫) হজরত ইব্রাহীম এবনে আদছাম এক সময় তাওয়াফের হাসতে 
জনৈক নওকোর্ান সুদর্ণন যুবককে দেখিতে পান। যুবকের সৌদ্ধ্যে 
সমস্ত লোক আশ্চর্য বোধ করিতেছিল। ইন্রাহীগ তাহান্র দিকে খুব মন- 
যোগ দিয়া দেখিতেছিল এবং কশাদিতেছিল। তাহার কোন কোন সঙ্গী 
বদগুমান করিয়া ইন্না-লিল্লাহও পড়িয়া ফেলিলেন । এবং শায়েখকে 
বলিলেন এই রকম চাওয়ার অর্থ কি? তিনি বলিলেন যাহার সৃহিত একটি 
চুক্তিতে আবদ্ধ আছি তাহ! ভঙ্গ করিবার উপায় নাই নচেৎ এই ছেলেকে 
আমার শিকট জাকিতাষ ও তাহাকে স্সেহ করিতাম কারণ সে আমারই 
সন্তান |, এবং আমার চক্ষ-র পৃতুল। আমি শিশুকালে এই ছেলেকে ঘরে 
রাখিয়া সংখার ভ্যাগী হইয়াছি, সেই বাচ্চা এখন যুবক হইয়াছে । কিন্তু 
আম।র ঝড় লজ্জা হইতেছে যাহাকে একবার ছাড়িয়াছি সেই দিকে আবার 
কি করিয়া প্রত্যাবর্তন করিতে পারি । তারপর তিনটি বাত পড়িলেন 
যাহার অর্থ হইল এই ষে -. 

'“ষেদিন হইতে আমি সেই পাক জাতকে চিনিয়াছি সেদিন হইতে 
আমি যেদিকেই নজর করি সেই দিকেই মাহবুবকে দেখিতে পাই।» 

* আমার দৃষ্টির বড লজ্জা হয় যে আমি তিনি ব্যতীত অন্য কাহাকে ও 
দেখি। হে আমার পু'জির শেষ প্রান্ত, যে আমার স্বর্ণ সম্পদ। তোমার 
মহববত যেন হাশর প্ধস্ত মামার অন্তরে থাকে ।” | 
তারপর শায়েখ আমাকে বলিলেন* তুমি সেই ছেলের কাছে গিয়। 
[আসার ছালাম বল হয়তঃ উহার দ্বারাই আমার মনে একট, প্রবোধ 
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আসিবে । আমি ছেলের নিকট গিয়া বলিলাম বেট। আল্লাহ পাক তোমার 
পিতার মধ্যে বরকত দান করুণ। ছেলে শুনিয়াই চমকিয়া উঠিল বলিলেন 
চাচাজান আমার আব্বাজান কোথায়? হিনিত ছোট বেলায় আমাকে, 
ছাড়িয়া আল্লার রাস্তায় চলিয়া গিয়াছেন, হায় আফছোছ ! আমি বদি 
জীবনে একবারও তাহার দর্শন লাভ করিতাম সঙ্গে সঙ্গে আমার প্রাণ 
বাহির হইয়া যাইত । এই বলিয়া সে ভীষণ ক্রন্দন শুরু করিল। 
আবার বপিতে লাগিল কছম খোদার আমি যদ্দি একবার তাহাকে দেখিয়া 
মরিয়া যাইতাম তার পর ছেলে শুধু এস্ক ও মহব্বত পূর্ণ বয়াত পড়িতে 
লাগিল। ওদিকে আমি ইব্রাহীম এবনে আদহামের নিকট ফিরিয়া 
দেখিলাধ তিনি ছেজদায় পড়িয়া কাদিতেছেন। আর বলিতেছেন, হে 
খোদা! আমি তোমার জন্য সর্বহারা হইয়াছি। আপন পরিবার 
পরিজনকে এতীম করিয়াছি । তোমার এস্ক এবং মহববত ব্যতীত অনা 
কোন স্থানে আমার মনে শাস্তি নাই।” আমি শায়েখকে বলিলাক্ষ 
আপনি ছেলের জন্য দোয়া করণ হজরত ইব্রাহীম বলিলেন, আল্লাহ 
পাক তাহাকে গোনাহ হইতে হেফাজতে রাখুন এবং তাহার মঞ্িমত 
চল্সিবার তৌফিক দান করুণ। রওজ 

(২৬) হজরত আবু বকর দাকাক বলেন, আসি বিশ বৎসর যাবত 
মক্কা শরীফ ছিলাম। ননে চাহিয়শছিল একটু ছধধ পাল করি কি ইচ্ছা 
করিয়া উহ! বজন করি। অবশেষে দুধ পানের আকাংখ্য? যখন বাড়িয়া 
গেল তখন মক্কা ছাড়িয়! আছকালান চলিয়া গেলাম। সেখানে আমি 
এক আরব পরিবারের মেহমান হইলাম । তাহাদের এক অনিন্দ সুন্দরী 
মেয়ের প্রতি আমার নজর পড়িল। এত স্থুন্দরী ছিল যেসে আমার 
হাদয় কাড়িয়া লইয়া গেল। মেগেটি আমাকে বলিল তুমি যদি সত্য 
হইতে তবে ছুধের খায়েশ অন্তর হইতে মুচিয়া ফেলিতে। এই কথা 
শুনিয়া আমি মকা শরীফ ফিরিয়া আসিলাম, বায়তুল্লার তওয়াফ, 
করিয়া রাত্রি বেলায় স্বপ্নে হজরত ইউছুফ (আঃ) কে দেখতে পাই 
বলিলাম হে আল্লাহর নবী ! আল্লাহ পাক আপনার চক্ষুকে ঠাণ্ডা রাখক, 
আপনি জোলখানার চক্রান্ত হইতে বেশ রক্ষা পাইয়াছেন। হযরজ, 
ইউছুফ বলিলেন বরং আপনি আছকালানের মেয়ে হইতে রক্ষা পাইয়।ছেন,, 
অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করিলেন। 


৭ জা পালা পাশা পা শবে ঞ এপ 


রা 1 ৮ 
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_ পযেই ব্যক্তি আপন প্রভুর. সম্মুখে দণ্ডায়মান হইবার ভয় রাখে 
তাহার জন্য ছুইটি বেহেশত |” হি 
জনৈক বুজুর্গ বলেন নফছের চক্রান্ত হইতে নফছের দ্বারা রক্ষা পাওয়া" 
যায়না । হশ-নফছের বেড়াজাল হইতে আল্লাহ পাকের ছারা রক্ষা পাওয়” 
যায়। তিনি আরও বলেন যেই ব্যক্তি আল্লাহর সহিত মিলিত হইয়া শাস্তি 
লাভ করিল সে নাজাত পাইল। আর যে আল্লাহকে ছাড়িয়া শাস্তি 
লাভ করিল দে ধ্বংস হইয়। গেল। 

হুজুরে পাক (ছঃ) এরশাদ করেন, মানুষের দৃষ্টি কোন মেয়েলোকের উপর 
পড়িলে সন্্ে সঙ্গে যদি উহা হটাইয়া নেয় রবে আল্লাহ পাক' তাহাকে 
এমন এবাদত্তের তওফিক দান করেন যাহার লজ্জ্রত সে. অনুভব করিয়া 
থাকে ॥ (যেশকাত) 

(২৭) হজরত শায়েখ আবু তোরাব বখশি বলেন যেই ব্যক্তি কোন 
দিকির করনেওয়ালাকে. অন্য কাজে লিপ্ত করিয়া দেয় তাহার উপর এ 
সময় আল্লার আজাব এবং গজব নাজেল হইয়। যায়। . ॥ | 

অনেক লোক কোন বুছূর্গ ব্যক্তি জিকিরে কিকিরে মশগুল থাকিলে 
তাহাকে ডাকাডাকি করিয়া তাহার ধ্যান ভাঙগিয়া দেয়, এইসব, ব্যাপারে 
'খব সাবধান থাকিতে হইবে। | 
(২৮) জনৈক বুজুর্গ ব্যক্তি একাকী হস্ব করিতে গিয়াছিলেন। 
আত্মীয় স্বজন কেহই জাথে হিল না।. তিনি প্রতিজ্ঞ করিয়াছিলেন 


একটি মেয়েলেকের চেহারায় আমার. ন্গর পড়িয়া যায় এত উজ্জল 
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চমকপ্রদ চেহারা কছম খোদার আমি জীবনে কখনই দেখি নাই। 
বলিলায় তাহার চেহারায় এত লাবণ্য এই জন্য যে, মনে হয় তার জীবনে 
কোন ছৃঃখ কষ্ট নাই। মেয়েলোঞ্টি আমার কথা শুনিয়। ফেলিল এবং 
বলিল তুমি কি বলিয়াছ? চিন্তা ও দুঃখের সাগরে আমি ড্ববিয়া আছি ॥ 
এই ছুনিয়ার় আমার চিন্তার মধ্যে অন্য কেহ শরীক নাই। আমি গিজ্ঞাসা 
করিলাম তোমার কি হইয়াছে? সে বলিতে লাগিল আমার স্বামী 
কোরবানী উপলক্ষে একটি বকরী কোরবানী করিয়াছিল। আমার ছুই 
ছেলে খেটিতেছিল এবং অপর এক ছেলে আমার কোলে ছুধ খাইতে- 
ছিল। আসি গোস্ত পাকাইতেছিলাম । ছেলে দুইটির একটি অপরটিকে৷ 
বলিল আব্বা কিভাবে বকরী জবেহ করিয়াছিল আমি কি তোমাকে 
দেখাইব ? সে বলিল হশ! দেখাও । এই বণিয়া, এক ভাই অপর ভাইকে 
জবেহ করিয়া দিল। যে জবেহ করিয়াছিল সে ভয়ে গিয়া পাহাড়ে উঠিল । 
সেখানে তাহাকে বাঘে খাইয়া ফেলিল। আমার স্বামী ছেলের তালাশে 
বাহির হইয়। তালাশ করিতে করিতে পানির পিপাসায় মরিয়া গেল। 
বাসীর দেরী দেখিয়া আমি কোলের শিশুকে ঘরে রাখিয়া ঘরের 
দরওয়াজার দিকে স্বামীর খেশাজে 'গিয়াছি ইত্যবসা'রে ছোট বাচ্চা চুলার 
ধারে হামাগুড়ি দিয়া টগবগে হাগ্ডিরিয়! টান দিল যাহাতে তাহার 
সমস্ত শরীরের মাংস খসিয়। পড়িয়া যায় । বড় মেয়েটির বিবাহ হইয়াছিল 
স্বামীর বাড়ীতে থ!কিয়া বাপের বাড়ীর এইসব দুর্ঘটন। শুগিয়া বেহুশ হইয়া 
পড়িয়া যায় ও তৎক্ষণাৎ মরিয্বা যায়।' এই সবের মধ্যে আল্লাহ পাঁক 
আমাকেই একমাত্র রাবিয়াছেন। আমি বলিতে লাগিলাম ছবর এবং 
বেছবরের মধ্যে আকাশ জমীন তফাৎ। আমি এতবড় মছিবতের সময় 
£ ছবর করিয়াছি যদি সেই মছিবত পাহাড়ের উপর পড়িত তবে উহাও টুকরা 
1 টুকরা হইয়া যাইত ॥ আমি পরম ধৈর্যাবলম্থন করিয়া চোখের পানিকে 


সংঘত ঝহিগ্জাছি এবং সেই চোখের পানি ভিতরে ভিতরে আমার কলিজার 
উপর পতিত হয়। | 

(৩০) হভরত শায়েখ আলী এবনে মোয়াফফেক বলেন আমি 
একবার ছওয়ার হইয়। হম্থে যাইতেছিলাম। পধিমধ্যে একটি পার়দল 
জমাত দেখিতে পাই ছাওয়ারী ভাগ করিয়। আমিও তাহাদের সহিত 
শরীক হই। আমরা গ্রকান্ পথ ছাড়িয়া অন্য পথ ধরিয়া যাইতে থাকি। 
চলিতে চলিতে আমরা এক জায়গায় শিয়া রাত্রি যাপন করি। রাত্রে 


৩০৭ 
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সপে দেখি যে কয়েকটি মেয়ে বর্ণের রেকারী এবং চাদর বাটী হাতে 


করিঞ পায়দল জমাতের পা ঘুইয়া দিতেছে এবং আর্দা ব্যতিত সকলের 
পা ধৃহয়। দেয়। তমধ্যে একজন বলিল এই লোকটাও ত তাহাদের 
1 একস বাদী সকলে বলিল না এই লোকটার নিকট ছাওয়ারী 
নি, উধন, তাহারা আমার পাও বুইয়া দিল যদ্বারা পায়দল 
চলা? যারত।র ক্লান্তি আমার দুর হইয়া যার । 
কি 12-) ভনৈক বৃদ্র্ণ বলেন” আমি কোন এক সময় তাওয়াফ 
র্ টা সময এটি মেয়েকে দেখিতে পাইলাম যে তাহার কাধের 
উপর একটি ছেল: বাচ্চা হহিয়াছে। মেয়েটি বলিভেছিল হে করীম? 
হে করান! আমার এবং তোমার মথ্ের সেই সমংটুকু কতই না 
শোক বিগ আদাদের নোগা । আমি বহিলাম সেট। তোমার কেমন 
সম চিল? (সযেটি বলিল আলি পাবসায়ীদের একটি জমাতের সহিত | 
কোন সময় নৌকায় করিয়। যাইডেছিলাম । হঠাৎ ভীষণ তুফান আদিয়। 
নৌক:টি ডলাইয়া দেয়। এবং সমণ্ত লোক ধ্বংস হইয়া যায়। আমি 
এবং এই শিশু এবটি তক্জান উপর ভাগিতেছিলাম এবং একজন হাব্সী 
অপর এন্টি অন্চায় দ্ভাসিতেছিল। যখন একটু ভোর হইয়া আদিল। 
তগন "2 হবদাঁ আমাক দেখিতে পাইল। সে পানিকে হঠাইয়া 
হঠাইয়। শাখার সিকট পৌছিল এবং আমার তক্তায় ছওয়ার হইয়া গেল 
তারপর মে আমার সহিত অপকম” বরিবার খায়েশ জাহের কহিল। 
আমি বলিলাম এই মহা বিপদের সময় এবাদত করিয়াও ত রক্ষা 
পাওয়ার উপায় নাই আর তুমি গোনাহে লিপ্ত হইবার খায়েশ করিতেছ,। 
সে বলিল এসব কথ। ছাড়, কছম খোদার প্রথমে আমি এ কাজ] 
করিয়াই ছাড়িব। নিরপায় হইয়া আমি টিশুটিকে গোপনে এক চিমট 
দিয়া কাদাইয়৷ ফেলিয়া বলিলাম, আচ্ছা তবে এই বাচ্চাটাকে একটু 
শোয়াইয়া লই। তারপর যাহা তাক,দীরে আছে তাহাই হবে। 
লোকটি বাচ্চাটাকে টানিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া দিল। আমি টিরপায় 
হইয়া আল্লাহর দরবারে আরজ করিলাম, হে খোদা ! তোমার কদরতি 
শক্তির দারা এই হাবসীর কবল হইতে আমার ইজ্জতকে রক্ষা কর। 
কছম খোদার এই কথায় শেষ হইতে না হইতেই সমুদ্র হইতে এক ভয়ঙ্কর 
জানোয়ার মুখ বাহির করিল ও সেই হাবদীকে লোকম! বাণাইস্া শদুছে 


ডুবিয়া গেল। এবং আমাকে আল্লাহ পাক শুধু আপন কুদরতের দারা 
পট 
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হেফাভত করিলেন। যেহেতু তিনি বড় কুদরতওয়।ল?, পাক পবিত্র এবং 
শানওয়াল।। তারপর ভাসিতে ভাসিতে আমার তক্তা একটি চরে 
গিয়া ঠেকিল। সেখানে গিয়া আমি ঘাস এবং পানি খাইয়া আল্লাহর 
উপর ভরবা করিয়। চারিদিন কাটাইয়া৷ দিলাম। পঞ্চম দিন সমুদ্রে একটি 
বড় নৌকা আমার দৃষ্টিগোচর হইল। আমি একটি টিলার উপর দাড়াইয়া, 
কাপড় নাড়িয়া তাহাদিগকে ডাকিলাম অবশেষে ছোট একটি নৌকায় 
করিয়া তিনজন লোক আমার নিকট আসিল আমাকে নিয়! তাহারা 
নৌকায় উঠিল। নৌকায় একটি লোকের নিকট আমার বাচ্চাটা 
দেখিতে পাইয়া আমি উহাকে জড়াইযা ধরিয়া! বলিয়া উঠিলাম। ইহ 
ত আমার বাচ্চা, আমার কলিজার টুকরা। নৌকার লোকজন বলিল 
তুমি পাগল হইয়াছ নাকি কিবল। আমি বণিলাম না আনি কোন 
পাগল নই। তারপর পুরা ঘটনা তাহাদিগকে শুনাইলাম। শুনিয়। 
তাহার বিস্ময়ে মাথ৷ নত করিয়া ফেলিল ও বলিল এইবার বাচ্চার 
কাহিনী শুন। যাহ! শুনিয়া তুমিও আশ্চ্ধ হইয়া যাইবে। আমরা 
শকুন হাওয়ায় শড আরামে নৌকা চালাহয়! যাইতেছিলাম । এনন 
ময় সমুদ্র হইতে এন্টি জানোয়ার এই বাচ্চাটিকে পিকে কছিয়া 


শুহিতে, পাইলাম যে এই বাচ্চাটিকে উঠাইয়। লও না হয় নৌকা ড্বাইয়া 
দেওয়া হইবে । আমরা বাচ্চাটিকে উঠাইয়া লইলাম। তে।সার এবং 
এই বাচ্চার আশ্চার্জনক ঘটনা দেখিঘা আমরা ও প্রতিজ্ঞা করিল।ম £য 
অ.মরা আর কখনও পাপ কাজ করিব না। (ছোব-হানাল্লাহ্‌ ) 

(২) হজরত রাশী বিন ছোলারআঃন বলেন, আমি একটি ভমাতের 
সহিত আমার ভাইসহ একপট হম্বে যাইতেছিলাম। পথিনমযো কুফা 
নগরে পৌছিয়। আমরা কিছু সদ।ই কঙিবার জন্য শহরে থাহির 
পড়ি। বাজারে ঘুরাফেরার অধ্যে কোন একস্থানে আমি একটি মরা গাধা 


হই 


পড়িয়া থাকিতে দেখি। নেখ।নে দেখিলাম যে একটি ছেপ্ড। মলা 
কাপড় পরিহিতা। একটি মেয়েলোক একটি ছুরি দিগা দেই গাধার গোস্ত 
কাটিয়া কাটিয়া একটি থলের হিতর ভর্তি করিতেছে । দেখিয়! আমার 
মনে সন্দেহ হইল যে এই যেফেলোকটি যন মৃত গাধার গোস্ত নিছে 
তবে শিশ্চয় উহার কোন কারন কুহিয়াছে ! ভাবিলাশ এই ব্যাপারে চুপ 
থাকা যায় না। তাই মেরেলোকটা যে দিকে যাইতেছে আমিক ভাঙা 
অলক্ষ্যে সেই দিকে চলিলাম। অবশেষে সে একটি বিবঃট বাতীতে 
প্রবেশ করিল ঘ.রর. দরওয়াজায় গিয়া আওয়াজ দেওয়ার পর চারটি 


সস 
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শীর্ণ “য়ে জা দয়া দর ওয়াজ খুলিয়া দিল । মেয়েলোকটি; থপিয়াট! 
তাহাদের খ।যনে রাখিয়। বলিল এই যে লঙ এইগুলি প্পাকাইয়া আল্লাহর 
শোকর আদায় ক্র, মেয়েরা উঞ্জলিকে কাটিয়া কাটিয়া ভুনিতে লাদিল 
আশি অব গেপতে পন্ষয করিতেছিলাদ, খনে ঝড় ব্যথা লাগিল এবার 
বাহির হইতে আওয়াঙ্গ দিলম॥ হে আল্লাহর বান্দি।, আল্লাহর ওয়ান্তে 
তোমরা এই গোত্ত খাইওনাঞ ঘর হইতে আওয়াক্দ আসিল কে? 
বলিলাম, আমি একজন বিদেখা মুঙাফের । মেয়েলোকটি বলিতে লাগিল 
2হ পরদেএ]॥ ভুলি আমাদের নিকট কি চাও । আমরা শিজের।ই আজ 
[$ন বৎসর ভাক্টীরের খিনারে পরিণত হই আছি, আমাদের কোন 
সাহায্য শহযোগিতাকারী নাই। তুমি আমাদের নিকট কি চাও 
আমি বঙিলাম অগ্নি উপাসকদের একটি দল ব্যতীত আর কোন ধমেই 
মরা পণ্ড খাওয়া জায়েজ নাই । সে বলিয়া উঠিল, জনাব আমরা খান্দানে, 
নবুওতের শরীফ বংশজাত লোক। এই মেয়েদের পিতা ঝড় শরীক 
লোক ছিলেন। নিজেদের মত সৈয়দ খান্দানের ছেলের সহিত মেয়েদের, 
বিবাহের মনস্থ করিয়াছিলেন। কিন্তু তার পূর্বেই তিনি এন্তেকাল 
কণিয়া৷ যান, তাহার ত্যাজ্য সম্পদ সব নিঃশেষ হইয়া যায়। আমরা 
জানি মরা পশুর গোস্ত খাওয়া নাজীয়েজ। কিন্ত কি করি বাবা, আজ 
চার দিন মাবত আমরা উপবাস রহিয়াছি। হজরত রাবী বলেন তাহার 
করুন কাহিনী শুনিয়া আমার কান্না আসিয়া গেল। ব্যথিত আস্তরে আক্গি 
:ফিবরিয়! আসিয়া ভাইকে বলিলাম আমি হদ্ছের ইচ্ছা ত্যাগ করিয়াছি। 
ভাই আমাকে হদ্ছের ফাজায়ো ইত্যাদি বলিয়া অনেক বুঝাইলেন, আসি 
বলিলাম ভাই লম্বা চওড়া ওয়াজ করিও না। এই বলিরা আমি আমার]: 
'কাপড়-ছোপড় এহরামের কাপড় এবং যাবতীয় সরঞ্জাম এবং নগদ ছয়শত 
দেরহাম হাতে করিয়া রওয়ান। হহলাম। একশত দেরহাম আটা এবং 
একশত দের হামের কাপড় কিনিয়া বাঞ্চী চারশত দেরহাম আটার বস্তায় 
ভরিয়া সেই বৃদ্ধার ঘরে পৌহিলাম এবং এইসব সাজসরঞ্জাম তাহাকে 
দিয়া দিলাম । মেয়েলোকটি আল্লাহ্‌র শোকর আদায় করিয়া বলিল হে 
এনসশে ছোলায়মান আল্লাহ, পাক তোমার আগের পিছের সমস্ত গোনাহ 
মাফ কিয়া দিন এবং তোমাকে জান্নাত নহীব করুন এবং তোমাকে এই 
সবের বিনিময় দান করুন। ঝড়মেয়ে বলিল আল্লাহ্‌ পাক আপনাকে 
িগুণ ছওয়াব দান করুন এবং আপনার গোনাহ মাফ করুন। বিতীয় 
মেয়ে বপিল, আল্লাহ প.ক আমাদিগকে যাহা ধিজ্লাছেন তার চেয়ে বেবী 


আপনাকে দান করুন। তৃতীয় মেয়ে বলিল, আল্লাহ পাক আপনাকে 
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আমাদের দাদাজীর সহিত হাশর নহীব করুন। চতুর্থ মেয়ে ঝলিল, হে 
খোদা! যে আমাদিগকে দান করিল তুমি তাহাকে উহার ডবল দান কর 
এবং তার সমস্ত গোনাহ মাফ কর। 

হন্জরত রাবী (2) বলেন, কাফেলা চলিরা গেল । আমি বাধ্য হইয়া 


কুফায় রহিয়া গেলাম । এমন কি হ্াজীগণ হজ্ব করিয়া ফিরিয়া আসিতে 
লাগিল। আমি একদল হাজীকে তাহাদের দোয়া নেওয়ার জন্ত এস্ভেক.- 
বাল করিতে গেলাম । দেখিয়া তাহাদিগকে বগিলাম আল্লাহ পাক 
আপনাদের হন্ব কবুল করুন ইত্যাদ্ি। আমি হস্ব করিতে না পারায় 
ছঃখে চক্ষুতে অক্র আসিয়া গেল। ভন্দধ্যে একজন লোক বলিয়া উঠিল, 
আপনি কেমন দোয়া কলিতেছেল " আমি লিলা আনি যে দুয়া | 


পা তত ৯ সির 


পর্যস্ত হাজির হইতে পারি নাই। সে বছিল বড় আমশ্চধ্যের কথা 
আপনি আমাদের সহিত আরাফাতে ছিলেন না? তাওয়াফ করেন নাই £ 
শয়তানকে পাথর মারেন নাই? আমি মনে মনে মর বৃঝি্া গেলাম যে, 
ইহা আলাহ পাকের অফুরস্ত মেহেরবানী ছাডা আর কিছু নয়। তারপর 
অন্তান কাফেল। আসিয়াও তদ্রপ প্রিগোট্” দিল । একবাক্তি আসিয়ঃ 
বলিল কি ভাই এখনকেন অস্বীকার করেন যখন আমর! কবরে আতহার 
জেয়ারত করিয়া বাবে জিব্র'ঈল দিয়া বাহির হইতেছিলাম তখন খন 
ভীড় হওয়াতে আপনি আমার নিকট আমানত স্বরূপ এই থলিয়াটি 
রাখিয়াছিলেন। উহার মধ্যে লেখা কুহিয়াছে “যে আমার সহি 
মোয়ামেলা করে সে লাভবান হয় ॥৮ এই যে আপনার থলিয়াটি নিয়া 
1ন। রাবী বলেন কছম খোদার আমি বাড়ী ফিরিয়া এখার নামাজ 
আদায় করিয়া অভিফা শেষ করিয়া ভীবণ চিন্তায় মগ্ন হইয়: ফাই যে 


ঘটনাটি কি হইল। তখন আমার একটু তত্র আসিয়! যায়। বাপ 
হুজুরে পাক (ছঃ)-এর জিয়ারত লাভ করি! আমি হুজুরকে ছংলাম 
করি ও হুজুরের হস্ত চুম্বন করি। হুজুর মুচকি হাসিয়া ছালাখ্রে উত্তর 
দিয়! বলিলেন, হে রাবী! আমি আর কত সাঙ্ধী নিয়োগ করিব থে 
ভুমি হজ্ব করিয়াছ। শুন, তুমি যখন আমার আগুলাদের সেই মেয়ে 
লোকটির উপর স্বত্ব ছদকা করিয়া হদ্ের এরাদ। ত্যাগ করিয়া তখন 
আমি আল্লাহর দরবারে উহার যথেষ্ট প্রতিদান তোযাকে দেওয়ার জন্য 
'দোয়। করি। আল্লাহ পাক তোমার ছুরতের একজন ফেরেশতা নিয়োগ 


- করিয়া দিয়াছেন এবং তাহাকে হুকুম দিয়াছেন যে, কেয়ামত পর্ধন্ত প্রতি 


বৎসর তোমর তরফ হইতে সে হন্ব করিবে এবং ছুনিয়াতে ও তোমাকে 


| মোয়াকাদাহ্‌। 
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ছয়শত দেরহামের পরিবর্তে ছয়শত আশরাফী (ক্বর্ণ মুদ্রা) বিশিময় 
স্বরূপ দেওয়া হইল । তুমি স্বীয় চক্ষুকে শীতল কর। হজরত রাবী 
বলেন আমি ঘুম হইতে উঠিয়। থলিয়াটি খ,পিয়া দেবিতে, পাই যে উহার 
মধ্যে ছয়শত আশরাফী রহিয়াছে । 


ঘাছায়েলে হন 


কিতাবের এই অংশ হধরত শায়খুল হাদীছ সাহেবের মুল কিতাবে 
নাই। ইহা হাজী সাহেবানদের 'উপকারার্থে জন্ুবাদক নিজের তরফ 
হইতে লিখিয়াছেন। 


মক্কা মোয়াজ্জামার বিশেষ বিশেষ স্থানকে নিই সময়ের মো হিতশফ 
কার্ধ-পছ্ধতি সহকারে পরিদর্শন করাকে হনব বলে উহ. দুই প্রকার | 
১1 ফরজ হম্ব। ২। শুষরাহ হত্ব, প্রথমটি ফরজ দ্বিতীযটি' ছু্তে। 


হভ্েত্র শত সমুহ 

হত্য ফরয হওয়ার শত অখটটি। যথা-(১) মুছলমান হওয়া । 
(২) স্বাধীন্ব হওয়া । (৩) সঙ্ঞান হওয়া । (৪) বাদেগ হওয়া! 
(৫) সুস্থ বা রোগহীন: হওয়া । (৬) হস্তের ছকফর হইতে. ফিরিয়া 
আসা পর্যন্ত পরিবারবর্গের খোরপোষ রাখিয়া মকা মোয়াম্বামায় 
যাতায়াতের খরচ চালাইতে সক্ষম হওয়া । (৭) প্রাস্তা নিরাপদ হওয়া । 
(৮) মকা শরীফ পর্বস্ত ছফরের রাস্তা হইলে স্ত্রীলেকের পক্ষে স্বামী 
অথবা কোন মহররম সঙ্গে থাকা । . 


হন্ছের করজ ও ওয়াজেব সয় . 

হজের মধো ফরয তিনটি যথা £ (১) এহরাম বধ? £২) ৯ই ধিলহঙ্ু 
আ'রাফার ময়দানে অবস্থান করা । (৩) তওয়াফে দিয়ারত করা। 

 হছ্ছের মধ্যে ওয়াজের ছয়টি, যথা £ (১) মুযদালাকার ময়দানে, 

বস্থান। (২) ছফা ও মারওয়াহ পরৰতদয়্ের মধ্যে দৌঁড়ান। (৩)- 

শয়তানকে কক্কর মারা । (8) বিদেশীদের জন্ত বিদায়কালীন বিদায়ী 
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হক করা। (৫) মাথা মুড়ান অথবা পা চুল হইতে কৈ 


কর্তন করা॥ (৬) কাফকফার! বা হস্বের কাধসমুহে ত্রুটি বিচ্যুতির জগ্ত 
“দম” ব1! একটি কোরবানী কর] । 


উপরোপ্লিখিত ফরয ও ওয়াজেব কার্যাবলী ব্যতীত অন্তান্ত সকল 
কাজ ছুননত ও মোস্তাহাব। 
হন্বের মাস সম.হ ও একবরামের স্থান 
হচ্বের মাস তিনটি যথা £ (১) শওয়াল, (২) িলকাণদাহ, (৩) 


বিল হন্ব মাসের প্রথম ১০ দিন; এই সময়ের পূর্বে হজ্বের জন্য এহরাম 
বাধা মাকবহ্‌। 


এহ্রাম বধিবার স্থান বা মীকাত পাচটি। যথা_-(১) মদীনা 
বাসীদের জন্য যুল হোলায়ফ1 (২) শামবপীদের জন্য জোহফা, ইরাক- 


1সীদের জন্য যাতে এরক, নজদবাসীদের জন্য কারন, এবং ইয়ামন- 
বাসীদের জনা ইয়ালামলাম. | 


উল্লেখিত স্থানগুলি উহাদের অধিবাসীদের জন্য ও যাহারা উহা 
অতিক্রম করিয়া মক যাইবে তাহাদের এহরাম বাধিবার স্থান । হে 
| বাক্তি মকা নগরীতে প্রবেশ করিতে ইচ্ছন্ক তাহার জন্য মীকাভ হইতে 


বিনা এহ্‌রাষে প্রবেশ কর] হারাম । মীকাতে পৌছিবার পূর্বে ও এহরাম 
| বাধিতে পারে, ইহাই উত্তম ।. 


কিন্তু হ্বীকাতের আভ্যন্তরখন অধিবাসী বিনা এহরামে মকা। নগরীতে 
প্রবেশ করিতে পারে। হম্ব ও ওমরার জন্য তাহার এহরাম বাধিবার স্থান 


| হেল্প' হোরামের সীমার বহির্গত কোন স্থান)। মক্কাবাসীর জন্য হঙ্তের. 


| এহব্রাম বধিবার স্থান হারাম শদীক এবং ওমরার এহরাম. বাধিবার স্থান 
| হেল' । 
এহবাম বাধিবার নি . 
যেবাকি এহরাম বাধিতে ইচ্ছ! করে সে প্রথমে হাত ও পায়ের নখ 
|কাটিবে এবং গৌফ ছোট করিয়া কাটিবে, এবং বগলের পশম সুণ্ডন 


করিব। অতঃপর অজু করিবে; কিন্তু গোছল করা উত্তম। অতঃপর 
ধোলাই করা সাদা নুতন একখানা তহবন্দ ও একখানা চাদর পরিধান 
করিবে এবং খোশবু ও আতর লাগাইবেন। অতঃপর এহহামের দুই 
[রাকায়াত নামায পড়িবে । যদি সে শুধু এফরাদ হন্থের এহরাম বাধিতে 
চায় তাহা হইলে বলিবে-- 


“হাজরে আছওয়াদের (কাল পাথর) সম্ম.থে যাইবে এবং আল্লাহু আকবার 
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*হে আল্লাহ আমি হজ্ব কঠিতে ইচ্ছ! করি তুমি উহা আসার জন্য সহজ 
করিয়া দাও এবং কবুল কর ।” অভ্ঃপর হচ্ছের নিয়ত করিয়া তাজবিয়। 
পড়িবে । উঠা এই 


পা ছিজিণ পীষ্তপো চে পট এ জ্রাণ ডে 222: দি 


র্ 15 ০ 5025 পি ০৫: ১৪৭৬) ৮-5-45 1 -৪-4.) 


পাতা পপ পা পাত টিন তা 
৫ ১২) ৩০০০০ -৪ চিএ ১৯০০1 ৬ 


ইহা হইতে কমাইবে না। যখন সে নিয়ত সহকারে তালবিয়া বলিল 
তখন তাহার এহপাম বাধা হইয়া গেল। এখন তাহাকে নিযলিখিত 
কাধ্যাবলী হইতে বিরত থাকিতে হইবে । 


মোছরেম ব্যক্তিব্ জন্য নিষিদ্ধ কার্যযাবলী 
১২টি কাধ্য মোহরেম ব্যক্তিক্স জন্য নিষিদ্ধ যথা £ (১) স্ত্রী সহবাস, 
€২) গুণাহের কাক, (৩) বগড়া করা, (8) পশুপক্ষী শিকার করা,। 
৫৫) উহার দিকে ইঙ্গিত করা, (৬) উহার দিকে পথ দেখাইয়া। দেওয়া, 
০) খোশবুব্যবহার করা, (৮) নখ কাটা, (৯) মুখমণ্ডল ও মস্তক 
আবৃত করা (১১) মাথার চুল ও শরীরের পশম মুগুন করা বা উৎপাটন 
করা, €১১) দাড়ী কর্তন করা, (১২) মাথার চুল ও দাড়ি খেতনী 
তৃণ দ্বারা ধৌত করা, গিরহান, পায়জামা, পাগড়ী, ট.পি, মোজ। ও 
সুগন্ধি দ্বারা রঞ্জিত কাপড় পরিধান করা । 
কিন্তু মোহরেম ব্যক্তির জন্য গোছল করা, টাকার থলে কোমরে বাধ। 
ও শক্রর মোকাবেলা করা জায়েয আছে। মোহরেম ব্যক্তি সবদা 
নামাযের পরে উচ্চম্বরে তালবিয়া পড়িবে এবং উচু স্থানে আরোহন 


কিংবা নীচু স্থানে অবতরণের সময় অথবা কোন আরোহীর সঙ্গে দেখা 
হইলে তখনও তালবিয়। পড়িবে। 


যখন অকা। শরীফ পোছিবে 
মকা নগরীতে পৌছিলে সব প্রথম মছজিদে হারামে টুকিবে এবং কাবার 
ঘরে দেখা মাত্র “আল্লাহু আকবার লাইলাহা ইল্লাল্লাহ” বলিবে। অতঃপরু 


লা-ইলাহ! ইল্লাল্লাহু বলিয়! উভয় হস্ত নামাযের তাহরীমার ন্যায় কাধ পর্যন্ত | 
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চুম্বন করিবে । সম্ভব না হইলে কোন দ্রব্য দ্বারা কাল পা'থরকে স্পর্শ করতঃ 
উহাকে চুম্বন করিবে এবং লাইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লা আকবার আলহামছ 
লিল্লাহে তায়ালা অাল্লাল্লাহু আলান্নবী'য়ে” বলিয়া উহার দিকে হস্ত 
দ্বারা ইঙ্গিত করিবে তৎপর তওয়াফে কুছমের জন্য বায়তুল্লার চতুদিকে 
চক্র দিয় ঘুরিতে আরম্ত করিবে। 

. কাল পাথরের দিক হইতে ডান দি'ক ঘুরিতে থাকিবে । তখন গায়ের' 
চাদর ডান বগলের নীচে দিয়! চাদরের উভয় প্রান্ত বাম কাধের উপর রাথিবে 
এবং তাওয়াফের সময় হাতীমের বহির্দেশ হইতে ঘুর্রিয়া আসিবে । কাল 
পাথর হুইতে ঘুরিতে আরম্ত করিয়! পাথর পর্ধ্যস্ত পৌছিলে এক চক্কর হইল 
এইরূপ সাভ চক্কর ঘনরিলে এক তওয়াক হইবে. প্রথম তিন চকরে রমল' 
করিবে, অর্থাৎ ক্রতভাবে কাধ নাড়াইয়া চলিবে । অবশিষ্ট চার চকে 
শান্তভাবে চলিবে । যখনই কাল পাথরের নিকট পৌছিবে তখনই উহাকে 
চুম্বন করিবে এবং পাথরকে চম্বন দ্বারাই তাওয়াফ শেষ করিবে। তারপর 

মাকামে ইব্রাহীমের কাছে হথবা মছঞ্জিদের যে কোন স্থানে ছুই রাকায়াত 
তওয়াফের ওয়াজেব নামায পড়িবে। অতঃপর কাল পাথরের নিকট 
পুনরায় গিয়া তাহাকে চুম্বন করিবে। 

এই তওয়াফের পর ছাফ] পর্তের দিকে অগ্রসর হইবে এবং বায়তুল্লার 


দিকে মুখ করিয়া উহাতে চড়িবে ও হাত তুলিয়া দোয়া করিবে। অতঃপর 
মারওয়া পর্ধতের দিক্ষে আস্তে আস্তে চলিতে থ।কিবে। যখন সবুজ 
থাস্থাদ্বয়ের নিকট পেশীছিবে তখন এ স্থানটুকু অতিক্রম করার জন্য আস্তে 
আস্তে দেশীডাইবে এবং মারওয়। পর্বতের উপ্র গিয়া চড়িবে। সেখানেও 
দোয়া করিবে। এই হুইল ছা মারওয়ার মধ্যে এক দৌড় । এই প্রকার 
সাতবার দোড়াইতে হইবে। এবং মারওয়াতে গিয়া দৌড় শেষ করিবে। 
ধদি ওমরার এহরাম বশাবিয়া থাকে তবে ছাফা মারওয়া দোড়ের পর মাথা 
মুড়াইয়া অথব! কিছুটা ছূল কর্তন করিয়। এহরাম ছাড়িয়া মকাতে অবস্থান 
করিবে। 


৯ই বিপহন্খী দবিপ্রহরের পর ধোহরের পুবে” মছজিদে হারামে ইমাম 
ছাহেব একটি খোত্বা পড়িয়া থাকেন। ই ধিলহজ্ৰ ফজরের নামাজের 


পর নিনার দিকে রওয়ানা হইবে ধ?ং সেখানে ৯ই ধিলহজ্দের ফজর পর্যন্ত । 


অবস্থান করিয়া ফজরের পর মারাফাতের মহ্দানে যাইবে ।, 


উত্তোলন করিবে ও কাহাকেও কষ্ট না দিয়া সম্ভব হইলে কাল পাঁথরকে| 


[নিকট রোনাধাযী কছিয়া দোয়। করিবে । অতঃপর যখন হূর্ধ অস্ত যাইবে 
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আরাফাত ময়দ:নই »ই যিলহজ্জ অকুকের স্থান । হয্ের ইহা একটি ফরষ 
আরাার শিন সুর্ধ' পশ্চিমে হেপিলে ইমাম সাহেব জুমার ন্যায় ছুইটি 
খোতবা পাঠ ক:রন। অতঃপর লোকজন লইয়া জোহরের সময় জোহর ও 
আছরের নামার পর পর আদায় করেন। নাষাধের পর (অজু ও গোসল 
সহকারে) ইমামের সহিত কেবলাদুখী হইয়া ঝসিবে। এবং আল্লাহু আকবার, 
আলহামঠ লিল্ল/হ, তালবিয়া ও দরূ7 পড়িবে। এবং আল্লাহ পাকের 


তখন সেখানে মাগরিব না পড়িধ। মোষদালায়ফ৷ নামক স্থানে আসিবে 
এবং কোষাহ পঝতের নিকট অবতরণ করিষ৷ একই আযান ও একামতে 
শার সময় মাগরিব ও এশার নামাজ পড়িবে। 


যে ঝ/ক্তি মাগরিবের নামাজ পথে অথবা! আরাফাতে পড়িবে সে উহ। 
ফজরের পুর্ব পথ্ণস্ত 'দাহরাইয়া পড়িবে। অতঃপর মোষদালাকাতে রাত্রি 
যাপন করিবে। যখন ছোবছে ছাদেক হইবে, তখন অন্ধকার থাকিতে 
নামায পড়িয়া মাশয়ারোল হারাম নামক স্থানে দিন ফর্শ। হওয়! পর্যস্ত 
অবস্থান করিবে এবং -আরাফাতের ময়দানে যে রকম দোয়। দরূদ করিয়াছে 
সেখানেও তদ্রূপ দোয়া দরূদ করিবৰে। মোদালায়ফার এই অবস্থান 
(অকুক ) হন্থের একটি ওয়াজেব। 

যখন ফসণ হইবে তথন সূর্য উদয়ের পুবেই মিনার দিকে রওয়ান। 
হইবে। মিনাতে সবপ্রথম জামরায় আকবার তৃতীয় স্তস্তের উপর সাতটি 
কষ্কর, মাস্সরিবার সময় হইতে তালবিয়া পড়! বন্ধ করিয়া! দিবে। এবং 
সেখানে আর দশড়াইবে না। অতঃপর এফকরাদ হন্ধকারী ইচ্ছ। করিলে 
মস্তক মুণ্ডন করিয়। অধবা চুলের কিছু অংশ কাটিয়। এহরাম ছাড়িবে। 


এখন তাহার জন্য স্ত্রীলোক ব্যতীত আর যাহ] হারাম হইয়াছিল তাহা 
হালাল হইয়াছে । 


অতঃপর কোরবানীর দিন সমূহের কোন- একদ্রিন মকা শরীফ যাইয়া 
সাতবার তওয়াফে ঘিয়ারত করিবে। ইহার পর তাহার জন্ত স্ত্রীলোক 
হালাল হইবে। কোরবানীর দিন ফজর হইতে তৃতীয় কোরবানীর. দিন 
পথ্স্ত তওয়াফে ধিয্লারতের£সময় । যদি কেহ এ দিনের পরে তওয়াফে 
যেয়ারত করে তাহ। হইলে মাকরূহ হইবে এব্বং তাহার উপর এক্কটি 'দম” 
(মেষ ব1 ছাগ ) ওয়ান্দেব হইবে। এই তওয়াফ হজ্জের একটি ফরজ । 
অতঃপর পুনবার মিনায় যাইবে এবং কোরবানীর দ্বিতীয় দিনের-দ্ধি- 
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ধ্রহরের পর তিন স্তস্তের উপর কক্কর নিক্ষেপ করি 
প্র! বে। প্রথম স্তত্ত (যা 
মছজিদে খায়ফের নিকটে) হইতে আরম করিবে এবং সাভটি ৯ 


মারিবে। এবংপ্রত্োক বারে -আল্লা আকবার বলিবে এবং কিছু 
সময় সেখাণে দড়াইয়! দোয়া করিবে অতঃপর দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তস্তের 
উপর সাতটি করিয়া কষ্কঃ নিক্ষেপ করিবে এবং ততীয় স্তম্ডের কাছে আর 
ঈ*(ডাইবে না। অতঃপর কে:রবাশীর ত.তীয় দিনেও পুবের ন্যায় তিন 
স্তস্তে কঙ্কর্ নিক্ষেপ করিবে। অতঃপর মক। শরীফ চলিয়া আসিবে। 

যখন মক হইতে প্রস্ছ(নের ইচ্ছ। করিবে তখন রমল ও ছায়ী বাতিরেকে 
সাতবার খে'দার ঘরকে বিদায়ী তওয়াক করিবে । এই তওয়াফ বিদেশীদের 
অন্য ওয়াজেব ; মকাবাসীদের অন্য নয়। অতঃপর 'যষণমের” পানি 
পান করিয়। বায়তুল্লার চৌকাঠ চুম্বন করিবে । এবং তাহার নিঞ্জের বক্ষ, 
পেট ও ডান গ'ল বায়তুলার দা! ও কাল পাথরের ম[/খিত *মালতাধম' 
নামক স্থানের উপর রাখিবে। এবং কিছু সময় কা'ব'র গেলাক হস্ত বার! 
আকড়িয়া ধরিবে। এবং আাপ্লাহর সমীপে আত্তিষী ও এনকেছারীর 
সহিত অনেকক্ষণ কান্নাকাটি কঠিবে। অতঃপর ক্ষুন্ন মনে উলটা পায়ে 


“বাবুল বেদা' নামক দরজ। হইতে হইবে। 


মন্তায না গিয়। আল্াফাতের দিকে রওয়ান। 
যদি কেহ মক্কায় ন। শিয়া এহরাম বাধিয়! ৯ই ধিনহজ্জ আরাফাতের 
ময়দানে যায় এবং তথায় অবস্থান করে, তাহা হইলে তাহার “তওয়'ফে 
কদম” লাগিবে না এবং উহা ত্যাগ করার জনা কোন কাকফারাও লাগিবে 
না বদি আরাফাতে »ই ধিলহন্জ দ্বিপ্রহতরর পর হইতে ১০ই ধিলহজ্ৰ 
ফছরের পূব “পযস্ত কিছু সময় অবস্থান বরে তাহ। হইলে সে হন্ব পাইল। 
এবং ধর্দি কেহ ইহা করিতে না পারে, তাহা হইলে তাহার হন্ব হইল 
না; সুতঙ্নাং সে তখন বায়তুল্লার তওয়াক ও ছায়ী করিয়। এহরাম ছাড়িয়। 
দিবে। এবং পরবর্তী” বৎসর হন্ব ক জা করিবে। ইহাতে তাহার কোন 
“দম' লাগিবে না । | 
ূ স্ত্রী পু্ুষের হজ্ব-কা(র্য পাথকা 
স্ত্রীলোক হন্বের কার্যসমূহ পুরুষের ন্যায়ই আদায় করিবে। কিন্ত 
(কয়েকটি বিষয় তাহার! ব্যতিক্রম. করিবে। উহা এই-(১): স্ত্রীলোক 
মুখমণ্ডল খোলা রাখিবে ; কিন্ত মাথা খোলা রাখিবে না। (২) স্ব-শকে 
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তালবিয়া পড়িবে না। (৩) তওয়াফের মধ্যে রমল করিবে না। (৪) ছায়ীর | 
সময় সবুজ স্তস্ুদ্ধয়ের মধ্যে দৌড়াইবে না, বরং আত্তে আস্তে হ"।টিবে। 
(৭) এবং মাথার চুল মুণ্ডন করিবে না, বরং ছোট করিবে। (*) এবং 
সেলাই কর] জামা-কাপড় পরিধান করিবে । (৭) তওয়াফের সময় কাল 
পাথরের নিকট পুরুষের ভিড় থাকিলে তথায় যাইবে না। (৮) এবং 
এহরাম অবস্থায় হায়েষ হইলে গোছল করতঃ তওয়াফ ব্যতীত হন্ধের 
অন্টান্ঠ কার্য আদায় করিবে। (৯) আর যদি তওয়াফে যিয়ারতের পর 
হায়েয হয় তাহা হইলে তাহার তাওয়াফে ছদর (বেদ) লাগিবে না এবং | 
উহ! ত্যাগ করায় কাফ.ফারাও লাগিবে না। 


কেরান হল্ত 
নে রঙ ডি ০ পা জ৪ চে জে ১4 প. 
১5 ৮৬৯ 0৮-৪৩-5315 ৫০1 ১০৪) 551 0931 


চে শা 
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মীকাত হইতে হজ্ব ও ওমরাহ উভগ্বের একত্রে এহরাম বশধাকে কেরান 
হত্ব বলে। উহার নিয়ত এইরূপ করিবে-_ 
ইহ। তামাত্ত হজ্ব ও এফ রাদ হইতে উত্তশ 
যখন হাজীগণ কা শরীফে প্রবেশ করিবে তখন প্রথমে ওমরার জন্য 
তওয়াফ ও ছায়ী করিবে। অত:পর হজ্বের জন্য তওয়াফে কুছুম ও ছায়ী 
করিবে। | 
উভয় তওয়াফ ও উভয ছায়ী ধদি এক সঙ্গে করে তবুও জায়েয 
হইবে। কিন্তু গুনাহগার হইবে। যখন দশই ধিলহত্ব ত.তীয় তৃস্তে প্রথম 
কন্কর মারিবে তখন সে কেরান হন্বের জন্য একটি কোরবানী করিবে ! 
তাঞজাত, হুজ্ভ 
তামাতত, হম্ব এই যে, হন্থের মাসত্রয়ের (সওয়াল, ধিলকা*দ ধিলহজ্জ) 
মধ্যে প্রথমঃ ওমরার এহরাম ব1ধিবে। এবং ওমর কাজ সমাধ। করিবার 
পর এহয়াম ছাড়িয়া ৮ই যিলহদ্ব পুনরায় হত্তের জন্থ এহরাম বশাধিয়া 
হজ্বের কাজ সমাধা করিবে । ইহা এফপনাদ হত্ব হইতে উত্তম। 
ইহাৰ বিস্ত/রিত বর্ণনা এই যে, মীকাত হইতে শুধু ওমরার এহরাম 
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বাধিবে। এবং মকা শরীফ গিয়া উহার জন্য তওয়াফ করিবে । এবং 
প্রথম তওয়াফের সঙ্গে সঙ্গে তালবিয়া পড়া বন্ধ কৰিবে। অতঃপর ছাফা 
মারওয়ার ছায়ী করতঃ মাথা যুড়াইয়! এহরাম ছ।ড়িগ্লা দিবে। অতঃপর 
৮ই যিলহঙজ্জ হারাম শরীফ হইতে হজ্জের জন্ত এহরাম বখাধিয়া আরাফাত 
ময্সদানে গবন করিবে । +০ই ধিলহজ্জ ত.তীয় স্তস্তে্র উপর কষ্কর নিক্ষেস 
করিয়া! তামাতুর জনা একটি বকরী বা মেষ কোরবানী করিবে । মকাবাসী 
ও মীকাতের অস্তভূক্তি লে'কদের জন্য কেরান ও তামাত্তু হন্ব করা 
জায়েজ নহে। 
হত্যের জন্য উত্তম দিন 

*ই ধিলহজ্ঞ যদি শুক্রবার. হয় তাহ! হইলে সেই হন্ব ৭০ বৎসরের 
হন্ব হইতে উত্তম। 

ইহা দেরাপা কেগাঁবের প্রণেত। বর্ণনা করিয়াছেন। এবং রাছ_লুল্লাহ 
(ছ:) ফরঘাইয়াছেন, ৯ই ধিলহম্ব শুক্রবায় হইলে সেই হন্ব ৭০ বৎসরের 
হন্ব হইতে উত্তম (নুরুল ইজাহ.)। 


হাজীদের জন্য নিষিদ্ধ কার্যাবলী 
নিষিদ্ধ কারধ্যবলী হই প্রকার-_-. র 
(ক) -এহরামের কারণে নিষেধ_ ইহা ৮ প্রকার। (১) সুগন্ধি 
ব্যবহার করা, (২) সেলাই করা জামা কাপড় পরিধান করা, (৩) মাথা, 
। অথবা মুখমণ্ডল ঢাকা, (8) শরীরের পশম দূর করা, (8) নখ কাট। 
1৮) স্ত্রী সহবাস করা, (৭) পশু-পক্ষী শিকার কর! (৮) হজ্বের 
ওয়াজেব সমূহের কোন একটি তরক করা ' ্‌ 
(খ) হারামের সম্মানার্থে নিষেধ _ইছ! যে ব্যক্তি এহ.রামধারী নয় 
তাহার জন্কও নিষেধ । ইহ] ছুই প্রকার (১) হারামের কোন পশু পক্ষী 
শিকার করা (২) হারাষের কোন গ।ছপালা কাট! (ব্যবহার কর! )। 
উপন্েে-ক্ত অপরাধকারীর প্রতি, অপরাধের গুরুত্ব হিদাবে একটি 
অথবা ছ্ইটি “দম” (বোরবানী ) অথবা একটি ছদকা। ওয়াজেব হইবে । 
কিন্ত কাক। চিল কিচ্ছু সাপ, কামড়ান কুকুর, মশা, ছারপোবা সিপী 
লিক, কীটপতঙ্গ, ব!নর, কচ্ছপ ও যাহা শ্রিকার নহে তাহ। মারলে 


বিছুই লাগিবে না । 
উরে 


৫ ফাজায়েলে হব টি 


বিনা এহ তামে মীক্তাত অতিক্রম 


যেব্যক্তি বিনা এহব্লামে পঞ্চ মীক্কাতের কোন এক মীকাত অতিক্রম 


করিয়া হারামের সীমানার মধ্যে যায়, অতঃপর এহ.াম বাধে, তাহার 
উপর একটি “দম' (কোরবানী) ওয়াঞ্ষের হইবে ॥ এহ আম, বাধিবার 


পুবে যদি সে মীকাতে ফিরিষা আসে, তাহা হইলে তাহার "দম" মাফ 
হইয়া যাইবে । যদি কোন বহিদেশীয় মুসলমান মা শনীফে বিনা 


এহ,রামে প্রবেশ করে, তবে তাহাকে প্র বাম বশাধিয়া ও দম দিয় 
অবশ্যই হজ্ব বা ওমরাহ আদায় করিতে হইবে। 
বদলী ব। নাবী হজ্জ 
ফরজ হত্ব করিতে নিজে অক্ষম হইলে মকা! শরীফ লা যাইয়া অপরের 
ঘার! হস্ব করান জায়েয আছে। আসল হম্বকারী অক্ষম হইলে বা মরিয়া 


| গেলে তাহার প্রতিনিধি দ্বার! হত্ব করাইবে। প্রতিনিধি মাসিকের পক্ষ 


হইতে নিয়ত করিলে মালিকেরই হন্ব হইবে। যে একবারও হজ্ব করে 
নাই, তাহার দ্বারা চান্েবী হস্ব করাইলে শুদ্ধ হইবে! 
হাত্তর জরুচী দস সম. তালবীয্লান, 


পঙছীত পাপ গুণ পতজ্ঞত 


3১০01 ০ ৩72 এ) ০4)5 ৮$0 ৮৪৪$) ৪) ৮.০8$ 
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উচ্চারণ £ লাববাইক আল্লাহুম্মা লাববাইকা লাববাইকা লা শারিকা! 

লাকা 'লাববাইকা ইন্নাল হামা ওয়াল্লেয়মাতা লাকা ওয়াল মুলকু 
লা শারিকা লাকা। 


অর্থঃ ইয়া আল্লাহ! -উপস্থিত! তোমার গোলাম উপস্থিত 


উপস্থিত! তুমিই একমাত্র প্রতু তোমার কোন শরীক নাই। উপস্থিত !; 


তোমার গোলাম, উপস্থিত! সমস্ত প্রসংশা এবং নেয়ামত তোমারই 
এবং সমস্ত কৃতজ্ঞতা তোমারই জন্য । কোথাও তোমার শরীক নাই 


তগয়াফের নিঘ্ত 
দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে বিন করছি) 


চিজ পাত জজ লি চা 


৮ পণ 


৯ করতে, 


ফাজায়েলে হঙ্ব ৩২০ 


সস 
আলা তা আআ? 8৮:88. 


০১১০ 808৯51281৪4 ০১৩ 


ইয়া আল্লাহ! আমি তোমার পবিত্র ঘর তওয়াফের নিয়ত করছি 
আমার জন্য তা সহজ করে দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে সেই সাত পাক 
(তওয়াফ) কবুল করে নাও যাহা, হে মহান শক্তিমান আল্লাহতায়ালা 
€ একমাত্র তোমারই ) জন্ত আমি করছি। (এখন হাজরে আসওয়াদের 
সামনে এসে সম্ভব হলে তাকে চুম্বন করুন। কিন্তু ভীড় বেশী থাকলে 
দুরে দ'ড়িয়েই কান পর্ধন্ত ছু হাত তুলে বলুন £ ). . | 


চা 


52508258181 91057 


সেই আল্লাহর নামে শুরু করছি ধিনি সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সেই আল্লাহর 
জন্তে সকল প্রশংসা । (এই বলে ছ'হাতই নামিয়ে ফেলুন এবং খানায়ে 
কাবার প্রথম তওয়াক শুরু করুন) 


প্রথমত তওগয়াকেত লোয়। 
তত তা টে শা পাশা ঠিপাজ তি পা পা ঠ 
91181 -%1 0159 & ১০৯) এ ও স্কিপ 
চি টিকা পা ৮ পিছ গত ৮৬ চি] নি 


পপ ঞশতা ে 1 


& 1০5 ধতেঞা এ &| ০১ ৮) ৩ 


আল্লাহতা'য়াল৷ পুতঃপবিত্রৎ সকল প্রশংসা তারই প্রাপ্য, আর আল্লাহ 
ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সেই মাল্লাহই সবশ্রেষ্ঠ, পাপ পঠিতযাগ ও 
এবাদতের শক্তি একমাত্র মহান আল্লাহরই দেয়া । এবং সম্পুর্ণ রহমত 
ও শান্তি আল্লাহর রাশ্থল (হজরত মোহাম্মদ )-এর উপর বর্ষিত হোক। 


শে তলা রাতে নি & পাশা 


৩৩৪৭ 4৩33 ০০৪ ১৪১৭১ ০:৩০ :৪)1 


এট 


, পাত পা ৬ পলা ঠে 26 পঙ্জ 
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এ 


ফাজায়েলে হজ্ব ঢ 
ইয়। আল্লাহ্‌! তোমার উপর ঈমান রেখে, তোমার আহকামের উপর 
দৃঢ় বিশ্ব'স স্থাপন করে এবং তা মেনে নিয়ে জমার (সাথে কৃত) 
ওয়াদাকে পালন করে, তোমার নবী ও তোমার প্রিয় দোস্ত মোহাম্মদ 


ছাল্লাল্লাহু আলাইহি আছাল্লম-এর ছুম্নতকে অনুরণ করে (আমি এই 
তওয়াক করছি) 


পলা ও গে জর পতিত পা পাপা পাশ পা পা পা্তঠিপঙজ তা ৪ জ.. ১৬০ 
8০91 ১০] ৪ 0 0৯০1 8৪-১ (»1 ১55)1 ১১ ৮1 ১৪1 68191 
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ইয়। আল্প।হ! আমি তোমার কাছে চাই সকল পাপের মানা, 
সকল বালা-মহিবিত থেকে রেহাই আর দ্বীন ছুনিয়া ও আখেরাতে 
চাই ক্ষমা, মাজ'না আর চিরস্থায়ী শাস্তি এবং (চাই ) বেহেশতে লাভের 
সাঞ্ল্য ও দোগখেৰ আগুন থেকে মুক্তি (রুক নে ইয়ামানীতে পৌছে এই 
দোয়া শেৰ করুন এাং এগিয়ে যেতে যেতে এই দোত্রা পড়ল) 


লজ ক বা রা ৩ বাসি প্রত 
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টি জিপ তা রিল শশা পাকি 


) 02 ০ 32). ঁ ॥ 1)? 01 &* টক ৩৪২, 9 ১ &) (01. ১ 1১০ 


পজ্ পান ৮০ 


হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ছুনিয়ার এবং আখেরাতে । 
কল]াপ দাও এ।ং দোযখের কঠিন শাস্তি থেকে অ'মাদের রক্ষা কর এবং 
আমাদেরকে নেককারদের সাথে বেহেশতে . দাখিল কর। হে 
মহাপরাক্রাস্ত শক্তিমান খেদ]!, হে মাজ নাকারী, হে সবজগতের 
প্রতিপালক ! (এবারে হাজরে আসওয়াদে পৌঁছে চুখন করুন। ভীড় 
থাকলে যেখানে দাড়িয়ে আছেন সেখান থেকেই দু'হাত কান পর্যন্ত 
তুলে 2) পড়ুন। 


তা 


285 পঠিত তা রি 
৮১০০] 4১351 &1 & 1৮71 


322 ৩২২ 
ফাজ!ধেলে হন 


আলাহর নামে আরমু করছি, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, এবং সকল প্রশংসা 
আল্লাহরই প্রাপ্য। (বলতে বলতে হাত নামিয়ে ফেলুন এবং এগিয়ে 
গিয়ে এই দোয়া! পড়তে পড়তে দ্বিতীয় বার ( তওয়াফ শুরু করুন) 


দ্বিতীয্ তওযাফর দায় 


পা পা ডি পাপা শা ততাঞজ শা টা শা ৭ জু 


প্র), ৮ 
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রত 


ডি ্া পা পাতা & পা চি শা কা টিপা পার তালি একা কিক পা পা শঠিসতা 


(84 15৯ 555) 856 3510 188 252 010 ও) এক? ১৬৪05 শক 1 


ঃ টি পে 
জা 


পাপ শা জলা লা পার্পা 2 020 ৮ তলা 
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» পাপা ১১১৭ 9৮৮ পা তা পা হু পা 
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০. শা 


পাঙিণ ৮ পা পাত 252 ”-*?] 
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পা 


০৮ ৪, 053 


ইয়] আল্লাহ ! নিশ্ম্ুই এই ঘর তোমার ঘর, এই হারাম তোমার 
হারাম, এখানকার শক্তি ও শাণ্তি তোমারই প্রশ্রিঠিত এবং প্রত্যেক ব্যক্তি 
তোমারই বান্দা (দাস) আর আমিও তোমার একান্ত গোলাম মাত্রঃ 
তোমার গোলামের সম্তান। এই স্থান-তোমার সাহায্য লাভ করে 
দোধখের অ.গুন (থকে মুক্তি পাওয়ার জ।য়গ।) (কাজেই হে আমাদের 
প্রতিপালক) আমাদের শরীরের গোশত এবং চামড়াকে জাহামামের 
আগুনের জন্য হারাম করে দাও। ইয়া আল্লাহ ঈমানকে আমাদের 
কাছে (অন্ত সমত্ত কিছু থেকে অধিকতর ) প্রিয় করে দাও আর উহার 
সৌন্দর্যকে আমাদের অন্তরে ( দৃঢ়ভাবে ) বসিয়ে দাও । এবং আনাদের 
অন্তরে কুফর., নাফরম।শী ও অন্যায়ের প্রতি দুপা, হষ্টি করে দাও। আর 


আমাদেরকে সঠিক ও সংপথপ্রাপ্তদের অন্তভূক্ত করে দাও। ইয়া 


শপ শশা পাশ শিপ শীিিিিসি্ী পি 


রে ফাজায়েলে হস্ব নি 
আল্লাহ! তুমি আনাকে সেই মহাদিনের শাপ্তি থেকে রক্ষা করে যেদিন 
তুমি তোমার সকল বান্দাকে কবর থেকে জিন্দা করবো। 

ইয়া আল্লাহ! ( দেদিন) কোন হিসাব-নিকাশ ছাড়াই, এক. 
অহ করে তুমি আমাকে বেহেশতে দাখিল করো । (রুকনে 
ইয়ামানীতে পৌছে এই দোয়া পড়ে ফেলুন হবে এগিয়ে যেতে গেতে 
নীচের দোয়। পড়ন |) 


রা পাপী পা জেটি ত - বি 


র্ ক পালা পপ পাজ। ও শর ০ 
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হে অ'মাদের প্রতিপালক! আমাদের ছ্বনিয়াতে এবং আখেরাতে 

কল্যাণ দাও। এবং দোধখের কঠিন শাস্তি থেকে আমাদের রক্ষা কর). 

আর আমাদের পুণ্যবান ব্যক্তিদের সাথে বেহেশতে দাখিল কর। হে 

মহাপরাক্রান্ত শত্তিমান খোদা, "হু মাজনাকারী, হে সমগ্র সি জগতের 

প্রতিপালক! (এখন হাজরে আসওয়াদে পেশীছে চুম্বন করুন। ভীড 

হলে এবং চুদ্বন করতে ব্যর্থ হলে হ্ব'হাত কান পর)স্ত তুলে বলুন £) | 
৮১০০1 4: 2)+51 &1 এ ₹০- ্ 


আল্লাহর নামে আরম্ত করছি, আল্লাহ সবশেষ্ঠ, এবং সকল প্রশংসা 
আল্ল। হরই পাপা । (ইহ! পড়তে পড়তে তৃতীয় বার ( তওয়ফ ) 
শুরু করুন । ) 


ততীয় তওয়।ফের ছোয়া 
31254 ও 30৪১5 এ১০/1১ ০৩/1০ ৩৭০০ 35-15 1 7৪07 


পন প৯ নি শে 
টি ৯২০১৯৯৯৯১৪৬৭ 


০৪ ৪1১] (2) কন ৮৯:০1 ৮5০) 2১৭ 


- 
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রগ চি নঠিকাাশাঙ্ পন ৩ রা ্ 


টিলা তা ৪ জ্ ছ ৭ ৮ পা পাতা 
৩ ০৭ ১১০13 ৪22 ৪1 ) ০৭৫11 (91) 15)5015 


& পা নিশির পা এ রর 51 ৮ রখ পপ প ও পা 
74501 ৪3১ ৩০ ৭১১১ 17851 ৮) )15 ৮5৮45৩০ 


নট ভি পা 


৩৮০1) (১০০০) ৪: (১৭ গা ১5 |] চি 


|. ইয়া আল্লাহ! (তোমার সন্ধা ও শক্তি সম্পর্কে আমাদের মনে ) 
কোনরূপ সন্দেহ (স্ত্তি হওয়া) থেকে তোমারই কাছে আশ্রয় প্রার্থনা 
করছি: আর (তোমার সাথে কারে।) শরীক মনে করা থেকে পানাহ, 
৷ চাচ্ছি। (আরো পানাহ, চাচ্ছি) তোমার আদেশ মিদেশের বিরে।ধিতা 
করা থেকে এবং কপটতা, কু-স্বতাব ও কু দৃশ্য থেকে আর ধন, জন, ও 


। সম্তান-সম্ভতির অনিষ্ঠতা ও ধ্বংস হওয়া থেকে। 
ইয়া আল্লাহ! ভোমার কাছে আমি তোমার সন্তপ্তি আর নেহেশ২ত 


কামনা করি। আর আশ্রয় প্রার্থনা করি তোমার গজব (ক্রোধ ) ও 
দোধখের আগুন থেকে। 

ইয়া! আল্লাহ! তোমার কাছে কবরের আধাব থেকে পানাহ, চাই। 
আরো! পানাহ. চাই জীবন মৃত্যুর আপদ ও বিপদ থেকে । (রুক,নে 
ইয়াানী পর্যন্ত এই দোয়া শেষ করুন এবং এগুতে এগুতে নীচের দোয়া 


পড়ুন £) 


রা পার্ট পি শর কলি ত পান্ডে ৫ 
ঙা ক্র 


চিরিক রি ৪1 3 8১৬০৯ (৬) $)। ৬ (0_ ) (531 


ঞ পা তি শাঞ লি শব 


৬৪৪ ১/4529152 ০81 351,০90 


শাক পাও 5০ 


৬ ৩৪০০)| ৮3৪ 


হে আর প্রতিপালক [ কল্যাণ দাও আমাকে ছলিয়া এনং 
আখেরাতে, এবং বশচাও মাথাকে দোধখের আধাব থকে, এনং দাখিল 


কর আঙগাকে বেহেশতে নেক বান্দাদের সাথে, হে মহাপরাক্রম ! হে 


325 ; | 
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মার্জনাকারী ! হে. বিশ্বপালক। (€ হাজরে আসওয়াদে পৌছে চুম্বন 
করুন কিন্ত ভিড় থাকলে দুরে দী'ড়িয়ে দু'হাত কান পর্যন্ত তুলে বলুন £) 


এিণত পা ডি 


৮ ১০০) 55461 4141০ 


৪ 


শুরু করছি আল্লাহ্‌র নামে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সকল প্রশংসা আল্লাহর । 

এই পড়তে পড়তে ছ'হাও নামিয়ে মিন এবং সামনে অগ্রসর হোন 

এই দেয়! পড়তে পড়তে চতুর্থ তওয়াফ শুরু করুন। | 
চতুর্থ তওয়।ফেব্র দোয়া 


আর 


পতন দি পাজ্ পানে পাপ ৯ জি এনপায জাতিতে, 


) 25০ ৮১১ 5 1) বি (৪:৮১ ) হত (2১১ 8527849 |] 


চা 


৪০ 0106)2-8 ৩) ৪ ৪) 58185 0১০০ ৪৮৮9 


চপ 5, পা চে পতি » জি 4 
ছি ০৪1 ০০৪) ৬০ 41 2 নিন 


পি. পপি ৯5 প প* পু ৪৬ 


ও রগ 


৪(5)1) ৪07 138) 2 4 ৩ 29021 15৩ 


৯ পবা পা পা পক ত তা 


8৮৮০1 ৩৬ এ) এ) ,052805০০3০৮ত 


1০ 805 রা 


০382০ ০০১০ ০) ১853 ০০ ০৯৯9 


ভে টি 

হে আল্লাহ্‌ আমার হম্বকে কবুল কর, অ।মার এই প্রচেষ্টাকে সফল 
কর আমার গুনাহকে মাফ কর, আমার নেক আমলকে কবুল কর আর 
এমন ব্যবস। নসিব কর যাঁতে ক্ষতি নেই, হে অন্তরষামী ! আমাকে আধার 
থেকে বের করে আলে।তে নিয়ে যাও। হে আল্লাহ! তোমার কাছ 
থেকে পেতে চাই “তামার রহত, পাপ মাজ নার উপায় সব গুনাহ থেকে 
বাচার পথ, সৎকাজের সামর্থ, বেহেশত প্রাপ্তি ও দোযখের আঘাব থেক। 
নাজাত। হে প্রতিপালক! তোমার দেওয়। রুদ্দিতে আমাকে তু্টি দাও | 
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বরকত দাও আমাকে তোষার দেওয়া নেয়ামতে, বদলা দাও লামাকে 


তোমার দেওয়! যুছিবতের জন্য নেকি। (রুকনে ইয়ামানীতে পেশীছে এই 
দোয়া শেষ করে সাব হতে থাকবেন এ৭ং পড়বেন £ ) 


ডি ভিপপাপা পা ঠাপ পা বি শন ০ 


ক 8১9 ৪০ ৪3৯৪ ১ ৮৯ ঠ9 5 ১৪৬ ) 1 


ডি জণা পা শঠি৩ শাঞ পাজি পাকা পা 


9 ৪562 02) 756) 5 2:81380- 1১১1১৮০৭০15 


পাজি পাত গে তত 


০ ৬০৯ ৬১) [2 


হে প্রতিপালক! কল্যাণ দাও আমাকে ছুনিয়া এবং আথোরাতে 
ব"চাও আমাকে দে।যখের আযাব থেকে, দাখিল কর আমাকে বেহেশ তে 
নেক বান্দাদের সাথে হে শক্তিমান! হে মাজনাকারী, হে সব্রগতের 
প্রতিপালক ! (হাজরে আসওয়াদে পৌছে চুম্বন করুন এনং ভীড় থাকলে 

দুর থেকে ছ্ব'হাত কান পর্ধন্ত তুলুন এবং বলুন-_-) 
৮3501 ৯9১51: 1 41 রি $ 


রা 


শুরু করছি আল্ল- হর নামে ধিনি সবশশ্রেষ্ঠ এবং সঞ্চল প্রশংসা আল্লাহর 
( এই পড়তে পড়তে হাত নাসিয়ে নিন এবং সাধনে এগুতে থাকুন আর 
এই দোঁয়! পাঠের সাথে পঞ্চম বার তওয়াফ শুরু করুন । ) 


পঞ্চম 5 দয়া 
রা * ৬ ভ ভু পলা জপ পজ & 
৯৯1 05৯ 1088 55 ই রা 438 এ স্য 51 টা ৪ 1 


শা পা 


রী পা জ্ছ ৯ পা& পিক পা পা ্াশা 
০১৬০ ০-7 ০১৯৯ ৩৭ ৯৪০1 ০৯ 5 া. এ 82 


রগ পী 


শর্করা এপ পাল পা উঠ এ বির তে & পাপা " 
1৮৮ ১৬২ ক 838 822 ১০ ইভ 8৪10 2১৯5 5৬৮০ ঠা ১1০ ১০৪০৫ 


28 রি তি 


৮3 ₹4০০ 12৮ [শি ১৪ ১০ ৬1 রা 31 €) 15১ | 


রা পি 


পঙ্জি ও পা পি শি পা পা 


পা 
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পর্ণ & পাজপক পা ঠ০5পা পে পজ্ঞতা ণ গপণন্ 
(৯1 পি? ৬ ৮9 টি তত টানিও 481 ৫০০ ১০৩ 6) 2০ 


পা 


পঠিত ণঠছ 


পাটি পা পঞ্ছজততা +পণাঠ৬ ৮ 206৮5 পাঠ? চে পা র্‌ 


৪১ 1 (০০ 5 চা 41 ($/০০ ৯০০০ ও ১ 55) টি ৬০১ 


চা 


পারা কতা 


39 এ গ্ গা নিও রি 52 5 ৪০৯১ 5 (শা ভারে ্ সি 1 


টন লা 
নে নেক শটে পালা লা না 


79৩ সু (27720, ) 0 ৩০ ০51১2 


হে অন্লাহ! তোমার মারশের ছায়ায় আমাক রা দৃও যেদিন 
তোমার আরশের ছায়া ছাড়া আর কোন ছ'য়। থাকবে না, এবং তুমি 
ছাড় আর কোন কিছুর অস্তিত্ব থাকবে না, পান করাও আমাকে তোমার 
নহীর হাউজ থেকে স্ুর্শীলতল নুহ পানীয় যেন এর পর পিপাসা ন! 
হয়, তোমার কাছে চাই কল্যাণ ঘা চয়েছিলেন তোমার নবী মো হান্মদ 
দঃ)। পানাহ্‌ চাই তোমার কাছে সব অকল্যাণ থেকে যেমন পানাহ, 
চেয়েছিলেন ভোমার নবী মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে অচ্ছাল্লাম হে 
আল্লাহু! চাই তোমার কাছে বেছেশত এবং ঘার সব নেয়ামত আর 
সেই কথা, কাজ ও আমল যা বেহেশত লাভে সাহাঘ্য করবে £ তোমার 
কাছে পানাহ্‌ চাই দোষখ থেকে এবং সে সব কথা, কাজ ও আমল থেকে 
যা দোখখে পেটীহ্থাতে সাহাধ্য করবে । 

(রুকনে ইয়ামানী পর্বস্ত এই দৌয়া শেষ করপেন এবং অগ্রসর 
হতে হতে পড়বেন £) 


ই রা ডিপ পা 
চে টি 63581 ৫ ০ 01 4?) 


শগ 


তা 


ও 
পট প্রত লা পাজ তা্। পাতি 


5098 ৫১-৪১- 30 1 ০০ . 1 09৩. 9 দি 1 ৮ 1 
রঃ 1 ৪ ক 


৪ ৮-৮০-০)1 ০০0 চি 


হে আগার প্রতিপালক ! কল্যাণ দাও আমাকে দুনিয়া ও আবেরাতে 


না 
"| 


৪ 


রি কাজায়েলে হস ৩২৬ 


রক্ষা কর দোযখের আযাব থেকে এবং দাখিল কর বেহেশতে নেক 
বান্দাদের সাথে হে শক্তিমান! হে ক্ষমাশীল। (হাজরে আসওয়াদে 
পৌছে চুম্বন করুন এবং ভীড় বেশী হুলে দূর থেকে ছু হাত কাধ পর্ধস্ত 
তুলে বলুন £) 


7৮ প& পা টেপা তা 5 পা নি 
৮ ১০০) 51551 4914 | সি, 


শুর কয়ছি আল্লাহর নামে বিনি সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সকল প্রশংসা আল্লাহর 
( এই পড়তে হাত নামিয়ে নিন এবং সামনে এগুতে থাকুন আর এই 
দোয়া পাঠের সাথে পঞ্চম বার ( তওয়াক ) শুরু করুন। ) 


ষ্ঠ তওয়াফের দোয়। 


পা ঞণ তা ৯ তা জেতা . পেপাল জি 5৬০ 
রর ৪ ঙ ৬ রর 26 ও মার্শ 119)1 
১০৬ 2 ১5 ০১) $ 07 5 55- ১ ৬১ 
হিম ৫০৯১৪ 


০61০ রঃ 1৬ ৪5 ৮ 5 ১০০? ০৮ 65525 এ 


44515 42 রা ৪:৩3 ৩ লিনা 2২1 $ 3 (৪০ ৪ 


পা পাঞ্জা শা তি রা 


১544297০42০) ০০ ০ ৯: এ) ০ 


পাজি পাশা পা 


520 এই ৩1080170801 2 5৩ ৮০ এ ৩০ 


জিলা ঠন গঠিত ও শি জাতে রতি 


55501 ৬৪০ (2 3 ৯০ 4810 ০315 ৮27 


-্চ 


পু গু রা & ০৮ 
০ ./-%--£ উপ 
৪ 


হে আল্লাহ! আমার উপর তোমার বছ হক আছে আমারও তোমার 
মধ্যে, এবং আমার ও তোমার. সির নধ্যে, হে আল্লাহ! এর মধ্যে যা 
তোমার তা মাফ কর, আর যা তোমার স্থষ্টির তা মাফ করানোর দায়িত্ব 
নেও' হালাল কামাই দিয়ে আমাকে হারাম থেকে বাচাও বন্দেগীর সামর্থ্য 


ফাজায়েলে হস্ত টুনা 
দিয়ে গুনাহ থেকে বশচাও, তোমার করুণা দিয়ে অন্টের দ্বারস্থ হওয়া 
থেকে বাচাও, হে অসীম ক্ষমাশীল! হে আল্লাহ! তোমার ঘর তুষি 
করুণাময় এবং হে আল্লাহ তুমি সহনশীল, মহানুভব, মহিমাময়, তুমি 
ক্ষমা ভালবাস তাই আমাকে ক্ষমা কর। (রুকনে ইয়ামানী পৌছা 
পর্যস্ত দোয়! শেষ করুন এবং সামনে এগুতে এই দোয়া পড়,ন 2) 


৮. তত 


0০১০০ ৪১৪1 ৪০ 822 (25) 01 (9) 


০৫2৮ 


ও ৬- 8)87-58) 72০০ $)1 0৬১15) 0 কি 


ট চিন শি ভি. )) 7 

হে আমার প্রতিপালক ! কল্যাণ দাও আমাকে ছনিয়। ও আখেরাতে 

বাচাও আমাকে দোযখের আযাব থেকে এবং দাখিল কর আমাকে 

বেহেশতে নেক বান্দাদের সাথে, হে শক্তিমান হে ক্ষমতাশীল। হে 

বিশ্বপালক (হাজ্জরে আসওয়াদে পৌঁছে চুম্বন করবেন এবং ভীড় থাকলে 
ছুরে থেকে ছু' হাত কান পর্যস্ত তুলে বলুন 2) 


৪ 4 ১, ঠা 411 ৮৮3 


শুরু করছি আল্লাহর নামে যিনি সব রে এবং সকল প্রশংসা আল্লাহর 
(এই বলতে হাত নামান এবং এগিয়ে যান আর নীচের দোয়া পাঠের 
সথে সপ্তম ( তওয়াফ) শুরু করুন। 


সপ্তম শির দোত্র। 


টি ১] পা রঙ তা 
রে 51 ৭01 


ছি, র্‌ 
তপ্ত কাজ পা কি তত 


754 ৪৫ পা 55৩ 
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শর্ট ছা তা 


*ত & নক 0138 ৪৯) চট 25)5 ০০০1 ১৫১৪ ৬১০) ৬5 


পাকি পঞ  পঠি ৪ শত 


55৪ গত ৪৪ ভ শি গর তি 95 পাপা পাপিজশা 
8০0 (০1০ 55১7 ৪ )- -) & 9805 8 ০০৯১১) 1 


রা 


০৮০৪৩ 


ছে আল্লাহ! তোমার বীহু থেকে চাই দৃঢ় ঈমান, সাচ্চা একীন* 
পর্যাপ্ত টিডিক,। ভীপ্িপূর্ণ অন্তর, তোমার দিরগে লিগুজিল, পাক 
হাল উপার্জন, সতিকার তপ্থা, মরণের আগে তওবা, মরণকালে শাস্তি 
ও মাঙ্জ না, সুক্ধ্যর পর রূহমত হিসাবের সময় ব্লেহাই, বেহেশত লাভের 
সাফলা, দোযখ থেকে নাজ।ত তোগারই করুণায় হে শক্তিমীন! হে 
ক্ষমতাশীল, হে প্রতিপালক! আমার জান বাড়িয়ে আমাকে পুণ্যবানদের 
1৮০7 
(রুক,নে ইয়ামনী পর্যন্ত এই দোয়া শেষ বরুন এবং এগুতে এগুতে 


নীচের দোয়া পড়ুন?) 


চা 


১ ৩.১) 


পারা তা 


২১-5 ৪৯০০৯ ৩ ৪7৯ ৪. ৯০ 7 ১ ভি 


লাজ লা রঙ শা প- 
(2 র্ টু ৬ 1) রা ৬ ক ও ৪5) ০১৯১ 1 ১৫০ জট 1১৫ 


৪] ৩৪০০1 রি রী 


আখেরাতে, বাচাণ্ড দৌহথের আঁথাৰ থেকে এৰং দাখিল কর বেহেশবতি 
নেক বান্দাদের সাথে, হে শক্তিমান! হে ক্ষমাশীল হে বিশ্বপলক 


জমার প্রতিপালক! আমকে কল্যাণ দাও ছুনিয়া এবং 
গয়বদে পৌছে চুন্ন করুন এবং তীড় থাকলে দুরে থেকে 
ৃূ 


(হাজরে আখ 
কান পর্যন্ত হাত ত,লে বলুন 2) 


টং 
লিলা তপতি 


০১০৪ &224511 4ত০২ 


শুরু করছি আল্লাহর নাঙ্গে ধিনি সব “ষ্ঠ এবং সকল প্রশংসা 
অবলহ্ত | 


পপ অপ 


| রহমভের, ভয় কঈছি দোযখের আযাবের? হেচির মেহেববান ! হে 


2 ফাজায়েলে হজ্ব 


(এই বলতে বলতে হাত নামিয়ে নিন এবং এখন মুলতাজেমের 
কাছে দাড়িয়ে এই দোয়া পড়ল ১-- (হাজরে আসওয়াদ এবং খানায়ে 
কাবার চৌকাঠের মাঝখানে যে স্থান তাকে মুলতাজেম বলে ।) 

অক্তামে সলতাজেমের দোয়। 


শা পাশ প্শি ৪ ৩ 


0৩6 ৯025 045) ড় “1 5৯০] কটা ০) বে ১1 


পা পারা এ জর? 


১৪০ 01 ৩০:05 ঠা? উর 03 ৮8! চা 


৫ রা গরটিলগ ৬ লা 


শব কটি পাছে & 072 অপ পপর 
টিতে (১ 5] ৩১৯৩ রি ৯15 1. ঞ 38৮ ্ (5 চা (2 
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পাপাপন পা 59৯০৬ পারা পাঞজপ পু? 8 ₹ত পি চি 
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৪ ৬ শালা 1 &॥ পাকা 


51 ৪101 & ৬০০৯ ৮1 ৫২. রি 2) । 0201 ৯ ১০ 192 ৩৯12 


5 তা পাহিওে শা পা শা পাপা পপ 
০1645 টি 539 া ৯০১7 ৬ তি, 
শা ঠকানপাপা ওর রি ৮ ৪ ৪৩ পা চনে পা শা তি কা 
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শা 


টি পাঞ্ তা 
|. 4০০ 1 


পা | গ্রিও পা 145 পাশা 


০:৫০ 1 ৬১৯৭1 ৬৪৭ ১515] ৩ (৯) ০) 


হে আল্লাহ! হে প্রাটীন ঘরের রক্ষক! বাঁচাও আমাদের, 
আমাদের বাপ, দাদ, মাত বোন এবং সন্তানদের দোযখের আগুন 
থেকে। হে মেহেরবান! হে করুণাময় ; হে কৃপাময় | হে মহান 
দাতা! হে আলাহ! আমদের সব কাজের পরিণামকে কর সুন্দর, 
বশচাও আমাদের ছুনিয়ায় অপমান এবং আখেরাতের আধাব থেকে 
হে আল্লাহ! আমি তোমার বাদ্দা, তোষার বান্দার সন্তান, দাড়িজে 
আছি তোমার ঘরের দরজায়। বুকে জড়িয়ে আছি তেষার ঘরের 
চৌকাঠ, আকুল হয়ে কাদছি তোমার সালে আর্ক করছি তোমার 


৬২৮ 2০-৪০-410০ টন 


332 ফাজায়েলে হজ্ব ৩৩. 


দাও আমার পাপের বোঝা, ফয়সালাহ্‌ করে দাও আমার সব কাজকে 
পহিত্র কর আমার অন্তরকে, আলোকিত করে দাও আমার কবরকে, 
মাফ করে দাও আমার গুনাহকে, মাঙগছি তোমার কাছ থেকে বেহেশতে 
উশ্চু মযযাদা আমীন। (এই দোয়া শেষ করে মকামে ইব্রাহীমে আম্ুুন 
এবং ছ রাকাত নামাজ পড়ন। তাওয়াফের ওয়াজেব নামাজ বলে নিয়ত 


করবেন ও ছালাম ফেরানোর পর নীচের দোয়া পড়,ম।) 
অকামে ইব্রাহীমের দোয়। 


পাও পি এপ ৪৩ পাশা ৯ ভা পরাতে তে তে জাত পা 
১) ৩৬ 9৮6১ জে ৪৪) ৬০০ 0০৮ ০1 0901 


পদ পাপা 


পা এিপ্ঃটি শা ৪ পা ঠিলতপা 
ক 


৪ ৯৬ পার নত & 5 নিটল র্‌ 
97550 ৯১ এট 2০১ ০) 8৩ 582 0 এইট ১০৬ 
| বিনে? ৪ ছি ৫ পা 855 ৪ "এ 2 
| 05543 ৬4305 হ৪ 5০1 ৮০৫০ 1 (551 98131০0525১ এ 
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2 3) চে. *. টি পা পা হত & ই এটি পাও 
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পাশ সত পা নে | 


] শশা & পাল & তা বে টু & 5৯ ৯০৩ জা 
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০:৮০ ৪ পন টিস্থো শি পপ শর্ট চি ০ ্ খু ৯০০০৯ রঙ্গ 
085)7) ০০5০ 3325 78015 09 দ1 ০৪০ ৪ 15 
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রঃ রি পন পার্স এ এ শপ জু ৮ ৯ ৪ 15 জ্০০. 
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আল্লাহ! তোমার কাছে প্রার্থনা-_কবুল কর আমার এবাদত, নামিয়ে | 


৪ চে %ঢ. 


93১ ফাজায়েলে হঙ্ব 
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হেআলাহ! আমার অন্তর বাহির ছ"ই তুমি জান, কাজেই আমার 
অন্থশোচনা কবুল কর, তুমি জান আমার অভাব কাজেই পুরণ কর 
আমার প্রার্থনা তুমি জান আমার মনের কথা কাজেই ক্ষমা কর আমার 
গুনাহ হে আল্লাহ তোমার কাছে চাই এমন ঈমান ফা অস্তরে গেথে 
থাকবে, চাই দৃ় একীন যেন বুঝতে পারি যে, আমার ভাল-মন্দ 
তোমারই ইচ্ছেয় হচ্ছে, চাই পূর্ণ তুষ্টি তোমার দেওয়া কিসমতে, 
ত.মি আমার বন্ধু ছুনিয়া এবং আখরাতে, মৃত্দা দিও আমাকে মুসলিম 
হিসেবে দাখিল কর আমাকে নেক-বান্দাদের দলে, হে আল্লাহ আমার । 
একটি গুনাহ যেন এখানে ক্ষমার বাকী না থাকে আর আমার সব 
মুস.কিল আসান করে দাও, সকল প্রয়োজন মিটিয়ে দাও, আমার কাজকে 
সহঙ্গ করে দাও, অন্তরকে খুলে দাও, আলোকিত করে দাও আত্মাকে, 
আমলকে নেক আমলে পরিণত করে দাও; হে আল্লাহ! মৃত্যু দিও 
যুমলমান হিসেবে, শামিল কর আমাকে নেক বান্দাদেয় মধ্যে বিনা 
অপমনেনে এবং বিন! বাধায় আমীন। হে বিশ্বপালক ! আল্লাহর রহমত 
হউক তার দোস্ত মোহাম্মদ (ছঃ-এর উপর এবং তার সব আল ও] 
আসহাবের উপর। (এরপর জমজম শরীফে আসুন এবং কেবলামুখী 
হয়ে বিসমিল্লাহ পড়ে তিন নিঃশ্বাসে তৃপ্তি সাথে আবে জমজম পান 
করুন আর আলহামদুলিল্লাহ বলে এই দৌয়া পড়ুন :-:) হে আল্লাহ 


| তোমার কাছে চাচ্ছি আমি ফলপ্রদ জ্ঞান স্বচ্ছল জীবিকা । আর সকল 


রোগ থেকে আরোগ্য । 


নবীয়ে করীম (ছ:) এব কবর শরীফ জেয়ার(তব্র সময় 


দাদ ও ছালাম এইডাব পড়িবে 
সালাম 
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জজ প্র শা তা রা পাজি পাপ ঠি পা শাডেঞ্ঞ তি 


5 ৩৪৪৮০ 7 302102৮5৪1০ 1 ৪ ৪ 982) |] 


পাঞজ। পুরি তে পাপা পাপা পঠিত | 
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দের লি ভিপি ! চিল ও কাকরাছিলের নেকে ধ্জত 
৩৪০1৯)! ৮) ৮৯ 2%29 ঃ ০514 ্ 2.১] 2 ০ 1 ॥ ] মুর্ুবিবয়ানে রামের এজাক্তত লিখিত 


লাজ পা নিন শা ছে পাল 
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পা | (51 ২৮০৯৯) ৫০৮১ ৮০ 073 টাও 
০৩১ ৩১। 25541 | 


মূল-লিখক 
34017. 191 0 041) % | শায়খুল হাদীছ হজরত মাওলান! হাফেন্ছ 
1/10বা 5511১107098 8810-247554, ঢ-৮, মোহাম্মদ জাকাব্রিস়া ছাহাব্ানপুরী (রহঃ) 


কতৃক সরাসরি দোয়! ও এজজত প্রাপ্রু 


অনুবাদক 


মাওলানা মোঃ ছাখাওয়াত উল্লাহ 
মোমতাজুল মোহাদেনীন, রিনা স্কলার 


রি কাঁজায়েলে ছাদাকাত 


এ... পেশ কাতান 


সমস্ত প্রশংসা সেই মহান বিশ্বত্রঙ্টা আল্লাহু পাকের জন্য যিনি তাহার 
অপরিসীম অনুগ্রহে আমাদিগকে আশরাফুল মাখলুকাত হিসাবে সৃষ্টি 
করতঃ তাহার হাবীবে পাক হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (হঃ)-এর উম্মতের 
অন্তভূ্ত করিয়া ঈমান একীন ও এলেম এবং মারফতের মত দৌলত দান 
করিয়াছেন। অতঃপর লক্ষ কোটি ছালাম ও দরাদ সেই মাহবুবে খোদার 
প্রতি যাঁহাকে রহমতুল্লিল আলামীন আখ্যা দিয়া তাঁহার উছিলায় কুল 
মাখলুকাতকে সৃজন করিয়াছেন । | 

আলহাম্দু লিল্লাহ ! শায়খুল হাদীছ ছায়্যেদুল আওলিয়া হজরত মাওলানা 
হাফেজ মোঃ জাকারিয়া হাহারানপুরী ছাহেব রেঃ) রত সারা বিশ্ব-মুছলিমের 
সর্বাধিক জনপ্রিয় উদ্দু' গ্রন্থ “ফাজায়েলে ছাদাকাতের” বঙ্গানুবাদ আজ 
বাংলার মুসলিম সমাজের সম্মুখে পেশ করা হইল, যে কোন মুসলমানকে 
আল্লাহু পাকের খাটি প্রেমিক বান্দা হিসাবে গড়িয়া ইহলৌকিক ও পারলৌকিক 
জীবনে প্রকুত সুখ শান্তি হাছেল করার জন্য হজরত শায়েখের রচিত ইহা 
এক অপ্রতিদ্বন্ত্বী গ্রন্থ । এই গ্রন্থ বুজুর্গানে দ্বীনের নির্দেশে সরল সহজ ভাষায় 
] অনুবাদ করার জন্য আমি যথাসাধ্য চেঙ্টা করিয়াছি । ইহা সত্বেও আমার 
দুর্বলতা এবং অযোগ্যতা বশতঃ ইহাতে ভুলদ্রান্তি থাক স্বাভাবিক, তাছাড়া 
টাইপের ছাপা হিসাবে ছাপাগত ভূলভ্রান্তি থাকা মোটেই বিচিত্র নয়, তাই 
প্রিয় পাঠকদের খেদমতে আরজ যদি কোন ভাই আমাকে কোন ভ্লশ্রটি 
সম্পর্কে অবহিত করান তবে আমি তাহার নিকট চিররুতক্ত থাকিব | 
বন্ধুদের খেদমতে আরও সবিনয় নিবেদন এই যে এই কিতাবের দ্বারা যদি কেহ 
বিন্দুমান্তও উপকৃত হন তবে আপনাদের নেক দোয়ায় এই অধমকেও সামিল 
করিবেন যেন আল্লাহ পাক আমাকেও এই সবের উপর আমল করিবার 
তওফীক দান করেন এবং ইহার উছিলায় পরকালে নাজাত দান করেন, 
“জামীন।” 


৩৩৬. 


সপ লিপি 


টু ৃ ফাজায়েলে ছাদাকাত টে 
সুচীপত্র 
বিষয় পৃষ্টা 
প্রথম পরিচ্ছেদ 
মাল আল্লার রাস্তায় ব্যয় করার ফজীলত ৩৪৩ 
মালের কতটুকু অংশ দান করিতে হয় ৩৪% 
আল্লাহকে কর্জ দেওয়ার অর্থ কি /£ ৩৫১ 
আমল ছয় প্রকার ও মানুষ ঢার প্রকার ৩৫৩ 
ছদকা গোপনে না প্রকাশ্যে কর। ভাল ৩৫৫ 
সাত ব্যক্তি আরশের ছায়ারনীচে স্থান পাইবে ৩৫৯ | 
ছদকায় মাল বাড়ে আর সুদে ধ্বংস হস ৩৬২ 
প্রিয়তম বস্তদান না করিলে প্রকৃত নেকী পাওয়। যায় ন; ৩৬৩ | 
হজরত আবুজর গেফারীর বদান্াযতা ৩৬৪ 
প্রকৃত ঈমানদারের নিদর্শন ্‌ ৩৭২ 
কোরানে পাকে মা আয়েশার পবিত্রত! ঘোঁষণ। ৩৭৬ 
তাহাজ্জুদ নামাজের ফজীলত ৩৭৮ 
নকল ছদকা পাওয়ার উপযুক্ত কার। ৩৮৪ 
উত্তরাধীকার স্থৃত্রে পাওয়া মাল হইতে দান করার নিদে ৩৮৫ | 
পবিত্র কোরানে আনছারদের প্রশংসা ৩৮৭ | 
মেহমানদারীর অপূর্ব ঘটন! ৫৯ 
শুৃত্যুর সময় আল্লাহর দরবারে বান্দার আখেরী ফরিয়াদ - ৩৯১ 
বেহেশতীদের নাজ নেয়ামতের বর্ণনা ৩৯৮ 
দাতাও বখিলের জন্য ফেরেশতাদের দোয়া ও বদ দোয়ি! 9০0৫ 
প্রিয়নবীজীর এন্তেকালের রাত্রে ঘরে বাতি জালাইবার তৈল ছিল ন!1 ৪০৮ 
মেঘের মধ্যে দাতার নাম শুনা গেল | ৪১৭ 
ছদকার দরুণ ফাহেশা নারীও মাফ পাইল ৪১৮ 
কোন বস্তু কেহ চাহিলে নিষেধ করা না জায়েজ ৪৩১ 
ইছালে ছওয়াব | ৪৩৪ 
সতুযুর পর তিনটি ব্যতীত যাবতীয় আমল ধন্ধ হইয়া যায় ৪৩৬ 
জনৈকা পৃণ্যবতী মহিলার কেচ্ছা ৪৩% 


স্পস্ট শা লিজ 
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বিষয় 
প্রতিবেশীর হক 
জবান সম্পর্কে ইমাম গাত্জালী (রঃ)-এর অভিমত 
মেহমানের মেহুমানদারী কিভাবে করিতে হয় 
ইমাম জয়নুল আবেদীনের অছিয়ত 
হজরত আলী ও ফাতেমার ঘটনা 
মহিলাদের স্বামীর মাল ছদক করার হুকুম 
ছদক1 বলিতে কোন. কোন, জিনিসকে বুঝায় 
কেয়ামতের দিন সব প্রথম তিন ব্যক্তির বিচার হইবে 


দ্বিতীপ্ পরিচ্ছেদ 
কৃপণতার নিন্দা সম্পর্কে 
কৃপণ ও অহঙ্কারীদের সাজা 
জাকাত আদায় না করার ভীষণ শাস্তি 
দান খয়রাত কবুল না হওয়ার একমাত্র কারণ 
কুপণতা এবং অপব্যয় ছুটাই সমান অপরাধ 
কাহাকেওধনী কাহ:কেও গরীব কেন কর। হইল 
এতিমের সহিত অসদ্যবহারের ভয়াবহ পরিণাম 
দাত! ও কপণের প্রকৃত পরিচয় 
একটি বিড়ালকে অনাহারে রাখার পরিণাম 


৩৪০ 
প্চ্ছ 
৪8৪৪ 
৪৪৯ 
৪৫২ 
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৪৬৯ 
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৪৬৫ 
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এলি 


পেশ কালাম 


আল্লাহর রাস্তায় অর্থ সম্পদ ব্যয় করা সম্পর্কে এই কয়েকটি পৃষ্ঠা 
লিখিত হইয়াছে । ফাজায়েলে হন্জ নামক শ্রন্থের প্রারস্ভে আমি লিখিরা- 
ছিলাম যে চাচাজান হজরত মাওলানা ইলিয়াছ (রঃ) ফাজায়েলে 
ছাঁদাকাত নামক একটি গ্রশ্থ লিখিবার ভন্য বড়ই উৎকষ্ঠিত ছিলেন এব; 
ভীঘনের শেষ মুহুর্গুলিতে এই সম্পর্কে তিনি আমাকে যথেষ্ট তাকীদও 
করিতে থাকেন । এমন কি একবার আছরের নামাজের একামত 
হইতেছিল ঠিক এমনি সময়ে তিনি সারি হইতে মুখ বাহির . করিয়' 
এই অথম্‌কে সম্বোধন করিয়া এরশাদ ফরমাইলেন দেখ এই ব্যাপারে 
তুমি কখনও ভুল করিওনা। চাঁচাজানের এতখব তাকীদ সত্বেও 
আমার আলসতার দরুণ ইহাতে বিলম্ব থটিতে থাকে । ইত্যবসরে 
তাকদীরের ভোরে আমাকে ১৩৬৩ হিঃ সনে দীর্ঘদিনের অন্য দিলীর 
বন্তিয়ে নিজামুদ্দিনে থাকিবার ফৌভাগ্য হইয়াছিল তখন আফি 
কাজায়েলে হত্ব নানক গ্রন্থ লিখিতেছিলাম এবং এ গ্রন্থখানীর সংকলন 
শেষ হওয়ার পরও ছাহারানপুর ফিরিয়া যাওয়ার সুযোগ হইতেছেনা 
দেখিয়া ১৩৬৬ হিঃ সনের ২৪শে শাওয়াল বুধবার এই গ্রন্থথানির 
সংকলন আরন্ত করিয়। দেই । 

আমার অযোগ্যতা সত্বেও আল্লাহ পাকেন্ধ অবর্ণনীয় রহমতের 
উপর্র ভরস। করিয়া আশা করিতে পারি যে তিনি কিতাব খানির 


382 
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শা শিব 


সংকলন শেষ পর্যায়ে পৌছাইয়৷ কবুল করিবেন | 


শি ডি পল পা ঠ চিড়ে তলা ভিপি 7 ঞ 1৩ 
০ ০1 ৬০৯১1 ০০4 5) 6 80 81 ও) ৮০ 


এই কিতাবে সর্ব মোট ৭টি পরিচ্ছেদ থাকিবে, প্রথম পরিচ্ছেদে 
থাকিবে আল্লাহর রাস্তায় দান করার ফজীলত। ২য় পরিচ্ছেদে কপণতার 
বুফল। ৩য় পরিচ্ছেদে আত্মীয়তার বন্ধন সম্পকিত কঠোর নির্দেশ । 
ওর্ঘ পরিচ্ছেদে জাকাত ফরজ হওয়া ও উহার ফজীলত সম্পর্কে। ৬ 
পরিচ্ছেদে পরহেজগারী ও ছওয়াল না করার ভন্ত উৎ্দাহিত করা। ৭ম 


পরিচ্ছেদ বুজুর্গানে দ্বীন ও আল্লাহর, রাস্তায় যাহার] দান করিয়াছেন 
তাহাদের ঘটনাবলী সম্পর্কে । 


বিসিএিরদীল শিরা রান্না লারা ব্রাক 


৩৪৩ 
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ফাজায়েলে ছাধাকাও 
প্রথম খও 


প্রথম পরিচ্ছেদ 


মাল আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করার ফজীলত 
আল্লাহ পাকের কালাম এবং তাহার প্রিয় সত্যবাদী রাছুলের হাদীছ 
সমূহে ধনসম্পদ আল্লার রাহে খরচ করার ব্যাপারে এত বেশী উৎসাহিত 
কর] হইয়াছে যে যাহার কোন জীমা রেখা নাই। এসব পধালোচনা | 
করিলে মনে হয় যে ধনসম্পদ নিকটে রাখার বা সঞ্চিত করার কোন, 
বনস্তই নহে বরং আল্লাহর রাস্তায় অকাতরে দান করার জন্যই যেন এই 


| সবের সৃষ্টি। এই প্রসঙ্গে যাহ! কিছু এরশাদ হইয়াছে উহার এক 


দশমাংশ বর্ণনা! করাও সাধ্যাতীত, তাই আমার অভ্যাস মোতাবেক 
নমুনা স্বরুপ নি সংখ্যক আয়াত ও হাদীছের অনুবাদ পেশ করিতেছি ! 


আয্াত নং (১) 
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রর রঃ কোরআনে সী) এসব রাডার জন্য পথ প্রদর্শক 
যাহার! অদৃশ্য বন্ত সমূহের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং নামা কায়েস 
করে ও আমার প্রদত্ত প্রিজিক হইতে কিছুটা দান খয়রাতও করে আর 
যাহারা আপনার উপর নাজেল কৃত কিতাব ও আপনার পূর্ববর্তী পয়- 


৮৪ 
রর ফাজায়েলে ছাদাকাত টি 


গাম্বরদের প্রতি নাছেল কৃত কিতাব অমূছের উপর বিশ্বান স্থাপন করে 
এবং আখেরাতের উপর ও রহিয়াছে তাঁহাদের অটল বিশ্বাস । আহারাই 
খোদা প্রদত্ত সত্য পথেব্র পথিক এবং তাহাব্রাই পকৃত সফলকাম । 
ফায়দা ৪ এই আয়াত শরীফে কয়েকটি বস্ত বিশেষ লক্ষ্যণীয় । 
(ক) “খোদাভীরুদের জন্য পথ প্রদশ'ক” অর্থাৎ যাহাদের অন্তরে 
মালিকের ভয় নাই, মালিককে মালিক বলিয়া জানে না, স্যষ্টিকতা 
সম্পর্কে ষে অজ্ঞ, কোরআন কতৃক প্রদ্ধশিত পথ কি করিয়া তাহার 


দৃষ্টি গোচরে আসিবে । রাস্তা ত সেই কাজি “দগিগত পাস যাতার | 


দৃষ্টিশক্তি রহিয়াছে, যার চক্ষু নাই সেকি করিস্না দেখিতে পাইবে! 
ঠিক তদ্রপ যার অন্তত্নে মলিকের ভয় নাই নে মালিকের আদেশ 
নিষেধের পরওয়াই বা কি করিবে ? | 

(খ) নাখাজ কায়েম বরার অর্থ হইল নামাজের যাবতীয় সিরন 
কানুনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়! গুরুত্ব নহকান্রে উহ! আদায় কথা, যাহান্র 
বিস্তারিত বর্ণনা কাজায়্েলে নামাজ নাক গ্রন্থে বণিত হইয়াছে 
হজরত এব নে আব্বাছ (রাঃ) বর্ণনা করেন, নামাজ কায়েম করার অর্থ 
হইল রুকু হ্কেদা ঠিকমত অংদান করিপ খুশু খুজু ও বিনয়ের সহিত 
নামাজ পড়া । হজরত কাতাছা (রাঃ বলেন, নামাজ কায়েম করাব 
অর্থ হঠল সময়ের প্রতি তীক্ষ দৃষ্টি রাখি? ক্ুকু ছেদ! ঠিক ঠিক 


ভাবে আদা কর] । 

(গ) ফালাহ শব্দের অর্থ কামিয়াবী বা সাফল্য । যেখানেই এই 
শব আসিয়াছে হুনিয়া এবং আখেরাতের যাবতীয় সফলতাকেই বুঝান 
হইয়াছে । | 

ইমাম রাগের রঃ) বর্ণন| করেন পাথিব কাষীয়াবী এসব গুণাবলী 
হাছেল করার নাম যদ্দার। ছনিয়াবী জিন্দেগী উন্নতর হইয়। যাঁর যেমন 
পরমুখাপেক্ষী না হওয়া এবং মান-মর্যাদার অবিকারী হওয়া । আর 
পারলৌফিক কামিয়াবী হইল চার বস্তর সমষ্টি । এস্থায়িত্ব যার কোন 
ধ্বংস নাই, এ এঁশ্বরধ্য যেখানে কোন অভাবের লেশ মাত্র ও নাই। 
এ ইজ্জত ঘথার কোন বিল্লাত নাই। এ জ্ঞান যেখানে কোন মূর্খতা 
নাই। আয়াতে পাকে যখন স্বাভাবিক কামিয়াবী বলা হইয়াছে তখন 


ইহলোকিক ও পারলৌকিক উভয় কামিয়াকীই উহার মধ্যে আসিয়! 
টিটি 


3485 


ফাজায়েলে ছাদাকাত তি 


গিয়াছে। 


আগ্াত নং (২) 


পাটি পা 1 পাড়ি পারা টি গা ডি 95 উপরও চিপ ডি & পানির 


০০৯০১125০১1 055 ৮28৯5৯21525) 9105) ৬) 


পা পা তা টিবি তা পারা? 4 তা ০ 1৮ 


সত ১৯২1 2১512 20 ০০1 ৩০ %)1 ৩০৭ 2 


1 1১52 প্রা শনও পাপা পানি চে ল 


9১৯) 2১ ৬০ ৮5৮০ ০0৮০) টব ৩১৯৪) ০৬০) 


পা তি শি রা ঞ শি পারছ পা |] পপি পপ 


পাতা তা পা পারা 

০৪152) ) চা ৪151)1 ৮15 23321 

অর্থঃ আল্লাহ পাক করমাইয়াছেন তোমর] নামাজ পড়ার সময় 
স্বীয় মুখমণ্ডল পূর্বদিকে অথবা পশ্চিম দিকে ফিরাইবে ইহাতেই যাবতীয় 
বুজুগী সীমাবদ্ধ নয়, বরং প্রকৃত বুজুগীত এঁ ব/ক্তির আমল ষে ব্যক্তি 
ঈমান আনয়ন করে আল্লার উপর এবং কেয়ামতের দিন ও ফেরেস্তাদের 
উপর আর আসমানী কিতাব সমূহ ও পয়গাম্বরগণের উপর, তদুপরি 
ধন-সম্পদ প্রিয় বস্ত হওয়া সত্বেও আল্লার মহববতে দান করে আবত্ডীয় 
স্বজন এতীম মিছকীন ও মোছাফের, ভিক্ষুক এবং গোলাম আজাদ 
করার ব্যাপারে, আর নামাজ আদায় করে ও জাকাত আদায় করে,! 
এইসব বস্তুই হইল প্রকৃত বুজুগীর পরিচয় । র 
উক্ত আয়াত শরীফে অন্যান্য আরও গুণাবলীর বর্ণনা করিয়া! এরশাছ; 
হইতেছে এইসব লোকই.হইল প্রকৃত-সত্যবাদী ও মোত্তাকী । ূ 
ফায়দা 8 হজরত কাতাদা (রাঃ) বলেন, ইহুদীরা পশ্চিম মুখী 
হইয়৷ ও খুষ্টানগণ পুবুখী হইয়। নামাজ পড়িত। তাহাদের শানে 
এই আয়াত নাজেল হয়। ইমাম জাচ্ছাছ বলেন আল্লাহু পাক ষখন 
বায়তুল মোকাদ্দাহের পরিবতে বায়তুল্লাহ শরীককে কেবল! বলিয়া 
ঘোষণা করিলেন তখন ইহুদ নাছারাদের বিরূপ সমালোচনার উত্তরে 


পু ফাজায়েলে ছাদাকাত ও 


আল্লাহ পাক এরশাদ করেন প্রকৃত নেকি হইল আল্লাহর আন্বগত্যের 
মধ্যে, উহা ছাঁড়া পুর্ব ও পশ্চিম মুখী হওয়ার কোন মূলা নাই। 

_ “আলাহর মৃহববতে ধন সম্পদ ব্যয় করে, তার অর্থ হইল মাল বায় 
করার মধ্যে তাহাদের উদ্দেশ্য হইল একমাত্র আল্লীহ পাকের সন্তষ্টি। 
লোক দ্রেখানে', মান মর্ধাদা বা! জুনাম বৃদ্ধি আশায় দান করে না। 
কারণ এমতাবস্থায় নেকীর পরিবর্তে পাপের বোঝাই ভারী হইয়। শায়। 
প্রিয় নবী ছেঃ) এরশাদ করেন আল্লাহ পাক তোমাদের বাহক ছুরত 
এবং মালের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না বরং তোমাদের আগ্ল এবং 
অন্তরের প্রতি লক্ষ্য করেন যে তোমরা কোন্‌ নিয়তে আর কোন্‌ 
এবাদায় দান করিতেছ। অন্য এক হাদীছে হুজুরে পাক ছে এরশাদ 
করেন ছোট শেরেক জম্পর্কে তোমাদের জন্য আমি অধিক পরিমাণ 
ভয় করিতেছি । ছাহাবাদ। আনন করিলেন হুজুর হোট শেরেক কি 
ভিনিস? হুজুর এরশাদ করিলেন প্বিয়। অর্থাৎ লোক দেখানোর নিয়তে 
আমল কর] । রিয়ার ভয্মাবহ পরিণাম সম্পর্কে অনেক হাদীছ বণিত 
হইয়াছে যাহ'র বিস্তারিত বর্ণনা সামনে আসিতেছে । 

উত্ত আয়াতের অর্থ কেহ কেহ আল্লার মহব্বতের পরিবর্তে খরচ করার 
সহববত বলিয়াছেন । অর্থাৎ মাল খরচ করিয়া সে এক অপুব্ তৃণ্চি 
লাভ করে এবং উহার উপর এই বলিয়া অনুতাপ করে না যে আমি 
চাল কেন খরচ করিলাম, কত বড় বেওকধী করিলাম মাল কমিয়া গেল 
ইত্যাদি অধিকাংশ আলেমগণ এই ভাবে অর্থ করিফ্াছেন যে ধন 
সম্পদের সহিত মহব্বত থাক। সত্বেও আল্লার রাস্তায় দান করে। 

একটি হাদিছে আসিয়াছে জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করিলেন ইয়। 
রাছুলাল্লাহ ! মালের মহব্বত বলিতে কি বুঝায়? মালকে তো সবাই 
মৃহববত করে । প্রিয় নবী (ছঃ) উত্তর করিলেন যখন তুর্মি টাকা পয়স। 
দান কর তখন তোমার মন বিভিন্ন প্রয়োজনাদির কথা ম্মরণ করাইয়া! 
দেয় এই ভাবে যে, তোমার হায়াত এখন ও অনেক বাকী, খরচ করিলে 
পরে তুমি পর মুখাপেক্ষী হইয়। পড়িবে । অন্য একটি হাদিসে অসিষ্বাছে 
প্রিয় নবী ছেঃ) এরশাদ করেন তুমি যখন সুস্থ সবল দেহ নিয়! অধিক 
কাল বাচিয়। থাকার আশা পোষণ কর তখনকার ছদকাই হইল তোমার 
অন্য সবেশীভম ছদকা । এমন যেন ন। হয় যে টাল বাহান৷ করিয়া! দান 
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খয়রাত না করিতে করিতে হঠাৎ যখন মৃত্যুর সানিধ্যে আসিয়। 
পৌছিবে তখন বলিতে লাগিল যে এতটুকু অমুক মসজিদের জন্য এতটুকু 
অমুক শাদ্রাসার জন/, অথচ এখনত নিজের আর কিছুই রহিল না। 


জব উত্তরাধীকারীদের হইয়া গেল। এখন দান করার দৃষ্টান্ত হইল 
যেমন-মিষ্টির দোকানে নানাজীর ফাতেহা আর কি। যতদিন নিজের 


প্রয়োজন ছিল ততদিন ছদকা করার তওফীক হইল না যখন ওয়া- 
রিশানের হাতে যাইতে লাগিল তখন তোমার দানের জয.বা বাড়িয়া 
গেল, এই জন্যই পবিত্র শরীয়তের বিধান হইল মৃত্যুকালের অছিয়ত 
ওয়ারিশানের অনুমতি ছাড়া এক তৃতীয়াংশের অধিক নালের উপর 
প্রযোষ্য হয় না। | 

আয়াত শরীফে আর একটি লক্ষণীয় সস্ত এই যে ধন সম্পদ এতীম 
মিছকীন ও মুছাফিরদের উপর ব)য় করার হুকুম বর্ণনা করিয়া পরে 
আবার আলাদাভাবে জাকাতের উল্লেখ কর! হইয়াছে ইহাতে প্রতিয়মান 
হয় যে এইসব দান জাকাত ব্যতীত বাকী সব মালের সহিত সম্পর্কযুক্ত । 
উহার বর্ণনা সামনের হাদীছের সাহায্যে করা হইবে। 
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অর্থঃ “এবং তোমরা আল্লার রাস্তায় দান করিতে থাক ও নিভে 
হাতেই নিজেদের ধংস সাধন করিও না । আর দান ইত্যাদির ব্যাপারে 
সঠিক পন্থা অবলম্বন করিও । নিশ্চয় আল্লাহ পাক সঠিক পন্থিদেরকে ভাল 
বাসেন। 


ফায়েদা 8 হজরত হোজায়ফ। (রাঃ) বলেন, নিজের হাতে নিজের 
ধংসের অর্থ হইল অভাবের ভয়ে আল্লার রাস্তায় দান হইতে বিরত থাক1। 
হজরত এবনে আব্বাছ বলেন নিজেকে ধ্বংস করার অর্থ আল্লার রাস্তায় 
নিহত হওয়া নহে বরং উহার অর্থ হইল আল্লার রাস্তায় দান কর! 
হইতে বিরত থাকা । হজরত জহাক বিন জোবায়ের বলেন আনহারগণ 


ফাজায়েলে ছাদাকাত ৩৪ 


দান খয়রাতে বড় পটু ছিলেন কিন্ত এক বৎসর ছভিক্ষ দেখা দিলে 
তাহাদের মনের গতি পরিবর্তন হইয়। ধার ও দান দক্ষিণ! বন্ধ করিয়া দেয় 
তখনই এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। হজরত আছলাম বলেন আমরা 
কনষ্টানটিনোপলের যুদ্ধে শরীক ছিলাম । কাফেরদের এক বিরাট খাহিনী 
আমাদের উপর আক্রমন চালায়। তখন মুছলিম বাহিনীর মধ্য হইতে 
এক ব্যক্তি কাফেরদের উপর ঝাপাইয়। পড়িলে অন্যান্য মুছলিম সেনাদল 
চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল লোকটি নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলিয়া। 
দ্িল। হজক্কত আবু আইউব আনছারী ও সেই বুদ্ধে শরীক ছিলেন তিনি! 
প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন ইহ। নিজেকে ধ্বংস করা নহে! তোমরা কি 

আয়াত শরীফের এই অর্থ করিতেছে ? এই আয়াত ত আনহারদের শানে 

নাজেল হইয়াছে। কথ। হইয়াছিল এই ষে ইসলামের বিজয় যখন অব্যাহত 

ভাবে চলিতে লাগিল এবং চতুদিকে ইহসামের সাহাধ্যকারী র সংখ্য বৃদ্ধি 

পাইতে লাগিল তখন আনছারগণ গোপনে সলাপর্লামর্শ করিল যে এখন 

ইহলামের তরক্কী হইতে লাগিল ও দ্বীনের সাহাধ্যকারীর সংখ্যা বাড়ি! 

গেল এবার চল আনরা দীর্ঘ দিনের অবহেলিত খেত খামারের দিকে একটু 

মনযোগ দেই । আমাদের এই গোপন সিদ্ধান্তের প্রাতিবাদে আল্লাহ পাক 

উক্ত আয়াতে কারিমা নাজেল ক্রেন স্ৃতরাং ধ্বংসের মুখে ঠেলিয়। 

দেওয়ার অর্থ হইল আল্লার রাস্তায় জেহাদ পরিত্যগ করিয়! অর্থ সম্পদের 

তত্বাবধানে লাগিয়া যাওয়া । (ছুরুরে মনছুর ) 


মাঝের কতটুকু অংশ দান কারিতে হয়, 
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অর্থঃ লোকজন আপনাকে জিজ্ঞাসা করে যে কতটুকু দান করিতে 
হইবে। আপনি বলিয়! দিন যে, যতটুকু তোমাদের প্রয়োদনের অতিরিক্ত। 

কায়েদা ৪ অর্থাৎ ধন সম্পদ ত দান করার জন্যই স্থষ্ট হইয়াছে 
সুতরাং প্রয়োজনের অতিরিক্ত যতটুকু থাকিবে উহার সবটুকুই দান 
করিয়। দিবে। হজরত এবনে আব্বাছ রোঃ) বলেন নিজের পরিবার 
পরিজনের উপর খরচ করিয়া যতটুকু উদবিত্ত থাকিবে উহাকেই বল। 
হয় অতিরিক্ত । হজরত আবু ওমামা হইতে বণিত আছে প্রিয় নবী ছে?) 
এরশাদ করেন ছে মানুষ! যা তোমার নিকট প্রয়োজনের অতিরিক্ত 
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ত! দান করিয়া দেওয়ার মধ্যেই তোমার মঙ্গল আর জম্। করিয়া রাখা 
তোমার জনা অমঙ্গল। প্রয়োজন মত সঞ্চিত রাখা দোষণীয় নহে। 
যাদের ব্যয়ভার তোমার উপর ন্যস্ত খরচ করার সময় তাদের উপর 
হইতে আরম্ত করিবে। মনে রাখিবে উপর ওয়ালা হাত নীচওয়াল। 


হাতত হইতে উত্তম অর্থাৎ দাতার হাত গ্রহিতার হাত হইতে শ্রেষ্ঠ। 

শি রর 
হজরত আত। হইতেও বণিত আছে 2 শব্দের অর্থই হইল প্রয়োজনের 
অতিরিক্ত মাল। হজরত আবু ছায়ীদ রো?) খুদরী বলেন একবার প্রিয় 
নবী (ছঃ) এরশাদ করেন, যাহার নিকট প্রয়োজনের অতিরিক্ত ছওয়ারী 
রহিয়াছে সে যেন উহ দান করিয়া দেয় আর যাহার নিকট প্রয়োজনের 
বাহিরে ছামানা রহিয়াহে সে যেন উহ! দান করিয়া দেয়। এই কথা 
হুজুর (ছ2) এত গুরুত্ব সহকারে বর্ণনা করেন যে আমাদের মনে হইতে 
ছিল, প্রয়োজনের অতিরিক্ত বস্তুর উপর কাহারও কোন অধিকারই নাই। 
বন্ততঃ মানুষের পূর্ণ মহত্বের পরিচয় এখানেই যে তার নিজস্ব প্রয়োজনের 
বাহিরে ষ কিছু আছে উহার সবকিছুই আলার রাহে খরচ করিয়। 
দেওয়;। কোন কোন আলেমের মতে ৯০ শব্দের অর্থ হইল সহজ? । 
অর্থাৎ সহভভাবে ষতট্কু খরচ কর? সম্ভব ততটুকু খরচ করিবে। এমন 
করিবে না যে অতিরিক্ত খরচ কপ্রিয়! পরের মাথার বোঝা হইয়া 
দাড়াইবে অথব' পরের হক নষ্ট করিয়া পরকালে শাস্তি ভোগ করিবে । 


| হজরত এব নে আব্বাছ (রো) বর্ণন! করেন অনেক লোক নিজের খাবার 


টুক পধ্যন্ত না রাখিয়া যথাসনর্থ দান কারয়া দিত যদ্রারা পরক্ষণেই 
অন্যের দারস্থ হইত। তাহাদের বিরুদ্ধে এই আয়াত অবতীর্ণ হয় । 
হজরত আবু ছায়ীদ খুদরী রোঃ) বলেন এক সময় ছিন্ন-বস্ত্র পরিহিত 
জনৈক ব্যক্তি মসজিদে নববীতে প্রবেশ করে৷ প্রিয় নবী (ইঃ) তাহার 
দুরাবস্থা দেখিয়া উপস্থিত লোকগনকে কাপড় হুদকা করার জন্য 


[উৎসাহিত করিলেন। ইহাতে অনেকগুলি কাপড় জমা হইয়া গেল। 
| হুজুর সেখান হইতে ছুইট কাপড় লোকটাকে দিয়া দিলেন । হুজুর (ছঃ) 


ছদক? করার জন; পুনরায় ছাহাবাদিগকে আহ্বান করিলেন । এবার 
মেই গরীব লোকটিও তাহার ছুইটি কাপড় হইতে একটি ছদকা করিয়! 
দিল। প্রিয় নবী অসন্তষ্ট হইয়। তাহার কাপড় তাহাকে ফেরৎ দিলেন । 
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কোরআনে মজীদে অভাব গ্রস্থ হওয়া! সত্বেও খরচ করিবার জন্য 
উৎসাহ দান করা হইয়াছে কিন্তু উহ! এসব মহামানবদের জন্য যাহারা! 
হাসিমুখে ছুনিয়াবী কষ্ট সহ্য করিতে অভ্যস্থ, উহার বিস্তারিত বিবরণ 
৩৮ নং আয়াতে আসিয়াছে । 


আল্লাহকে কজ দেওয্রাব্র অর্থ কি 
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অর্থঃ “এমন কোন ব্যক্তি আছে কিযে আল্লাহ তায়ালাকে লাভ 
জনক কর্জ দান করিবে এবং আল্লাহু পাক উহাকে বহুগুণে বন্ধিত করিয়। 
পরিশোধ করিবেন। (আলাহর রাস্তায় ব্যয় করিলে অভাবগ্রস্থ হইয়! 
পড়িবে তোমরা কখনও এইরূপ ভয় করিও না) কেনন! সম্পদ বাড়ানো 
এবং কমানোর ক্ষমত। একমাত্র আল্লহ পাকেন হাতেই রহিয়াছে , 
আর (মৃত্যুর পর ) সবাইকে তাহার দিকেই প্রত্যাব্ন করিতে হইবে । 
( ছুরায়ে বাকার] ) 
ফায়দা ই আল্লার রাস্তায় ব্যয় করাকে এইজন্য কর্জ বলা হইয়াছে 
যে, কর্জ পরিশোধ করা যেরূপ জরুরী, ঠিক আল্লার রাস্তায় দানের 
প্রতিদান লাভ করা সেইরূপ জরুরীথ কাজেই উহাকে কর্জ নানে 
[অভিহিত করা হইয়াছে! হজরত ওমর রোঃ) বলেন আল্লাহকে কর্জ 
দেওয়ার অর্থ হইল আল্লহপ্ন রাস্তায় দান করা । হজরত এব. নে মাছউদ 
বলেন এই আয়াত যখন অবতীর্ণ হয় তখন হজরত আবু দাহ-্দাহ 
আনছারী হুজুরের খেদমতে হাজির হইয়! আব্রজ করিলেন ইয় রাছুলাল্লাহ, 
আল্লাহ তায়ালা আমাদের নিকট কজচাহিতেছেন ? হুজুর এরশাদ 
করিলেন নিশ্চয় চাহিতেছেন । তিনি আরজ করিলেন হুজুর আপনার 
হাতে হাত রাখিয়া একটি অঙ্গিকার করিব, নবীয়ে করীম ছেঃ) হাত 
বাঁড়াইলে ছাহাবী হুঙ্গুরের হাত মোবারক ধরিয়। বলিলেন ইয়া 
রাছুলাল্লাহ্‌! আমি আমার বাগান আল্লাহ তায়ালাকে কর্জ স্বরূপ 
দান করিয়া দিলাম ।: তাহার সেই বাগানে ছয়শত খেজুরের বৃক্ষ হিল 
এবং তথায় তাহার পরিবার পরিজন বাস করিত। অতঃপর তিনি 


উহার দশগুণ ছওয়াব প্রাপ্ত হইবে। তখন প্রিয় নবী দোয়া করিতেন 
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হুবুরের দরবার হইতে উঠিক্লা বাগানে প্রবেশ করিয়া স্বীয় বিবি উম্মে 
দাহস্ডাহকে ভাকিয়া বলিলেন চল এই বাগান হইতে বাহির হইয়া পড 


ইহা আমি আপন খ্রভুকে দিয়া দিয়াছি। হুজুর (ছঃ) সেই বাগান 
কয়েকজন এতীমের মধ্যে বন্টন করিয়া দেন। 
একটি হাদীছে বণিত আছে যখন-_ 
পারা রত তি টি রা 4৬ ৩ 


০ ১০০০) ৮ ৪ ৮০ ০ 


এই আরাত অবতীর্ণ হয় অর্থাৎ যে একটি মাত্র নেকী করিল সে 
হে খোদা! তুমি আমার উন্মতের ছওয়াব বাড়াইয়! দাও তখন 
০৩৬ ৮5) 481 ০758 59১)1 15 ৩০ 
নাজিল হয়, তারপর হুজুর আবার দোয়া করিলেন হে খোদা তুমি 
ছওয়াব আর ও বেশী বেশী বাড়াইয়! দাও তখন 
এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। অতঃপর হুজুর আরও বদ্ধিত করার 
জন্য যখন দোয়া করিলেন তখন 
০ ৬১ ০৬৩৯ 1553 (৯ 1 52৮০) 1 ১১ 52 ১ [ 
অবতীর্ণ হয়। যার অর্থ হইল ধৈর্যযাবলম্বনকারীদেরকে আল্লাহ পাক 
অগণিত ও সীমাহীন ছওয়াব প্রদান করিবেন । | 
একটি হাদীছে আছে একজন ফেরেশস্ত। আওয়াজ দিতে থাকে যে 
কে আছে এমন যে আজ কর্জ দিবে ও কাল কড়ায় গণ্ডায় উহার প্রতিদান 
বুঝিয়া নিবে । অন্য হাদীছে আছে আল্লাহ পাক বলেন, হে মানুষ 
তোমার সম্পদ আমার রাজ কোষে জম] রাখিয়! দাও যেখানে আগুন | 
লাগিবার অথবা পানিতে নিমজ্জিত হইবার অথব। চুরি ইইয়ার কৌন 
ভয় নাই। আমি এমন সময় পুরা পুরা তোমাকে উহার প্রতিদান দিব 


[যখন তুমি ভীষণ প্রয়োজনের সম্বুখীন হইবে । 


& 2 পাটিতা রে ডিঠিত 1 পা ও পাঠে পাতি 
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ফাজায়েলে, ছদ্দাকাত 

অর্থঃ হে ঈমানদারগণ ! আমার দেওয়া রিজিকের কিয়দাংশ 
দান করিয়া দাও এমন এক মহাসংকট পূর্ণ দিন আসার আগে যেদিন 
ন। কোন বেচ! বিক্রি চলিবে, না কোন বন্ধুত্ব কাজে আপিবে এবং 


আল্লার অনুমতি ভিন্ন না কোন সুপারিশের সুযোগ হইবে। 
ফায়দা ৪ অর্থাৎ সেদিন কেহ কাহার ও নেকী খরিদ করিতে 


অথব] বন্ধুত্বের দ্বারা কোন প্রকার উপকৃত হইতে অথবা খোশামদ 
তোধামদ করিয়া কেহ কাহার ও জন্য সুপারিশ করিতে পারিবে না । মুল 
কথা অপরের সাহাষ্য প্রাপ্তির যাবতীয় পন্থা সেদিন রুদ্ধ হইয়া যাইবে। 
তাই সেই কঠিন দ্রিনের জন্য কিছু করিতে হইলে আজই, করিতে হইবে। 
আজ বীজ লাগাইবার দিন আর কেয়ামতের দিন হইল ফসল কাটিবার 
দিন। সুতরাং যে ষেইরূপ বীজ বপন করিবে সে সেইরূপ ফসলই 
কর্তন করিবে । 


&৫.8 1 ১৩ লাহলী লী কিঠচিঠ পি, ডে গর্ত 
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অর্থঃ যাহারা আপন আপন ধনসম্পদ আল্লার রাস্তায় দান ঝরে 
তাহাদের দৃষ্টান্ত হইল এ দানারমত যেখান হইতে এইরূপ সাতটি ছড়া 
নির্গত হইল যার প্রত্যেকটিতে একশত করিয়। দানা রহিয়াছে । আল্লাহ 
পাক যাহাকে ইচ্ছা আরও বেশী বেশী করিয়। দান করিয়! থাকেন। 
আল্লাহ পাক অফুরন্ত ভাগ্ারের মালিক । যে কোন নিয়তে দান করেন 
সেই বিষয়েও তিনি জবরদত্ত জ্ঞানী । (বাকার1) 


আসব ছয় প্রকার ও সানু চার প্রকার 
একটি হাদীছে বণিত আছে আগল হয় প্রকার ও আমল ওয়াল! 
মানুষ চার প্রকার । ছয় প্রকার আমলের মধ্যে ছুই প্রকার আমল হইল 


এইরূপ ধাহা ছুইটা পরিণামকে ওয়াজিব করিয়। লয়, ছুই প্রকার আমল 
সমান সমান। আর এক প্রকার আমলের চওয়াৰ হইল দশখণ, অস্থি 
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এক আমলের বদল হইল সাতশত গুণ। প্রথস্নোক্ত ছুই প্রকার আমল 
হইল-যে ব্যক্তি শেরেক না করিয়া মার। গেল সে নিশ্চয় বেহেশস্তে 
প্রবেশ করিবে আর যে শেরেক করিয়া মার] গেল সে নিশ্চয় জাহান্নামে 
প্রবেশ করিবে। ' সমান ছুই কাজ হইল যে সৎ কাজের নিয়ত 
করিয়াছে কিন্তু আমল করিতে পারে নাই সে এক গুণ ছওয়াব লাভ 
করিবে । আর যে একটি গুনাহ করিবে সে এক গুণ শাস্তি ভোগ 
করিবে। আবার যে একটি নেক কাজ করিয়া! ফেলিল সে দশগুণ 
ছওয়াব প্রাপ্ত হইবে এবং যে অল্লাহর রাস্তায় দান করিল সে প্রতিটি 
দানের পরিবর্তে সাতশত গুণ ছওয়াব প্রাপ্ত হইল । 


চার প্রকার মানুষ এই যে প্রথম যার? ছুনিয়াতেও সুখী আখেরাতে 
ও সুখী, দ্বিতীয় যারা দুনিয়াতে সুখী আখেরাতে ছুঃখী, তৃতীয় যার! 
দুনিয়াতে ছুঃখী আখেরাতে সুখী, চতুর্থ যারা ছুনিয়াতেও ছুঃখী 
আখেরাতেও ভ্ঃখী। ইহারা আপন কর্ম দোষে উভয় কুল হারাইল। 
€ কান্জুল ওম্মাল ) 


হুজুরে পাক (ছঃ) এরশাদ করেন যে বক্তি হালাল পবিত্র মাল হইর্তে 
একটি খেজুরও দান করিল কেনন! হক তায়াল। শুধু পবিত্র মালই কবুল 
করিয়া থাকেন, তবে তিনি গ্েইরূপ ছদকাকে প্রতিপালন করিয়৷ বাড়াইতে 
থাকেন যেমন নাকি তোমরা গরুর বাচ্চাকে প্রতিপালন করিয়া -থার | 
এমনকি সেই ছদক। বদ্ধিত হইতে হইতে পাহাড় সমতুল্য হইয়া যায় । 
অন্য হাদীছে আসিয়াছে যে ব্যক্তি একটি খেজুরও আল্লার ব্রাস্তায় 
দান করিল আল্লাহ পাক উহ হার, ছওয়াব, এত বেশী বাড়াইয়৷ দেন 
যে উহা অহুদ পাহাড় দমতুল্য হইয়া যায়। অহুদ হইল মদীন। শরীফের 


সব বৃহৎ পাহাড় । এই ছুদ্রতে সাত শত গুণ হইতে ও অধিকতর ছওয়াব 
হইতেছে দেখা যায়। একটি হাদীছে আসিয়াছে যখন সাত শত গুণ 


ওয়ালী আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন প্রিয় নবী ছে:) ছওয়াব আরও বদ্ধিত 


করিরা দিবার জন্য দোয়া করেন তখন আল্লাহু পাক ৫ নম্বরে বণিত 
আয়াত নান্সিল করেন। 


৩৫ 1 তা পাতা পা টি, উন পান পে 
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অর্থঃ যাহারা আপন মাল আল্লার রাস্তায় ব্যয় করে অতঃপর দান 
গ্রহিতার প্রতি কোন প্রকার খোট'ও দেয় না অথবা কট,বাক্য ও বলে 
ন।)। স্বীয় প্রভুর নিকট তাদের জন্য প্রতিদান রহিয়াছে কেয়ামতের 
দিন তাদের কোন ভয় নাই এবং কোন প্রকার চিন্তা যুক্ত ও হইবে না। 

ফায়দা 8 এই আফাত শরীফে দানের প্রতি উৎসাহ ও দান করিয়া 
খোটা দিয়া উহাকে বরবাদ না করার প্রতি সতর্ক করা হইয়াছে । অন্য 
কোন প্রকার দুর্ব্যবহার করার অর্থ হইল কাহার ও প্রতি এহছান করিয়া 
তাহাকে তুচ্ছ মনে করা। প্রিয় নবীয়ে করিম ছেঃ) এরশাদ করেন 
কয়েক ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে ন!। ১মযে দান করিয়া 
খোটা দেয়, ২য় যে মাত পিতার নাফরমানী করে। ৩য় যে শরাব খায়। 
ইমাম গাজালী(র2) লিখিয়াছেন দান করিয়া খোট। দিয়া বা অসৎব্যবহার 
করিয়! উহাকে বরবাদ.করিবে না। ওলামগণ মান্‌ এবং আজার বিভিন্ন 
অর্থ করিযাছেন। কেহ কেহ বলেন-_-মান্‌ অর্থ স্বয়ং গ্রহিতার নিকট 
দানের আলোচনা করা। আর আজা শব্দের অর্থ এহছানের কথা 
অন্যের নিকট প্রকাশ কর1। কেহ বলেন মান্‌ শব্দের অর্থ দান শ্রহিত! | 
দ্বারা বিনা পারিশ্রমিকে কোন কাজ করানো, আর আজা শব্দের অর্থ | 
তাহাকে গরীব বলিয়া উপহাস করা । আবার কেহ বলেন প্রথমটি হইল | 
দান করিয়া নিজের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা! করা! আর দ্বিতীয়টি হইল ছওয়াল 
করার পর ধমক দেওয়া । 

ইমাম গাজালী (2) বলেন, প্রকৃত “মান” হইল নিজের অন্তরে 
অন্তরে ফকীরের উপর এহান করিয়াছে মনে করা, এই কারণে 
উল্লেখিত দূর্যবহার সমুহ প্রকাশ পায়” অথচ প্রকৃত পক্ষে মনে করিতে 
হইবে ফকীর লোকটা! আমার উপর বিরাট এহ.ছান করিয়াছে । কেননা! 
সে দাতা লোকটা হইতে আল্লাহ পাকের হু উন্থুল করিয়া তাহাকে 
পুত পবিত্র বানাইয়! জাহান্নাম হইতে নিস্কৃতি দিয়াছে । বিখ্যাত 
.|মোহাদ্দেছ ইমাম শাবী (েঃ) বলেন, ফকীর মালের যতটুকু মুখাপেক্ষী 


দাতা ব্যক্তি তার চেয়ে অধিকতর নিজেকে ছওয়াবের মুখাপেক্ষী মনে ন৷ 
করিলে সে আপন ছদ্কাকে বরবাদ করিয়া দিল। কেয়ামতের দিন সেই | 


ছদকা তাহার মুখে নিক্ষেপ করিয়া দেওয়া হইবে । কেয়ামতের দিন 
ভয়ভীতি ও পেরেশানীর মহাসংকট পুর্ণ দিন। সেই দিন নির্ভয় ও 
নিশ্চিন্ত থাক! বহুত বড় সৌভাগ্যের কথা। 


ছদক! গোপনে না প্রকাশ্যে রি টা 


পা ডিঠডিউ, টি তা পা রাড 
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অর্থ দান দক্িণ। যদি তোমরা প্রকাশ্যে করিয়া থাক তবে সেটাও " 
তোমাদের জন্য বেশ ভাল। আর বদি ফকীরদেরকে গোপনে দান 
করিতে থাক তবে উহা! তোমাদের জন্য অধিকতর মঙ্গলরনক। আল্লাহ 
তায়ালা তোমাদের কিছু গুনাহ ক্ষম! করিয়া দিবেন। আর আল্লাহ 
পাক তোমাদের আমল সম্পর্কে পরিপূর্ণ ওয়াকেফহাল। অন্য আয়াতে |. 
এরশাদ হইতেছে-__ 

“যাহারা শ্বীয় ধন-সম্পদ রাত্রে এবং ধিনে গোপনে এবং প্রকাশ্যে 
দান করিয়া থাকে তাহাদের প্রতিদান আপন প্রভুর নিকট সুরক্ষিত 
থাকিবে আর তাহারা ভয়শুন্য ও চিন্তা মুক্ত থাকিবে। (বাকার1) 

ফায়্রেদা 8 উল্লেখিত উভয় আয়াতে প্রকাশ্যে ও গোপনে যে. 


কোন উপায়ে ছদক। করার প্রশংসা! কর! হইয়াছে । এখানে প্রশ্ন জাগে 


কোন কোন শ্গায়াতে এবং হাদীছে লোক দেখানে! ছদকাকে গোনাহে। 
রা এবং শেরেক পধ্যস্ত বল! হইয়াছে তবুও প্রকাশ্যে দান করাকে 
শংসনীয় কি করিয়া! বলা যাইতে পারে? কাজেই প্রথমে রিয়ার বিশদ ' 


| | ৬ 
356, ফাজায়েলে ছাদাকাত রঃ 


ব্যাখ্য। জানা! উচিত। মনে রাখিবে প্রকাশ্যে করা যাবতীয় কাজকে 
লোক দেখানে! বা রিয়া বল! ঠিক নহে। বরং নিজের সুখ্যাতি অর্জন, 
মর্ধাদা বৃদ্ধি ও ইজ্জত এবং বুজুর্গী হাছেল করার নিয়তে দান করার নামই 
হইল রিয়া, পক্ষান্তরে আল্লাহর সন্তন্থি লাভের আশায় দান করিলে যদি 
কোন কারণ বশতঃ উহ! প্রকাশ্যে হইয়া পড়ে তবে উহাকে রিয়া বল! 
যায় না। তবে প্রত্যেক আমল বিশেষ করিয়া ছদকা খয়রাত গোপনে 
করাই উত্তম। কেনন। উহাতে রিয়ার কোন আশবংকাই থাকে না! । আর 
দান গ্রহিতার অবমাননা ও হয় না। আর এ একটি ছেকমত এই ষে, যদিও 
দাতা দান করিবার সময় রিয়া মুক্ত থাকে কিন্ত দানের সুখ্যাতি : যখন 
ছড়াইয়া পড়ে তখন তার মধ্যে আত্মগর্য পয়দা হইতে পারে তছুপরি 
ভিক্ষুকরা তাকে বিরক্ত করিতে পারে । আবার মালদার বলিয়। খ্যাত 
হইয়া গেলে অনেক পাথিব অস্থৃবিধ। ও মাথা ছাড়া দিপ্লা উঠে। যেমন 
সরকারী ট্যাক্স, চোর ভাকাঁতের উপদ্রব হিংস্ুকদের চক্ষু শুল হওয়া 
ইত্যাদি) ইমাম গাজালী রেঃ) বলেন, ছদকা গোপনে করাই রিয়! 
হইতে বাচার একমাত্র উপায়। হুজুরে পাক ছেঃ) এরশাদ করেন কোন 
গরীব ব্যক্তি কর্তৃক সাধ্যান্ুসারে অন্য কোন অধিকতর গরীব ব্যক্তিকে 
গোপনে দান করাই হইল স্ধশ্রেষ্ট দান। আর যে নিজের দানের 
আলোচনা করিয়। ফিরে দেতে৷ নিজের সুখ্যাতি চায় আর যে প্রকাস্ত্ে 

সভা! সন্নিতিতে দান করিল সে হইল রিয়াকার। আগেকার বুজুর্গেরঃ 
এত বেশী গোপনীয়তা অবলম্বন করিতেন যে, ফকীর পর্যন্ত জানিত 
না যে, কে তাহাকে দান করিয়াছে। তাই অনেকে অন্ধ ফকীর 
তালাশ করিয়! দিতেন, অনেকে ঘুমন্ত অবস্থায় ফকীবের পকেটে 
রাখিয়া আত্মগোপন করিতেন। আবার কেহ কেছ ফকীরকে অন্যের 
মারফত দান করিতেন যেন ফকীর লজ্জা না পায় এবং টের না পায় 


“নেকী বরবাদ গোনাহ লাজেম” । 

ইমাম গাজালী (রঃ) লিখির়াছেন, সুখ্যাতি অর্জন উদ্দেশ্ট হইলে 
আমল বরবাদ হইয়া যাইবে। এই জন্যইত জাকাত ফরজ হওয়ার 
উদ্দেশ্য হইল মালের মহববত অন্তর হইতে দুর করা । আর মান 
. [মর্ষাদার লোভ মানুষের অন্তরে মালের মহববত হইতেও অধিকতর হইয়। 


যে, কে দিল। মূল কথা রিয়া অথব! সুখ্যাতি অর্জন উদ্দেশ্য হইলে 
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থাকে। উভয় লোভই আখেরাতে ধ্বংস করিয়া দিবে। কৃপণতা! 
বিচ্ছুর ছুরতে ও রিয়। সর্পের ছুরতে কবরে আত্ম প্রকাশ করিবে। 
একটি হাদীছে আসিয়াছে মান্থষের অমঙ্গলের জন্য ইহাই যথেষ্ট 
যে লোকে অঙ্গলী দিয়া তাহার দিকে ইশারা করিতে থাকে চাই সেই | 
ইশারা ছনিয়ার ব্যাপারে হউক বা! আখেরাতের ব্যাপারে হউক । হজরত 
ইব্রাহীম বিন আদহাম বলেন, যে বাক্তি সুখ্যাতি চায় সে আল্লাহর সহিত 


| ভাল ব্যবহার করিল না! আইউব ছখতিয়াবী বলেন যে মাওলায়ে 


পাকের সহিত সততার পরাকাষ্ঠা দেখাইতে চার সে ইহা1ও পছন্দ করে 
না যে, লোকে তাহার ঠিকানাটুকু পর্যন্ত জানুক যে সে কোথায় থাকে। 
হজরত ওমর (রাঃ) একবার হজরত মৌয়াজকে দেখিতে পাইলেন যে; 
প্রিয় নবীর কবর শরীফের নিকট বসিয়া! ক্রন্দন করিতেছেন ।: হজরত 
ওমর (রাঃ) কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে মোয়াজ (রাঃ) বলেন, আমি 
হুজুরের জবান মোবারকে শুনিতে পাইয়াছি ঘে, রিয়ার ক্ষুদ্রতম অংশ- 
টুকুও শেরেক। এবং আল্লাহ পাক এমন মোত্তাকীন লোকদ্দিগকে. 
ভালবাসেন যাহারা অজ্ঞাত স্থানে আত্ম গোপন করিয়া থাকে। নিরুদ্দেশ 
হইয়া গেলে তাহাদের জন্ধান কেহ করে না, মজলিশে আদসিলে 
তাহাদেরকে কেহ চিনে না, তাহাদের অস্তর হইল হেদায়েতের দীন্ত | 
মশাল, পাপের অন্ধকার পরিবেশ হইতে তাহার? যুক্ত। | 


মূল কথা অসংখ্য হাদীছ ও আয়াত দ্বারা রিয়ার অম্ল বর্ণনা 
কর] হইয়াছে । . এতদসত্বেও কোন কোন সময়ে যুক্তি সঙ্গত কারণে 
ছদ্ক1 প্রকাশ্যে করার মধ্যে হেকমত নিহিত রহিয়াছে । বিশেষতঃ 
যখন অন্যকে উৎসাহ দেওয়ার উদ্দেশে হয় বা ছুই একজনের ঘ্বার। দ্বীনী 
প্রয়োজন মিটে না বিধায় প্রকাশ্যে দিলে অন্তের! তাহাতে শরীক হইয়া 
দ্বীনের প্রয়োজন নিটিয়া যায়। অতএব কারণে প্রি নবী (ছঃ) এরশাদ. 
করেন কোরানে পাককে উচ্চস্বরে পড়া প্রকাশ্যে ছদকা দেওয়ার সমতুল্য 
আর আত্তে পড়া গোপনে ছদকার সমতুল্য । অর্থাৎ স্থান বিশেষে 
তেলাওয়াত যেইভাবে জোরে বা আস্তে পড়া যায় ছদকা ও তদ্রুপ 
প্রকাশ্যে বা গোপনে কর! চলে । 

বেশীর ভাগ ওলামাদের মতে প্রথম আয়াতে জাকাত এবং নফল 
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ছক উভয়ের বর্ণনাই আসিয়াছে হুদকায়ে ওয়াজেব অন্যান্য ফজের মত 
প্রকাশ্যে দেওয়াই উত্তম। কেনন। উহাতে অন্যকে উৎসাহিত করা ছাড়াও 
নিজের উপর জাকাত দেয় না বলিয়! অপবাদের গ্লানী হইতে রক্ষা পাওয়] 


যায়। জামাতে নামাজে পড়ার মধ্যেও বিভিন্ন হেকমতের মধ্যে ইহাও 


একটি অন্যতম হেকমত। হাফেজ এবনে হাজার (রঃ) বলেন আল্লামা 
তাবারী (রঃ) বর্ণনা করেন যে, ফরজ ছদক! প্রকাশে; করা ও নকল 
ছদকা! গোপনে করা উত্তম সম্পর্কে ওলামারা একমত। জয়েন 
বিন মুনীর (রঃ) বলেন, অবস্থাভেদে উহার মধ্যে তারতম্য হয়। 
যেমন শাসনকর্তা অত্যাচারী হইলে আর জাকাতের মাল গোপনীয় 
হইলে জাকাত গোপনে দেওয়াই উত্তম! আবার কোন ব্যক্তি যদি 


সমাজের এইরূপ নেতৃস্থানীয় হয় যে লোক তার অন্থুসরণ করিয়। থাকে 


তবে তার জন্য নফল ছদক। ও প্রকাশ্যে কর] উত্তম। উল্লেখিত আয়াত 
শরীফের তাফছীরে হজরত.এবনে আববাছ (রাঃ) বলেন গোপনে নফল 
ছদক1 কর! প্রকাশ্যে ছদৃকা করার উপর সত্তর গুণ বেশী ফজীলত রাখে। 
আর ফরজ ছদক! প্রকাশ্যে করা গোপনে করার উপর পঁচিশ গুণ বেশী 


ফজীলত রাখে । এইভাবে ফরজ এবং নকলের ব্যাপরে অন্যান্য 


এবাদতের অবস্থা, অর্থাৎ ফরজ এবাদত প্রকাশ্যে করাই উত্তম । কারণ 
উহাতে অন্যের অপবাদ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। তছপরি পাড় 
প্রতিবেশী মনে করিবে যে লোকটা এই এবাদত করে না? ইহাতে 
তাহাদের অন্তর হইতেও সেই এবাদতের গুরুত্ব কমিয়। যাইবে । আর 
নকলের মধ্য ও যদি অন্যের অনুকরণ ও অনুসরণ উদ্দেশ্য হয় তবে 
প্রক্কাশ্যে হওয়াই উত্তম। অন্য হাদীছে আপিয়াছে নফল এবাদত 
গোপনে করাই উত্তম তবে অন্যের তাবেদারী মাকছুদ হইলে প্রকাশ্যে 


করা ভাল! হজরত আবুজর রোঃ) হুজুরের নিকট উত্তম ছদকা কি জিজ্ঞাস 
করিলে হুজুর ছে বলেন অভাব গ্রস্থকে গোপনে কিছু দান করা, আর 


রী লোকের ছক! করা। সুল কথা নফল ছদকা গোপনে করাই ভাল 
তবে, [কোন দ্বীনী হেকমতে প্রকাশ্যে দেওয়া উত্তম। কিন্ত মনে রাখিবে 
ন্ষ্ছ (এবং শয়তানের ধোকায় পড়িয়া যেন ছদকা বরবাদ না হয়। তাই 
প্রকাশ্যে দেওয়ার সম্য় গভীর ভাবে চিন্তা ফিকির করিয়া দ্রিবে। আবার 

গোপনে হুদক1 করিয়াও লোকের কাছে বলিয়া বেড়াইলে উহ! আর 
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গোপন থাকে না। একটি হাদীছে আছে মানুষ গোপনে ছদকা করিলে 
উহ] গোপন আমল হিসাঁবে লিপিবদ্ধ হত্স | কিন্তু কাহারও নিকট বলিয়। 
ফেলিলে উহা প্রকাশ্য আমলে রূপান্তরিত হয়। আবার যখন সে 
লোকের কাছে বলিয়া বেড়ায় তখন প্রকাশ্য আমল হইলে লোক 
দেখানো আমলে পরিণত হইয়। যাঁয়। 
সাত ব্যক্তি আৰরুশেব্র ছায়ার নীচে স্থান পাইবে 

হুজুরে পাক (ছঃ) এরশাদ করেন” সাত ব্যক্তি এমন রহিয়াছে ধাহা 
দিণকে আল্লাহ পাক সেই দিন আপন ছারাতলে রাখিবেন যেদিন 
আল্লাহর ছার! ব্যতীত অন্য কোন ছায়! হইবে না, অর্থাৎ কেয়ামতের 


| দিন) ১ম শ্তায় বিচারক বাদশাহ । ২য় এ নওজোয়ান যুবক যার সমর 


সর্বদা আল্লাহর এবাদতেই কাটে । ২য় যার অন্তর সর্বদা মসজিদের 

সাথে লাগিয়া থাকে। ৪র্থ এঁ ছুই ব্যক্তি যাদের মহব্বত শুধু আল্লাহর 

সন্ত্টির জন্য হয় পাঁথিব কোন উদ্দেশ্যে নয় । উভয়ের মিলন এবং 
২৯ পুশ 


বিচ্ছেদ শুধু মাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যই হয্স। ৫ম ব্যক্তি যাহাকে কোন 
উচ্চ বংশীয় সুন্দরী নারী নিজের দিকে আকৃষ্ট করে আর দে পরিক্ষার 


খলিয়া দেয় যে আমি আল্লাহকে ভয় করি। তঙ্রপ কোন পুরুষ 


ডাকিলেও যুবতী বলিরা দেয় যে, আমি আল্লাহকে ভয় করি। উষ্ঠ 
যে ব্যক্তি দান খয়রাতের ব্যাপ!রে এত বেশী গোপনীয়ত; অবলম্বন 


করে যে তার বাম হাত ও টের পায় না ষে? ডান হাত কি খরচ করিল। 
৭ম প্রব্যক্তি ষে গোপনে আল্লাহর জিকির করিতে থাঁকে ও কাদিতে 


থাকে এই হাদীছে সাত ব্যক্তির কথ! উল্লেখ আছে, অন্যান্য হাদীছে 
বিভিন্ন গুণাবলীর লোকজনের ও উল্লেখ আসিয়াছে । এতহাফ গ্রন্থে 
আরশের নীচে ছায়া প্রাপ্ত লোকদের সংখ্যা বিরাশী পর্যন্ত উল্লেখ করা 
হইয়াছে । একাধিক হাদীছে বণিত আছে গোপনে ছদকা করা৷ আল্লাহ 
পাকের রাগকে ঠাণ্ডা করিগ্না দেয় । 

হজরত ছালেম বিন আবিল জা"দ বর্ণনা করেন যে, জনৈক মহিলা 
স্বীয় বাচ্চাকে সঙ্গে নিয়। কোথাও যাইতেছিল। পথিমধ্যে একটি 
নেক্ড়ে বাঘ থাবা মারিয়! তাহার বাচ্চাকে শিয়া গেল, সে বাখের 
পিছনে ধাওয়া করিল ইত্যবসরে এক ভিক্ষুক তাহার নিকট কিছু 
চাহিলে সে নিজের একমাত্র রুটিখানা ভিক্ষুককে দান করিয়া দিল। 
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সঙ্গে সঙ্গে নেকড়ে বাব ও তাহার বাচ্চাকে তাহার সামনে রাখির। 
দিয়া চলিয়) গেল। 
হুজুরে পাক ছেঃ) এরশাদ করেন, তিন একারের মানুষকে আল্লাহ 
পাক অত্যন্ত ভালবাসেন আর তিন ধরণের মাহ্ষের উপর তিনি 
ভীষণ অসন্তষ্ঠট। যাহাদিগকে অল্লাহ্‌ পাক্ষ ভালবাসেন তাহাদের মধ্যে 


প্রথম এ ব্যক্তি, কোন এক স্থানে সমবেত লোকদের নিকট জনৈক ব্যক্তি, 


আসিয়া! আল্লাহর নামে কিছু ভিক্ষ। চাহিল অথচ বদবেত লোকদের 
সহিত তাহার আত্মীয়তার কোন নম্পর্ক নাই। তাহাদের মধ্য হইতে 
এক ব্যক্তি সবার অজ্ঞাতসান্ধে সেই ভিক্ষুককে কিছু দান করিল, 
যার দান সম্পর্কে আল্লাহ ব্যতীত আর কেহ জানিতে পারে নাই, এই 
দান শীল বাক্তি। ২য়, একদল মোহাকফের রাত চলিতে চলিতে ক্লান্ত 
হইয়া! যখন নিদ্রায় অবনন্ন হই য় পড়ে, তার পর কিছুক্ষণের জন্য ছওয়ারী 
হইতে অবতরণ করিয়। নিশ্রাম করিতে থাকে। তন্মধ্যে এক ব্যক্তি 
বিশ্রামের পরিবর্তে নামাজে দণ্ডাযমান হইয়। পরওয়ারদেগারেপর পন্মুখে 
বিনিতভাবে আরজ নিয়াজ করিতে লাগিল এই ব্যক্তি। ৩য়, একদল 
মোজাহেদ কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে করিতে প্রায় পরাস্ত হইবার 
উপক্রম হইল ও লোকজন পিঠ দেখাইয়! পালাইতে লাগিল ঠিক 
তখনই এক বীর মোজাহেদ বুক পাতিয়া বীর খিক্রমে কাফেরদের 
মোকাবেলা করিতে লাগিল অতঃপর সে শহীদ হইয়া! যার অথবা বিজদ্ব 
নিশান উড়াইয়৷ দেয়, এই বীর মোজাহেদ । 

যেতিন ব্যক্তি আল্লার নিকট খুব নাপছন্বশীয় তাহারা হুইল ১ম থে 
বৃদ্ধকালে জিনা করে, ২য় গরীব হইয়া অহঙ্কার করে? ৩য় ধনী হইয়া 
জুলুম করে । 

হজরত জাবের (রাঃ) বর্ণনা করেন, হুভুরে আকরাম (ছঃ) একবার 
এই মর্মে খোতবা করেন যে, হে লোক সকল! মৃত্যুর আগে 
আগে গুনাহ হইতে তওবা করিয়! লও, নেক কাজে তাড়াতাড়ি কর যেন 
অন্য কাজে লিপ্ত হইয়া উহা ফউত ন! হইয়া যায়। আল্লাহর সহিত 
সম্পর্ক জোরদার কর তাহাকে অতি মাত্রায় স্মরণ করিয়া এবং গোপনেও 
প্রকান্তে ছদকা করিয়া, কেনন! ইহা-দঘ্বারা তোমাদিগকে রিজিক দেওয়। 
হইবে, তোমাদের সাহায্য কর] হইবে, তোমাদের দুরাবস্থাকে শোধরাইয়] 
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দেওয়া! হইবে। একটি হাদিছে আছে কেয়ামতের দিন প্রত্যেক ব্যক্তি 
আপন আপন ছদকার ছায়ার নীচে থাকিবে অর্থাৎ সূর্য খন একেবারেই 
নিকটবর্তী হইবে তখন প্রত্যেকেই আপন ছদক] পরিমাণ ছায়! পাইতে 
থাকিবে । অন্ত একটি হাদীছে বণিত আছে ছদক। কবরের উত্তাপকে 
নিরসন করে আর প্রত্যেক ব্যক্তি কেয়ামতের দিন ছদকার ছায়াতলে 
থাকিবে। অসংখ্য হাদীসে বণিত আছে ছদক! বাল! মছিবতকে প্রতি 
রোধ করে । 

বর্তমান যুগে যখন মুছলমান নিজ কৃত কর্মের ফলে বিভিন্ন রকম বালা 
মছিবতে জর্জরিত তখন তাহাদের বেশী বেশী করিয়া! ছক করা উচিত । 
বিশেষতঃ সারা জীবনের সঞ্চিত ধন সম্পদ যখন নিমেষে ত্যাগ করিয়! 
সবহার! হইতে বাধ্য হইতেছে তখন গুরুত্বসহকারে অতিমাত্রায় ছদকা। 
করিতে থাকিলে উহার বরকতে মালও ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পায় 
এবং নিজের উপর হইতেও বাল! মছিবত হটিয়া যায়। কিন্ত এসব 
ব্যাপার ব্বচক্ষে প্রত্যেক্ষ করার পরও আমরা ছদকার ব্যাপারে তৎপর হই 
না। হাদীছে আনিয়াছে হদকা অমঙ্গলের সত্তরটি দরওয়াজা বন্ধ করিয়! 
দের ছদকা হায়াত বৃদ্ধি করিয়! দেয়, অপম্ৃত্যুকে রোধ করে । অহঙ্কারও 
গবঁকে বিনাশ করে। 

একটি হাদীছে আছে আল্লাহ পাক রুটির একটি টুকরার ঘারা অথবা! 
একমু্ঠি খেজুর দ্বারা অথবা অমন কিছু সাধারণ বস্ত যদ্বারা ফকীরের 
প্রয়োজন মিটে তিন ব্যক্তিকে জান্নাতবাপী করেন। প্রথম এ গুহস্বামী 
থে ছদকার নির্দেশ দেয়, দ্বিতীয় এ ঘরওয়ালী যে রুটি ইত্যাদি তৈয়ার 
করে, তৃতীয় এ চাকর যে ভিক্ষুকের নিকট ছদক1 পৌছায় । এই হাদীছ 
বর্ণন। করিয়। প্রিয় নবী ছেঃ) এরশাদ করেন সমক্ত তারীফ আমাদের এ 
খোদায়ে পাকের জন্য যিনি ছওয়াবের ব্যাপারে আমাদের চাকর 
নওকরকেও ভুলেন নাই। 

একদিন হুজুরে পাক ছেঃ) ছাহাবাদিগকে প্রশ্ন করেন, তোম্রা জান 
কি শক্তিশালী বীর পুরুষ কে? ছাহাবার] আরজ করিলেন যে আপন 
প্রতিদন্ধীকে ধারাশাধ়ী করিয়। দেয়। হুজুর ফরমাইলেন প্রকৃত বীর পুরুষ 
হইল এ ন্যক্তি যে রাগের সমর নিজেকে সামলাইয়া নিতে সক্ষম । হুজুর 
আবার জিভ্ঞাস৷ করিলেন তোমরা জান কি বন্ধ্যা নারী বা পুরুষ কে? 
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ছাহাবারা বলিলেন যে নিঃসন্তান, হুজুর (ছঃ) ফরমাইলেন “ন। বরং যে 
ব্যক্তি কোন শিশুকে নিজের মৃত্যুর পূর্বে পাঠাইয়া দিতে পারে নাই। 
অতঃপর হুজুর জিজ্ঞাসা করেন তোম্র!| জান কি সর্বহারা কে? ছাহাবার। 
আরজ করিলেন, যাঁর ধন-সম্পদ কিছুই নাই। হুজুর এরশাদ ফরমাইলেন, 
প্রকৃত সর্বহারা এ ব্যক্তি যার ধন দৌলত থাক! সত্বেও হুদকা খয়রাত 
করিয়া ভবিষ্যতের জন্য কিছুই পাঠাইতে পারিল না। (কারণ 
মহাসংকটের দিন সে খালি হাতেই দাড়াইয়! থাকিবে) । 

হজরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বণিত হুজুর (ছঃ) মা আযনেশাকে 
লক্ষ্য করিয়া বলেন এক টুক্র! খেজুর দিম্প! হইলেও নিজকে আল্লাহর 
আজাব হইতে রক্ষা কর। আল্লাহ তায়ালার কোন জিজ্ঞাসাবাদ হইতে 
আমি তোমাকে রক্ষা করিতে পারিব না। হে আয়েশা! কোন 
ভিক্ষুক যেন তোমার দ্বার রি খালি হাতে ফিরিয়া না যায়। বকরীর 
ক্ষুরই বা হউক না কেন। ইমাম গাজালী (রঃ) লিখিয়াহেন আগেকার 
লোকেরা কোন একটা দিন ছদক1 হইতে খালি যাক তা তাহারা 
পছন্দ করিতেন না। চাই সেটা খেজুর হউক বা এক ট্ক্রা রুটি 
হউক। কারণ হুজুর ছেঃ) এরশাদ ফরমাইয়াছেন, হাসরের দিন প্রত্যেক 
ব্যক্তি নিজ নিজ ছদকার ছায়াতলে আশ্রয় লইবে। 

ছদকায় মাল ৩০ আর জে ধবংস ভয় 
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অর্থঃ আল্লাহ পাক স্ুদকে ধবংস করিয়। দেন এবং ছদকাকে 
বন্ধিত করিয়া দেন। 

ফায়েদা 2 অনেক দেওয়ায়েত দ্বারাই প্রমাণিত যে ছদকা 
আখেরাতে বন্ধিত হইয়া পর্বত মান হইয়া যাইবে । কিন্ত এখলাছের 
সহিত দান করিলে উহা! অনেক সময় ছুনিয়াতেও ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি 
পাইয়া থাকে। যদি কাহারও ইচ্ছ! হয় তবে সে পরীক্ষা! করিয়। 
দেখিতে পাঁরে। তবে শর্ত হইল এখলাচ্ছ' রিয়া অথব। গর্ধের নিয়তে 
যেন না হয় । পক্ষান্তরে সুদ আখেরাতে ত উহার ধবংস অনিবার্ধ, 
ছনিয়াতেও প্রায়ই ধবংস হইয়া ঘায়। প্রিয় ন্বী ছেঃ) এরশাদ করেন, 
সুদ যতই বাড়তি দেখা যাক না কেন কিন্তু উহার পরিণাম হইল কমতির 
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দিকে। হজরত মা"মার রেঃ) বলেন ৪০ বৎসরের মধ্যে গুদ ধবংস হইতে 
আরম্ভ করে।. হজরত জহাক (রঃ) বলেন সুদ ছুনিয়াতে বাড়িলে ও 
আখেরাতে উহার ধবংস অনিবার্ধ। হজরত আবু মারজাহ্‌ বলেন হুজুর 
(হঃ) ফরমাইয়াহ্েন মানুষ একট। টুক্রা মাত্র দান করে কিন্ত আল্লাহর 
দরবারে বাড়িতে বাড়িতে উহা অহুদ পাহাড় সমতুল্য হইয়। যায়। 
প্রিপ্নতম বস্ত দান না করিলে প্রকৃত নেকী পাওয়া যায না 


€ 4 3 29, 4 ডে ভি & ও তর্ব ত৫ 
৬1)০০ এ] 9 ১৯১ ৮৮০ পি ী 42, 1 ০0১53 (১১ 
অর্থ৪ হে মুছলমানগণ ! যে পর্য্যন্ত তোমর| প্রিরবস্ত হইতে 
আল্লাহর রাস্তায় দান ন। করিবে সে পর্যন্ত তোনরা কখন্‌ ও পুর্ণ নেকী 
হাসিল করিতে পারিবে না । 
হজরত আনাহ রাঃ) বলেন, আনহারদের মধ্য হজরত আবু তালহার 
নিকট খেছুরের বাগান ছিল অবচেয়ে বেশী । তাহার সবচেয়ে প্রিন্স 
বাগানের নাম ছিল বাইরাহা যাহা মসজিদে নববীর একেবারে সন্নিকটে 
ছিল। হুজুর (সঃ) প্রায়শঃ সেই বাগানে যাইতেন ও সেখানকার কুপ 
হইতে স্ুস্বাহ্ব পানি পান করিতেন। উক্ত আয়াত শরীক যখন অবতীর্ণ 
হয় তখন হজরত আবু তাল্হ (রাঃ) হুজুরের খেদমতে হাতির হইয়া আরজ 
করিল ইয়া রাছুলালাহ! প্রিয় বস্ত দান ন! করিলে নেকী লাভ করা 
অসম্ভব তাই আমি সবচেয়ে প্রিয় বস্ত বাগে বাইরাহা জাজাহর রাস্তার 
দান করিয়া দিলাম। আল্লাহর দরবারে আমি উহার হওয়াবের আশা 
রাখি, জাপনি যেখানে ইচ্ছা সেখানে উহ। বাস করিতে পারেন । 
হুজুর (হঃ) আনন্দ চিত্তে বলিয়। উঠিলেন লাভজনক ম্পদই বটে । আমি 
ভাল মনে করি উহা তুমি আপন আত্মীয়দের মধ্যে বন্টন. করিয়। দাও ] 
আবু তালহ। বলিলেন খেশ ভাল কথা। অতঃপর তিনি উহা আপন 
চাচত ভাই ও অন্যান্য আত্বীয়দের মধ্যে বন্টন করিয়া দিলেন, অন্য 
রেওয়ায়েতে আহে হজরত আবু তালহা বলেন, হুজুর আমার এত টাকা! 


|যূল্যের বাগান হুদকা করিলাম কিন্তু যর্দি সম্ভব হইত তবে সবার 


অগোচরেই করিতাম কিন্তু বাগানের ব্যাপার, যাহা অগোচরে করার 
স্থযোগ নাই। 


হজরত এব.নে ওমর (রাঃ) বলেন আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হওয়ার পর 
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পর আমি চিন্তা করিতে লাগিলাম খোদ। প্রদত্ত নেয়ামত সমূহের মধ্যে 
আসার নিকট সবচেরে প্রিয় বস্ত কি? অবশেষে দেখিলাম আমার ব- 
চেয়ে প্রিয় বস্ত হইল বাদী মারজানা। আনি সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে 
আজাদ করিয়া দিলাম । যদিও আজাদ করার পর তাহাকে বিবাহ করা 
আমার জন্ম জারেজ ছিল কিন্ত ছদক্কার মধ্যে বাণ্থিক নজরে নফহছের 
কিছু দখল আসিয়া যায় নাকি এই ভয়ে তাহা ও ত্যাগ করিয়া আমার 
গোলাম নাফের সহিত তাহার বিবাহ দিয়া দিলাম । একটি হাদীছে 


আসিয়াহে হদ্ররত এব.নে ওমর নামাজ পড়া অবস্থায় যখন উক্ত আয়াতে । 


পৌছিয়! ছিলেন তখন নামাজের হালতেই ইশারায় নিজের একজন 
বাদীকে আজাদ করিয়। দেন। বাস্তবিক পক্ষে এসব মহাপুরুষগণই প্রিয় 
হাবীবের ছাহাবী হইবার উপযুক্ত ছিলেন। হজরত ওমর (রাঃ) আবু মুছ। 
আশাআদনীকে লেখেন যে জলুল। হইতে একজন বাদী যেন খরিদ করিয়া! 


তাহার জন্য পাঠাইয়। দেয়। তিনি একজন শ্রেষ্ঠ দাসী খরিদ 


করিয়া পাঠাইয়া দিলেন হজরত ওমর তাহাকে নিকটে ডাকিয়। উক্ত 
আয়াত শরীফ পাঠ করিয়! তাহাকে আজাদ করিয়া দিলেন। 

হজরত জায়েদ বিন হারেছার নিকট একটি ঘোড়া ছিল যাহা তাহার 
নিকট সর্বাধিক প্রিয় বস্ত ছিল হুজুরের খেদমতে উহা হাজির করিয়া 
দিলেন ইহা আল্লাহর রাস্তায় ছদকা। হুজুর (ছেঃ) কবুল করিয়া ঘোড়াটি 
তাহার পুত্র ওসামাকে দান করিয়। দিলেন। হজরত জায়েদ ইহাতে 
মনক্ষুপ্ন হইলেও মনে মনে বলিলেন ঘরের মাল ঘরেইত দৃহিয়া গেল, 
প্রিয় নবী ছেঃ) বুঝিতে পারিয়! এরশাদ ফর্মাইলেন, তোমার ছদক! 
কবুল হইয়া! গিয়াছে, এখন সেট! আমার ইচ্ছা তোমার ছেলেকে 
দেই অথবা অন্য কাহাকেও দেই । ইহাতে তোমার ত কোন স্বার্থপরত] 


5২ 


নাই। যেহেতু তুমি আমার হাওয়াল। করিয়! দিয়া । 
হজব্লত আবুজর গ্রেফাবীব্র বদান্যতা 


বনি ছোলাইম বংসের জনৈক ব্যক্তি বলেন, হজ্জরত আবুজর গেফারী 
(রাঃ) বরজাহ নাসক গ্রামে ধান করিতেন । তাহার প্রচুর উট হিল। আসি 


তাহার সন্নিকটে কোন একস্থানে বস করিতাম । একদিন আমি তাহার] 


৩৬৪ . 
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খেদমতে ছাঁজির হইয়া! বলিলাম, হুজুর আমি আপনার ফয়েজ হাছেল 
করার জন্য আপনার খেদমতে থাকিতে চাই ইহাতে আমি আপনার 
বৃদ্ধ রাখালের সাহায্যও করিতে পারিব। হস্ত আবু এর (রাঃ) 
বলিলেন আমার সহিত তো এ ব্যক্তি থাকিতে পারে যে আমার কথা মত 
চলিতে পারিবে । আমি বলিলাম হুজুর কোন২বিষয়ে আপনার হুকুম 
মত চলিতে হইবে ? তিনি বলিলেন আামি ঘখন কোন জিনিস কাহাকে ও 
দান করিতে বলিব তখন সর্বোভভম বস্তুই দান করিতে হইবে । আমি 
তাহার শর্ত কবুল করিয়া লইলাম ( ইত্যবসারে তিনি জানিতে পারিলেন 
ষে প্রতিবেশী লোকেরা ভীষণ অভাবের মধ্যে রহিয়াছে । তিনি আমাকে 
উটের পাল হুইতে একটা উঠ আনিতে নির্দেশ দিলেন । আমি সধোতম 
উটটি বাছাই করিয়া লইলাম। তারপর হঠাৎ চিন্তা করিলাম এই নর 
উটটি প্রজননের কাজে বিশেষ প্রয়োনীয়, কাজেই উহাকে ছাড়িয়া! আমি 
দ্বিতীয় সর্বোৎকৃষ্ট একটি উট্ুনী তাহার খেদমতে পেশ করিলাম । হঠাৎ 
করিয়া হছজরতের নজর সেই: উটটির উপর পড়িয়! গেল যাহাকে আমি 
বিশেষ প্রয়োজনে ছাড়িয়! মিয়াছিলাম, -হর্ভরত আঁবুজদ্ (রাঃ) বলিলেন, 
তুমি আমার সহিত ওয়াদা ভঙ্গ করিয়াছ। আমি ব্যাপারটা বুঝিয়া 
ফেলিলাম। তিনি দেই মাদ1 উটনীটা রাখিয়া! নর উটট। লইয়া গেলেন 
ও উপস্থিত লোকজনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন তোমাদের মধ্যে এমন 
ছুই ব্যক্তি কেহ আছে কি যাহারা এই উট্‌কে জবেহ করিয়া এখানে যত 
ঘর রহিয়াছে তত টুক-রা করিয়া প্রত্যেক ঘরে এক এক টুকরা এবং 
আমার ঘরেও সমপরিমাণ টুকরা পৌছাইয়া দিবে। উহার এই 
প্রস্তাব ছুই ব্যক্তি কবুল করিয়া যথারীতি উট জবেহ করিয়া বন্টন করিয়া 
দিলেন। 


জবেহ ও বণ্টনের পালা শেষ হওয়ার পর হজ্জরত আবুজর আসাকে 
ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি বুঝিতে পারিলাম না যে তুমি আমার 
সঞ্চে” কৃত ওয়াদা ভুলিয়! গিয়াছ নাকি তুমি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার কথা 
অবহেল। করিয়া সর্বশ্রেষ্ঠ উট পেশ কর নাই। আমি আদবের সহিত 
আরজ করিলাম হজরত ! আমি তালাশ করিয়া সব” প্রথম সেই উটটাই 
লইয়া উহাকে রাখিয়া অস্যটা পেশ করিয়াছি! তিনি বলিলেন সত্যি 
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সত্যিই তুমি আমার য়োজনের কথা ম্মরণ করিরা এইরূপ করিয়া ? 
আমি বলিলাম জী-হাঁ সেই জন্যই করিয়াছি। হজরত আবুজর বলিলেন 
(তোমাকে আমার প্রয়োজনের সময় বলিতেছি শুন। আমার প্রয়োজনের 
সময় ত হুইল তখন খখন আমাকে কবরের গহ্বরে ফেলিয়া রাখা হইবে । 


সেই দিনই হবে আমার সব চেয়ে বেশী প্রয়োজনের দিন। 


মনে রাখিব; তোমার মালের মধ্যে তিনজন অংশীদার রহিয়াছে, 
প্রথম তোমার তাকদীর, ইহা কাহারও জান! নাই যে, তাকদীর কোন, 
মুহুর্তে কার মাল চাহিয়া বসে অর্থাৎ যেই যেই মালকে আমি ভাল 
মনে করিয়া! অনেক সময় হেফাজত করিয়া রাখি উহাই হঠাৎ করিয়। 
অদৃষ্টের পরিহাসে বিভিন্ন উপায়ে হাত ছাড়া হইয়া যায়, কাজেই সময় 
থাকিতে উহাকে এখনই কেন আমি আল্লাহর ব্যাংকে জমা করিয়! 
রাখিব না। ২য় অংশীদার হইল ওয়ারিশশণ তাহার! সব সময় তাক 
লাগিয়া রহিয়াছে যে কখন তুমি কবরের গর্তে পৌছিয়া যাইবে আন্র 
সমত্ত মাল তাহারা আপোষে বন্টন করিয়া লইবে। তৃতীয় অংশীদার 
হইলে তুমি । অর্থাৎ তুমি স্বয়ং ধনসম্পদকে এখনই নিজের কাজে 
'লাগাইতে পার ।. অতএব তুমি এই টেষ্টা কর যেন তিন অংশীদার 
হইতে তোমার অংশ কোন ক্রমেই কম না হয়। কারণ এমনওতো হইতে 
পারে যে অদৃষ্ট তোমার সর্বস্ব ধবংস করিয়া দিবে, অথবা! ওয়ারিশগণ 
তোমার সব কিছু বন্টন করিয়া নিবে, তার চেয়ে ভাল তুনি উহাকে 
যত শান্ত পার আল্লাহর স্রক্ষিত ভাগারে জমা করিষা রাখ। তা 
ছাড়া পরওয়ারদেগার ফরমাইতেছেন লান, তানালুল বের্রা অর্থাৎ 
“অবচেয়ে প্রিয় বস্ত দান না করিলে তোগরা কখনও আসল নেকী 
হাছেল করিতে পারিবে না” আর এই উট যখন আমার সব চেন্লে 
প্রিয় মাল, তখন কেন উহাকে আমি নিজের জন্য খাছ করিয়া আল্লাহর 
ব্যাংকে পাঠাইয়৷ দিব না। 

আম্মাজান আয়েশা (রাঃ) বলেন এক সময় প্রিয় নবীভীর খেদমত 
একটি জানোয়ারের কিছু গোশত হাদিয়া স্বরূপ আসিয়াছিল। হুভুর 
€ছঃ) উহা নিজেও খাইলেন না, আর অপরকে খাইতেও নিষেধ 
করিলেন না । আমি বলিলাম ইহা ফকির মিস্কীনদেরকে দিয়া দিব? 
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হুজুর ছছ?) ফরমাইলেন এমন বস্ত ঘা তুমি নিজে পছন্দ কর না অন্যকেও 
তা দিওনা । 

বণিত আছে হজরত এবনে ওমর (রাঃ) গুড় খরিদ করিয়া গরীবদের 
মৃধ্যে বন্টন করিয়! দিতেন, খাদেম বলেন, হজরত ! গরীবের জন্য গুড়ের 
চেয়ে খাদ্যের প্রয়োজন বেশীঃ তিনি বলিলেন ঠিক বলিয়াছ আমি ও ইহা 
মনে করি তবে রাববুল আলামীন বলিয়াছেন প্রিয়বস্ত দান ন। করিলে 
প্রকৃত চওয়াব পাওয়া যায় না। যেহেতু আমি গুড় পছন্দ করি তাই 
গুড়ই দান করিলাম । ইহাকেই বলে মহব্বত ও প্রেমের চরম নিদর্শন, 
ওহ্‌! মাহবুবের জবান হইতে বাহির হওয়া কথার উপর আমল করিবার 
কত বড় জযবা। চাই প্রকৃত পক্ষে উৎকৃষ্ট জিনিস অন্য কিছুই হউক 
না কেন। 


পতি ভিত তত 155 এ 04১৩ পা টিকা 1 & 2 পারত 


€ পা পা রা পা পা 


পিঠে উঠ পাঠিত ছি 0021 1 ডে 2 ডি টিপছি পা ডি তাজ 
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পি টি 5 ্ ন্ট ছ্ রা 
০ ০৬১০৩) ৮৮১০2 415 ০৩1 


অর্থঃ “এবং তোমরা স্বীয় প্রভুর তরফ হইতে ক্ষম। প্রাপ্তির দিকে 
এবং এমন জানাতের দিকে দৌড়াইতে থাক যাহার প্রশস্ত! হইবে সপ্ত 
আছমান ও জমীনের সমতুল্য যাহা প্রস্তুত রাখা হইয়াছে এমন সব 
মোভ্তাকীনদের জন্য যাহার। ন্ুখ দুঃখ উভয় হালতেই আল্লাহর রাস্তায় 
দান খয়রাত করিয়া থাকে এবং রাগ আসিলে উহাকে হজম করিয়! 
লয় আর মানুষের অপরাধ ক্ষমা করিয়া দেয়। বস্তুতঃ আল্লাহু পাক 
পরোপকারী লোকদেরকে ভালবাসেন” । (আল এমরান) 

ওলামাগণ লিখিয়াছেন ছাহাবাদের মধ্যে কেহ কেহ বনি ইস্রাইলের 
এই কথার উপর ঈর্ষা করিয়াছিল যে, যখন তাহাদের সুধ্যে কেহ পাপ 
করিত তখন তাহার দরওয়াজার সামনে উহ লেখ? হইয়া যাইত এবং 
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সাব্যস্থ হইয়া যাইত। ছাহাবাদের অন্তরে পাপের ভয় এত অধিক ছিল 
যে আখেরাতে শাস্তি ভোগ করার মোকাবেলায় এ সব গুরুতর শান্তি 
সমৃহকেও তাহারা হাল্কা মনে করিতেন। হাদীছের কিতাবে এরূপ 
অসংখ্য ঘটনাবলী বণিত আছে। পুরুষ ত পুরুষ মেয়ের৷ পধ্যস্ত পাপ 
করিয়া আল্লাহর আজাব হইতে রক্ষা! পাওয়ার আশায় হুজুরের দরবারে 
আসিয়া স্বেচ্চায় ধর্ণ। দিয়া শাস্তি ভোগ করিতে আবেদন করিতেন। জনৈকা 
মহিলার ঘটনা, ঘটনাচক্রে শয়তানের ধোকায় তিনি নায় লিপ্ত হইয়া 
পড়েন। গুনাহ হইতে পবিত্র হইবার নেশায় প্রিয় নবীর খেদমতে 
হাজির হুইয়া তাহাকে শরীয়তের বিধান মোতাবেক পাথর মারিয়া 
ছঞ্জেছার করিবার দরখাস্ত করেন। তাহাকে ছন্গেছার করা হইল। 
কী আশ্চ্যঃজনক ছিল উক্ত মহাপুক্ুষদের তওবা । গুনার বোঝা নিয়া 
আল্লাহর দরবারে হাজির হওয়ার চেয়ে প্রস্তর নিক্ষেপে নিম্পেসিত হওয়া 
তাহাদের নিকট অধিকতর সহজ ছিল। রাভিয্লাল্লাহু আনহুম । 


নামাজ পড়ার সময় হজরত আবু (রাঃ) তালহার অন্তরে স্বীয় বাগানের 
'খেয়াল আসার সঙ্গে সঙ্গে উহাকে ছদকা কররিয়। দেন শুধু এই অভিমানে 
যে নামাজের মধ্যে ছুনিয়ার খেয়াল কেন আদিল তাকে আর কিছুতেই 
নিজের করিয়। রাখা যায় না। অন্য এক ছাহাবী নামাজ পড়িতেছিলেন। 


দৃশ্য অন্তরে আস] মাত্রই নামাজান্তে হজরত ওহমানের খেদমতে হাজির 
হইয়। পুরা ঘটনা: বর্ণনা করিয়া উহাকে আল্লাহর রাস্তায় ছদকা করিয়া 
দিলেন। হজরত ওছ্মান রোঃ) উক্ত বাগান পঞ্চাশ হাজার টাকায় বিক্রী 
করিয়া দ্বীনের কাজে লাগাইয়া দেন। হজরত আবু বকর ছিদ্দীক (রাঃ) 
ভুলবশতঃ সন্দেহজনক কিছু জিনিস খাইয়! সঙ্গে সঙ্গে অধিক পরিমাণ 
পানি পান করিয়া এই ভয়ে বসি করিয়া ফেলেন যে» কি জানি নেই 
লোকআ শরীরের অংশ বনিয়া যায় নাকি। এই প্রকার অনেক 
ঘটনাবলী হেকায়াতে ছাহাবা নামক গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে । এইসব 
ভয়-ভীতি যাহাদের অন্তরে তাহারা যদি বনি ইশ্রাঈলের মত ছুনিয়াতেই 
শাস্তি ভোগ করিয়! পাপযুক্ত হইয়া যাওয়ার আকাংখা করে তবে তা 
কিছুতেই অযৌক্তিক নহে। হা আমাদের মত অপদার্থদের অন্তরে 


_._._.______ ফাজায়েলে ছাদাকাত______ 
সেই পাপের ক'ফ-ফারা যেমন নাক কাটা এবং কাঁন কাট। ইত্যাদি শাস্তিও 


খেজুর পাকার পুরা মৌছম তখন, পাকা খেজুরওয়াল! চমৎকার বাগানের: | 


রি ফাজায়েলে ছাদাকাত টিটি 


হু ফাজায়েলে ছাদাকাত_________৮ 
কল্পনাও আনে ন! যে গুনাহ কত বড় কঠিন বস্ত। প্রিয় ছাহাবায়ে 


কেরামদের এইব্প উৎকষ্ঠার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই স্বীয় মাহবুবের উম্মতের 
জন্য উত্ত আয়াত নাজেল করিয়া যুক্তির নোছখা! বাত.লাইয়৷ দিলেন 
যে, নেক কাজ করিয়া ক্ষমা ও জান্নাত পাওয়া যায়। বনি ইশ্াঈলের 
মত শান্তি ভোগ করিতে হয় না। 
হজরত এবনে আববাছ (রাঃ) বলেন, সন্ত আছমান ও জমীনকে 
পাশাপাশি রাখিয়া! জোড়া দিয়! দিলে বতটুকু হইবে বেহেশতের.পরিধি 
হইল ততটুকু । হজরত এবনে আব্বাছ (রাঃ) তাহার গোলাম 
কোরায়েবকে জনৈক ইহুদী পণ্ডিতের নিকট বেহেশতের প্রশস্ততা সম্পর্কে 
জিজ্ঞাসা করিতে পাঠাইয়াছিলেন। সে হজরত মুছা (আঃ) এর ছহীফা 
সমূহ দেখিজ্ধা বলিয়া দিলেন ষে সপ্ত আকাশ ও জমীনের স্মমতুল্য হইল 
বেহেশতের পাশ আর লম্বা কতটুকু একমাত্র আল্লাহ পাকই জানেন । 
হজরত আনাছ (রাঃ) বলেন, বদরের যুদ্ধে হুজুরে পাক (ছঃ) এরশাদ 
করেন হে লোক সকল! এইরূপ জান্নাতের দিকে অগ্রসর হও যাহার পাশ 
হইল জমীন ও আসমান সমতুল্য । হজরত ওমায়ের বিন হামাম (রাঃ) 
আনছারী তাজ্জব হইয়া! আরজ করিলেন ইয়া ব্লাছুলাল্লাহ.! বেহেশতের 
শাঁশই কি এত অধিক হইবে? হুজুর ছছঃ) বলিলেন নিশ্চয়। হজরত 
ওমায়ের বলিলেন সাবাস সাবাস হুজুর! আমি সে বেহেশতে নিশ্চয় 
প্রবেশ করিব। হুভুর (ছঃ) ফরমাইলেন হা হা নিশ্চয় তুমি সেই 
জান্নাতের অধিবাসী হুইবে। তারপর হজরত ওমায়ের রোঃ) পুট জী হইতে 
কিছু খেজুর বাহির করিয়া বুদ্ধে শক্তি লাভের জন্য খাইতে আরম ! 
করিলেন। অতঃপর বলিয়া উঠিলেন এই সব খেজুর খাইতে খাইতে ত 
অনেক দেরী হইয়া ফাইবে। এই বলিয়া এগুলি ছু'ড়িয়া মারিয়া রণ. 
ক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়! পড়িলেন ও যুদ্ধ করিতে করিতে শহীদ হইয়া! গেলেন। 
উক্ত আয়াত শরীফে মোমেনদের আর একটি বিশেষ প্রশংসা এই 
কর! হইয়াছে-তাহার! রাগ আসিলে উহাকে সংবরণ করিয়া লয় এবং কেহ 
অপরাধ করিলে তাহাকে ক্ষমা করিঘা দেয় । গলামারা লিখিয়াছেন | 
তোমার ভাই যদি কোন অপরাধ করিয়া বসে তবে তাহাকে ক্ষমা করার | 
নিরতে সততরটা ওজর দাড় করাইয়া লণ্, তবু ও যদি তোমার মনে প্রবোধ | 


না পায় তবে মনকে এই বলিয়া শাসাও যে তুমি কত নির্দয়, তোমার ভাই 
188808808708085755558555847559853885 88050451518 
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স্বীয় দোষের জন্ত সত্তর প্রকার ওজর পেশ করিতেছে, অথচ তুমি তাহা 
কবুল করিতেছ না। কেননা প্রিয় নবী ছেঃ) এরশাদ ফরমাইয়াছেন কাহারও 
নিকট ওজর পেশ করিলে সে যদি উহ! কবুল না করে তরে তার গুনাহের 
পরিমাণ হইবে অবৈধ ভাবে শুল্ক উন্মুলকারীর গুন[হের সমান । হুজুর 
€ছঃ) মোমেনের বৈশিষ্ট বর্ণনা করেন যে, হঠাৎ রাগ আসে আবার তৎক্ষণাৎ 
রাখ থামিয়া যায়। রাগ একেবারে না আপাকে মহৎগুণ বলা হয় নাই | 
ইমাম শাফেয়ী (রঃ) ঝলেন রাগের স্থলে রাগ না করিলে সে হইল শয়তান, 
এই কারণেই আল্লাহু পাক বলিয়াছেন, যে রাগকে হজম করিয়া লয় এই 
কথা বলেন নাই যে, যার রাগই আনে ন1। প্রিয়নবী ছেঃ এরশাদ করেন 
'ষে ব্যক্তি রাগ করিয়] প্রতিশোধ নেওয়ার ক্ষমতা থাকা সত্বেও প্রতিশোধ 
নেয় না, আল্লাহ পাক তাহাকে ঈমান-আমানের ঘার1 ভন্তি করিয়৷ দেন । 
অর্থাৎ মজবুরী অবস্থায় ত প্রতি ক্ষেত্রেই ছবর হইয়া যায়, প্রকৃত পক্ষে 
ক্ষমত] থাক! সত্বেও প্রতিশোধ ন৷ নেওয়ার নামই হইল ছবর। আর একটি 
হাদীছে আসিয়াছে, মানুষ রাগের পেয়ালা পান করিয়া লয় এর চেয়ে 


পান করার জন্ উত্তম বন্ত আল্লাহর নিকট আর কিছুই নাই। তিনি উহা 
দ্বারা অন্তরকে ঈমানের দ্বারা ভতি করিয়া দেন। অন্য হাদীছে আছে যে 


ব্যক্তি শতি থাক? সৃত্বে ও রাগ হজম করিয়! লইল কেয়ামতের দিন সমস্ত 
মাখিলুকেক সামনে ৩ আল্লাহ পাক তাহাকে ভাকিয়। বলিবেন তোমার পছন্দ 
সই যে কোন একটি হুর নির্বাচন করিয়! লইয়! যাও । হুছুর ছেঃ) এরশাদ 


করেন নীর পুরুষ এ ব্যক্তি নয় যে অশ্তকে ধরাশাধী করিয়া! দেয়, বরং বীর 
এঁ ব্যক্তি যে রাগের মুহুর্তে আত্মসংবরণ করিতে সক্ষম । 


ইজরত আলী এবনে হোছায়নের (রাঃ) এক বান্দী তাহাকে অজু কর! 
তছিলেন, হঠাৎ বাদীর হ:২ হইতে লোটা পড়িয়া তাহার চেহার! 
ভরখবঁম হইয়া যায় । নি এ বাদীর প্রতি 'নান্ত্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে 


| ₹ রা এর... 
২৫2 
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রা 


* 1 বানী বলিয়? উঠি, ল্লাহ পাক কফরমাইতেহেন “যাহারা রাগের স্ময় 
| আত্মসংবরণ করে”; হজরত আলী এ আনি রাগ হজম করিনা 
1 পিলান। বাতী আবার রি ণ্য রা মাজুষকে ক্ষমা করিয়া দেয়” 


হক্ন্ূত আলী বলেন আল্লাহ তোমা কট মার্জনা করুন। বাদী পুনরায় 
ৃ ও. 58 ৪২ লবাদেন” হজরত আলী উত্তরে 
বলিলেন যাও তোমকে আজাদ সা দিলাম । অন্ত এক সময় ভাহার 
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গোলাম মেহমানের জন্য পেয়ালা ভি গরম রুটি আনিতেছে হঠাৎ 
পেয়ালা তাহার. ছোট ছেলের মাথায় পড়িল। ছেলে সঙ্গে সঙ্গে মার! 
গেল। হজরত আলী তৎক্ষণাৎ গোলামকে বলিলেন তুমি আজাদ, 
অতঃপর স্বরং আপন ছেলের কাফন দাফনে লাগিয়া গেলেন । 

প্রকৃত ঈমাঝদ্যাতের নিদর্শন 
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অর্থঃ নিশ্চয় মোমেন এসব লোক বাহাদের নিকট আল্লাহর নাম 
ভিকির করা হইলে তাহাদের অন্তর ভয়ে কম্পিত হইয়। উঠে। এবং 
তাহাদের শিকট আল্লাহর আনাত সমূহ তেলাওয়াত করা হইলে উহ] 
তাহাদের ঈমানকে বধিত করিয়া দেয় আর তাহারা আপন এর উপর 
ভাওয়াকুল করির। থাকে। তাহার! নামাজ কায়েম করিয়! খাকে ও আমার 
প্রদত্ত রি্রিক হইতে খরচ করিয়া থাকে । তাহারাই প্রকৃত মোষেন। 
ভাহাদের জন্য আল্লাহর দরবারে সুউচ্চ মর্যাদা ও ক্ষমা এবং সন্মানিত 
রিজিকের বাবস্থা রহিয়াছে । € আন্ফাল ): 
হজরত আবু দারদা (বাঃ) খলেন অন্তর ভীত অন্ত্স্থ হওয়া এইরূপ 
যেমন খেভুরের শুকনা পাতায় আগুন লাগিয়া যাওয।। তারপর তিনি 


[স্বীয় সাপিরেদ শাহর বিন হাওশাবকে জিজ্ঞাসা ক রন তুণি কি শরীরের 
কম্পন খুঝিতে পার ? শাহর বলেন ই। আসি রি পাত্ি। তিনি 


বলেন সেই সদয় দোয়া কপ্দিবে, কারণ তখন দৌয়া কবুল হওয়ার ময় । 


হর ছাবেত বানানী (ব) বলেন জনৈক বৃজূর্গ বলিতেছেন আমার কোন্‌ ] 
কোন, দোয়। কবুল হয় তা আমি ও ধাতে তেপামি। লোকে বলিল হু! 
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তা কি করিয়া পারেন, তিনি বলেন আমার শবীরে যখন কম্পন আসিয়া 
যায়, অন্তরে ভয় ভীতির সঞ্চার হয়, এবং চক্ষু হইতে অশ্রু প্রবাহিত 
হইতে থাকে । তখনকার দোয়া কবুল হয়। 

জরত ছুদ্দী (2) বলেন যখন তাহাদের সম্মুখে আলাহর জিকির 


রী যায় ইহার অর্থ হইল এই যে, কোন ব্যাক্তি যদি কাহার ও উপর 
জুলুম করার ইচ্ছা করে বা অন্য কোন গুনাহের এরাদা করে এমতাবস্থায় 


যর্দি কেহ তাহাকে বলে ষে তুমি আল্লাহকে ভয় কর তখন তার অন্তরে 
আল্লাহর ভয় পয়দা! হইয়া যায় ।*হারেছ বিন মালেক (ই) নামক জনৈক 
অনছারী ছাহাবী প্রিয় নবীজীর খেদমতে উপস্থিত ছিলেন । হুজুর (2 
জিজ্ঞাসা করিলেন হারেছ তোমার অবস্থা কি? তিনি আরজ করিলেন 
ইয়া রাছুলাল্লাহ্‌! নিশ্চয়ই আমি একজন সাচ্চা মোমেন । দয়ার 
নবী এরশাদ ফরমাইলেন দেখ কি বলিতেছ চিন্তা করিয়া বল! প্রত্যেক 
বস্তুর একট! হাকীঞফ্চত রহিয়াছে, তোমার ঈমানের হাকীকত কি, তুমি 
ফয়ছালা করিয়া নিলে যে তুমি একজন সাচ্চা মোমেন? হারেছ বলিলেন, 
আমি স্বীয় নছফকে ছুনিয়া॥ মোহ হইতে ফির্নাইন্রা লইয়াছি। রাত্রি 
বেলায় জাগ্রত থাকিয়া আল্লাহর এবাদত করি আর দিনের বেলায় রোজ! 
রাখি, বেহেশতীদের পরস্পর মেলামেশা আমার চোখের সামনে ভাসি- 
তেছ। দোজখীদের শোরগোল আর ছুঃখ ছুর্দশার দৃশ্য সর্বদা বিদ্যমান । 
প্রিয় নবী ছেঃ) এরশাদ ফরমাইলেন হারেছ নিশ্চয় তুমি ছনিয়া হইতে, 
মুখ ফিরাইন্াছ। ইহাকে মজবুত করিয়া ধরিয়া থাক। ভঙ্গুর (ছঃ) 
এই কথা তিনবার ফরমাইলেন। প্রকৃত পক্ষে যার সামনে সর্ধদ! 
বেহেশত ও দোজখের দৃশ্য ভাসমান থাকে সে ছনিয়াতে কি করিয়া লিপ্ত 
হইতে পারে £ 


টু ৬ ু এর 
৮১9249810৮০ ৫ ৩১ রিট 5 (১৪) 
89 পা৯িঠ ৩ 83 পাতা ডিল 
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অর্থঃ “এবং তোমরা যাহারা আল্লাহর রাস্তায় দান করিবে উহার 
প্রতিদান তোমাদিগকে পুরাপুরি দেওয়া হইবে। আর তোমাদের উপর 
কোন প্রকার জুলুম করা হইবে ন?”। | 
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যেই সমস্ত আয়াত এবং হাদীছে ছাওয়াব বাড়াইয়! দেওয়। হইবে 
বণিত হইয়াছে এই আয়াত উহাদের বিপরীত নর । ইহার অর্থ হইল 
কাহার ও নেক কাজের ছওয়াব কম করা হইবে না। তবে ছওয়াবের 
পরিমাণ নিদ্ধারিত হইবে স্থান, দাতার নিয়ত ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে । 
ইহা ভ আখেরাতের ছওয়াব সম্বন্ধে বল! হইল, অনেক সময় ছুনিরাতে ও 
পুরাপুরা বদল! মিলিয়। যায় । ইহার বিস্তারিত বর্ণনা ২ নং আয্মাতে ও 
৮ নং হাদীছে আসিতেছে । 


15 89 52 টি ঠিপা 1 পাজি রর 47 
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তা ৩8৩13 পাপা হু 2 পাঠিত 1৬ চিট তা 
১1 042 ৩০ 8৮৭৮৪ 2070৮ টা উচিত 00 ০1588 5 
] ঠ ও 35০৩৬ 8৩০ রি ছিণ পি ৯৩ 
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অর্থঃ আপনি আমর এ সমস্ত খালেছ বান্দাদেরকে বলিয়৷ দিন 
ফাহার! ঈমান আনিয়াছে তাহারা যেন নামাজ কায়েম করে এবং আমার 
প্রদত্ত রিজিকসমূহ হইতে প্রকাশ্যে এবং গোপনে এমন দিন আসার 
পূর্বেই যেন দান করে যে দিন কোন প্রকার কেনাকাটা ও বন্ধুত্ব কাজে 
আসিবে না” 
অর্থাৎ যখন যেই প্রকারের ছদকা প্রকাশ্যে হউক বা গোপনে তখন 
সেই প্রকারই দান করিতে হইবে । হজরত জাবের রোঃ) বলেন একবার 
প্রিয় নবী (ছঃ) খোতবার মধ্যে ফরমাইলেন যে, হে লোক সকল! 
তোমরা মৃত্যুর আহে আগেই তওবা করিয়া লও | এমন যেন ন1 হয় যে, 
মৃত্যু আসিয়া যাইবে অথচ তওবা থাকিয়া যাইবে। আর বিভিন্ন ঝামেলায় 
লিপ্ত হওয়ার পুবেই নেক কাজ করিয়া লও। কারণ হয়ত ঝামেলার 
লিপ্ত হইলে নেক কাজ করার আর সুয়োগ থাকিবে না। আর বেশী 
বেশী জিকির করিয়া আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক মজবুত করিয়া লও! 
এবং গোপনেও প্রকাশ্যে ছদক। করিয়া লও, যেহেতু উহা! দ্বার! তোমাদের 
রিজিক বাড়াইয়া দেওয়া হইবে তোমাদের সাহায্য করা! হইবে, এবং 
তোমাদের ছুরাবস্থা দুর হইয়। যাইবে । 
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হি তা পা পাঠ চে আপাত 


০০১৭১ &1 355 1১1 ০৪ ১১1 ৯০০) ১৭ 2 (১৬) 


8:8১ ১3১৩৩ তি 1৮ ৬ পা 8 5585352 
৬০১৪০) 12 ৮৪1 0০৩ ৩৪)৪৮৭1৩ ₹-৪-2 5-:-১ 
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০ ০৩ 2৯৯ ৯৩০১ 3) ২৬০ ৪ [51 
আর্থ$ আপনি এ সমস্ত বিনয়ী মুছলমানদিগকে সুখবর দিয়া দিন | 
ফাহাদের নিকট আল্লাহর জিকির করা মাত্রই তাহার্দের অন্তর ভয়ে ভীত 
হইয়া যায়, আর তাহাদের উপর কোন মহ্িবত আসিয়! পৌছিলে] 
তাহারা উহার উপর ছবর করিয়া থাকে, এবং তাহার। নামাজ কায়েম 
করে ও আমার প্রদত্ত রিজিক হইতে তাহার! ছদক! করিয়া থাকে ! 
উল্লেখিত আয়াতে “মোখবেতীন” শব্দের কষেক প্রকার ব্যাখ্যা 
বণিত আছে, কেহ বলিয়াছেন যাহার! আল্লাহর হুকুম আহকামের সামনে 
মাথা নত করিয়া! দের। কেহ বনিয়াছেন বিনয়ী, ইজরত মুজাহেদ 
বলিয়াছেন অবিচলিত ও প্রশান্ত অন্তরওয়ালা, আমর বিন আওছ রো?) 
বলেন যাহারা অন্টের উপর জুলুম করে না, তাহাদের উপর কেহ হ্থুলুম 
করিলেও উহার প্রতিশোধ নেয় না। যহাক (রাঃ) বলেন বিনরী, এবনে 
মাছউদ যখন হজরত রবি বিন খায়ছামকে দেখিতেন, বলিতেন তোমাকে 
ূ টা আমার মোখবেতীন স্মরণ পড়ে । 


পা রি 88০ রা পা 58১ পা তত 


পা রি পাঠে [এ পা 8৩ রা. 8 জ্ঞ পে |] ডি ঠেতেতা 


১ রি চি ০৪্স্ট1) ৭"; ;) ৪1 (₹৮--১1 


০ পঠিত পা পাপা ই ৩তি৩ পিতা &ি 
০ ০ ১5-৪-১ ৮ ₹-৪-) ৮৯০ ১10৮১ 1 


অর্থঃ “আর যাহারা আল্লাহর রাস্তায় দান করিয়া থাকে, দান. 
করা সত্বেও তাহাদের অন্তর কম্পিত থাকে এই ভয়ে যে, তাহাদিগকে 
আপন প্রভুর দিকে প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে, তাহারা নেক কাজে 
প্রতিযোগিতা করে ও তাহার দিকে অগ্রসর হয় । 

ফায়েদা 8 অর্থাৎ আল্লাহর রাস্তায় খরচ করিয়াও এই জন্য ভীত, 
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হইয়! পড়ে যে, আল্লাহ পাক উহাকে কবুল করিলেন কি না করিলেন। | 
যে যত উচ্চ মধাদার অধিকারী তার অন্তরে আল্লাহর ভয়ও তত বেশী 
হইয়া থাকে । তছৃপরি এই জন্য ও ভয় হইয়া থাকে যে আমাদের নিয়তের 
মধ্যে কতটুকু এখলাছ রহিয়াছে তাহা জানা নাই। কারণ অনেক সময় 
মানুষ নফছও শয়তানের ধোকায় কোন কাজকে নেকী মনে করিয়া কৰে] 
অথচ প্রকৃত পক্ষে উহ! নেকী নয়। ছুরায়ে কাহফের শেষ ডি আল্লাহ 
পাক ফরমাইতেছেন-- - | 
«আপনি বলিয়। দিন হে মোহাম্মদ (ছঃ)! আমি তোমাদিগকে 
.. এমন লোকের সন্ধান বাত, লাইয়া দিব কি যাহারা আমল 

২ রর হিসাবে দারুনভাবে, ক্ষতিগ্রস্থ অর্থাৎ যাহাদের পাখিব নিয়া , 

্ যাবতীয় নেক আমল ধ্বংস হইয়া গিয়াছে. অথচ তাহার! মনে 

- করিত যে আমর! নেক কাজই করিতেছি ।” 

হজরত হাছান, বছরী রে) বলেন_মোমেন নেক কাছ, করিয়াও 

ভয় পাইতে থাকে, আর - মোনাফেক অন্যায় কাজ করিয়াও নির্ভীক 

] থাকে । যেমন ফাজায়েলে হম্বের মধ্যে এইরূপ অনেক ঘটনা বণিত 

| আছে যে, যাহাদের অন্তরে আল্লাহুর আজমত এবং বুজু্গীর অনুভূতি 
| রহিয়াছে তাহারা লাব্বায়েক বলিতে ভীত হইয়! যায় এই ভয়ে ষে। 

|] আমার হাজেরী আল্লাহ পাক কবুল করিলেন, কি না করিলেন। আন্মাজন 
| আয়েশা রোঃ) বলেন, ইয়া রাছুলাল্লাহ্‌ ! 5152 ৩০ 89) 5 এই আয়াত | 

| কি এসব লোকের শানে নাজেল-হইয়াছে যাহার! চি করে, জিনা করে, 
এবং অন্তান্তি পাপ.করিয়া আল্লাহর দরবারে কি ভাবে হাজির হইবে ব!' 
] সুখ দেখাইবে ইহার ভয় পায়? হুজুর (ছঃ) এরশাদ ফরমাইলেন, না ৮1 

বরং যাহারা নামাজ রোজা ছদকা খয়রাত করিয়াও ভস্ম পায় ষে উহ! 
মাগুলার দরবারে কবুল হইল কিনা? হজরত এবনে আব্বাছ, ছায়ীদ বিন 
জোবায়ের, হাছান বছুরী বোঃ) প্রমুখ বুন্র্গান বলেন আয়াতের উদ্দেশ্য 
হইল যাহারা নেক কাজ করিয়াও হিসাব কিতাবের ভয়ে কম্পিত থাকে । 
হজরত জয়নুল আবেদীন বখন অজু করিতেন চেহারার রং হলুদ বর্ণ 
হইয়া যাইত, আর যখন নামাজে দ্বাড়াইতেন শরীরে কম্পন আসিয়া 
যাইত, কেহ উহার কারণ ছিজ্ঞাস! করিলে বলিতেন তোমাদের কি জানা! 
আছে ষে আমি কার স্বুখে দণ্ডায়মান হইতেছি?_ ফাজায়েলে নামান্দ 
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(এবং হেকায়েতে ছাহাবা গ্রন্থে এইরূপ বহু ঘটনা বণিত আছে। 


০ পারে রা 2৬ পট তা 


| ০9211055 ৩] 2 ০ ১৪৭ 15351 0308 /5 (১৮) 


8১7৮4 ৬ ৯০৯০৬ পা তা পাঠ পালা ৩ $% 
চি 2 41 এন ০৪ ৩৪3৭ ০12 ৩৫০ চস্পা5 ১৪) 


রি 


ও ঠ চিঠি 5৬ টু পা ডে ছি তা টিটি ঠি পাত 8ঠি কিপার ৩ 


০০৪০১ 3288481513 401 4 এ ওঠ 5 


অর্থঃ “এবং তোমাদের মধ্যে যাহারা বুজুর্গ ও সম্পদশালী 
তাহার আত্মীয় স্বজন, গরীব এবং আল্লাহর ওয়াস্তে হিজরতকারীদিগকে 


দান খয়রাত»ল! করার ব্যাপারে যেন কছম ন]! খাইয়া বসে, বরং তাহাদের 
অপরাধীপণকে ক্ষমা! করা উচিত। তোমর। কি চ1ও না যে আল্লাহ পক 


তোমাদিগকে ক্ষমা করুন । আল্লাহ পাক মহান ক্ষমাশীল ও দয়ালু । 

কোরআনে পাকে আ আহেশার (বাঃ) পবিভ্রতা ঘোষণা 

বষ্ঠ হিজরীতে গ+জওয়াষে বনি মোস্তালেক নামীয় একটা যুদ্ধ সংঘটিত, 
হয়। সেই যুদ্ধে নবীয়ে করীম (হঃ) এর সহিত হদরত আয়েশ। (রাঃ) 
ও শরীক ছিলেন। হজরত মা আয়েশার উট হিল-পৃথক, তাহার উপর 
হাওদাক্ লাগানে। ছিল। তিনি তাহার হাওদাজেই অবস্থান করিতেন । 
মাত্রা কালে কয়েকজন লোক সেই হাওদাজকে উটের পিঠে উঠাইয়া দ্িত। 
সেহেতু তিনি অল্পবয়স্ক! এবং খুব হাল্কা পাতলা ছিলেন তাই চারজনে 
বিলিয়া হাওদাজ উঠাইবারু সময় টের ও পাইত না যে উহার বধ্যে কেহ 
আছে কি নাই। অভ্যাস মোতাবেক কোন একস্থানে কাফেল। বিশ্রান 
গ্রহণ পূর্বক পুনরায় যাত্রা শুরু করিলে কয়েকজন লোক হজরত আয়েশার 
হাওদাজ্র উটের পিঠে উঠাইয়া বাদিয়া দিল, ঘটন। ক্রমে মা আয়েশ! 
(2) তখন খানিকটা দুরে এন্তেস্রা করিতে গিয়াছিলেন। ফিরিয়া আনি? 
হঠাৎ গলায় হার না দেখিয়! উহার তালাশে আবার চলিয়া গেলেন। 
ইত্যবসারে কাঁফেল। রওন। হইয়া গেল । তিনি এই উন্মুক্ত মরু প্রান্তরে 
একাই রহিয়া গেলেন। তিনি চিন্তা করিলেন পথিমধ্যে আমার ন? 
থাকার বিষয় যখন হুজুর (ছঃ) জানিতে পারিবেন তখন কাহাকেও নিশ্চয় 
আমার সন্ধানে পাঠাইবেন। এই ভাবিয়। তিনি সেখানে বসিয়া গেলেন ও 
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ঘুমাইয়! পড়িলেম। ভাবিলে আশ্চাঁধ্য লাগে আল্লাহ্‌ পাক নেক আমলের 
বরকতে তাহাদিগকে কত প্রশান্ত অন্তর দান করিয়াছিলেন। তিনি 
বিন্দুমাত্র ও'বিচলিত হইলেন না। এই যুগের নারী হইলে সে নির্জন 
প্রান্তরে ঘুমানতো। দুরের কথা কান্নাকাটি করিয়াই রাত্রি কাটাইগ়্া দিত। 
হজরত ছফওয়ান বিন মোয়াত্তাল নামক ছাহাবীকে এই জন্য নিষুক্ত 
ব্রাথা হইয়াছিল যে; কাফেলা কোন জিনিস ফেলিয়৷ গেলে তিনি তাহা 


কুড়াইয়৷ নিবেন, তিনি ভোর বেল! এ স্থানে পৌছিয়। একজন লোককে 


সেখানে পড়িয়া! থাকিতে দেখিয়। সজোরে ইন্নালিল্লাহ পড়িয়া উঠলেন, 
যেহেতু পর্দার, আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পুর্বে তিনি মা আয়েশাকে দেখিয়া- 
ছিলেন তাই তাহাকে মুহুর্তেই চিনিয়৷ ফেলিলেন। ছফওয়ানের আওয়াজ 


শুনিয়া আম্মাজানের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল এবং তাড়াতাড়ি মুখ ঢাকিয়া 


ফেলিলেন। হুজরত ছফওয়ান উটের রজ্জ, ধরিয়! টানিয়া চলিল। ও 
কাফেলার মধ্যে পৌছাইয়। দিলেন । ইতিমধ্যে সারা মদিনায় এক অশুভ 
কথার ঝড় বহিয়। গেল। আবছুল্লাহু বিন১উবাই মোনাফেকদের নেতা 
ও মুছলমানদের চরম শক্র এই ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া মা আয়েশা ও 


হুজরত ছফওয়ানের নামে এক জঘন্য কুৎসা রটাইতে আরম্ত করিল। এই 


মিথ্যা অপবাদে কয়েকজন সরল প্রাণ যুছলমানও যোগ দিল, দীর্ঘ একমাস 
যাবত ইহাই একমাত্র আলোচ্য বস্ততে পরিণত হইল । রাছুলুল্লাহ (ছঃ) 
ও. মোমেনগণ দারুণ ভাবে মর্মাহত হইয়া পড়িলেন। হুজুর (ছঃ) নারী 
পুরুষ সকলের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন কিন্তু কোন প্রকারেই 
'মানধিক শান্তি আসিতেছিল ন1। 

দীর্ঘ একমাস পর মা আয়েশার পরিত্রতা ঘোষন। করিয়৷ ছুরায়ে 
নুরের পুরা একটা রুকু নাজেল হইল । এবং যাহারা বিনা প্রমাণে 
কুৎসা রটনা করিয়া থাকে তাহাদের প্রতি আল্লাহ পাক কঠোর ভাষায় 
সতর্ক বাণী উচ্চারণ করেন। মেছতাহ২নামক জনৈক ছাহাবী এই কাজে 
জঘন্য ভাবে অংশ গ্রহণ করেন অথচ তিনি হজরত আবুবকর ছিদ্দীক রোঃ) 
হইতে নিয়মিত ভাতা পাইতেন ও তাহার নিকটাত্্ীয় ছিলেন। কিন্ত 
তাহার প্রিয়তম! কন্ঠ! ও ছরকারে দোজাহানের পাক পবিত্র বিবির বিরুদ্ধে | 
জঘন্য অপবাদে অংশ গ্রহণ করায় হজরত ছিদ্দীকে আকবার (রাঃ) রাগে ও | 


ক্ষোভে কছম খাইয়া বসেন যে তিনি আর মেছতাইকে সাহায্য করিবেন 
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না। ইহার উপরেই উল্লেখিত আয়াত অবতীর্ণ হয়। বিভিন্ন রেওয়ায়েত 
দ্বার। প্রমাণিত হয় আরও কয়েক জন ছাহাবী এই অপবাদে অংশ গ্রহণ 
কারী লোকদের সাহায্য সহযোগিত। ধন্ধ করিয়' দরিয়াছিল। হজরত 
আয়েশ! (রাঃ) বলেন এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর আববাজান 
| হজরত মেছতার সাহায্য দ্বিগুণ করিয়া দেন। 


তাহাজ্জঞ্র নামাজেব্র ভ্রজীলত। 
& 35০ ক 8৬ ৩ পপ ০ ১3755 সপ চি 
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| অর্থঃ রি প্াত্রি বেলার তাহাদের ার্দেশ আরামের শষ্য! হইতে | 
] পুথক হইয়া যায়। তাহারা আপন প্রভৃকে ভয় এবং আশার মধ্যে 
ডাকিতে থাকে। আর আমার প্রদত্ত রিজিক হইতে তাহার! দান ছদকাও : 
| করিয়া খাকে। স্তরাং কোন মান্য কল্পনাও করিতে পারে না যে. 
তাহাদের জন্য অদৃশ্য জগতে চক্ষুর তৃপ্তিদায়ক কত সব বস্তর ব্যস্থা 
| করিয়। রাখা হইয়াছে এই সব শুভ পরিণাম একমাত্র তাহাদের নেক 
| আমলের বরকতেই করা হইয়াছে” 
কায়েদা ৪. “রাত্রি বেলায় তাহাদের ার্খদেশ আরামের . শখ্যা। 
ত্যাগ করে? " মোফাচ্ছেরীনগণ এই আয়াতের দুইটি অর্থ করিয়াছেন। 
প্রথমতঃ উহার অর্থ হইল মাগরিব ও. এশার মধ্যবর্তী সময় । হজরত: 
আনাছ বলেন এই আয়াত আসাদের আন্ছারদের শানে নাজেল হইয়াছে, 
| কারণ আমরা নাগরিবের পর: হুজুর ছেঃ) এর সাথে এশা না পড়িয়া 
ঘরে ফিরিতাম না। - অন্য হাদীছে হজরত. আনা রো?) বলেন, ইহা: 
(মোহাজেরদের এক জামাতের শানে নাজেল, হইয়াছে কারণ তাহারা 
ৃ মাগরিবের পর এশা! পর্যন্ত নলে কাটাইয়া দিতেন। হজরত বেলাল, 
এবং আবহল্লাহ বিন ঈছা হইতেও : এইরূপ ব্ণন! আসিয়াছে। দ্বিতীরতঃ. 
আয়াতের উদ্দেশ্য তাহাজ্জুদের নামাজ। হজরত মোয়াজ প্রো 2) বলেন” 


লিখিত আছে যাহাদের ভন্ত পরওয়ারদেগারে আলম এমন সব সামগ্রী 


| শ্রবণ করে নাই এবং কোন লোকের অন্তরে উহার কল্পনাও পয়দা 
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প্রিয় নবী ছে) ফরম্াইয়াছেন উহার উদ্দেশ্য হইল রাত্রি বেলার নামাজ । 
মোজাহেদ রোঃ) বলেন হুজুর ছেঃ) রাত্রি জাগরনের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন 
হুজুরের চক্ষু হইতে অক্র বহিতে লাগিল, তার পর হুজুর এই আয়াত 
ঠা তেলাওয়াত করেন। 
হজরত আবছুলাহ বিন মাছউদ (রাঃ) বলেন, তৌরীত কিতাবে | 


প্রস্তুত করিয়! রাখিয়াছেন যাহ! কোন চক্ষু দর্শন করে নাই, কোন কর্ণ 


হয় নাই, না কোন নিকটব্তাঁ ফেরেশতা উহ জানে, না কোন নবী |. 
রাছুল উহার খবর রাখে।. আয়াত শরীফে উহাই বণিত হইয়াছে। ৃ 
রওজুর রাইয়াহীন ইত্যাদি গ্রন্থে শত শত ঘটনা এমন সব বুজুর্গানের 
উল্লেখ আছে যাহারা সারা রাত্রি মাওলার স্মরনে কান্নাকাটি করিয়। | 
কাটাইয়া দিতেন। হযরত ইমাম আবু হানিফা রে?) চল্লিশ বৎসর ঘাবত | 
এশার অজু ঘ্বারা ফজর পড়ার রেওয়ায়েত বগণিত আছে, উহ! অন্বীকার 
করিবার উপায় নাই। রমজান মাষে প্রতি দিবা রাত্রির মধ্যে নাকি | 
তিনি কোরান শরীফ ছই খতম করিতেন। হজরত ওহমান (রা?) |. 
সার! রাত্রি জাগ্রত থাকিয়া একই রাকাতে পুর কোরান শরীফ পাঠ |, 
করিতেন। হুজরত ওমর (রাঃ) অনেক সময় এশার নামাজ পড়ি | 
ঘরে গিয়া নফলে টরাড়াইয়া ফজর করিয়া দিতেন। বিখ্যাত ছাহাবী | 


] তামীমে দারী (রা) কোন সময় এক রাকাতে পুরা কোরান পড়িতেন | 


আবার কোন সময় একটি আয়াত রাতভর পড়িতে থাকিতেনা হজরত 
শাদ্দাদ বিন আওছ (রো) বিছানায় ওধু এপাশ ওপাশ ফিরিয়া ছট্ফট২| 
করিতে থাফেন অবশেষে এই বলিয়া দাড়াইয়। বাইতেন যে হে. খোদা 
জাহানামের ভয় আমার নি্রাকে উড়াইয়। দিয়াছে, অতঃপর ফজর পর্য্যন্ত 
নামাজে ণিপ্ত থাকিতেন। হজরত ওমায়ের (রাঃ) দৈনিক এক হাজার | 


ন্রাকাত নফল ও একলক্ষ বার তাহবীহ পাঠ করিতেন । বিখ্যাত তাবের়ী | 


ওয়েছ করনী (ব্রাঃ। স্বয়ং হুজুর ছেঃ ) যাহার প্রশংসা করিতেন এবং যাহার | 
নিকট হইতে দোয়া নিবার জন্ত লোকদিগকে উৎসাহ দিতেন, ঠিনি | 
বলিতেন অগ্ রুকু করার রাত্রি অ অতএব সারা রাত্রি রুকুতে কাটাইয়া ৃ 
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দিতেন। আবার কোন রাত্রে বলিতেন অগ্ত ছেজদা করিবার রাত্রি, 
তাই সারারাত ছেজদায় কাটাইয়া দিতেন। আল্লাহর এ সব বান্দারা 
সারা রাত মালিকের স্মরণে ছটুফটু করিয়া কাটাইয়া দিতেন। 
কবির ভাষায় 


“আমাদের কাজই হইল সারা রাত্রি মাহবুবের স্মরণে কাটাইয়! 
দেওয়া, আর আমাদের নিদ্রা হইল বন্ধুর স্মরণে বিভোর হইয়! 
যাওয়া । 


হায়! তাহাদের জয-্রা ও উৎকঠার সামান্ততম অংশ ও ঘদি এই 
নাপাক অধমকে দান করা হইত। 
5 পন্ড পা ত৯৩ দা তা শেল 
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অর্থঃ আপনি বলিয়া দিন আমার. প্রভু আপন বান্দাদের 
মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা রিজিকের প্রশস্ততা দিয়া দেন। আর থাকে 
ইচ্ছা অভাব গ্রশ্থ বানাইয়া দেন, এবং তোমরা যাহা খরচ কর তিনি 
উহার প্রতিদান দিবেন, বস্ততঃ তিনি সর্ব শ্রেষ্ঠ রিজিক দাতা। (ছাবা) 


অর্থাৎ-সম্পদ এবং দরিদ্রতা আল্লাহর তরফ হইতে আসে । কার্পণ্য ধন 
সম্পদ বাড়ায় না বা অধিক দান করিলে দারিদ্র আসে না বরং আল্লাহর 
রাস্তায় দান করিলে উহার প্রতিদান আখেরাতে ত পাইবেই. অনেক 
সময় ছুনিয়াতে ও পাওয়া যায়। একটি হাদিছে আসিয়াছে হজরত 
জিব্রাইল (আঃ) আল্লাহ পাকের এরশাদ বর্ণনা করিতেছেন যে, হে আমার 
বান্দাগণ ! আনি স্বীয় মেহেরবানীতে তোমাদিগকে দ্রান করিয়াছি 
এবং তোমাদের কাছে বর্জ চাহিয়াছি, সুতরাং যে সন্তুষ্ট চিত্তে দান 
করিবে আমি ছুনিয়াতেও তাহাকে প্রতিদান দিব, পরজ্ত আখেরাতে তার 
জন্য ভাণ্ডার ভরিয়া রাখিব। আর যে খুশী খুশ/ দন করিবে না বরং 
আমার দেওয়া ধন আমি ছিনাইয়া লই, তখন সে যদি ধৈর্য ধারণ করে ও 
ছওয়াবের আশা রাখে তার জগ্য আমার রহমত অবশ্যভাবী, তার নান 


৮১ 
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হেদায়াত প্রাপ্তদের মধ্যে লিখিব আর আমার দীদার তার জন্য সহজ 
করিয়া দিব। অল্লাহ পাকের রহমতের কোন সীমারেখা নাই, স্বেচ্ছায় না 
দিলে জবরদস্তি কাড়িয়। নেওয়া হইলেও যদিছবর করে তবুও উহার উপর 
প্রতিদান রাখিয়াছেন। 


হজরত হাছান বোঃ) হইতে বিত, নবীয়ে করিম ছেঃ) এই আয়াতের 
ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, তোমরা অপব্যয় ও কপনতা না করিয়া 
যাহা! তোমাদের পরিবার পরিজনের জন্ খরচ কর উহাই আল্লাহর 
ব্রাস্তায় গণ্য হইবে। হজরত ভাবের (রাঃ) হইতে বণিত, প্রিয় নবী 
(ছ2 এরশাদ করেন, মানুষ শরীয়ত সম্মত যাহাই ব্যয় করে জালাহর 
দরবারে উহার প্রতিদান সুনিশ্চিত, হণ অট্টালিকা নির্গাণে বা 


পাপের কাজে ব্যয় করিলে উহার গ্ররতিদান নাই । তিনি আরও 
এরশাদ করেন পরোপকার ছদকা, মানুষ নিজের জলা, পরিবার পরিজনের 


জল, নিজ মান ইজ্জত রক্ষার জন্য যাহ] ব্যয় করে সবই ছদকা। হজরত 
আবু হোরায়রা রোঃ) হজ্জুরে পাক ছেং) এর এরশাদ বর্ণনা করেন--প্রতি 
দিন ছইজন ফেরেশতা! আল্লাহর দরবারে দোয়া করেন, একজন বলেন হে 
খোদা ! গে ব্যক্তি ছহি তরীকায় ব্যয় করে তাহাকে প্রতিদান দাও । 
অপরল্রন থলে হে খোত। ধে সম্পদ আবদ্ধ কিয়! রাখে তাহার মাল 
ধ্বংস করিয়া দাগ! 


: ইহু। পরীক্ষিত অত্য যে, যাহারু। অকাতরে ছখাওয়াত বা দান করে 
(আল্লাহর দানের দরওয়াঁজ। তাহাদের জগ্চ ঘোলা হইয়া ঘায় আর যাহারা 
বথিলি করিয়া শুধু জমা করিতে থাকে আসমানী বালা, রোগ ব্যধি, মামলা 
মোকদ্দমা ও.চুরি ইত্যাদিতে তাহাদের কছেক বৎসরের সঞ্চিত ধন সম্পদ 
নিমেষে শেষ হইয়া যায়। আর যদি কাহার ও অনেক আমল বা মেক 
নিয়তির বরকতে আকন্মিক কোন বিপদ আসিয়া তাহার সম্পদ নষ্ট নাও 
করিয়া ফেলে তবু কিন্তু তাহার অথর্ব উত্তরাধীকারীরা পিতার সার; 
জনের ধনরাশী কয়েক মাসের মধ্যেই নিশ্চিহ্ন করিয়া দেয় । 

হজরত আছম] (রাঃ) কে প্রিয়নবী ছেঃ) "্মছিয়ত করেন, হে অদমা 
খুব খরচ কর. গুনিয় গুনিয়া দান করিও না তবে আলাহ পাকও 
তোমাকে গুনিয়া গুনিয়। দান করিবেন, এবং জমা করিয়া রাখিও না 
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তা.হইলে তিনিও তোমরি দান করাকে স্থগিত করিয়া দিবেন । তোমার 
সাধ্যমত দান করিতে থাক। একবার হুজুর (ছঃ) হজরত বেলালের 
ঘরে তাশরীফ নিয়া দেখিলেন তথায় খেজুরের স্বপ পড়িয়া আছে, 
জিজ্ঞাসা করিলেন, বেলাল ইহা কি? তিনি বরিলেন ভবিষ্যতের 
প্রয়োজনের জন্য রাখিয়াছি। হুজুর ছেঃ) ফরমাইলেন তুমি কি ভর কর 
না ফেঃ ইহার ধুয়া দোঁজথের আগুনে দেখিবে। বেলাল! বেশী করিয়া 
খরচ কর, আরশের মালিকের পক্ষ হইতে কম হওরার আশংক! 
করিও ন]। 


এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, এই হাদীছে আগাম জরুযসতের জন্ত 
সঞ্চয় করার উপরও নারাজী ও দোজখের ভয় প্রদর্শন করা হইয়াছে, 
অবশ্য ইহা হজরত বেলালের মত উচ্চ মর্ধাদ! সম্পন্ন লোকদের বেলায় 
প্রযোজ্য, সাধারণ লোকদের অন্য নহে! ইহাকেই বল! হয় "হাছানা- 
তুল আবরারে ছাষ্যেয়াতুল মোকাররাবীন” অর্থাৎ আধারণ নেক বান্দাদের 
জন বাহ! ছওয়াবের কাজ, আল্লাহ্‌র মাকবুল বান্দাদের জন্য উহাও 
দোষণীয়! যাহ! হউক মাল জমা করার বস্ত নহে, উহার স্থপ্টিই হইল 
খরচ করার জন্য, নিঙ্গে্র উপর হউক বাঁ অপরের উপর, নেক নিয়তে মাল 
আলাহ ওয়ান্তে খরচ করার শুভ পরিণাম অবশ্যম্ভাবী, আর যেখানে 
ব্দনিয়ত, লোক দেখানো, বা ছনিয়াবী স্বার্থের জন্য ব্যয় কর! হয় 
সেখানে নেকী বরবাদ গোনাহ লাজেম, বরকতের ত প্রশ্নই নাই 
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দান খয়রাত করে তাহারা এমন ব্যবসায়ের আশ! করিতে পারে 
যাহার কোন খাট.তি নাই। ইহা এইজন্য যে আল্লাহ পাক তোমাদের 
| বদলা পুরা পুরা দান করিবেন এবং স্বীয় মেহেরবানীর দ্বারা তাহাদিগকে 
আর ও অধিকতর দান করিবেন নিশ্য় তিনি ক্ষমাশীল ও কাজের মধাদা 
দানকারী 1” 

হজরত কাতাদা (রাঃ) বলেন ঘাটতিমুক্ত ব্যবসায়ের অর্থ হইল 
জান্নাত। যাহ। ধ্বংসও হইবে না বিকৃতও হইবে ন1। “ন্বীয় মেহেরবাণীতে 
আর ও অধিকতর দান করিবেন” মোফাচ্ছেরীনগণ ইহার অনেক ব্যাখ্য। 
দান করিয়াছেন, তন্মধ্যে সবচেয়ে উচু বস্ত হইল আল্লাহর রেদামন্দীর 
ঘোষণা এবং বারংবার আল্লাহর দীদার নছীব হওয়া। এত বড় দৌলত 
কত সহজ পন্থায় লাভ করা যায়। বেশী বেশী ছদকা খন্রাত করিলে» 
নিয়মিত নামাজ আদায় করিলে ও বেশী বেশী তেলাওয়াত করিলে । 
এইসব আমল ছুনিয়াতেও অপূর্ব লজ্জরতের সামগ্রী । এ সম্পর্কে কতিপয় 
ঘটনা ফাজায়েলে কোরান নামক গ্রন্থে বর্ণনা করা হইয়াছে । 
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অর্থঃ “যাহারা আপন প্রভুর হুকুম মান্য রিপ্নাছে ও নামাজ 
কায়েম করিয়াছে আর তাহাদের যাবতীয় গুরুত্ব রা কাজ আপোষ 
পরামর্শের সহিত হইয়া থাকে এবং আমার প্রদত্ত রিজিক হইতে 
তাহারা দান খয়রাভ করে” (তাহাদের জন্য খোদার দরবারে যেই 
সব সামত্রীর ব্যবস্থা রহিয়াছে উহা! ছৃনিকার নাজ নেয়ামত হইতে 
সহহজ্ত্র গুণে উত্তম )। 

এই আয়াতে খোলাফায়ে রাশেদীন বরং হষরত হাছান হোছায়ে 
পর্ষন্ত সকলের বিশেষ বিশেষ আখলাক ও চরিত্রের প্রতি 
| ভাবে ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে) মুদি ইশারায় ইঙজিতে খোল! 
| ফাঁদের জন্য সংরক্ষিত নেম্সামতের বর্ণনা রহিয়াছে তবৃও আঁ সম 
গুণাবলী গাহারা অর্জন করিবে তাছাদ্দা উহা অধিক্ধার 
| আফছ্োছ ! জামা ৮৮ যদি কোরাল হাদীছের দির্দেশ 


মোতাবেক 


পলা -4 যদ তাজা জেতা রা চালাতেন 
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আমল আখলাক এত নিম্নস্তরে পৌছিয়াছে যে অমুইলিমরা। ইসলামকে 
ঘুণা করে, তাহারা ভানে না ঘে আজ ইছলামের - সহিত মুদলমানদের 
সম্পর্ক খুব কমই রহিয়াছে, তাহারা সুছলগানের যেই চরিএ দেখে 
উহাকেই ইসলামী আখলাক মনে করে। আল্লাহর ঘরনারেই গাবতীস় 
ফরিয়াদ 


নফল ছদকা৷ পাওয়ার উপযুভ্ত কারা ? 


চা ৫৬ পারি রা ডি তি 


অর্থঃ “এবং তাহাদের ধন সম্পদে ভিক্ষক এবং বঞ্চিত সকলের ১. 


হক রহিয়াছে ।? 
হুজ্জরুত এবনে আববাজ (নাঃ) বলেন, তাহাদের মালের মধ্যে হক 


রহিয়াছে অর্থাৎ জাকাত ছাড়াও তাহার! ধন সম্পদ আত্ীয় স্বজনকে দান 
কা মেহমানদের মেহমানদারী করে আর নিঃস্ব বঞ্চিত লোকদের সাহাযা! 
করে। হবরত মোজাহেদ এবং ইত্রাহিমও বলেন হক অর্থ জাকাত ছাড়! 
অন্য সব নফল ছদকা ! এবনে আব্বাছ রোঃ) বলেন বঞ্চিত এ ব্যক্তি যে 
ছুনিয়াকে চায় অথচ ছুনিয়া তাহাকে চায় না আর লোকের নিকট সে 
সাওয়ালও কনে না । আন্ত হাদীছে আহে বঞ্চিত এ ব্যক্তি যার বায়তুল 
মালে কোন অং নাই । আয়েশা রোঃ) বলেন বঞ্চিত এ ব্যক্তি যাহার 
উপার্জন ভ'হার পরিবারের জন্। যথেষ্ট নয়। হজরত আবু কোলাবা 
(রাঃ) বলেন ইয়ামামার মৃধ্যে জনৈক ব্যক্তি বন্গায় সবহার। হইয়া 
থিাছিল, একজন ছাহাবী বলেন এই ব্যক্তিকেই বলা হয় মাহরুমঃ বঞ্চিত, 
উহার সাহাবা করা উচিৎ। প্রি ননী (ছঃ) এরশাদ করেন মিহকীন এঁ 
বডি নয়, যে ছুই একটি লোকিমার জন ছুয়ারে ছুয়ারে ভিন্ষ বিয়া! ফিরে 
বরং মিছকিন এঁব্যক্তি যার নিকট প্রয়োজন মিটে পরিমাণ মাল নাই, তার 
অবস্থা লোকেও জানে ন1 যে সাহাষ্য করিবে, এই ব্যক্তিই প্রকৃত মাহ্‌রুম 
বঞ্চিত। হজরত কাতেমা বেন্তে ক্ষয়েছ (রা?) উক্ত আয়াত সম্পর্কে হুজুর 
(ছঃ) কে জিজ্ঞাসা করিলে হুঙগুর বলেন মালের মধ্যে জাকাত ছাড়াও 
অন্যান্সি হক রহিয়াছে । তারপর হঙ্গুরে পাক (ছঃ) লাইছাল বেরর। 
_এই আরাত পাঠ করেন শ্বার মদপ্যে জাকাতের ভিন্ন বর্ণনা এবং 
মিছুকীনদের সাহাষ্যের ভিন্ন বর্ণনা আসিয়াছে যাহার মধ্যে এইরুপ 
উৎসাহ দেওয়া হইয়াছে ফে শুধু ভাকাতের উপর নির্ভর করা উচিত 


রর ৩ ৯ এ ২ 255 লি 
নয় বরং বেশী বেশী করিয়া নফল ছদকাও করা উচিত! কিন্তু 
হরর 
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বর্তমান জামানায় ত আরা জাকাত কেও বিপদ মনে করিয়া থাকি অথচ 

বিয়ে শাদী খাত! বা জন্ম তিথিতে বাড়ী বন্দক রাখিয়া খরচ করিতে 

পারি যেখানে ছনিরাতে নাল বরবাদ আখেরাতে পাপের বোঝা । 
উত্তরাতীকার সুত্রে পাওয়া মানা হইতে দান কত্রান্র বিদে্স 


459 ডিতালে চা নে । 
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অর্থ৪ তোমরা আল্লাহর উপর এবং তাহার রাসুলের উপর ঈমান | 
আন, এবং উত্তরাধীকার সুত্রে আল্লাহ পাক তোমাদিগকে যাহাদের 
মালের উপর স্থলাভাবক্ঞ করিয়াছেন সেখান হইতে দান কর। ৃ 

ব্বস্ততঃ তোমাদের নধ্য হইতে যাহার! ঈমান আনিয়াছে ও আল্লাহর 
রাস্তায় খরচ করিয়াছে তাহাদের জন্য ধিরাট প্রতিদান রহিয়াছে । 

ফাযেদা ৪ স্থলাভিষিক্ত করিয়াছেন তাহার অর্থ হইল এই ফে, ধন 
সম্পদ প্রথমে অন্ত কাহারও নিকট ছিল, কিছু দিনের জন্য তোমাকে 
দান কর] হইয়াছে তোমার চক্ষু বন্ধ হইলে আবার অন্টের হারতে 
চলিয়া যাইবে । এমতাবৃস্থায় উহাকে জম! করিয়া রাখ! বোকামি ছাড়া 
আর কিছু নয়। এই বিশ্বাস ঘাতক ধন দৌলত স্থায়ীভাবে না কাহারও 
হাতে রহিয়াছে না কাহারও হাতে থাকিবে ।: সুতরাং বড়ই ভাগ্যবান | 
এ ব্যক্তি যে উহাকে স্থায়ীভাবে নিজের কাজে লাগাইবার ফিকিরে লাগি- 
য়াছে, অর্থাৎ আল্লাহর ব্যাঙ্কে জমা করিয়। দিয়াছে, যেখানে না ধ্বংস 
হইবার আশংকা রহিয়াছে না চুরি ডাকাতির ভয় রহিয়াছে । ছনিয়াতে 
থাকিলেই হাজার আশংকা । যার অসংখ্য প্রমাণ চোখের সামনে | 
বিগ্মান। অগ্ যার প্রকাণ্ড অষ্ট/লিকা, বিরাট জমিদারী, অগণিত সাক্ত 
সরঞ্জাম রহিয়াছে নিমেষে উহ] অন্তের হস্তগত হইয়া যায় । আফছোছ । 
(তবুও উহা হইতে আমরা শিক্ষা লাভ করি ন|। 
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অর্থঃ এবং তোমাদের কী হইল যে তোমরা আল্লাহর রাস্তায় 
খরচ করিতেছে না, অথচ.আসমান জমিনের সবই ত আল্লাহর সম্পত্তি । 
যাহারা মকা বিজয়ের পূর্বে খরচ করিয়াছে ও জেহাদ করিয়াছে 
তাহারা কখনও সমান নহে এ সমস্ত লোকের যাহারা পরে খরচ 
করিয়াছে ও জেহাদ করিয়াছে । প্রথমোক্ত লোকেরা সব শ্রেষ্ঠ ম্যাদার 
অধিকারী, এবং আল্লাহ তায়ালা উভয় দলের জন্যই ছওয়াবের ওয়া! 
করিয়া রাখিয়াছেন। তবে আল্লাহ পাক তোমাদের আমল সম্পর্কে 


সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল। 
আল্লাহ পাকের সম্পত্তি হওয়ার অর্থ হইল--এই ছুনিয়ার সমস্ত 


লোক যখন একদিন ধ্বংস হইয়া যাইবে তখন যাবৃতীয় ধনসম্পদের এক- 
| মাত্র তিনিই মালিক থাকিয়া যাইবেন। কাজেই সবাইকে যখন সব কিছু 
 ছাড়িঘ়াই যাইতে হইবে তখন নিজের হাতে থাকিতে কেন খরচ করিবে, 

না। আয়াতের শেষাংশে বলা হইয়াছে যাহারা মক! বিজয়ের আগে 
| খরচ করিয়াছে ও যাহারা পরে খরচ করিয়াছে উভয়ে সমান নহে অর্থাৎ 
| ইছলামের সাহাষ্য সহযোগিতার প্রয়োজন যখন অধিক ছিল তখন 

যাহারা জান ও মাল নিয়া আগাইয়া আসিয়াছে, তাহাদের সমকক্ষ 
[পরবর্তী কালে সাহায্যকারীরা হইতে পারে না । 


ধা শে পাকীর কিবা তে £ চি পাঠ ঠি চি 5 দু পাটি 


[৬৯০৪ 58১ ৬৬৯ তত 05 44১ | ৩০৯৪ ১৪০) 1১ ৩০ (২৬) 
০ 
(৬৬৯) ০23০ 3] ১5 ভি 
ঘর্থঃ “কে আছে এমন যে আল্লাহ্‌ তায়ালাকে কর্জে হাছান! 
|দিবে? অপর আল্লাহ তায়ালা তাহার ছওয়াবকে বহুগুণে বধিত 
করিবেন এবং তাহার জন্য সম্মানিত পরিণামের ব্যবস্থা রহিয়াছে)” 


পঞ্চম আয়াতের মর্সও প্রায় ইহাই ছিল। বারংবার বলার উদ্দেশ্য হইল 
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আজই ব্যয় করার সময়। মৃত্যুর পর আফছোছ ব্যতীত আর কোর 
ফায়েদা নাই। | 


র্‌ হত টিপাঞ্িকাতা পা জডেটছি তা পাঠ শি নু 
৩15 491 এল ** ৬১ ৩০০০)15 ৩৬ ১০৩১ 1 ৬৩] (২৭) 
& টাটা ছি ঠতারা 2 ঠিপতিঠ £ পাত 


(১১১৯) ০৮৪7০ 7৯1 (-৪-১ (*-৪-) ৮৯০ ৮১ - 0৩৬০৩, 


অর্থঃ “*নিশ্চয় ছদকা দাতা পুরুষ ও ছদকা দাতা নারাগণ প্রকৃত 
পক্ষে আল্লাহ তায়ালাকেই কর্তে হাছানা দিয়া থাকে । তাহাদের ছওয়াব 
বহুগুণে বধিত করিয়া দেওয়া হইবে, এবং তাহাদের জন্য সম্মান জনক 
পরিণামের ব্যবস্থা রহিয়াছে ।” 

অর্থাৎ যাহারা দান খয়রাত করে তাহার! প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ 
তায়ালাকেই কর্জ দিয়া থাকে । কেননা ইহাও কর্জের মতই দাতার 
হাতে আসিয়া পৌছে বরং ইছা বছগুণে বখিত হইয়া দাতার ভীষণ 
প্রয়োনের সময়ই তাহার কাজে আসিবে, মান্গিষ বিষে-শাদী, ছফর 
বা অন্যান্ত প্রয়োজনের ভন্ত অল্প অল্প করিয়া সঞ্চিত করিয়া রাখে । 
ছেলে মেয়ের বিয়ের জন্ত চিন্তা ফিকিরে লাগিয়া! থাকে। ন্ুযোগ 
স্থবিধ। মত কিছু কিছু কাপড় চোপড় সংগ্রহ করিতে থাকে এই আশায় 
যে সময় মত অধিক বেগ পাইতে না হয়। অথচ আখেরাত এত 
মহাসংকটপুর্ণ যে সেখানে না আছে কোন কেন] কাটা, না আছে | 
ভিক্ষাবৃত্তি, না আছে কোন ধার কর্জ। এমন কঠিন দিনের ০ 
যত বেশী সন্তব সঞ্চয় কর| বহু ছুরদ্িতার পরিচায়ক । এখানে 
অল্প অল্প করিয়। দান করিলেও টেরও পাওয়৷ যায় না অথচ সেখানে 
পর্ধতাকার হইয়] দাড়াইবে। 

পবিত্র কোরআনে আনছারদের প্রশংসা 


£ পা পাজি ডি পাতা জু শী ভাপা রা & ডে তা 


৪০4 ৩০০৮৪ 5 51591 চু ২ ৭-)15 (২৮) 


£ ৩ পনি টি 8. পাটি পা পার্টি টি এত পারা তা টিকা পাতি নি 
৮৩৩৯ চি ৩০০৪৪ 5 ৪১১1 )৯05৩০ ১০ 
ঠত ল্ল 8 পার্শ টিভি 1৮ ০ চা তত ্ 
৬০ ৮০১ (-৫- ১ ৬ 5) ৪ [*৪৪১ | ৮5৭৪ ৩১১১৯ 15251 ১৮০ 


পনি উর ০, 


হিতে ঢেঠ পা ৮০৩ 


২ ৪৯ 
২৯৪১ 6 ও 24 ৩ 


চা ৩৮৮ 
ও ফাজায়েলে ছাদাঁকাত 


অর্থঃ “যাহারা দারুল ইছলাম অর্থাৎ মদীনায়ে মোনাওয়ারায় 
মোহাজেরগণের আগমনের পুর্ধ হইতে ঈমান নিরা অবস্থান করিতেছিল। 
তাহারা! এত ভাল লোক যে তাহাদের নিকট যাহার। হিজরত করিয়া 
আসে তাহাদিগকে মহব্বত করে। এবং মোহাজেরদিগকে কিছু দান 
করা হইলে তাঁহাদের মনে কোন সংকীর্ণত। আসে না বরং নিজের! ভীষণ 
উপবাস থাকিয়াও মোজাহেরদিগকে অগ্রাধিকার দান করে। বস্তুতঃ 
লোভ লালসা হইতে যাহারা মুক্ত তাহারাই কামিয়াব। উপরের আয়াতে 
বায়তুল মালে যাহারা অংশীদার তাহাদের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, 
তছপরি আনছারদের আদর্শ চরিত্রাবলীর উল্লেখ কর। হইয়াছে, প্রথমতঃ 
আনছারগণ মাতৃসনি মদিনায় থাকিয়া ঈগান ও সৎগুণাঝলী সমূহ অর্জন 
করেন, যাহা স্বাভাবিকভাবে ঘরে বপিরা সম্ভব হয় নাঃ দ্বিতীয়তঃ 
আনছারগণ মোহাজেরদিগকে অপরিসীম ভালবাসিতেন, যাহার অনেক- 
গুলি ঘটনা হেকায়াতে ছাহাবা নামক গ্রন্থে বণিত হইাছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ 
এখানে একটি ঘটনা বর্ণনা করা যাইতেছে । 
যখন হুজুরে আকরাম ছেঃ) হিজরত করিয়া মদিনায়ে মোনাওয়ারা 
তাশরীক নিয়া! গেলেন। তখন আনছার ও মোহাজেরদের মধ্যে পরস্পর 
বন্ধুত্ব কায়েম করাইয়। দেন। কেননা মহাজেরগণ ছিলেন বিদেশী । 
আর আনছারগণ ছিলেন স্থানীয় । প্রিয় নবী (ছ:) কি জন্বর ব)বস্থা 
করেন, যেছেতু একজনের জন্য একজনের খবর! খবর নেওয়া বড়ই সৃহজ | 
এই প্রসঙ্গে হজরত আবদুর রহমান বিন আওপ (রাঃ) আপন কেচ্ছা এই 
ভাবে বর্ণনা করেন-- . 
. আমরা যখন মুদিনা শরীফে হিজরত করিয়া গেলাম তখন হুর 
(ছ:) আমার সহিত হজরত ছায়াদ বিন বারীর (ছঃ মধ্যে বন্ধু স্থাপন 
করিয়া দেন। ছায়াদ বিন বারী (রাঃ) বলেন আমি আনছারদের মধ্যে 
সবচেয়ে ধনী লোক, আমার সম্পত্তি হইতে অর্ধেক আপনি নিয়া নিন 
আর আমার ছই বিবি রহিয়াছে তন্মধ্যে আপনি ঘাহাকে পছন্দ 
করেন তাহাকে তালাক দিয়া দিব। ইদ্দত পুরা হইবার পর আপনি 
তাহাকে শাদী করিয়া লইবেন । 
| এজিদ বিন আছাম রেঃ) বর্ণনা করেন যে, আনছারগণ রাছুলে 
আকরাম (ছঃ)-এর খেদমতে এই প্রস্তাব পেশ করেন ফেঃ আমাদের 
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| মাবতীয় ভূদম্পত্তি মহাজের ভাইদের মধ্যে সমভাবে বন্টন করিয়! দেওয়। 


হউক। প্রিয় নবী (ছঃ) এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া বলিলেন |' 
তাহাদেরকে ভূমি দেওয়া হইবে না বরং তাহারা তোমাদের সহিত | 
ক্ষেতখামারে কাজ করিবে, কৃষি কর্ণে তোমাদের সাহাব্য করিবে এবং 
ফসলের মধ্যে তাহারা অংশ পাইবে। দ্বীনের নেছবতে এই ভাবে পরস্পর 
বন্ধুত্বের বন্ধন বর্তমান জমানায় কল্পনাও করা যায় না। খোদার কি মহিমা, 
সহানুভূতি ও আত্মত্যাগ যেই জাতির বৈশিষ্ট ছিল আজ তাহারা ্বার্থপর- 
তার শংখলে আবদ্ধ! অন্তের গলা কাটিয়া হইলেও নিজের সুখ শাস্তিই 


| তাহাদের কাশ্য ॥ 


জনৈক বুজুর্গের স্ত্রী অত্যন্ত বদমেজাভী ছিল! কেহ তাহার স্ত্রীকে 


'তালাক দেওয়ার পরামর্শ দিলে তিনি বলেন আমার ভয় হইতেছে সে 


অন্য কাহারও স্ত্রী হইয়! সেই লোকটাকে কষ্ট দিবে । কত বড় সুক্গুদিতা ? 
বর্তমান যুগে আমাদের কাহারও পক্ষে কি ইহা সম্ভব ? | 
বণিত আয়াতে অনছারদের তৃতীয় বৈশিষ্ট হইল এই যে, মোহাদের 


দিগকে গনিমতের মাল ইত্যাদিতে কোন অগ্রাধিকার দেওয়া হইলে | 
| আনছারদের মনে কোন হর্ষ! হইত না। হাছান বছরী রেঃ) বলেন 
॥ মোহাজেরদের অগ্রাধিকারের ব্যাপারে আনছারদের মনে কোন হিংসা 


ছিল না। | | 
চতুর্থ বৈশিষ্ট তাহাদের এই ছিল যে তাহার! দারুণ অভাব 


| অনটনের মধ্যে ও নিজেদের উপর অন্যদেরকে প্রপান্ত দিতেন। এই | 


সব ঘটনাবলী দ্বারা! ইসলামের ইতিহাস ভর্তী। (হেকায়াতে ছাহাব! | 


| দ্রষ্টব্য) আয়াতের শানে নুজুলে এখানে একটি ঘটন। উল্লেখযোগ্য । 


সেহমানদারীর অপুর্ব ঘটনা 
একবার জনৈক ক্ষুধার্থ ব্যক্তি আসিয়া প্রিয় নবীর খেদমতে স্বীয় 


| ক্ষুৎপিপাসার অভিযোগ করিল। হুজুর (ছঃ) প্রথমে সমস্ত বিবিদের 


ঘরে সন্ধান লইলেন কিন্তু কোথাও কোন খাবার পাইলেন না, হুজুর 
(ছঃ) উপস্থিত ছাহাঁবাদেরকে লোকটার মেহনানদারী করার জস্ত | 
উৎসাহ দিলেন, তখন আবু তালহ। নামীয় ছাহাবী সাড়া দিয়া তাহাকে 
ঘরে নিয়া গেলেন ও বিবিকে বলিলেন ইনি আনার প্রিয় নবীজীর 


| মেহমান, কোন কিছু না লুকাইয়া তাহ!র উপযুক্ত মেহমানদারী করিও 
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বিবি বলিলেন ঘরেত ছেলেদের খাওয়ার মত কিছু,খাবার ছাড়া অন্য 
কিছুই নাই। হযরত আবু তালহ। (রাঃ) বলিলেন ছেলেদেরকে ফুসলাইয়। 
| ঘুম পাড়াইয়া দিও, তারপর আমরা যখন খাইতে বসিব, ঠিক 
করার ভান করিয়! তুমি চেরাগট1 নিভাইয়া৷ দিও এই ভাবে অন্ধকারে 
মেহমান খাইতে থাকিবেন ও আমরা শুধু মুখ নাড়া চাড়া করিব, 
ব্যাপারটা তাহাই হইল। ভোর বেলায় আবু তালহা যখন হুজুর 
(ছঃ এর দরবারে হাজির হইলেন সুসংবাদ শুনিলেন যে, আল্লাহ 
পাক মিয়া বিবির এই ভানকে খুবই পছন্দ করিয়াছেন ও তাহাদেক 
শানে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। 

তারপর আল্লাহু পাক বলেন যাহারা লোভ-লালস। হইতে যুক্ত, | 
তাহারা কামিয়াব। ৫€% শোহ্‌ শব্দের আভিধানিক অর্থ স্বতাব জাত 
লোভ এবং কৃপণতা, উহা নিজের মালেও হইতে পারে অপরের 
মালেও হইতে পারে। আবছুল্লা বিন্‌ মাছউদের খেদমতে জনৈক 
বাক্তি আসিয়! বলিল আম!র সর্ধনাশ হইয়। গিয়াছে। তিনি বলিলেন 
কি ব্যপার! লোকটি বলিল আল্লাহ পাক বলিতেছেন যাহারা শোহ্‌ 


হইতে মুক্ত তাহারা কামিয়াবঃ আমার মধ্যে কিন্তু সেই রোগ রহিয়াছে 
কারণ আমার দ্দিল চাঁয় না যে আমার নিকট হইতে কোন জিনিস 


চলিয়া যাক। হযরত এব.নে ম1ছউদ রোঃ) বলেন ইহা শোহ্‌ নহে বরং 
ইহ হইল কৃপণতা, কারণ শোহ্‌ হইল অন্যের সম্পদ অন্যায় ভবে 
গ্রাস করা। এবনে ওমর (রাঃ) বলেন মালের উপর লোভ হওয়ার 
নামই হইল শোহ্‌। হজরত তালহা! রোঃ) বলেন কৃপণত। হইল থে নিজের 
মাল খরচ না করে, শোহু হইল যে অপরের মাসেও কপণত। 
করে অর্থাৎ অপরের খরচ করাটাও ভার মন বরদাশত করিতে 
চায় না। একটি হাদীছে আছে যার মধ্যে তিনটি গুণ আছে সে 
শোহ্‌ হইতে মুক্ত, যে মালের জাকাত আদায় করে, মেহমানদারী 
করে এবং বিপদের সময় লোকের সাহায্য করে। একটি হাদীছে 
আছে শোহ্‌ ইছলানকে যেইবূপ ক্ষতি পৌছায় অন্ত কোন বস্ত তা 
পারে না। হাদীছে আছে খোদার রাস্তার খুলি ও দৌজখের ধুয়া 
এক পেটে জমা হইতে পারে না আর ঈমান ও শোহ্‌ কাহার ও 
অস্তরে একত্রিত হইতে পারে না । হাদীছে আসিয়াছে তোমরা জুলুম 
হইতে বাচিয়া থাক, কেননা উহা রোজ কেয়ামতে ভীষণ অন্ধকারে 
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পরিণত হইখে এবং শোহ্‌ হইতে বাচ কেননা উহাই আগের উন্মত 
গ্রণকে ধ্বংন করিফা'ছে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছে, মহররম 
নারীদের সহিত ঝ/ভিচার করাইয়াছে অশ্থকে হত্যা করিতে বাধ্য 
| করিয়াছে । হজরত আনাছ (রাঃ) বলেন এক ব্/ক্তির এন্ডতেকাল হইলে 
কেহ.বলিল সে-ত জান্নাতী । হুজুর (রঃ) ফরমাইলেন ভাহার সব 
অবস্থা কি তোমাদের ভানা আছে? হয়তঃ জে এনন বাক্য উচ্চারণ 
| করিয়াছে যাহ! অনর্থক অথব! এমন বস্ত লইয়! বখিলী করিয়াছে 
যাহা তাহার কোন কাজে আসে নাই। কোন কোন হাদীছে ইহা 
অহুদ যুদ্ধের জনৈক শহীদ সম্পর্কে বলা হইয়াছে । ইহ। দ্বারা প্রমাণিত 
হইল যে সামাগ্ততম জিনিস দ্বারা কূপণত! বা লোভ করাও মারা তাক | 
অপরাধ । 
মৃত্যুর সমগ্রে আল্লাহুর দরবারে বান্দা আখেরী ফরিয়াদ 


০৮ ডি 2 পারি, ডিসি হি তা 455৮1 পাছে ডি শত 


52১1551৮295 158০1 ৩৯ ১) 1 0৪8৮৪ (২৯). 
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অর্থ 2৪ “হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ধন সম্পদ, তোমাদের 


সন্তান সন্ততি তোমাদিকে যেন আল্লাহর জিকির হইতে গাফেল ন! 
করে, যাহারা এইরূপ করিবে তাহারাই নোকসান উঠাইবে। আর 
আমি যাহা দান করিয়াছি মৃত্যুর আগেই উহা হইতে দান করিয়! 
লও কারণ যখন মৃত্যু আনিয়া পড়িবে তখন বলিতে থাকিবে, হ্হে 
পরওয়।রদেগার ! আমাকে একটুখানি সময় কেন দিলে না? তাহা। 


হইলে আমি (আমার ধন দৌলত ) ছদক] করিয়! দিতাম এবং নেক 
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পা রেপ রাত. 


লোকদের মধ্যে গণ্য হইয়া! যাইতাম। অথচ আল্লাহ পাক কাহারও 
মৃত্যুর সময় আসিয়া গেলে কখনও উহাকে আর পিছাইয়! দেন না, 
তিনি তোমাদের আনল সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল। ছুৰে 
গোনাফেকুন ) 

ধন সম্পদ ও আওলাদ ফরজন্দের সম্পর্ক অনেক সময় মানুষকে 
আল্লাহর হুকুম পালন হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখে । অথচ মানুষের জানা 
নাই যে, কোন্‌ মুহুর্তে তাহাকে সর্বহারা করিয়া চেঁ। মারিয়! নিয়া যাওয়া 
হইবে, কাজেই সময় থাকিতে যাহ! করিবার এখনই করিয়া লও। 

প্রিয় নবী ঃ) এরশাদ ফরমাইয়াছেন যাহার নিকট হস্ব করিবার 
মত মাল আছে অথচ হত্ব করিল না আর যাহার উপর জাকাত 
ফরজ হইয়াছে অথচ জাকাত দিল না সে মৃত্যুর সময় দুনিয়াতে 
ফিরিয়া আসার জন্য প্রার্থনা করিবে । কেহ হজরত এব.নে আব্বাসকে 
(রাঃ) প্রশ্ন করিল দুনিয়াতে ফিরিয়া আসার আকাঙ্খা তে৷ কাফের করিবে, 
তিনি এই আয়াত তেলওয়াত করিয়া বলিলেন ইহাত মুসলমানের 
শাদে নাজেল হইয়াছে । কোরানে পাকে বারংবার বলা হইয়াছে 


মৃতু মানুষের নিদি্ সময়ে আপিবেই, বিন্দু মাত্রও এদিক ওদিক | 


| হইবে না» অথচ সানু পরিকল্পনা করে যে অমুক জিনিস দান করিব, 
অসুক জাম ওয়াকক করিব, অমুকের নামে অছিয়ত করিব, কিন্ত তার 
পরিকল্পনা শেষ হইতে না হইতেই জুইচ টিপিয়া দেওয়া হয় আর 
সে চলা অবস্থায় অথবা শোয়া অবস্থায় বিদায় হইয়া সায়। কাজেই 
| পরিক্রনা ও প্রানর্শে সময় নষ্ট না করিয়া যত শীঘ্র সম্ভব খোদাই 
ব্যাক্কে জমা কারিম দেওয়াই উওষু। 
1 চিজ চিতা । পরিজ পাতলা 1 
পি ছিটে এ ু চা এ ২ এ গু পু 425 ে ৬ পা রর ষ্ 
এ পা ছে বিচদিদ ছা 8১৫ পানি ডে পা ছি টিএ পাপা 
(৯) 7৩১ 5 1 (৮৪৭৯০ ] (৮৫৮১ ১41 [5৮১ ১৪ ১১ ৬ 159 229 ০ 
এড পিতা পারছিল তা পা ডি পঞ 
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রি অর্থ ৪ “হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং প্রত্যেকেই যেন 
চিন্তা করিয়। দেখে যে আগামী কালের জন্য সে অশ্রিম কি পাঠাইয়াছে। 
আল্লাহকে ভয় করিতে থাক, নিশ্চর তিনি তোমাদের আমল সম্পর্কে 
সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল। আর তোমরা এসব লোকের মত হৃইও 
না যাহারা আল্লাহকে ভুলিয়া গিয়াছে যার ফলে আল্লাহ তায়াল! 
ও তাহাদিগকে আত্মভোলা করিয়া দিয়াছেন। তাহারাই ফাছেক। 
জাহান্নামী এবং জান্নাতীরা এক হইতে পারে না, কারণ জান্নাভীরাই 
এক মাত্র কামিয়াব ৷ 

ফায়দা 2 আল্লাহ পাক তাহাদিগকে আত্ম ভোলা করিয়া দিয়। 
ছেন তার অর্থ হইল এই যে, তাহার! এইরূপ কাগুজ্ঞানহীন হইয়া 
পড়ে যে, নিজের ভাল মন্দও বুঝিতে পারে না, আর যা ধংসকারী 
তাহাই অবলম্বন করে। হজরত জারীর (রোঃ) বলেন আমি ছপুর 
বেলায় প্রিয় নবী ছঃ) এর খেদমতে হাজির ছিলাম। এমতাবস্থায় 
মোযার গোত্রের নগ্ন পদ নগ্ন দেহ ও ও ক্ষুৎ পিপাসায় কাতর একদল 
লোক হাজির হইল, তাহাদের মুখমগুলে দুরাবস্থার লক্ষণ দেখিয়া দয়ার 
সাগর নবীজির চেহারা বিবর্ণ হইয়া গেল। তিনি তাড়াতাড়ি বিবি 
ছাহেবানদের ঘরে ঢুকিয়! পড়িলেন। সেখানে কিছু না পাইয়া আবার 
মসজিদে আসিয়া হজরত বেলালকে বলিলেন আজান দাও। তারপর 
জোহরের নামাজ পড়িয়া মিম্বরে উঠিয়া আল্লাহ পাকের প্রশংসা 
করিলেন ও কয়েকটি আয়াত তেলাওয়াত করিলেন তন্মধ্যে উপরের 


আয়াতটি ও ছিল। অতঃপর হুজুর ছেঃ) ফরমাইলেন তোমরা এমন 
সময় আসিবার আগে আগেই ছদকা কর যখন আর ছদকা করিতে 


সক্ষম হইবে না, যে যাহা পার চাই দীনার হউক; দেরহাম হউক 
কাপড় হউক, গম হউক বা যব হউক অথবা খেজুর হউক ছদক1 করিতে 
থাক। এমনকি খেজুরের একট! টুক্‌রা হইলেও ছদকা কর। জনৈক 
আনছ'রী খুন ভারী এক থলে খেজুর নিয়া হাজির হইলেন, জুরে | 


চেহারায়ে আন্ওয়ার আনন্দে ঝল্মল করিগ1 উঠিল। তিনি বলিলেন 
যে কেহ কোন নেক কান্ত শুরু করিয়া দিবে তার ছওয়াবত সে 
পাইবে তদুপরি তার দেখাদেখি যত লোক দান করিবে সেই 
পরিমাণ ছওয়াব ও সে লাভ করিনে। অথচ তাহাদের ছওয়া ও 
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কম হইবে না। তদ্রুপ খেহ পাপ কাজ আরম্ত করিলেও তার পাপ 
ছাড়াও তার অন্ুগানীদের পাপণ্ড তার আমল নাসায় লেখা যাইবে, 
অথচ তাদের পাঁদও কম হইবে না। তার পর সবাই চলিরা গেল 
ও একে একে কেহ আশনাফী কেহ দেরহাঘ, কেহ খাদা আবার কেছ 
কাপড় ছোপড় নিয়! হাজির হইল, এইভাবে দ্রব্য সামঞী ছুই স্তপ 
জমা হুইয়!.গেল। ভুছুর (ছঃ) মোশার বংশীয় লোকদের মধ্যে সব 
বন্টন করির়] দিলেন । 


অন্য এক হাদীছে প্রিয় পাছুল (ছঃ) এরশাদ করেন, হে মানুষ । 
ভোমরা নিজের জন্য আগাম কিছু পাঠাইয়া দাও! এমন এক দিন আসিবে | 


যখন তোমাদের ও আল্লাহ তালারালার মাঝখানে কোন পর্দা থাকিবে 
না, কোন প্রকার দোভাষী থাকিবে না। তিনি বলিবেন তোমাদের 
নিকট কি আমার প্রা্ছুল এবং আহকাম আসে নাই? আমি কি 
তোঁাদিখকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাল দান করি নাই? তুমি অগ্রিম 
কি পাঠাইরাছ ? প্রশ্ন শুনিয়া সে এদিক ওদিক অসহায় অবস্থায় দেখিতে 
থাফিবে। কিছুই নজরে আসিবে না, চোখের সামনে শুধু ভয়ংকর 
দোঁজখই দৃষ্টি গোচর হইবে । সুতরাং তোমরা সেই দোঞ্খ হইতে 
এক টুকরা খেজুর ছদকা করিয়া] হইলেও বাঁচিতে চেষ্টা কর। 

ভয়ানক দৃশ্য, কঠিন জিজ্ঞাসা, প্রজ্লিত অগ্নি, প্রতি: মুদ্থর্তেই 
উহাতে নিক্ষিপ্ত হওয়ার আশংকা । তখন আফছোছ করিবে হায়! 
ছনিয়াতে সর্বস্ব কেন আঁলাহর রাস্তায় বিলাইয়স! অসিলাম না। আজ 
খরচ করিতে হাত অগ্রসর হয় নাঃ কিন্ত চক্ষু যখন বন্ধ হইয়া 
যাইবে তথন যাবতীয় প্রয়োজন খতম হইয়া! একটি মাত্র প্রয়োজন 
থাকিবে । তাহা হইল জাহান্নামের ভীষণ আজাব হইতে আত্মরক্ষা 
করার প্রয়োজন। হযরত আবু বকর ছিদ্দীক (রাঃ) একদিন খোতবার 
নধ্যে এই আয়াত-- 

০ ৯৪৯১1] (১০০১0 81 15৯) 2 53 ও 15)520 55 

পাঠ করিয়া বলিলেন কোথায় তোমাদের এসব ভাই সকল 
রাহাদিগকে তোমরা চিনিতে জানিতে, নিজ নিজ কাজ শেষ করিয়া 
তাঁহারা চলিয়। গিয়াছে! যদি তাহার? সৎকাজ করিয়া থাকে তবে তার 


|) ৪০১০4)12 রা জর (৩১) 


পরীক্ষার বস্ত্র । (যাহার! উহাতে লিপ্ত হইয়াও আল্লাহকে স্মরণ রাখে ) 


আদেশ মানিয়া চল, তাহার পথে খরচ কর, ইহাই তোমাদের জন্য উত্তম। 
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স্বফল ও ভোগ করিতেছে । কোথায় সে অত্যাচারী রাজা বাদশার! 
বাইারা. বড় বড় শহর ও আকাশ ছয়! অদ্্রালিকা নির্সণ করিয়াছিল 
আজ তাহারা পাথরের তলায়, টিলার নীচে অসহায় অবস্থায় পড়িয়। 
আঁছে। ইহা আল্লাহ পাকের কালাম যাহার সৌন্দধ্যের শেষ নাই, 
যাহার আলোর কোন অন্ত নাই, উহা হইতে আলো! সংগ্রহ কর» 
আধার দিনে কাজে আসিবে, উহা! হইতে উপদেশ গ্রহণ কর। আল্লাহ 
পাক কোন এক দলের প্রশংসায় বলিয়াছেন__ 


46 তাত ঠেলা পারা সিটিলিকলাতা পাত ডি টি) শটে ছিটে তে 


পাত ছিটি তত 


(৮451) ০:৬০ ৬১ ৩১ 155৬5 


“তাহারা সৎকাজে প্রতিযোগিতা করিত, আশা ও ভয়ভীভি সহ- 
কারে আমাকে ডাকিত ও আমার সামনে জড়সড় হইয়া যাইত” । যেই 
কথায় আল্লাহর সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য থাকে না এমন কথায় কোন সার্থকত! 


নাই। যে সম্পদ খোদার রাক্তায় ব্যয় হইবে ন| উহার কোন মুল্য 
নাই, যেই লোকের ধৈর্য তাহার রাগের উপর জয়যুক্ত নয় সে উত্তন 


লোক নয়, আর যে আল্লাহর সন্তষ্তি লাভের মোঁকাবেলায় কাহার ও 


অপবাদের পর্ওয়া করে সেও ভাল লোক নয়। 
ঠ8প €প৯ 58 পি ঠিলন 5 ঠ প্র উঠ পাঠিত পজ 


83 ১৪ লা ৯9৯. পরত ইট টি পা 8৫ 155 পি হা 


টা উড টি তা 1৬৩ 
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অর্থঃ “তোমাদের ধন চি এবং সস্তানগণ তোমাদের জন্ত 


অল্লাহর ধরবারে তাহাদের জন্য বিরাট প্রতিদান রহিয়াছে। সুতরাং 
সাধ্যানুসারে তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তাহার কথা সরণ কর তাহার 
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যাহারা নফছের লোভ লালসা হইতে মুক্ত উহারাই একমাত্র কামিয়াব।”, 

কপনতার উচ্চস্তরের নাম শোহ্‌। মাল দৌলত পরীক্ষার বস্তু হওয়ার 
অর্থ হইল কাহারা উহাতে লিপ্ত হইয়া আল্লাহর হুকুম মত চলে ও 
তাহাকে স্মরণ করে, আর কাহার। আল্লাহকে ভুলিয়া যায় । আমাদের 
সামনে প্রিয় নবীর জীবস্ত আদর্শ বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহার নয় 
বিবি ও আওলাদ ফরজন্দ ছিল। ছাহাবাদের মধ্যে হজরত আনাছ 
(রাঃ) ঝলেন আমার নাতি পোতার কথা ছাড়িয়া দিলেও আমি 
নিজ হস্তে ১২৫ জন সন্তান কবরস্ত করিয়াছি। জীবতরা-ত 


আছেই । এতসব সত্বেও সর্বাধিক হাদীছ রেওয়ায়েত কারীদের মধ্যে 
তিনি ছিলেন অন্যতম । জেহাদে শরীক হইতেন। এত বেশী আওলাদ 
তাহাকে না এলেম হইতে ফিরাইয়াছে না জেহাদ হইনতে। হজরত 
যোবায়ের (প্রাঃ) শাহাদাত কালে নয় বেটা নয় বেটী চার বিবি বহু নাতি 
রাখিয়া যান কোন চাকরী করেন নাই অন্য -কোন ফিকির ছিল না, 


শুধু জেহাদেই জীবন কাটাইয়াছেন। তাহাদের অনেকের প্রশংসায় | 


আল্লাহ পাক বলেন -_ 

“তাহারা এমন লোক যাহাদিগকে ব্যবস! ধাণিজা আল্লাহর জিকির, 
নামাজ, জাকাত ইত্যা্ি হইতে গাফেল করিতে পারে না, তাহারা এমন 
দিনকে ভয় করে যেই দিন মানুষের দিল ও চক্ষু উলট পালট হইয়া যাইবে। 
উহার পরিণামে আল্লাহ পাক তাহাদের কাজের উপযুক্ত পারিশ্রমিক 
দিবেন এবং স্বীয় মেহেরবাণীতে অতিরিক্ত ও দান করিবেন ।” 

উক্ত আয়াত শরীফের তাফহ্বীরে বলা হইয়াছে যে ব্যবসায়ীদিগকে 
তাহাদের ব্যবসা আল্লাহর স্মরণ হইতে ফিরাইত না, নামাজের জন্য 
দৌড়াইতেন। 


দয টি পাজি টির পা উঠিল াজি পাটি পা হা শট ১ 


(১৯৯82 ৮) ৬০ ৯৩ ত 25 481 ৩১১৯) ০1 (৩২) 


১ পপ ঠডিঠিত ও রা 
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অর্থ ৪ “যদি তোমরা আল্লাহু তায়ালাকে কর্জে হাছান দাও 
তবে তিনি তোমাদের জন্য উহা! বহুগুণে বাড়াইয়। দিবেন এবং তোমাদের 
গুনাহ 'মাফ করিয়া দিবেন, বস্তুতঃ তিনি বান্দার কাজের বেশী বেশী 


৩৯৬ 
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কদর করেন এবং বহুত বড় ধৈর্যশীল, তিনি জাহের ও বাতেনের জ্ঞানি, 
জবরদস্ত প্রতাপশালীও হেকমতওয়াল1 ৮” 

পিছনে কয়েকটি আয়াতে এইরূপ বর্ণনা গিয়াছে, আল্লাহ পাকের 
বড়ই মেহেরবানী বান্দার জন্য গুরুত্ব পূর্ণ জিনিসকে তিনি বারং বার 
দোহরাইয়। থাকেন। আল্লাহ্‌ পাকের পবিত্র কালাম পড়িয়া ছাওয়াব 


হাছেল করার জন্য পাঠান হয় নাই বরং উহা! বোধগম্য করিয়া 
আমল করার জন্য পাঠান হইয়াছে । কেহ যদি বলেন যে, আমি আমার 


মহান প্রতিপালক, রাজাধিরাজ, মেহেরবান মাওলার কালাম পড়িয়া 
রি রে উহা কত বড় জুলুমের কথা | 


এটি বি 13 পাতা ঢু নি পাতা 


৪ 
481 ৮5815 ৪523)118)15 ৪1572)1 12515 ৩৩) 


পি 9 ছি পা তা ৬ 0 তা 17৩৫2 পাও রগ রগ হিতে 
০০১০৯ ০4০) 2৯৯ ৩ ৯৪৪ টি 1০. ১৪3 ০5 0৯৯৯ ৮5 15 
নি ডি ঠে সিপিডি তা % রি পা পা তারা ডি 1 তী পাতি 
চা] ৩1 5১1 27৯4515 [৯1 5০15 105৯ 5 4)1 
চা ঠ 13৫ 
ট5922 
অর্ধ £ এবং তোমরা নামাজ কায়েম কর জাকাত আদায় কর 
ও আল্লাহ তায়ালাকে কর্জে হাছেনা দান কর, আর যেই সব সৎকর্ম 
তোমরা নিজেদের জগ্য অগ্রিম পাঠাইয়া দিবে আল্লাহর নিকট উহা 
হইতে বধিত ছাওয়াব সহকারে লাভ করিবে, আল্লাহর নিকট ক্ষমা 
প্রার্থনা কর নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু।” 
ছুনিয়ার বদলার সছিত আখেরাতের বদলার কোন তুলনাই হইতে 
পারে না। এখানে তো এক টাকার পরিবর্তে সামান্য কিছু জিনিস 
পাওয়া যায় আর সেখানে এখলাছের সহিত একটা খেজুর দান, 
করিলেও উহা? অহুদ পাহাড় পরিমাণ হইয়া! দাড়াইবে। এক একবার 
ছোবহানাল্লাহ, আল হামছুলিল্লাহ অথবা আল্লাহু আকবার এখলাছের 
সহিত পড়িলে অভ্র পাহাড়, সমান ছাওয়াব পাইবে । সেখানেতো : 
এখলাছ ছাড়া কোন আমলেরই মুল্য নাই । তবে সেই এখলাহ কোন 
আল্লাহ ওয়াল! বুজুর্গের জুতা ঠিক কর! ব্যতীত কিছুতেই সম্ভব নয় ? 
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তাহাদের কদমৃতলেই এই দৌলত পাওয়া! মাস । 
বেহেশতীদের নাজ ঝেয়়ামতেন্র বর্ণন। 
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91)575৮5 শিিউ 
অর্থঃ “নিন্চয় সৎকর্ধশীল লোকেরা কপুররের সংগিশ্রণ যুক্ত 
শরানে ভর্তা পেয়ালা পান করিবে। এ সব পেফ়্াল। এমন ঝর্ণা 
হইতে ভতাঁ করা হইবে যাহা হইতে আল্লাহর নেক বান্দারাই পান 
করিবে । তাহারা এ সব বর্ণাকে নিজ নিজ ইচ্ছামত যেখানে সেখানে 
স্থানান্তরিত করিতে পারিবে ।” তাহার! কারা? যাহারা মানত পুরা 
করে এবং এমন একদিনকে ভয় করে যেদিনকার মছিবিত ব্যাপক 
হইবে। আর তাহারা আল্লাহর মৃহব্বতে মিছকীন এতীম ও কয়েদী- 
দিগকে খানা খাওয়ার । এবং বলে যে আমর! তোমাদিগকে শুধু 
আলাহর ওয়াস্তে খাওয়াইতেছি আমরা তোমাদের নিকট উহার কোন 
প্রতিদান চাহি না অথবা একটু খানিক শুকরিয়। আদায় করিবে তাহাও 
চাই না। আমরা আল্লাহর তরফ হইতে এক ভয়ঙ্কর দিনকে ভয় 
করিতেছি। স্ৃতরাং আল্লাহ তায়ালাও তাহাদিগকে সেদিনকার বিপদ 
হইতে রক্ষা করিবেন ও সন্ত করিয়া! দিবেন। যেহেতু এখানে তাহারা 
বিপদে আপদে বৈর্য ধারণ করিয়াছিল তাই তাহাদিগকে বদলা স্বরূপ 
বেহেস্ত দান করিবেন রেশমী কাপড় পরাইবেন। তাহারা জান্নাতে 
সোফায় হেলান দিয়া বসিবে! সেখানে না দেখিবে সুর্যের তাপ 
আর না অনুভব কৰিবে ভীষণ শীত। বৃক্ষের ছায়া সমূহ তাহাদের 
নাথার উপর ঝুলিয়া থাকিবে এবং ফলের থোকা সমূহ তাহাদের 
অন্থগত হইবে। পান করিবার জন্য তাহার জন্য তাহাদের নিকট 
রৌপ্যের বরতন বরং কাচের পেয়াল। সমূহ পেশ করা হইবে । এ সব 


কাচ কিন্ত রূপার কাচ হইবে এবং উহাদিগকে পরিমাণ মত ভর্তা 
করা হইবে। কর মিশ্রিত শরাব ছাড়াও আর এক প্রকার শরাবের 


পেয়ালা পান করানো হইবে যাহাতে আদার সংমিশ্রণ থাকিবে । 
ছালছাবীল নামক বার্ণ। হইতে ভর্তী করা হইবে। (কপূর ঠাণ্ডা 
হয় এবং আদা গরম হয়, অর্থাৎ বিভিন্ন রকম শরাবের ব্যবস্থা থাকিবে ) 
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রি  - 
এ সব পেয়ালা এমন. সব ছেলেরা নিয়া আসিবে যাহার অনন্তকাল 


ছেলেই থাকিয়া যাইবে । তোমরা যখন তাহাদিগকে দেখিবে তখন 
মনে করিবে যেন এলোমেলে। মুক্তা সমূহ ছড়াইয়া আছে। শুধু 
ত্র উপরে বণিত বস্তুসমূহ নহে বরং এ সব ছাড়া আরও তুমি 
দেখিতে পাইবে যে সেখানে অসংখ্য নেয়ামত এবং এক বিরাট 
রাজত্ব । জান্নাতের অধিবাসীদের পোষাক হইনে বার ঝরে পাতলা 
সবুজ রেশমের, আবার মোটা রেশমের ও হইবে । সেখানে তাহাদের 
কে ঝকবাকে রুপার বালাসমৃহ পরানো! হইবে। এবং তাহাদের প্র 
তাহাদিগকে পুত পবিত্র শারাবান তাহুরা পান করাইবেন । তাহার্দিগকে 
বলা হইবে যে এই সব তোমাদিগরকে তোমাদের নেক আমলের প্রতিদান 
স্বরূপ দেওয়া হইয়াছে আর তোমাদের পরিশ্রমের ম্ধাদা দেওয়া 


হইয়াছে” । 
ফায়দা £ উল্লেখিত আয়াতের তিন জায়গার তিন প্রকার শরাবের 


উল্লেখ করা হইয়াছে । প্রথমে বূলা হইয়াছে তাহার! ম্বরং পান করিবে, 
দিতীয় স্থানে বলা হইয়াছে খাদেমগণ পান করাইবে, তৃতীয় স্থানে বু 
হইয়াছে স্বয়ং রাধবল আলামীন পরিবেশন করাইবেন। সম্ভবতঃ ইহা 
দ্বারা জান্নাতীরা যে নিয়ন, মধ্যম ও উচ্চ দরজার উহার প্রতি ইঙ্গিত 
করা হইয়াছে। এই আয়াতে নেককারদের যেই মর্যাদা দেওয়। হইয়াছে 
আমাদের ঈমান যদি কামেল হইত তবে উহা! অনুধাবন করিয়া হজরত 
আবু বকরের (রাঃ) মত ঘরে আল্লাহ রাছুল নাম ছাড় সর্বস্ব বিলাইয়া 
দিতে কুহ্ঠিত হইতাম না। উল্লেখিত আয়াতে কয়েকটা বিষন্ন লক্ষণীয় 

১। প্রথমে বর্ণ সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে জান্নাত বাসীরা উহাকে 
বথা ইচ্ছা তথায় নিয়া যাইতে পারিবে। হজরত মোজাহেদ এবং 
কাতাদা ইহাই বলেন। এবনে শাওয়াব বলেন তাহাদের নিকট স্বর্ণের 
ছড়ি থাকিবে উহা দ্বারা যেদিকে ইশারা করিবে নহর সেদিকেই চলিতে 
থাকিবে । 

২। মানত পুরা সম্পর্কে হজরত কাতাদা! বলেন উহা দ্বার 
আল্লাহ তায়ালার সমস্ত আহকামকে বুঝায় । মোজহেদ বলেন আল্লাহর 
নামে যে সব মানত করা হয় যেমন নামাজ রোজা ইত্যাদির মানত । 
একরাম] (রাঃ) বলেন, মানত অর্থ শোকরানার মানত । আবছুল্লাহ বিন 
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[ আব্বাছ (রাঃ) বলেন জনৈক ছাহাবী হুজুরের খেদমতে আসিয়া বলিলেন 
আমি আল্লাহর নামে জবেহ হইয়া যাওয়ার মানত করিয়াছি। হুজুর 
(ছঃ) তখন অন্য মনস্ক ছিলেন! লোকটি হুজুরের মৌনতাকে এজাজত মনে 
করিয়া কিছু দুর গিয়া আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইল। ছজুর (ছঃ) 
টের পাইয়া তাহাকে নিষেধ করিলেন ও উহার পরিবর্তে কাফ-ফার! 
স্বরূপ একশত উট জবেহ. করিতে নির্দেশ দিলেন। তারপর বলিলেন, 
আল্লাহর শোকর তিনি আমার উম্মতের মধ্যে মানত আদায় করিতে 
এত বড় উৎসাহ ওয়ালা লোক পয়দ। করিয়াছেন। 

৩। আয়াত শরীফে কয়েদী দিগকে খাওয়ানোর অর্থ হইল 
মোশরেক কয়েদী, যেহেতু সেই জমানায় মুছলমান কয়েদী ছিল না। 
মোজাহেদ বলেন বদরের যুদ্ধে ধৃত কয়েদীদের উপর হজরত আবু 
বকর, ওমর, আলী, জোবায়ের, আবছুর রহমান বিন আউফ, ছায়াদ, 
আবু ওবায়দা (রাঃ) খুব খরচ করিযাছিলেন। উহ! দেখিয়া আনছার 
গ্রণ বলিতে লাগিলেন, আমরা যুদ্ধ করিয়! তাহাদিগকে বন্দী করিয়াছি 
এখন আপনার] তাহাদের উপর এত বেশী খরচ করেন ইহার উপর 


উল্লেখিত উনিশ, আয়াত অবতীর্ণ হয় । ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইল 
কাফের কয়েদীর উপর খরচ করিলে যখন এত ছওয়াব মুহলমান 


কয়েদীর উপর ব্যয় করিলে তার চেয়ে অনেক বেশী ছওয়াব হইবে। 

8৪1 দান করিয়া উহার প্রতিদান বা! শোকরিয়া চাহিতেন ন|। 
মা আয়েশাও মা! উম্মে ছালমার রোঃ) অভ্যাস ছিল ফকীরের হাতে কিছু 
দিলে ফকীর যেই. দোয়া করিত তাহারা ও ফীরেকে সেই দোয়া করিয়া 
দিতেন তবে যেন দানটা খালেছ।আল্লাহর জন্য থাকিয়া যায়। হজরত 
ওমর ও তদীয় পুত্র আবদুল্লাহ (রাঃ) এইরূপ করিতেন। 

হজরত জয়নুল আবেদীন (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি দান করার জল্য 
প্রার্থীর অপেক্ষাপ্ন থাকে সে প্রকৃত দাতা নহে বরং ষে ভিক্ষুক খুঁজিয়! 
খু'জিয়া দান করে ও ফকীর হইতে দোয়ার আশাও করে না শুধু আল্লাহর 
ওয়ান্তে দান করে সে-ই প্রকৃত দাতা । 

€। জান্নাতের ফল তাহাদের অনুগত হইবে । বণিত আছে জান্নাতের 
মাটি হইবে কপার, এবং মেশকের" গ্রাছের সিকড় হইবে স্বর্ণের শাখা 
এবং পাতা! হইবে জবরজদের, উহার মধ্য হইতে ফল লট-কিয়া থাকিবে 
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দাড়ানো, বসায় এবং শোয়া অবস্থায় উহা নিকটেই ঝুলিয়া থাকিবে । 

৬। ঠাদীর কাচ হইবে অর্থাৎ এবনে আব্বাছ (রঃ) বলেন জান্নাতে 
ার্দীর পেয়ালায় পানি দেখা যাইবে অথচ ছুনিয়াতে মাছির পরের 
মৃত পাতলা! হইলে ও টাদীর পেয়ালায় পানি দেখা যায় না। কাতাদা 
(রাঃ) বলেন সার! ছনিয়ার লোক একত্রিত হইলেও সেই রক পেয়াল। 
বানাইতে পারিবে না। এবনে আব্বা বলেন উক্ত আয়াত হজরত 


আলী ও ফাতেমার (রাঃ) শানে নাজেল হইগ্রাছে! উক্ত ঘটনা এই 
কিতাবের শেষ দিকে বণিত হইবে ? ৃ 


২ ৩০০৪ পিল পপ রে 8 ৩ পাপা তি 
০ ৯2১0৮12১2০০ ৭ 6০1 ১১ (৩৫) 
লিন উর 8 পা পি ৫ পা ৯১৬ চিঠি & ৮ 
০.৪৯$ 15 ৮৭ ৪৯ ২15 ₹৮০)[ ৪155০) 509 51 0-ঃ 
অর্থঃ “নিশ্চয় যে ব্যক্তি পাক হইয়াছে ব আত্মশুদ্ধি করিরাছে। 
সে-ই কামিক়াব হইয়। গিয়াছে । আর আপন প্রভুর নাম স্মরণ করিয়। 


নামাজ পরিয়াছে, তোমরা এই ছুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দ্রিতেছ অথচ 
আখেরাত সর্বোত্তম ও চিরস্থায়ী । 


ওলাসাগণ “পাক হওয়ার ধিভিন্ন অর্থ করিয়াছেন, কেহ বলেন উহ্ান্র" 
অর্থ হইল ঈদল ফেতরের ছদ্কা, কেহ বলে উহার অর্থ হইল থে কোন 
প্রকারের পবিভ্রতা। ফাভাদ। রেঃ) বলেন, যে ব্যক্তি নাল দ্বারা আল্লাহকে | 
রাজী করিয়াছে। আবুল আহওয়াজ বলেন এ ব্যক্তির উপর আল্লাহ বুহদ 1 
করেন ঘে নাাজ পড়ার আগে কিছু ছদকা করে। হযরত আরফাজ! | 
খলেন হ্যব্ূত এব নে মাছউদ (রা) ছ.রায়ে ছাব্বেহিছম! পড়ার সময় | 
! 


৩৬১০) ও 5) ও 5295) 9১ যখন পড়েন তখন পড়া বন্ধ কি! 
উপস্থিত লোক জনের দিকে চাহিয়া বলিলেন আমর। ছনিয়াকে আঁখে- 
প্রাতের উপর প্রাধান্ঠ দিয়াছি। আমরা ছুনিরার চাঁকচিক্, নারী ও 
ভোগ্য বস্ত সমূহ দেখিতেছি আর আখেরাতের ওয়াদাকৃত বস্তুর প্রতি 
আমাদের লক্ষ্য নাই। হযরত কাতাদ। ব্রেঃ) বলেন যাদেরকে আল্লাহ পাক 
হেফাগত করিয়াছেন তারা ব্যতীত সমস্ত সানুখ এই ক্ষণস্থায়ী হৃনিযা 
লইয়া ব্যস্ত। হযরত আনাছ হইতে বণিত প্রিয় নবী ছেঃ) এরশাদ করেন 
বাছুর যতক্ষণ পধন্ত দুনিয়াকে আখেরাতের উপর প্রধান্য না ছেয় | 
লাল্লাহ তাহাকে আলার নারাজী হইতে 
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হেফাজত করে, আর যখনই ছুনিয়াকে প্রাধান্য দেয় তখন কালেমা অগ্রান্ত 
করিয়া তাহাদের প্রতি ফেরত দেওয়। হয় এবং বলা হয় যে তুমি 
মিথ্যাবাদী । অন্ত হাদীছে আছে যে কালেমায়ে শাহাদাত নিয়া আসিবে 
সে নিশ্রই জান্নাতে প্রবেশ করিবে যতক্ষণ এই কালেমার সহিত অন্য 
কিছু ভেজাল না করে। প্রিয় নবী (ছঃ) এই কথা তিনবার বলেন। 
সবাই নিস্তব্ধ ছিল, দুর হইতে এক ব্যক্তি 'জিজ্ঞাসা করিল ইয়া 


রাছ,লাল্লাহ! আমার মাতা পিতা আপনার উপদ্ধ কোরবান হউক 
ভেজাল অর্থ কি? প্রিয় হাবীব বলেন ছুনিয়ার মব্বহত, দ্বীনের উপর 
ছনিয়াকে প্রাধানা দেওয়া । ধন-সম্পদ জমা করিয়া রাখা, জালেমের 
মত ব্যবহার করা । হুজুর ছেঃ) আরও বলেন যে ছুনিয়াকে ভালবাসিল 
সে আখেরাতের ক্ষতি করিল আর যে আখেরাতকে ভালবাসিল সে 
ছুনিঘার ক্ষতি করিল। তিনি আরও বলেন ছুনিয়া এ ব্যক্তির ঘর 
যার আখেরাতে কোন ঘর নাই, এ ব্যক্তির মাল যার আখেরাতে 
কোন মাল নাই, উহার জন্য বরব্যক্তি সঞ্চয় করে যার বিবেক বুদ্ধি 
কিছুই নাই। 

একটি হাদীছে আসিয়াছে সমস্ত স্থষ্ট জগতের মধ্যে ছুনিয়ার চেয়ে 
দুধ্য বন্ত আল্লাহর নিকট আর কিছুই নাই। আর যেই দিন হইতে 
ইহাকে পয়দা করিয়াছেন সেই দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত উহার দিকে 
ফিরিফাও দেখেন নাই । অন্য হাদীছে আছে ছুনিয়ার মহব্বত যাবতীয় 
পাপের মূল। উল্লেখিত আয়াত সমূহ ছাড়াও আরও বহু আয়াতে 
ধন দৌলত অকাতরে দান করার জন্য উৎসাহ দেওয়া হইয়াছে । মালিক 
ষদি সেই স্বীয় ভূত্যকে কিছু টাকা দিয়া বলেন যে, ইহা নিজের প্রয়ো_ 
নে খরচ করিও তবে আমার কথামত যদি অমৃক জায়গায় কিছু 
বাগ্র কর তা হইলে তার চেয়ে শতগুণ বেশী আমি তোমাকে আন্বও 
দিয়। দিব। এমতাবস্থায় বেশী পাওয়ার আশায় চাকর সেই 
স্থানে ব্যয় করিতে মোটেই ইতস্ততঃ করিবে না। আল্লাহ পাকের 
এতগুলি এরশাদের পর হাদীছের তেমন কোন প্রয়োজন ছিল না তবুও 


হাদীছ যেহেতু কালামুল্লার ব্যাখ্যা স্বরূপ তাই নিয়ে কয়েকটি হাদীছও 
বর্ণনা করা যাইতেছে 


১। হুজুরে পাক ছেঃ) এএগাদ করেন, আমার নিকট যদি অহুদ 


নর 


|পরিশোধের জন্য হয়তঃ রাখা যাইতে পারে । (মেশকাত) 
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পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ,ও থাকে তবু ও আমি ইহা পছন্দ করিব না ষে 
উহ্থার কিছু মাত্রও আঁমার নিকট তিন দিনের অধিক থাকে ! হাক্র্জ 


হাদীছে তিন দিন এই জন্য বলা হইয়াছে যে, অনু পাহাড় সমতুল্য 
এত বড় বস্ত বন্টন করিতে কিছু সুময়েরওতে। প্রয়োজন । এখানে ছুইট। 
জিনিস লক্ষণীয় । প্রথমতঃ অনেক বেশী বেশী ছদক1 করার প্রতি 
উৎসাহ দান। দ্বিতীয়তঃ কর্জ পরিশোধের গুরুত্ব । হুজুরের খাছ খাদেম 
হযরত আনাছ (রাঃ) বলেন, হুজুরের খেদমতে যাহা কিছুই আসিত 
আগামী কালের জন্য উহ! সঞ্চয় করিয়া রাখিতেন না। তিনি আরও 
বলেন, হুজুর ছেঃ) এর খেদমতে একনার কোথা হইতে হাদিয়া স্বরূপ 
তিনটি পাখী আসিয়াছিল। হুজুর উহা! নিজের খাদেমকে দিয়! দেন ! 
পরের দিন খাদেম সেই পাখী নিয় হান্দির হইল! হুজুর এবশীদ 
করিলেন আমি কি তোমাকে নিষেধ করি নাই যে আগামী কালের জন্য 
কিছুই জনা করিয়! রাখিবে না, কারণ রুজী আল্লাহর জিম্মায় ৷ 


হজরত ছামুরা বলেন হুজুর ছে) ফরমাইতেন, আমি ভাগার ঘরে মাঝে 
মাঝে এই জনা মাই যে তথায় কোন বস্ত যদি পড়িয়া থাকে আর ওদিকে, 
আমি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করি। বিখ্যাত সংসার ত্যাগী ছাহাবী 
হজরত আবু জর গেফারী (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি একবার হুজুরের অঙ্গে 
ছিলাম, তিনি অহুদ পর্বতের প্রতি ইশারা করিয়া ফরমাইলেন যদি এই 
পর্বত ন্বর্ণে পরিণত হয় তবু আমি ইহাও পছন্দ করি না যে, তিন দিনের 
বেশী আমার নিকট উহার একটি স্বর্ণ মুদ্রাও থাকুক, তবে কর্জ পরশে" 
ধের জন্য হয়তঃ কিছু থাকিতে পারে। তারপর ফরমাইলেন ; অধিক 
দৌলতওয়ালাই কম ছওয়াবের অধিকারী হইবে, হা যাহারা এইব্প 
করে অর্থাৎ ভান হাতে ডান দিক ওয়ালাদিগকে এবং বাম হাতে বাদ 


দিক ওয়ালাদেরকে বিলাইয়া থাকে । 
হজরত আবু পর একদিন হজরত ওছমানের নিকট উপস্থিত ছিলেন । 


হজরত ওহমান রাঃ) হজরত কা'বকে জিজ্ঞাস। করেন হজরত আবছর 
রহমান এন্সেকালের সময় কিছু মাল রাখিয়া গিয়াহেন কিছু অন্যাদত 
করেন নাই। হজরত কা'ব বলেন যদি তিনি আল্লার হক আদায় 


(পসরা 
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করিয়া! থাকেন তবেত কোন ক্ষতি নাই। হজরত আবু জর্ের হাতে 
একট। ছড়ি ছিল। উহা দ্বারা তিনি হজরত কা*বকে মারিতে আরম্ভ করি- 
লেন এবং বলিলেন কি বলিতেছ শুন; আমি স্বরং হুজুরের (ছঃ) নিকট 
শুনিয়াছি তিনি বলেন যদি এই পাহাড় স্বর্ণে পরিণত হয় আর আমি 
উহ দান করিয়! দেই এবং উহ! কবুল হইয়া] যায় তবুও আমি ইহা পছন্দ 
করি ন। যে আমার নিকট মাত্র ছয় রত্তি স্বর্ণও থাকিয়। যাক। তারপর |, 
হজরত ওছমানকে জিজ্ঞাসা করেন আপনি কি নিজ কানে হুজুরের কাছে 
তিনবার এই হাদীছ শুনেন নাই? হজরত ওছমান (রাঃ) বলিলেন হা 
গুনিয়াছি । 


বোখারী শরীকে হজরত আহনাফ বিন, কয়েছ ব্রোঃ) হইতে বণিতয় 
আছে তিনি বলেন আমি একদিন মদীনা শরীফে কোরায়েশ বংশী 
লোকের নংগে বসা ছিলাম । এমতাবস্থায় একব্যক্তি মোট] কেশ 
মোটা কাপড় পরিহিত, সাধারণ বেশে আসিয়] দাড়াইল, প্রথমে ছালাম 
করিয়া বলিতে লাগিল, যাহারা টাক! পয়সা জমা করে তাহাদিগকে 
এ পাথর খণ্ডের শুভ সংবাদ দাও যাহাকে আগুনে উত্তপ্ত করিয়া তাহার 
স্তনের উপর রাখিয়া! দেও্রা হইবে ইহাতে তাহার মাংস সিদ্ধ হইয়া 
গলিয়া পড়িবে । ইহা বলিয়! তিনি মসজিদের একটি খু'টির কাছে 
বসিয়া পড়িলেন। এই বুজুর্গকে আমি প্রথমে চিনিতাম না। তাহার 
কথ! গুনিয়! আমিও সাহার কাছে বসিয়। পড়িলাম ও বলিলাম, এখানের 


লোকজন আপনার কথার তেমন কোন দাম দিল না, মনে হয় তাঁহারা 
কথাট! ন1 পছন্দ করিয়াছে । তিনি উত্তপ্ন করিলেন তাহার! বেওকুফ” 


কিছুই বুকে না। আমি ইহা আমার মাহবুবের নির্কট শুনিয়াছি। 
আহলাফ জিজ্ঞাসা করিলেন আপনার মাহবুব কেট তিনি বলিলেন 
হজরত সোহাম্মদ মোস্তফা ছেঃ), আমাকে তিনি বলিয়াছিলেন হে আবু 
জর! তুমি কি অহুদ পাহাড় দেখিতেছ £ আমি ভাবিলাম হয়তঃ 
তিনি আমাকে সে দিকে কোন কাজে পাঠাইবেন। তাই বলিলাম 
জী হ। দেখিতেছি। প্রিয় মাহবুব ফরঘাইলেন, আমার নিকটি যদি 
এই পর্ত পরিমাণ দ্বর্ণ হইত তবে আমার দিল চায় উহার স্ব টুকু 
ৃ বায় করিয়া দেই তবে কর্জ পরিশোধের জন্য হয়ত তিন দিনার রাখিতে 


পারি। তারপর হজরত আবু জর (রাঃ) বলেন কিন্তু তবুও ইহারা বুঝে না 
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শুধু মাল জমা করিয়া যাইতেছে। আল্লাহর কছম আমি ইহাদের কাছে 
ন] দুনিয়ার ভিখারী না দিনের কোন ফতুয়া মোহৃতাঁজ, তাই পরিস্কার 
কথ বলিতে আমার ভয় কিসের । 
দাতা ও বখিলেব্র জন্য ফেরেশতাদের দোয়া ও বদদোয়। 

২। হজরত আবু হোরায়রা হইতে বণিত আছে হুজুর (ছঃ) বলেন 
ভোর .বেলায় আছমান হইতে ছুইজন ফেরেস্তা অবতরণ করে তম্মধ্যে 
একজন দোয়া করেন হে আল্লাহ্‌! . যে তোমার পথে দান করে তাকে 
প্রতিদান দাও আর মে কুপণতা করে তার মাল ধ্বংশ করিয়া 
ঈাও। (মেশকাত) 

কোরান শরীফে আল্লাহ তায়ালা! ফরমাইয়।ছেন “তোমরা যাহা খরচ 


করিবে আল্লাহ তায়ালা উহার বদল! দিবেন।” হুজুরে পাক ছে) 
এরশাদ করেন যখন স্থ্য উদিত হয় উহার ছই পার্খে ছইজন ফেরেশত। 
ঘোষণা করিতে থাকে যাহা স্বিন এবং ইনছান্‌ ব্যতীত সমস্ত মাখলুক 
শুনিতে পায়, বলে যে, ছে লোক সকল আপন প্রভুর দিকে চল। 
প্রয়োজন মোতাবেক সামান্য বস্ত অনেক উত্তম এঁ প্রচুর ধন হইতে 
যাহ! আল্লাহ হইতে গাফেল করিয়। দেয়! আনার সুর্য অস্ত যাওয়ার 
সময় উহার ছুই ধারে ছুই ফেরেশতা! জোরে জোরে দোয়! করিতে থাকে 
আয় আল্লাহ! যারা দান করে তাদের প্রতিদান দাও আর যার! 
বখিলি করে তাদের মাল ধ্বংৰ করিয়া দাও। অন্য হাদীছে আসিয়াছে | 
আছমানে ছইজন ফেরন্তা শুধু এই কাজেই নিযুক্ত আছে ষে এক 


অন বলে যে আল্লাহ! দাতাকে দান কর অপরজন বলে কৃপণের মাল 
ধ্বংস কর। 


অভিজ্ঞতাও দেখ! যায় যাহারা মাল সঞ্চয় করিয়া রাখে তাহারা 
অনেক সময় মামলা মোকদ্রমায়, উশুংখলতায় অথবা চোর ডাকাতের 
উপদ্রবে মাল ধ্বংস করিয়া দেয়। এবনে হাজার বলেন কোন সময় 
মাল ধবংস হইয়া যায় এবং কোন সময় মাল ওয়ালা বিদায় লইয়! 
যায়। আবার কোন সময় মালে লিপ্ত হইয়া নেক আমল খধবংজ 
করিয়া দেয়, পক্ষান্তরে মাল ব্যয় করিলে উহাতে বরকত দেখা যাষ, 


উপযুক্ত নেক বখ ত উত্তরাধিকারী পয়দা হয়। [ও 
আল্লাম। নববী বলেন সৎকাজে ব্যয় করার নামই ছুদকা । পরিবারের 
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ভরণ পোষণ, মেহমানদারী, অন্যান্য এবাদত ইহাতে শামিল। আল্লামা 
করতবী বলেন উদ্দেশ্য হইল ফরজ এবাদত, নফল ছদফা না করিলে 
ফেরেস্তার বদদোয়ার আওতায় পড়ে না। তবে ফরজ ছদকা করিতে 
যদি বোঁঝ। মনে হয় তবে বিপদ হইতে মুক্ত নয়। 

৩। হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন হে আদম সন্তান তুমি প্রয়োজনের 
অতিরিক্ত মাল ব্যয় করিয়া দাও, ইহা তোমার জন্য মঙ্গল জনক, আর 


উহা জম! করিয়া রাখ! তোমার পক্ষে অখঙ্গল লক 
_(মোছলেম, মেশকাত ) 


প্রকৃত পক্ষে প্রয়োজনেয় অতিব্রিক্ত মাল জমা রাখার জন; আসেই 


নাই উহাকে আল্লাহর ব্যাঙ্কে জমা করা উচিৎ যেখানে কোন ধবংস 


নাই, বিপদ নাই। 
প্রয়োজন মোতাবেক শব্দের অর্থ হইল যাহ। ন হইলে ঢলা যায় 


না, অন্যের ছুয়ারে ভিক্ষা করিতে হয় না। এই পরিমাণ রাখা কোন 
অন্যায় নয় । গুহ পালিত পশু পক্ষীর খোরাকীও প্রয়োজনের মধ্যে 
শামিল। প্রিয় নবী ছে?) এরশাদ করেন মানুষের পাপের জন্য ইহাই 
যথেষ্ট যে, যাহার জীবিকা তাহার জিম্মায় আছে উহাকে তুখা রাখিয়া 
ধবংস করিয়া! দেওয়!। হজরত আবছুল্লাহ বিন্‌ ছাঁমেত (রাঃ) বলেন, 
হজরত আবু জর (রাঃ) একদিন বায়তুল মাল হইতে তাহার ভাতা উঠাইয়া 
স্বীয় বাদীকে নিয়া বাজারে গেলেন । সদাই পত্র করিয়া আরও সাতট। 
আশরাফী বীচিয়া গেল। তিনি বীদীকে বলিলেন এগুলি দান করিবার 
জন্য ভিতি করিয়া লও। আমি বলিলাম হুজুর এইগুলি এখন রাখিয়া 
দিলে মেহমানদারী ইত্যাদি প্রয়োজনে কাজে আসিবে । তিনি বলিলেন 
আমাকে আমার হাবীব ছেঃ) ফরমাইয়াছেন যে টাকা পয়সা বণাধিয়া 
রাখিবে উহা! আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় না হওয়া পর্যন্ত মালিকের জন্য 
আগুনের ফুল্কি হইয়া থাকিবে। 

নবীয়ে করীম ছে) প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ দান করার উপর 
এত জোর দিতেন যে, ছাহাবার। মনে করিতেন প্রয়োজনের অতিরিক্ত 
মালের মধ্যে তাহাদের যেন কোন অধিকারই নাই। 

হজরত আবু ছায়ীদ খুদ্রী (রাঃ) বলেন আমর! কোন এক ছফরে হুলুপ্ন 
(ছঃ এর সাথে ছিলাম। কোন এক জায়গায় গিয়া হুজুর দেখিলেন 
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যে এক ব্যক্তি আপন ছওয়ারীকে এদিক ওদিক শুধু বুরাইতেছে। | 
দেখিয়া হুজুর ফরমাইলেন যাহার কাছে অতিরিক্ত ছওয়ারী বা রসদ, 
আছে সে যেন উহা! এ ব্যক্তিকে দিয়! দেয় যাহার নিকট ছওয়ারী বা 


রসদ নাই। শুনিয়া আমদা! ভাবিলাম প্রয়োজনের অতিরিক্ত মালের 
উপর যেন আমাদের কোন হকই নাই । 


উটকে এদিক সেদিক থুরাইবার উদ্দেশ্য যদি গর্ব বা অহংকার | 
হয় তবে হুজুর (ছঃ) ঝলেন যে উহা অহংকারের ভ্রন্া নয় বরং! 


যাহার নাই তাহাকে দান করা! উচিত। আর যদি নিজের করুণ । 


অবস্থা একাশ কর! মাকছুদ হয় তবে হুজুরের উদ্দেশ্য হইল তোমাদের, 
মপো যার সামর্থ আছে তার এই ব্যক্তিকে দান করা উচিত। 


(8) হজ্জরত ওকবা (রাঃ) বলেন, আমি মদীনায়ে মোনাওয়ারায় 
হুজুব্র ছে) এর পিছনে আছরের নামাজ পড়িয়াহিলাম, নামাজের ছালাখ্‌ 
ফিরাইয়। একটু পরেই: খুঙুর খুব তাড়াতাড়ি মানুষের কাধের উপর 
দিয়! কোন এক বিবি ছাহেবার থরে তাশ্রীফ নিগনা গেলেন। হুজুরের 
এইক্প তাড়াহুড়া দেখিয়। সকলেই বিচলিত হইয়া গেল। প্রিয় নবী](ছঃ) 
বাহিরে তাশরীফ আনিয়। মানুষের পেরেশান হাল দেখির1 বলিলেন, 
একট! স্বর্ণের টুক্রার কথা মনে পড়িল যাহা ঘরে রক্ষিত ছিল। 
ভাবিলাম ইত্যবসারে যদি আমার মৃত্যু আপিয়া যার আর উহ! ঘরে, 
থাকিয়া যায় তবে কাল ময়দানে হাশরে কি জওয়াব দিব । এই জন্য, উহা! 
বন্টন করিয়া দিবার জন্য বলিষ্ব। আসিলাম। (বোখারী, মেশকাত) 

আন্মাজ্জান হজরত আয়েশ! (রাঃ) বলেন, হুঙ্ুরে পাক (ছঃ) এর অস্থখেক্র 
সময় তাহার নিকট ছয় সাতট! আশরাফী ছিল, হুজুর আমাকে নির্দেশ 
দিলেন তাড়াতাড়ি এগুলি বন্টন করিয়া দাও হুজুরের গুরুতর অন্থস্থতার 
দরুণ আমি বন্টন করার স্থুযোগ ছিল না। পরে হুজুর করমাইলেন 
এগুলি আমার হাতে দাও, ছুগুর ছছেঃ) হাতে নিয়া বলিলেন, আল্লাহত্ু 
নবীর জন্য কত বড় লজ্জাব্র কথা এইগুলি ঘরে রাখিয়া যদি সে 
আল্লাহর সাথে মিলে । অন্য হাদীছে আছে, এগুলি রাত্রি বেলায় কোথ! 
হইতে আ'সিয়াছিল উহাতে হঙ্ুরের নিদ্রা উড়িয়া গল, শেষ রাত্রে দান 
করিয়া দেওয়ার পর ঘুম আসে। অন্য হাদীছে আসিয়াছে হুজুর ছেঃ) বলেন 
উহা আলীর নিকট পাঠাইয়া দাও১ তারুপত্র হুজুর ছেঃ) বেছ"শ হইয়া 
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যান। “জ্ঞান ফিরা পর আবার বলেন আলীর নিকট পাঠাইয়। দাও 

প্রিয় অবীজীর এত্তেকালের রাত্রে ঘরে বাতি 

জালাইবান্র তৈল ছিল্প ন 

এইভাবে ঝারংবার বলার পর সা আয়েশা হজরত আলীর নিকট পাঠাইয়! 
দেন ও তিনি বন্টন করিয়া দেন। ইহা দিনের বেলার ঘটনা ছিল, 
সপ্ধাঁ বেলায় সোমবার পাত ছিল যাহা প্রিয় নবীজীর জীবনের শেষ 
পাত্র ছিল, হজরত আয়েশার ঘরে চেরাগে তৈল ছিল না, একজন 
মেয়েলোকের নিকট চেরাগ পাঠাইয়া দিয়া বলিলেন হুজুরের শরীর 
খুব বেশী অসুস্থ, সম্ভবতঃ সময় শেষ হইয়া! আসিয়াছে+ বাতি জালাইবানর 
জন্য চেরাগটায় কিছু ঘি ঢালিয়! দাও। হজরত আম্মাজান উম্মে ছালম। 
রো) হইতেও এইরূপ ঘটনা বণিত আছে। ভ্বলকথা প্রিয় নবীর 
দরবারে সব সময় হাদিয়া তোহৃফা আমসিতেই থাকিত, হুজুর যতক্ষণ 
পর্যন্ত খ্রগুলি ছদকা করিয়। না দিতেন ততক্ষণ পধন্ত স্থির থাকিতে 
পারিতেন না? সুত্যুর পূর্ধ্ষণেও সাতটি স্বর্ণ মুদ্রা বিলাইয়া দিলেন 
অথচ মৃত্যু পথ যাত্রীর জন্য বাতি জালাইবার প্রয়োজনে তৈলের পয়সাও 
রাখিলেন না আর বিবি সাহেবানও ম্মরণ করাইয়! দিলেন না। 

হজরত শায়খুল হাদীছ বলেন, আমার বাবাঘানের খেদমতে দিনের 
বেলায় যাহা জম্! হইত রাত্রে শয়নের পূর্বেই সব খরচ করিয়া দিতেন । 
তিনি করজদার ছিলেন, বেশীর ভাগ কর্জ আদায়ে ব্যয় করিতেন, কিছু 
পয়সা থাকিলে বাচ্চাদেরকে দিয়! দিতেন এবং বলিতেন মউতের কোন 
ঠিকানা নাই, কাজেই এই গান্দা বস্তগুলি কাছে রাখিতে মন চায় না 
হজরত শাহ আবদুর রহীম রায়পুরী (রঃ) দৈনন্রিন যাহ! কিছু আসিত 
সব কিছুই বিলাইবা দিতেন, আবার যখন আসিত তাহার 
ছেহ'ব্রা বিবর্ণ হইয়া যাইত আর বলিতেন এই দেখ আবার আসিয়া 
গিয়াছে । শেষ অসয় তিনি পরণের কাপড় পর্ষস্ত দান করিয়া দেন 
এবং ভাহার খাছ খাদেম মাওলানা আবছুর কাদের ছাহেব হইতে 
দাঁর করিয়া কাপন্ড পরিধান করিলেন ও এ অবস্থায় এস্তেকাল করেন। 
আল্লাহর অলিদের আশ্চর্য শান, কী এক অত্যাচাধ্য জয-রা ? যেই ভাবে 
ছুনিযাতে আসিরাছিলেন সেইভাবে খালি খালি চলিয়৷ গেলেন। 
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এক ব্যক্তি আরজ করিল ইয়া রাছুলাল্লাহ! ছওয়াব হিসাবে কোন, 
ছদকা সব চেয়ে বেশী উত্তম। হুজুর ফরমাইলেন যেই ছদক। তুমি 
এমন অবস্থায় আদায় কর যে তুমি সুস্থ আছ,,মালের লোভ আছে, 
ফকীর হইবার ভয় আছে, মালদার হইবার আকাঙ্া! আছে। রুহ 
হলক পর্যন্ত পৌছ! পর্ধস্ত ছদকাকে পিছাইও না। অর্থাৎ মৃত্যুর ছুয়ারে 
দ্াড়াইয়া বলিও না যে, আমার এত মাল মসজিদে, এত মাল মাদ্রাসায় 


বা অমুকের । কারণ এখনত মাল ওয়ারিশানেরই হইয়া গেল।” 

ফ্রাক্ত্রে্গা ৪ ওয়ারিশানের হইয়। গেল। অর্থাৎ ওয়ারিশের হক 
সাব্যস্ত হইয়া গেল। তাইত মৃত্যুর পূর্বক্ষণে এক তৃতীয়াংশের অধিক 
অছিয়ত করা যায় না। একটি হাদীছে আছে হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন 
মানুষ বলে যে, আমার মাল আমার মাল অথচ তাহার মাল হইল মাত্র 
তিনটি; যাহা সে খাইয়াছে, যাহা লে পরিধান করিয়াছে আর যাহা 
সে ছদকা করিয়া আল্লাহর ব্যন্কে জম৷ করিয়াছে। বাকী সব ওয়ারিশানের 
অন্ত হাদিছে আসিয়াছে হায়াত থাকিতে এক টাক খরচ করা মৃত্যুর 
অময় একশত টাকা খরচ করার চেয়ে উত্তম। কারণ এখনত মাল .তাহার 
আর রহিল না, অন্টের মাল খরচ করিয়া! লাভ কি? প্রিয় রাছুল (ছঃ) 
আরও বলেন, মৃত্যু শষ্যায় ছদকা করা যেমন কেহ খুব পেট ভরিয়! 
খাইয়! যাহা বাচিল উহা! দান করিয়া দিল ' 


বিভিন্ন দৃষ্টান্তের দ্বারা হুঙ্গুরের এ বিষয়ে সতর্ক করা উদ্দেশ্য ষে 
ছর্দকার আসল সময় হইল স্থুস্থাবন্থা, কারণ তখন দান করিবার কালে 
নফছের সহিত মোকাবেলা করিতে হয়, তবে উহার মতলব এই নয় ফেঃ 
ন.ত্যুর সময় ছদকা করা সম্পূর্ণ বৃথা, বরং উহাও আখেরাতের জন্য পুজি 
হইয়। দাড়াইবে। আল্লাহ তায়াল! এরশাদ ফরমাইতেছেন_- 


পা শর্ত £ ডি ইনি, কি টিপাপাা পাতা পা 1১ 9 চিত পা 
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“তোমাদের কাহারও যখন মৃত্যু উপস্থিত হয়, যদি সে কোন সম্পত্তি 

ছাড়িয়া যায় তাহার উপর মাতা-পিতা ও অন্ঠান্ত আত্মীয় খজনদে'র জন্য 
হাঁধ্য অংশের অছিয়ত করা ফরজ করা হইয়াছে । মোত্তাকীনদের জন্য 
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ইহা অবশ্ত করণীয় কর্তব্য” 
মীরাছ সম্পকীয় আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে এই আয়াত অবতীর্ণ 
হয়। পরে মাতা-পিতার অংশ যখন নিদিষ্ট হইয়া যায় তখন - এই 
আয়াত মানছুখ বা রহিত হইয়া যায়। তবেবঘে সব আত্মীয়ের অংশ 
নিদিষ্ট নয় তাদের বেলায় আছয়তের এই আয়াত এখন ও প্রযোজ্য । 
তবে আগের মত ফরজ নয়। একটি হাদীছে আসিয়াছে, আল্লাহ ॥ 
ক বলেন হে আদম সন্তান! হায়াত অবস্থায় তুমি ছিলে বখিল, 
লংত্যুর সমর এখন ভুমি খুব খরচ করিতেছ, ছুই অন্থায় একত্র করিও 
11. প্রথম জুস্াবপ্তায় কপণতা, দ্বিতীয় মরণকলে অতিরিক্ত দান। 
যাহারা তোনার উত্তরাধীকারী নয় এইরূপ আত্মীয়দের জন্য কিছু 
অছিয়ত করিয়া! যাও? অন্য একট! হাদীছে আনিয়াছে আল্লাহতায়ালা 
এ ব্যক্তির উপর নারাজ যে জীবনকালে ছিল বখিল আর মরণকালে 
দাতা । এই জগ্ত মৃত্যুর সময় দান খয়রাত করিবে এই ভরসায় 
থাকা ঠিক নয়, কারণ মউতের কোন ঠিকানা নাই যে কখন আসিয়! 
পড়ে, তছপরি অনেক সময় দেখা যায় মানুষ দান খয়রাত করার 
অনেক আশা ভরসা নিয়া থাকে কিন্ত গুরুতর কোন রোগ তাহাকে 
ঘিরিয়া ফেলে, যেমন কাহারও প্যারালাইসিস হইয়া যায়, শনীর ও 
মুখ বন্ধ হইয়া যায়, অথবা অনেক সময় সেবা শশ্রুষার নামে উত্তরাহী- 
কারীগণ দান খয়রাতের সামনে প্রতিবন্ধক হইয়া দাড়ায়, এত সব সত্তেও 
যদি কিছুটা স্থযোগ পাওয়। যার তবুও যৌবনে ছদক। করার সমতুল/ 
ছওয়াব কখনও পাইবে না। ই] ধদি কেহ আগে ক্রুটি করিয়া থাকে 
তবে সে এতটুকু সময়কেও গন্িমত মনে করিয়! দান করিয়া যাইবে ; 
কারণ ম্ত্যুর পর আর কেহ কারে। নয়, ছ-চার দিন কান্নাকাটি করিয়া 
সকলেই ভুলিয়া যাইবে, কাজেই পাছা! কিছু করার নিজের হাতে করিয়: 
যাওয়াই ভাল, কাজে আসিবে । 
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চুপে এক ব্যক্তির হাতে কিছু মাল রাখিয়া আসিল। সকাল বেলা 
খবর হুইয়। গেল যে, রাত্রে কোন এক থাকি চোরকে ছদকা দিস 
গিয়াছে লোকটি শুনিয়া বলিল খোদা! তোমার প্রশংসা, চোনের 
চেয়ে অধমের হাতে দেওয়া হইলেও ব! আমি কি করিতাম। আবার সে 
মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল যে অগ্য রাত্রে ও ছদকা করিব, রাত্রে এক মেয়ে 
লোককে ছদক। দিয়! আসিল, ভোর বেলায় প্রকাশ হইয়া গেল যে, কেহ 


একটা ফাহেশা নারীকে ছদক1 দিয়া গিয়াছে । লোকটি এবারও আল্লাহর 


তা'রীফ করিয়া বলিল খোদা ! আমার মাল তাহার চেয়ে নিকৃষ্ট লোকের 
হাতে যাওয়ার উপযুক্ত ছিল, তৃতীয় দিনও এরাদ! করিল যে অদ্য 
রাত্রেও ছদকা করিব, সেই রাত্রে একজন ধনী লোকের হাতে ছদকা 
পড়িল, সকাল বেলায় বলাবলি হইতে লাগিল ষে রাত্রে কেহ মালদারকে 
ছদক। দিয়! গেল, নে লোকটি বলিল হে খোদা: সমস্ত প্রশংসা তোমার 


জন্য, আমার মাল পাইল চোরে, ফাছেশী মেয়েলৌকে আর ধনী লোকে ! 
রাত্রে সে স্বপ্পে দেখিল তোমার ছদকা কবুল হয়] গিয়াছে, কেননা হইতে 
পারে উহার বরকতে চোর চুরি হইতে তওব! করিবে, জিনাকার জিন। 
হইতে তওবা করিবে (কারণ সে চিস্তা করিবে যে বে-ইজ্জত না করিয়া 
আল্লাহু পাঁক দান করিতে পারেন )আর ধনী বাক্তিও মনে করিবে যে, 
আাল্লাহর বান্দারা কিভাবে গোপনে ছদকা করিয়। থাকে, আমারও এই 
ভাবে দান কর উচিত। 

ঘরত তাউছ (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি মানত করিয়াছিল যে প্রথমে 
এ বস্তিতে ধার উপর নজর পড়িবে তাকে সে দান করিবে, ঘটনাচক্রে সে 
ছিল একটা জিনাকার মেয়েলোক। দ্বিতীয় দিনও এই ভাবে মানত 
করিয়াছিল, সে ছিল একটা ভীষণ খারাপ লোক, তৃতীয় দিন মানত 


] করিঝা যাহাকে দিয়াছিল সে হিল একজন বড় লোক, অবশেষে সে স্বপ্ধে 


দেখে যে তার ছদকা কবুল হইয়া গিয়াছে । মেয়েলোঁকটা অভাবের 
তাড়নায় নিরূপায় হইয়া এ ব্যবসা অবলম্বন করিয়াহ্িল। ছদকার টাকা 
পাইয়। সে উক্ত গছিত কাজ হইতে তওবা করিয়া! ফেলিল। দ্বিতীয় 
ব্যক্তি অভাবের দরুণ চুরি করিত, দ!নের টাকা পাইয়া সেও চুরি হইতে 
তওবা করিল । তৃতীয় ব্যক্তি ছিল ভীষণ কৃপণ, ছদকার টাকা পাইয়া 


| তার শিক্ষা হইয়া গেল যে আমারও এইভাবে ৪81 খ্য়রাত করা 
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উচিত। 

এই হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হইল যে দাতার নিয়তের এখলাছ দ্বার 
এ বুছূর্গের ফজীলত সাব্যস্ত হইয়া! গেল, কেননা সঠিক স্থানে পৌছে। 
নাই বশতঃ মনক্ষুন্ন ন। হইয়া তিনি বার বার ছদকা! করিতে থাকেন । 


অবশেষে তার নেকনিয়তের দরুণ সব কয়ট! ছদকাই কবুল হইয়া যায়। 
এবনে হাজার বলেন হাদীছ দ্বারা প্রমানিত হইল ছদকা যথাস্থানে না 
পৌছিলে উহ! আবার দেওয়া মোস্তাহাব, আল্লাম। আইনী বলেন ইহ; 
দ্বারা বুঝা গেল মানুষের নিয়ত ঠিক থাকিলে আল্লাহ তারালা উহার 
প্রতিদান নিশ্চয় দিয়া থাকেন! ূ 
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“হুজুর ছেঃ) এরশাদ করেন ছদকা। দেয়ার ব্যাপারে তড়িৎ ব্যবস্থ্‌: 
গ্রহণ কর কেননা সছিবত ছদকাকে ফাড়িয়া অগ্রসর হইতে পারে না। 
(মেশকাত) 
একটি দুর্বল হাদিছে বণিত আছে ছদকী মছিবতের সত্তরট। দরওয়াজ; 
বন্ধ করিয়া দেয়। অন্য হাদিছে হুজুরে পাক (ছঃ) এরশার্দ করেন আপন 
মালকে জাকাতের দ্বারা পবিত্র কর, এবং ছদ্কা থার। রুদীর চিকিৎসা 
কর, আর মছিবতের ঢেউ সমূহকে দোয়া ঘ্বাবা অভ্যর্থনা কর। একটি 
হাদিছে বণিত আছে ছদকা দ্বারা রুগীর চিকিৎসা কর, ছদক। ইজজ্বতও. 
রক্ষণ করে রোগও দমন করে । নেকী বাড়াইয়। দেয় হায়াত বুদ্ধি করে। 
একটি হাদিছে আসিয়াছে সত্তরটা বিপদ দুর করিরা দেয় তনধ্যে ছোট 
বিপদ হইল কৃষ্ট রোগ শেত রোগ। আর একটি বেওয়ায়েতে আসিয়াছে 
ছদকার দ্বার নিজের চিন্তা ফিকিরের এলাজ করঃ উহ! দ্বারা আল্লাহ 
তায়ালা তোমাদের বাল। মছ্িবতও কাটাইয়া দিবেন আর শক্রর মোকা- 
বেলায় ও সাহাঁষ্য করিবেন। একটি ছহী হদিছে আসিয়াছে খন কোন 
ব্যক্তি কোন মুসলমানকে কাঁপড় পরায়, এই কাপড়ের একটা টুকরাও 
যতদদিন পর্যন্ত তাহার শরীরে থাকিবে দাতা আল্লাহর হেবাভতে থাকিবে । 
. বছিত আছে হদকা খারাবীর সত্তর দরওয়াজা বন্ধ করিয়। দেয়। হুজুর 
(ছঃ) আরও এরশাদ করেন ছদকা শোদাতায়ালার বাপকে দু করিয়! 
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দেয় এবং অপমৃত্যুকে হটাইয়। দেয়। 

ওলামাথণ লিখিয়াছেন ছদকা মত্যুর সময় শয়তানের ওয়াছওয়াছা 
হইতে হেফাজত করে, রোগের তাড়নায় মুখ হইতে নাশোকরীর শব্দ 
বাহির হওয়। হইতে বাচাইয়। রাখে, হঠাৎ মুত্যু হইতে রক্ষা করে। 
মূল কথা মরনকালে শুভ-পরিণামে দাহাধ্য করে। অন্ত হাদীছে আছে 
ছদ্কা কবরের গরমকে দুর করিয়া দেয়, এবং মানুষ কেয়ামতের দিন 
স্বীয় ছদকার ছায়াতলে থাকিবে | অর্থাৎ ছদকা যত বেশী হইবে ছায়া 
তত অধিক হইবে। 

হজরত মোয়াজ (রাঃ) প্রিয় নবীকে জিজ্ঞাস! করেন হুজুর ! আমাকে 
এমন জিনিস বাত-াইয়। দিন যাহা আমাকে জান্নাতে পৌছাইয়া দিবে 
এবং জাহান্নাম হইতে দুরে রাখিবে। হুর ফরমাইলেন তুমি বহুত 
বড় একটা কথ! ভিজ্ঞাসা৷ করিয়াছ, সেটা বড় সহজ বস্ত, অবশ্য যাহার 
জন্য আল্লাহ পাক সহজ করিঘ্না'দেন। তাহা হইল এই বে 

'এখলাছের সহিত আল্লাহ পাকের এবাদত কর, ভীহার সহিত 
কাহাকেও শরীক করিওনা, নামাজ কায়েম কর, যাকাত আদায় কর, 
রমজান নীরফের রোজা রাখ এবং বায়তুল্লাহ শীফের হস্ব আদায় 
করিও। তারপর হুঙ্ছুর (ছঃ) বলেন, আমি তোমাকে যাবতীয় নেক 
কাজের দরওয়াজা সমূহ বাত-লাইতেছি শুন তাহা হইল এই যে, রোজা 
শয়তানের হামলা হইতে বাচিবার জন্য ঢাল স্বরূপ; ছদক! গুনাহ 
সমূহকে. এই ভাবে মিটাইয়! দেক্স পানি যেই ভাবে আগুনকে নিভাইয়! 
দেয়। মধ্য রাত্রির. নামাজ ও এইবূপ। অতঃপর প্রিয় নবী (ছঃ) এই 
আয়াত তেলাওয়াত করেন 

তারপর হুজুর (ছঃ) ফরমাইলেন আমি. তোমাকে যাবতীয় কাজের 
নাথা, উহার খু”্টি এবং উহা চূড়া বাত.লাইতেছি শুন, যাবতীয় কাজের 
সাথ! হইল ইছলাম, যেহেতু উহা ব্যতীত কোন কাজই গ্রহণখোগ্য 
নয়। উহার খুটি হইল নামাজ । উহার চূড়া! হইল জেহাদ, আর 
যাবতীয় কাজের শিকড় হইল জবান, হুর (ছঃ) জবান মোবরেককে 
ধরিয়া বলিলেন ইহাকে নিয়ন্ত্রণে রাখিবে। হজরত মোয়াজ বলিলেন 
আমি আরজ করিলাম ইয়া রাছুলালাই ! এই জবানের কারণে কি আমা- 
দিগকে পাক্ড়াও করা হইবে ? হুজুর এরশাদ ফরমাইলেন হে মোয়াজ | 
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ভৌনারম্গা তোমার জন্ত কান্নাকাটি করুক; ম্বান্ুষকে উপুড় করিয়া 
ভাহান্নামের মধ্যে জবান ব্যতীত অন্য কোন বস্তু কি নিক্ষেপ করিবে? 


তোমার মা তোমার জন্ত কীছুক বা শোক প্রকাশ করুকঃ আরবদের 
ব্যবহারে ইহা একটি সতর্কতা মুলক শব্দ, মোট কথা আমর। কাচির 
মত যেই. ভাবে জিহ্বাকে চালনা করিয়া থাকি উহার সব কয়টাই 
আমলনামায় ওজন দেওয়া হইাব। মতসব অগ্ঠায় ও বেহুদ কথাবাতা 
জাহান্নামে প্রবেশের কারণ হইবে । 
একটি হাদীছে অ!ছে মানুষ অলক্ষ্যে আল্লাহ্‌র সন্তোষ জনক এমন 
কথা বলিয়া! ফেলে যদ্দ্বারা বেহেশতে তার মর্ধাদা বাড়িয়া যায়ঃ 
আবার সুখে এমন থা বলিয়া ফেলে যাহাকে দে খুব সাধারণ মনে 
করিয়া থাকে অথচ উহার কারণে সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয় । একটি 
ব্লেওয়ায়েতে আসিয়াছে, মাশরিক মাগরিবের সমপরিমাণ দূরত্বে জাহান্না- 
মের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইবে । অন্ত একটি হাদীছে প্রিয় নবী (ছঃ) এরশাদ 
করেন “কোন ব্যক্তি ষদি ছুইটি জিনিসের জিম্মাদার হইতে পারে যেন 
অন্যায় পথে উহ! ব্যবহার হইতে না পারে তবে আমিও তাহার ভগ্য 
বেহেশতের জিম্মাার হইতে পারি। প্রথম যাহা ছুই £চাঁয়ালেক 
মাঝখ/নে অর্থাৎ মুখ, দ্বিতীয় যাহা ছ্ুই রানের মধ্যখানে অর্থাৎ লজ্জা 
স্থান” । একটি হাদীছে আছে এই ছুইটি অঙ্গই মানুষকে বেশী বেণী 
করিয়া জাহান্নামে নিক্ষেপ করিবে! অন্য একটি হাদীছে আসিরাছে 
মানুষ অনেক সময় এমন কথা মুখে উচ্চারণ করে যদ্ঘারা ফুতি করিয়। 
অন্যকে হাসানো উদ্দেগ্ত হয় তবে সে জাহান্নামে আহুমান হইতে জ্রমীনের 
দ্রত্ব বরাবর দুরে নিক্ষিপ্ত হইবে । হযরত ছুফিয়ান ছাক্কাফী হুজুর (ছঃ) 
কে জিজ্ঞানা করেন হুজুর । আশনি উম্মতের জন্য সবচেয়ে অধিক ভয় 
কোন জিনিসের করিতেছেন? হুজুর মুখে হাত রাখিয়া উত্তর করিলেন 
এই জিনিসের ৷ বাস্তবিক মানুষের জন্য কথা বলাত্র সময় এই কথার 
যোজন দেন উহ! ঘ্বারা কোন উপকার না হইলেও 
| . 
বিখ্যাত মোহাদ্দেছ ও ফক্তীহ হযরত ছুকিয়ান ছওদ্রী বলেন” একবার 
একটি মাত্র পাপের দরুন তিনি প1চ মাস পধ্যন্ত তাহাজ্ছুদ হইতে বঞ্চিত 
হঈয়া যান । কেহ জিগ্ঞাস। করিল হুজুর পাপটা! কি ছিল? তিনি 
ক [মু লোকট! 


শা তি 


পে 


বলেন একটা লোক কাঁদিতেছিল আমি মনে মনে ভাবাছিল 
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রিয়াকার। ইহাঁত মনে মনে বলার বদবখ তি অংদ্ধ আমরা প্রতিনিয়ত 
প্রকাণ্তে কত গুরুতর শব্দ বলিয়া ফেলি । আল্লাহ পাক আমাদিগকে 
হেফাজত করুণ । 
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হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন ছদকা কখনও মালকে ঘাঁটাইয়া দেয় না। 
অপরাধীর অপরাধ ক্ষম! করিয়া দিলে ক্ষমাকারীর মান মর্ধাদা বৃদ্ধি পায় । 
শাল্লাহর সন্তষ্টির জন্চে বিনয় এখতিয়ার করিলে আল্লাহু পাক তাকে 
উচ্চ মবাদা দান করেন। | 

বাহ্যিক দৃষ্টিতে ছদকা দ্বার! মদিও সম্পন ক্ষয় হইতে দেখা যাত্ত কিন্ত 
প্রকৃতপক্ষে উহা দ্বার! আখেরাতে ত উত্তম বদলা আছেই ছুনিয়াত ও 
মাল বাড়ির ঘাঁয়। যেমন আরও বণিত হইয়াছে হে খোদা । 

দাঁতাকে বদলা দাও। কৃপণকে ধবংস কর। হযরত আবু কাবশ! 
রছুলে খোদার এরশাদ বর্ণনা করেন যে আমি কছম করিয়া তিনটি 
কথ) বলিতেছি এবং আরও একটি অভীব গুরুত্বপুর্ণ কথ। বলিতেছি 
তোমা উহার খুব হেফাজত করিতে । প্রথম, হদুকাঁর ধন কমে না, 
মাজলুষ সহ্য করিলে আল্লাহ তার মর্ধাদ। বৃদ্ধি করি! দেন, তৃতীয় ঘে 
ভিক্ষার দ্বার খুলিয়। রাখিবে আল্লাহু পাক তার জগ্ত অভাবের দ্বার খুলিয়া 
রাখেন! আতর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল এই ঘে, ছুনিয়াতে লানুষ 
চার প্রকার হয়, ১ম, এ বাক্তি যাকে খোদা নালও দিয়াছেন এলেম 
দিয়াছেন। সে আল্লাহর ওয়াস্তে মাল দ্বার! নেক কান্ড কনে তাঁর নর্ষাদ। 
সবার উপরে । ২স্স, ঘাকে নাল দেওয়া হয় নাই এলেন দেওয়া হইয়াছে 
তার নিয়ত বড় ঠিক, বলে ঘে আমার ফি নাল থাঁকিত তবে যাবতীন্প 
নেক রাস্তায় খরচ করিতাম, নিয়তের পরকতে সে প্রথম ব্যক্তির নত 
ছওয়াব পাইবে । ৩য়, যাকে মাল দেওয়? হইয়াছে এলেম নয়” সে 
মালের হক আদায় করেন! অন্যায় পথে বায় করে আ'ত্বীর-স্বজ্রনকে দেয় 
না কেয়ামতের দিন দে হইবে নিকৃষ্টতম ব্যক্তি। ৪র্থণ থে মাল এবং 
এলেম উভয় হইতে বঞ্চিত। কিন্ত সে অঙ্গেপ করিয়। বলে মাল থাকিলে 
সে তৃতীয় ব্যক্তির মত খরচ করিত, এ কারণে সে তৃতীয় ব্যক্তির মত 
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গুনাহগার হইবে । | 
হযরত ইবনে আব্বাস হুজুদের এরশাদ বন! করেন, ছদ্কা নালকে 

কখনও ঘাটায় না বরং কেহ ছদক! করিতে হাত বাড়াইলে উহা ফকীদের 
হাতে যাওয়ার আগে আল্লাহ তায়ালার পবিত্র হাতে পেশীছিয়া যায় 
আর ষে ব্যক্তি ছওয়াল না করিলেও চলিতে পারে এমতাবস্থায় ছাওগ়াল 
করে তার জন্য হক তায়াল। অভাবের দ্বার খুলিয়! দেন। হযরত ছেলা 
আনছারী (রাঃ) বলেন, আমার ভাইয়েরা হুজুরের দরবারে আমার নামে 
অপব্যয়ের অভিযোগ করিল, আমি আরজ করিলাম হুজুর বাগান হইতে 
আমি আমার অংশ নিয়! নেই, উহা! হইতে আল্লাহর ওয়ান্তে খরচ করি 
আমার সাথে যারা সাক্ষাত করিতে আসে তাদের উপর খরচ করি 
প্রিয় নবী আমার ছিনায় হাত রাখিয়া তিনবার বলিলেন তুমি খরচ 
করিতে থাক আল্লাহ পাকও তোমার উপর খরচ করিবেন । উহার কিছু 
দিন পর আমি এক হুফরে ওয়ান হই তখন আমার নিকট নিদস্ব ছও- 
রারীও ছিল এবং আমার নিকট পরিবারের সব চেয়ে বেশী সম্পদ ছিল । 
হজরত জাবের বলেন একবার প্রিরনবী (ছঃ) খোতরার নধ্যে ফরমাইলেন 

হলোক সকল! . মত্যু আসার আগে আগেই তওবা করিয়া! লও, 
াজে বাজে কাঁজে নিগ্ত হওয়ার পূর্বেই নেক কান্দ করিয়া লও। বেশী 
বেশী জিকির করিয়া আলাহর সঙ্গে সম্পর্ক পয়দ। কর । প্রকাণ্তে এবং 
গোপনে অধিক পরিমাণ ছদক| কর বদদ্রারা তোমার রি্িক বধিত 
হইবে, তোমার সাহান্য কর। হইসে, এবং কুতিপুরণ দেওর। হইবে ! 
আরও আপিয়াছে ছদকার সাহাঝো রিদ্দিক তালাশ কর, ছদকার দ্বার: 
রিজিক নামাইয়। আন। 

হযরত হাবীবে আজমী একজন খিখ্যাত বুজুর্গ ছিলেন, একবার তাহার 

বিবি আটার খামীর বানাইয়া আগুনের জন্য পাশ্ববর্তী বাসায় মান, ইতি- 
মধ্যে কোন ভিক্ষুক আসিলে হসরত হাবীব খাশীবগুলি ভিক্ষুককে দিয়! 
দেন। বিবি আগুন লইয়া আসিস! দেখেন সে আটা নাই, স্বানীকে 
ছিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন আটা রুটি তৈরীর জন্য গরিয়াছে। বিবি 
আাহেবার বিশ্বান না হওয়া বারংবার জিজ্ঞাব। করিতে লাগিল । অব- 
শেশে তিনি বলেন উহা আনি ছদকা করিয়া দিয়াছি, দিবি বলিল ছো'ব- 
হানালাহ ! সবটুক্ধ আটা দিয়া দিলে? এতজন লোক কি দিয়া পেট 
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পুরিবে ? কথা শেষ 'না হইতেই জনৈক ব্যক্তি বড় এক পেরালার মধ্যে 
গোশত রুটি নিয়া হাজির, এবার বিবি অবাক হইয়া বলিয়া উঠিল কত 
তাড়াতাড়ি পাকাইয়া আসিয়াছে? দান স্বরূপ ছালুণ ও সাথে অসি- 
য়াছে। এরূপ বছ ঘটন। পাওয়া যায় আল্লাহর আাখে যেহেতু আমাদের 
সম্পর্ক নাই তাই মনে করিয়া থাকি যে এইদ্সপ ঘটন] হঠাৎ করিয়া হইয় 
গিয়াছে অথচ চিন্তা কিনা যে খরচ করার দরুণই উহা আপিয়াছে। 
মেঘের মধ্যে দাতার নাম শুনা গেল 
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হজরত আবু হোরায়রা রোঃ) হইতে বণিত আছে হুভুরে পাক (ছঃ) 
এরশাদ করমাইয়াছেন, জনৈক ব্যক্তি মাঠের মধ্যে থাকিয়া একটি মেঘের 
মধ্যে এই আওয়াজ শুনিতে পাইল যে, অমুক ব্যক্তির বাগানে পানি 
দিয়া দাও। ইহার পরেই সেই মেঘ হইতে একটি প্রস্তরময় জমিতে 
প্রবল বৃষ্টিপাত হইল এবং সেই পানি একটি নালায় ভরি হইয়া একদিকে 
চলিতে লাগিল, লোকটিও পানির পিছনে পিছনে চলিল, অবশেষে পাঁনি 
যেখানে পৌাছিল সেখানে এক ব্যক্তিকে দেখিল বেলচা হাতে আপন 
জমিতে পানি দিতেছে । লোকটি বাগান ওয়ালার সেই নাম বাতলাইল 
ঘাহ! সে মেঘের মধ্যে শুনিয়াছিল। ক্ষেত ওগ়াল! বলিল আপনি আমার 
নাম কেন জানতে চাইলেন? লোকটি পূর্বেকার সব কথ। বর্ণনা করি রা 
জিজ্ঞাসা করিল ভাই ! , আমি কি জানিতে পারি ইহ' কি করিয়া সন্ডব, 
হইল ? কৃষক বলিল আপনার মজবুরীতে না বলিয়। পারিলাম না। 
আনি এই ক্ষেতের কসলকে তিন ভাগে ভাগ করি, এক ভাগ ছদকা করি 
এক ভাগ পারিব'রিক খরচে বায় করি, আরেক ভাগ উৎপাদনের কান্দে 
লাগাই । ... (মোছলেম ) 
আল্লাহ পাকের কুদরতের অপার মহিনা, কৰলের এক তৃতীয়াংশ 
দান করার ররকতে গায়েব হইতে ক্ষেতের যাবতীয় বাবস্থাদি 'হইতেছে। 
ই ছাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, আয়ের একট! নিদিষ্ট অংশ দানের 
জন্য মওজুদ রাখ উচিত। তাহা হইলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দানের সময় নক 
কাপর্ন্য করিতে পারে নাঃ কারণ তখন মনে হইবে ফে এই পরিমাণত 
আমাকে দান করিতেই হইবে । মাসিক বেতনেন একটি নিদিষ্ট অংশ 
ব! বাবসায়ের দৈনিক আয় হইতে নিদিষ্ট অংশ কোন বাক২সে সঞ্চিত 
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কনিয়। রাখা যায়! ইচ্ছ। হয়ত পরীক্ষী করিয়! দেখুন থে উহা! কত 
সুন্দর এবং লাভন্রনক ব্যবস্থা । হযরত আবুওয়ায়েল (রাঃ) বলেন হযরত 
এন নে মাছউদ (রাঃ) আমাকে বনি কোরায়জা প্রেরণ কালে নহীহত 
করেন ফে, তুমি সেখানে বনি ইছরাইলের এ পাক বান্দার শ্তার কাজ 
করিও । অর্থাৎ একভাগ ছদক! করিও একভাগ সেখানে রাখিয়া আসিও 
আর একভাগ আমার কাছে পেশ কনিও। ছাহাবায়ে কেরাম এই 
নোভা মুডে আমল করিতেন । 
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ছদকার দরুণ ফাহেশা আরীও মাফ পাইনা 
হুজুরে আকরাম (ছঃ) এরশাদ করেন, কোন এক কুয়ার ধারে 
ভাঁবণ তৃষ্ণায় মৃতপ্রায় হইয়! একটি কুকুর জিহ্ব| বাহির করিয়। ইাপাইতে 
ছিল' জনৈকা পতিতা নারী ইহা দেখিয়া পায়ের মুজ। খুলিয়! উডতনায় 
বাধিয়া কু'য়। হইতে পানি উঠাইয়। কুকুরকে পান করায়। ইহাতে 


তাহার থাবতীয় গুণাহ গা হইয়া যায়! কেহ জিজ্ঞাসা করিল হুজুর? 


চতুষ্পদ জন্তর ব্যাপারেও কি আমরা হুওয়াব পাইব? হুজুর বলেন 
জান ওয়ালা যে কোন ম্বাখলুকের উপর এহছান করিলে (চাই মানুষ 
হউক চাই জীবলজস্থ হউক) ছওয়াব রহিঘ্াছে। 

ইহা বনি ইশ্রঈনের কোন ফাহেশ। মেয়েলোকের ঘটনা । বোখারী 
শরীফে এক ন পুরুষের ঘটনাও এই ভানে বধিত আছে। হুজুর ছে) 
বলেন ভীষণ পিপাসায় কাতর এক ব্যক্তি কুয়। হইতে পানি পান করিস্না 
দেখে যে একটা কুকুর কার ধারে নাথা ঠোক্রাইতেছে । ব্যাপাট। 
বুকিতে পাছিঘ। এ আবার কুপে নামিস়া মুজায় পানি ভরিয়া কুকুরকে 
পালি লাল করস; ইহার বদৌলতে আল্লাহ পাক তাছাকে ক্ষম। করিয়! 
দেন । কিতাবের শেষ ভাগে এক জালেমের কিচ্ছা বনিত আছ্ছে, সে 


পাচড়। ওয়ালা একটা কুকুরকে আশ্রয় দিয়া নাজাত পান্ন। উভয় হাদীভ 


বার; প্রমাণিত হইল নিকৃষ্টতম জন্ত কুকুরের প্রতি সদয় হইলে যখন 
শব তখন সুষ্টির সেরা মানুষের প্রতি সদ্যবহার করিলে কি ফল 
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দাড়াইবে তা কল্পনাও কর! যায় না। কোন কোন আলেমদের মতে 
হিং জন্ত এই হুকুমের অন্তভুক্তি নে ? তবে যাদের হত্যা করার 
হুকুম আসিয়াছে তাহাদের বিষয় ও জানা হইলে ক্ষুৎ পিপাসা মিটাইতে 
হইবে এবং কলের ব্যাপারেও সদ্যবহার করিতে হইবে, যেমন তাহাদের 
হু 


উল্লেখিত হাদীছ দ্বার! প্রমাণিত হয় যে, কোন আমল আল্লাহর 
পছন্দ হইলে উহা দ্বারা সার! ভীবনের গুনাহ ও মাক হইয়। যাইতে 
পারে। তবে প্রত্যেক কাজে চাই এখলাহ। এখলাছের সহিত মামুলী 
মামল হইলেও উহা পাহাড়ের মত ওজন ওয়ালা হইতে পারে । হজরত 
লোকমান হেকীম স্বীয় ছেলেকে নহীহত করেন, বেটা! যখনই কোন 
পাপ সংঘঠিত হইয় যায় তখনই কিছু ছদকা করিয়! দাও। যেহেতু উহা! 
গুনাহকে পুইয়! ফেলে এবং আল্লাহ তায়ালার রাগকে দূর করিয়। দেয় । 
হজরত আলী রোঃ) হইতে বণিত, প্রিয় নবী ছেঃ) এরশাদ করেন, 
ইক ১1 ০) 4115৮) 00 085 ১) ৬ ৩০ (১১) 
15) [৫ 35৪৮ ১* 1৪১ 9153 5 ১3১52 ৬১০ ৩৪5 ১918 ০০ 
৮1১15 ৮৮৮) ৮15 64531 ৩০৮৮1 ৩০১ এড ১৪৯ (১১০) 
১৪১০১ ০1৮৬১ ০৮) 2 0৯) 5৮০5 ৮৮০1 
বেহেন্তের মধ্যে এমন সব বালাখানা রহিয়াছে যাহার ভিতর হইতে 
বাহিরের সব ভ্রিনিৰ এবং বাহির হইতে ভিতরের সব জিনিস দেখা-যুয় ॥ |. 
ছাহাবারা ঘ্রিজ্ঞাসা করেন ছ্ভুর ! এ সব বালাখানা কাহাদের জন্য? 
প্রিয় হাবীব এরশার করেন যাহারা শিষ্টি কথা বলে এবং মানুষকে 
খাওয়ায়, প্রায় সম রোজ] রাখে, আর সানুষ ঘন নিদ্রায় দয় থাকে 


] তখন রাত্রি বেলায় তার নানাজে দাড়ায় । ৃ (তিরমীজ, 


হযরত আবহল্লাহ বিন ছালাম তখনও মুসলমান হন নাই বরং ইহুদী 
ছিলেন, তিনি বলেন হুজুরে পাক ছে:) যখন মদিনায়ে মোনাওয়ার' 
তাশরীফ আনেন খবর পাইয়। আমি তাহার দরবারে হার হই, এবং 
তাহার চেহারা মোবারকে নজর করিয়াই আমি মন্তব্য করিলাম ইহ! কোন 
মিথ্যাবাদীর চেহারা হইতে পারে না। সেখানে গিয়া আমি সর্ব প্রথস ৰ 
হপ্ুকনের জবান মোবারক হইতে এই কথা শুনিতে পাই, তিনি বলেন হে 
লা নকল 1 আপোষে ছ[লাম ছেওয়! নেওয়ার প্রচলন কর মান্রষণৈ; ৰ 
এ ডিক ডিজি 88759885সিিজ 
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খানা খাওয়াও এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক কায়েম রাখ, রাত্রি বেলায় 
মানুষ যখন নিদ্রায় নগ্ন থাকে তখন তুমি উঠিয়া নামাজ পড়। তার পর 
স্থখে শান্তিতে বেহেস্তে ঢুকিয়া পড় । 
একটি হাদীছে আছে যে ব্যক্তি আপন ভাইকে পেট ভরিয়া খান। 
খাওয়ায় এবং পিপাস। মিটাইয়। পান করায় আল্লাহ পাক তাহার এবং 
জাহান্নামের মধ্য ভাগে সাত খন্দক দুরত্ব পয়দা করিয়া দেন। এক একটা 
খন্দকের পরিধি হইল সাতশত বৎসরের রাক্ত। একটি হাদীছে আছে 
সমস্ত মাখলুক আল্লাহর একটি পরিবার, সুতরাং খে আল্লাহর পরিবারের 
উপকার করিল সে-ই তাহার নিকট সর্ধাদ্িক প্রিয়, অন্য হাদীছে আসি- 
স্াছে, যে কোন নেক কাজই ছদকার মধ্যে গণ্য, কোন ব্যক্তি আপন 
ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাত বা নিজের বাল ভি হইতে কিছু পানি 
অস্তের বাল্তিতে ঢালিয়৷ দেয় ইহাও ছদকার মণ্যে গণ্য । একটি হাদীছে 
আসিয়াছে, উপকারের কোন অংশ্যই মপণ্য নকু। একটি হাদীছে 
আপিয়াছে উপকারের কোন অংশ্যই নগণ্য নর চাই সেটা কাহারও 
সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করা, নেক কাজের আদেশ দেওয়া! খারাপ কাছ 
হইতে কিরাইয়া রাখা, পাথহারাকে সঠিক পথ দেখানো রাস্তা হইতে 
কঠকময় বস্ত হাটানে নিজের বালতি হইতে অন্যের বরতনে কিছু পানি 
দেওয়া ছদকার মধ্যে গণ]! 


একটি হাদীছে বণিত আছে কেস্ামতের দিন জাহান্নামীদেরকে 
লাইনে খশড়া করান হইবে তাদের সামনে দিয়া একজন জান্নাতী যাইতে 
থাকিবে এমন সময় লাইনের মপ্য হইতে জনৈক ব্যক্তি তাহাকে বলিবে 
ভাই তুমি আমার জন্য আল্লাহর দরবারে সুপারিশ কর, সে বলিবে তুগি 
৩ ভাই? জান্বান্নামী বুনাবে তুমি আমাবে, পানি পান করাইয়াছিলে 
ইহার উপর সে সুপারিশ কর্রিবে ও তাহার সুপারিশ কবুল হইবে এই 
ভাবে ছুনিয়াতে ষে কেহ কাহারও উপর এহছান করিয়া থাকিলে সেই 
ব্যক্তি আলাহর দরবারে তাহার জন্ সুপারিশ করিবে। প্রিয় নবী এর- 
শাদ করেন ফকীরদের সাথে বেশী সম্পর্ক রাখিও, কেননা তাহাদের 
নিকট বহুত বড় দৌলত রহিয়াছে, কেহ জিজ্ঞাস! করিল সেই দৌলত কি 
ভিনিপ? হুজুর এরশাদ করেন তাহাদিগকে যে কেহ ছুনিয়াতে খানা 
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খাওয়াইয়। থাকুক বা পানি পান করাইয়া থাকুক বা! কাপড় পরাইয় 
থাকুক তাহাকে সে হাত ধরিয়া জান্নাতে প্রবেশ করহিয়া দিবে । হাদীছে 
আছে কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাক ককীরদের নিকট এইভাবে ওজর 
পেশ করিবে যেই ভাবে মানুষ মানুষের নিকট ওজর পেশ করে, বলিবেন 
আমার ইজ্জত এবং বুজুগীর কছম, আমি ছুনিয়াকে তোমা হইতে এই 
জন্য দুরে রাখি নাই যে তুমি আমার নিকট অপদস্ত ছিলে বরং এই জন্ম | 
হটাইয়াছি যে অদ্য তোমাকে সম্মানিত করিব। আমার প্রিয় বান্দা !! 
সুখ পধন্ত ঘামে ডুবন্ত জাহান্নামিদের কাতারে গিয়া দেখ তাহাদের | 
মধ্যে কেহ হয়তঃ তোমাকে থান] খাওয়াইয়াছে বা! কাপড় পরাইয়াছে 
অবশেষে তাহারিগকে চিনিয়। জান্নাতে প্রবেশ করাইয়া! দিবে। একটি 
হাদীছে আসিয়াগ্লাছে মে ব্যক্তি কোন ক্ষুধার্থ প্রাণীকে খাওয়াইয়াছে 
হক তায়ালা তাহাকে জামাতে উৎকৃষ্ট খানা খাওয়াইবেন 
শুন্য হাদীছে আছে ঘেই ঘর হইতে লোকের খাবারের ব্যবস্থা করা 
হয় বরকত সেই ঘরের দিকে এত ক্রভ অগ্রসর হয় যেমন উটের কুজের 
দিকে তীক্গ্ ছুরি অগ্রসর হয় । 

হযরত অবছুল্লাহ বিন্‌ মোবারক ভাল ভাল খেজুর লোকদিগকে, 
খাওয়াইতেন আর বলিতেন, যে বেশী খাইতে পারিবে তাহাকে প্রত্যেক 
খেজুরের বিনিময়ে এক দেহরাম করিয়! দেওয়া হইবে । একটি হাদীছে 
আসিয়াছে কেয়ামতের দিন কেহ ঘোষণা করিয়া দিবে যাহরা ফুকীর 
মিছকিনকে সম্মান করিত তারা হেন নির্ভয়ে ও নিশ্চিন্তে জান্নাতে প্রধেশ- 
করিয়া! যায়। অন্য ঘোষণাকারী বলিবে যাহার। অস্থুস্থ গরীব 
হঃখিদের দেখা শুনা করিয়াছে আজ যেন তাহারা নূরের মিশ্বারে 
বসে ও খোদার সঙ্গে কথাবার্তা! বলে, তখন অন্তান্ত লোক কড়া হিসাব 
কিতাবে ব্যতিব্যস্ত থাকিবে। একটি হাদীছে আছে এই ব্ুকম অসংখ্য 
হুর রহিয়াছে যাহাদের মোহর হইল এক মুষ্টি খেজুর অথবা সম পরিমাণ 
অন্ক কোন জিনিস দান করা। একটি হদীছে আছে ক্ষুধিতকে অন্ন 


দান করার চেয়ে উত্তম ছদক! আর কিছুই নাই, একটি হাদীছে 
আসিয়াছে আল্লাহ তায়ালার নিকট সবচেয়ে উত্তম আমল হইল কোন 
মুছুলমানকে সন্তষ্ঠ করা, অথবা তাহাকে চিন্তা মুক্ত করা, অথব! তাহার 
কর্জ পরিশোধ করিয়া দেওয়া অথবা ক্ষুধার সময় তাহাকে অন্ন দান 
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করা । এইসব অর্থের উর্পর আরও অনেক রেওয়ায়েত বর্দিত হইয়াছে 2 


. একটি হাদীছে আসিয়াছে যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের একটি হাজত 
পুরা করিয়া দেয় আল্লাহ তায়াল৷ তাহার তেহাত্তরটি হাজত পুরা করিয়া 
দিবেন। তন্মেধ্যে সবচেয়ে হালকা বস্ত্ হইল তাহার গুনাহ সমূহ ক্ষমা 
করিয়া দেওয়]। ৃ 
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হজরত আছমা (প্রাঃ) বলেন নবীয়ে করিম ছেঃ) এরশাদ করেন 
(আল্লাহর রাস্তায়) বেশী বেশী করিয়া ব্যয় করিবে গুনিয়া গুনিয়া খরচ 
করিবে না, কারণ এইব্ূপ করিলে, আল্লাহ তায়ালাও তোমাকে গুনিয়া 
গুনিয়া দিবেন। আর হেফাজত করিয়াও রাখিও ন! এই রকম করিলে 
আল্লাহ পাকও তোমার অগ্ত হেফাজত করিয়া রাখিবেন, অর্থাৎ কম 
দিবেন। যতটুকু সম্ভব দান করিতে থাক । 

কায়দা ই হখরত আছম। হইলেন আম্মাজান হযরত আয্বেশার 
| বোন, জনাবে রাছুলুল্ল।হ (ছঃ) এই হাদীছে পাকে কয়েক তরীকায় 
বেশী বেশী খরচ করার জন্য উৎসাহ দান করিয়াছে । প্রথম হইল 
শরীয়ত মোতাবেক অধিক পরিমাণে খরচ করা। দ্বিতীয় গুনিয়া গুনিয়া 
দিতে নিষেধ করিয়াছেন, ইহার ছুইটি অর্থ হইতে পারে। ১নং গণন। 
করার অর্থ গুনিয়। গুনিয়া জমা করা, এই ছুরতে আল্লাহর তরফ হইতে 
€তোমার অহ দানের দরওয়'জাও সংকীর্ণ হইয়া ধাইবে। ২নং ফফীরদের 
হাতে সংখা নিদৃ্ণ করিয়া দিও না তাহা হইলে তুমি খোদা তায়ালার তরফ 
হইতে অগণিত ছওয়াব পাইতে থাকিবে । হযরত আছমা একদিন হুজুর 
ছ2)-কে জিজ্ঞাসা করেন হুজুর! আমারত কিছুই নাই, বাহ কিছু সব 
জোবায়েরের হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন তবু ও তুমি ছদকা করিতে থাক 
বাধিয়া রাখিও ন!। 

জোবায়েরের হওয়া সত্বেও এই জন্য দান করার নির্দেশ দেওয়? 
হইয়াছে যে, জোবায়ের হয়তঃ হজরত আহমাকে মালের মালিক 


বানাইয়া দিতেন, অথবা হুগুরের জান। ছিল যে জোবায়োরের স্ত্রী দান 
করিলে জোবায়ের অসন্তুষ্ট হইবেন না। 


৪2 ফাজায়েলে ছাদাকাত ই 
_ হছরত জোবায়ের, (রাটবলেন একদা আমি প্রিয় নবীর দরবারে তাহার 
সন্মুখে গিয়া বসি, রাছুলে খোদা ছেঃ) সতর্ক করনার্ধে আমার পাগড়ীর 
লেজুড় ধরিয়া এরশাদ করেন ঘে জোবায়ের আমি আল্লাহ তায়ালার 
বার্ডাবাহক বিশেষ করিয়া তোমার জন্য ও সাধারণ ভাবে সারা বিশ্ব 
মানবতার জগ্ঠ, তুমি কি জান? আল্লাহ তায়ালা কি ফরমাইতেছেন? 
আমি বলিলাম ন্মাল্লাহ ও তাহার রাছুলই সবচেয়ে বেশী জানেন, অত- 
পর হুজুর (ছঃ) আরম্ভ করিলেন- আল্লাহ তায়ালা যখন আরশে বিরাজ- 
মান তখন স্থষ্ট জগতের প্রতি এক. নজর দেখিয়া বলেন-_বান্দাগণ ! 
€তামরা আমার মাখজুখ, আমি তোমাদের প্রভু, তোমাদের রিজিক 
আমার হাতে + সুতরাং তোমাদের যে দায়িত্ব আমি নিজ হাতে গ্রহণ 
করিয়াছি সে সম্পর্কে তোমরা মাথা ঘামাইও না। তোমর! আমার 
নিকট রিজিক ভিক্ষা কর, হুজুর (ছঃ) আরও বলেন তোমাদের রব আর 
কিবলেন জান? তিনি বলেন হে বান্দা! তুমি মানুষের উপকারার্থে 
ব্যয় করিতে থাক আমিও তোমাদের জন্য ব্যয় করিতে থাকিব, মুক্ত হণ্ডে 
দান কর আমি ও মুক্ত হন্তে দান করিব। তুমি জম] করিয়া রাখিও ন। 
আমিও রাখিব না, তুমি সংকোচ করিও না, আমিও সংকোচ করিব না। 
রিজিকের দরওয়াজা আরশ সংলগ্ন সপ্ত আছমাঁনে সর্বদা খোলা থাকে । 
আল্লাহু প্রত্যেক লোকের জন্য নি়মানুসারে দানের ও ব্যয়ের পরিমাণের 
দরওয়াজা দিয়! রিজিক প্রেরণ করেন । যে অধিক ব্যয় করে তার জন্য 
ধিক আর যে কস ব্যয় করে তায় জন্য কম হিসাবে নাজিল হয়। যে 
মোটেই খরত করে না তার জন্ত মোটেই আনে না। জোবায়ের নিজেও 
খাইনে অন্ঠকেও খাওয়াইবে | বাচাইয়। বাখিও না তা না হইলে তোমার 
রেঞ্ড বন্ধ হইয়া যাইবে । গুনিয়া দিওনা, তবে তোমাকেও সেই হিসাবে 
দেওয়া হইবে । কুপণত! করিও না নচেৎ তোমাকেও কষ্ট ভোগ কদ্দিতে 
হইবে। জোবায়ের । আল্লাহু পাক খরচ করাকে পছন্দ করেন এবং 
কুপণতাকে নাপছন্দ করেন। আল্লাহর উপর গভীর আস্থ! থাকিলেই 
দানশিলতা আসে, আর অনাস্থার ফলে আসে কৃপণতা ! যে আল্লাহর 


উপর আস্থাশীল সে জাহান্নামে যাইবে না আর যে সন্দিহান সে 
জাহান্নামী। জোবায়ের আল্লাহু পাক ছাখাওয়াতকে ভালবাসেন যদিও উহা! 


এক টুকরা খেজুরই হউক ন। কেন, সাপ না নিচ্ছণ মারিতেও যদি পাহাছুরী 


চি ফাজায়েলে ছাদাকাত নি 


প্রকাশ পায় খোদ তায়াল। উহাকেও পছন্দ করেন, জোয়ায়ের ! ছুযো- 
খের সময় ছবর করাকে তিনি বড় পছন্দ করেন, এবং কাম প্রবৃত্তির 
উত্তেজনার সমর এমন একীনকে তিনি পছন্দ করেন যাহা সর্বদিকে 
বিস্তার হইয়া যায় এবং রিপুকে দমন করিয়া দেয়। সন্দেহ স্থষ্টি হওয়ার 
সময় তিনি পরিপূর্ণ বিবেক বুদ্ধিকে পছন্দ করেন, অবৈধ এবং অপকর্মের 
সন্মতখে তাকওয়া ও পরহেজগারীকে পছন্দ করেন । হে জোবায়ের ! 
ভাইদের সম্মান করিবে, নেক লোকদের ইজ্জত করিবে, ভদ্রলোকদের 
একরাম করিবে, প্রতিবেশীদের সহিত সদ্যবহার করিবে, পাপীদের সহিত 
পথও চলিবে না। যেই ব্যক্তি এই সব বস্তর এহতেমাম করিবে সে 
আজাব এবং হিসাব কিতাব ছাড়াই জান্নাতে প্রবেশ করিবে। এইসব 
নহ্ীহত আল্লাহু পাক করিয়াছেন আমাকে, আর আমি করিতেছি 
তোমাকে । এই সব কথার উপর ভিতি করিয়াই প্রিয় নবী ছেঃ) হযরত 
আছমাকে জোঁবায়েরের মাল নিঃসস্কৌচে খরচ করার নিদেশি দিয়াছেন । 

হজরত জোবায়ের হুজুর (ছঃ)-এর ফুঁফাত ভাই ছিলেন। এছাব! 
নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে হজরত জোবায়েরের দানের কোন সীমারেখা! 
ছিলনা! নিজস্ব এক হাজার গোলাম তাহার খাজনা যোগাইত 
উহার এক কপদর্কও ঘরে পৌছিত না? সর্বস্ব আল্লাহর রাস্তা 
বিলাইয়া৷ দিতেন, তার পরুও দেখা যায় এন্েকালের সমগ্ন তিনি বাইশ 
লক্ষ্য টাকা খণী ছিলেন। বোখারী শরীফে হযরত জোবায়েরের 
কর্জের ব্যাপার এইভাবে বধিত আছে ঘে তিনি একজন জ্বরদত্ত আমানত 
দার ছিলেন, লে!কে আমানত রাঁখিলে তিনি বলিতেন আমার নিকট 
আমানত রাখবার জায়গা নাই ! কর্জ হিসাবে রাখিয়া যাইতে পার, 
আনি খর করিয়া! ফেলিক+ প্রয়োজনের সময় নিপা দাইিও। এইভাবে 
অজজ্র টাকা তিনি অকাতরে দান করিয়া দিতেন। শুধু তিনি কেন 
অধিকাংশ ছাহাবাঁদের এক্স অভ্যাস ছিল। হ্ম্রত ওমর (রাঃ) এক- 
দিন চারি শত দীনারের একটি থলিয়া গোলমকে দিয়া বলিলেন যাঁও 
ইহা আবু গবায়দাকে দিয়া আস এবং সেখানেই অন্ত কোন কাজে লিপ্ত 
হইয়া ইশারায় দেখিতে থাকিবা তিনি কি করিতেছেন । দীনার পাইয়া 
ভারত আবু ওবায়দা ওমরকে খুব দোয়া করিলেন ও থলিয়টা গোলামের 
[তে দিয়া বলিলেন, অমুককে আঁত দীনার অমুককে পাচ দীনার দিয়া 
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দাও, এইভাবে সমস্ত দীনার মজলিসেই খতম করিয়া দিলেন। 


গোলাম আসিয়া হযরত ওমরকে খুব কেচ্ছা শুনাইলেন তিনি আবার 
সেই পরিমাণ টাকা হযরত মোয়াজের নিকট পাঠাইলেন এবং গোলামকে 


সেই ভাবে পর্যবেক্ষণ করিতে বলিলেন.। তিনি ও দীনার পাইয়া বাদীর 
মাধ্যমে ঘরে ঘরে পৌছাইয়া শেষ করিয়া দেন, অবশেষে তাহার বিবি 
আসিয়। বলিলেন আমিও ত মিছকিন আমাকেও কিছু দাও। তিনি 
বিবির দিকে থলিয়টা ছুড়িয়া মারিলেন, ধিবি দেখিলেন মাত্র ছই দীনার 
বাকী আছে। অবশিষ্ট সব বন্টন হইয়া গিয়াছে! গোলাম আসিয়া 
হযরত ওমরের নিকট সমস্ত ঘটন। খ,লিয়! বলিলেন । তিনি সন্তষ্টচিত্তে 
বলিলেন ইহারা সবই একই নমুনার ভাই ভাই। 
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হন্কুরে পাক ছেঃ) এরশাদ করেন যদি কোন ব্যপ্তি কোন বস্তরহীনকে 
বন্্র দান করে আল্লাহ পাক তাহাকে জান্নাতের সবুজ বস্ত্র পরাইবেন 
আর যদি ফেছ ক্কোন ক্ষুধার্থকে খানা খাওয়ায় আল্লাহ পাঁক তাহাকে 
জান্নাতের ফল খাওয়াইবেন । আর যর্দি কেহ কোন পিপাসিতকে পানি 
পান করার আল্লাহ পাক তাহাকে জান্নাতের মোহরযুক্ত শরাব 
পান করাইবেন। (আবু দাউদ, তিরমিজি ) 

মোহর যুক্ত শরাব দ্বার! এ পবিত্র শরাব বুঝার যাহ। কোন্আহস 
মজীদে বেহেশতীদের জন্য সুরক্ষিত বলিয়া দোষণা করা হইয়াছে। ছুাছে 
তাতফীফে আছে _-. 

“নিশ্চয় নেককারগণ আরান আয়েশে থাকিয়া ভখতের উপর আরো- 
হন করিয়া চতুদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া জান্নাতের আছায়েব সমুহ €দখিতে 
থাকিবে। তুনি তাহার্দের চেহারায় আনন্দের আভা প্রস্ফুটিত দেখিতে 
পাইবে। তাহাদিগকে মেশকের মোহরযুক্ত শরা পরিবেশন করান 
হইবে। লোভী বাকিদের এমন সন্তুর প্রতিই লোভ করা উচিত। 
হযরত মোজাহেদ বলেন, বণিত রাহীক জান্নাতের বিশেষ শরাবেরু 
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নাম তাহাতে তাছনীমের আমেজ থাকিবে । তাছনীন হইতেছে বেছে; 
শতীদের জন্য পরিবেশিত সর্বোওম শরাব ৷ আল্লাহর নিকটতম বান্দার 
উহা পান ফরিবে, আর নিন্নক্করের বেহেশতীদের শর!বে তাছনীমের 


কিছুটা সংসিশ্রণ থাকিবে । 
উল্লেখিত আয়াতের ইটা অর্থ হইতে পারে । প্রথমতঃ দাতা 


অপরকে কাপড় পর!য় দাত ভূক পেয়াছা থাকিয়াও অপরকে খাওয়ায় 
এবং পান করায়। এই ছুরতে এই হাদীছ ২৮ নং আয়াতের ব্যাখ্যা; 
স্বরূপ দীড়ার়, আল্লাহু পাক সেখানে ফরমাইয়াছেন_- 

«আর তাহারা নিজেদের ভীষণ অভাব থাকা সহেও জন্তকে- 
অগ্রাধিকার দান করেন” । 

দ্বিতীয় অর্থ হইল ফকীরের ছরাবস্থার উপর তাহাকে দান করে 
এই ছুরতে অধিক মোহতাজকে দান করা স্বভাবিক ফকীরদেরকে দান 
করা অপেক্ষা উত্তম, দেমন ১০ নং হাদীছে গিয়াছে একটা মতপাদ্ 
কুকুরকে পান করাইবার দরুণ একট" পতিত। নারীর যাবতীয় পাপ মাফ 
হইয়া যাঁয়। হযরত এখনে ওমর বর্ণন| করেন, যে নিজের ভাইয়ের 
অভাব £ম্যচনের চেষ্টা করে আল্লাহ তায়ালা তাহার অভাব ঘুচাইয়া 
থাকেন, যে ব্যক্তি কোন মুছলমানকে বিপদ মুক্ত করেন হক তায়ালা 
তাহাকে দ্বীনের কোন মুছিবত হইতে মুক্ত করেন। আবার যে ব্যাক্ত 
সুছলমানের দোষ ঢাকিয়! রাখিবে হুক তায়ালা কেয়ামতের দিন তাহার 
দোঁষের উপর পর্দ৭ ঢাকিয়া দিবেন । (মেশকাত ) 

একটি হাদীছে আছে ছি কেহ গোপন রাখিবার যোগ্য কোন বস্ত 
লক্ষ্য করার পর উহাকে গোপন করিয়! ফেলে তাঁর ছাওয়াব এঁ ব্যক্তির 
ছওয়াবের সমতুল্য যে জীবিত কবরস্থ ব্যক্তিকে কবর হইতে উঠাইয়া তার 
প্রাণ রক্ষা করিল। আল্লাহ পাক ফরমাইয়াছেন “তোমাদের মধ্যে 
যাহারা মক বিজয়ের পূর্বে খরচ করিয়াছে আর যাহারা পরে করিয়াছে 
তাহার! কখনও সমান হইতে পারে না 1 তার কারণ হইল এই সে 
সক! বিজয়ের পূর্বে মুলম্ানগণ ছর্বল ছিল বিধায় তাহাদের প্রয়োজন 
ছিল বেশী । এসব আনছার মোহাজেরদের শানে ভুজুর (ছঃ) ফরমাইয়া- 
ছেন, তোমরা অহুদ পরিমাণ স্বর্ণ দান করিলেও তাহাদের এক গ্মুদ' 


ছুরাবস্থায় থাকিয়া ও দান করে অর্থাৎ দাতার কাপড় না থাকা অত্বেও 
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অথবা আধ মুদ্দ পরিমাণ দানের সমান ছওয়াব লাভ করিতে পারিবে 
ন।। এইভাবে বিভিন্ন উপায়ে নবীয়ে করীম (ছঃ) মোহতাজ ফকীরদের 
দ'নের প্রতি উৎসাহ প্রদান করিয়াছেনগ হুজুর আরও এরশাদ করেন, | 
ওষালিমার! দাওয়াতে শুধু সনীদের দাওয়াত-ক্রা হয় এবং ফকীরদেরকে | 
বাদ দেওয় য় হয় তাই ওয়ালিমার খানা হইল নিকৃষ্টতম খানা একটি হাদীছে 
আসিয়া ছু কেহ যদি কোন মুছলমানকে এমন জায়গার পানি পান 
করায় যেখানে পানি পাওয়া মায় সে একটা গোলাম আজাদ করার 


ছওয়াব পায়, আর যেখানে পানি পাওয়। টা চা যেখানে পান করাইলে 
সে যেন মত ব্যক্তির জীবন দান করিল । হারদিছে আছে আল্লাহর 


নিকট শ্রেষ্ট পছন্দনীয় আমল হইল টিটি থাবার দান করা অথবা! 


তাহার কর্জ পরিশোধ করিয়া দেওয়। অথনা তাহার কোন ছুদর্শ! মোচন 
করা । 


ওবায়েদ বিন ওমায়ের বলেন কেয়ামতের দিন মানুষ ভীষণ ক্ষুধা এবং 
তৃঞ্চায় কাতর হইয়া! উলঙ্গাবস্থায় উঠিবে । অতএব যেছ নিয়াতে কাহাকেও 
আহার করাইয়াছিল আল্লাহ পাক সেদিন তাহার পেট ভরিয়া দিবেন 
আর যে আল্লাহর ওয়াস্তে পানি পান কারাইয়াছিল আল্লাহ তায়ালা 
তাহাকে সেদিন পিপাসামুক্ত করিয়া দিবেন, আবার যে কাহাকেও কাপড় 
পরাইয়াছিল আল্লহ পাক তাহাকে কাপড় পরাইবেন। | 
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হুজুরে পাক ছেঃ) এরশাদ করেন যে ব্যক্তি বিধধা নারীর ও মিস- 
কীনের জরুরত পুর! করার চেষ্টা করে সে যেন জেহাদে লিপ্ত । আমার 
ননে হয় আরও ফরমাইয়াছেন, সে এ নামাজীর সমতুল্য ষে নামাজে 
কোন আলসতা করে না, আর এ রোজাদারের সমতুল্য যে কখনও রোভা। 
ভঙ্গ করে না। (মেশকাত ) 

«আর মেল” শব্দের অর্থ হইল যে স্বামী হারা হইয়া গিয়াছে বা ষে 
এখনও স্বামী গ্রহণ করিতে সক্ষম হয় নাই$ এই উভয় প্রকার নাদ্ীর 
উপকারের চেষ্টার একই ফজীলত, চেষ্টার ফল হউক বা না হউক। অল্ঠ 
হাদীছে আছে, যে ব্যক্তি কোন মুছলমান ভাইয়ের উপকারের জন্ট চলে 
সে আল্লাহর পথে জেহাঁদকারীদের ছওয়াব প্রাপ্ত হইবে। আর একটি 
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হাদীছে আছে, যে ব্যক্তি কোন বিপধ্যস্থ ভাইয়ের সাহায্য করে আল্লাহু 
পাক এমন দিনে তাহার পদদ্বয়কে মজবুত রাখিবেন যেদিন পাহাড় পর্যন্ত' 
আপন স্থান ত্যাগ করিতে বাধ্য হইবে । | 

একটি হাদীছে এরশাদ হইতেছে, যে ব্যক্তি কোন মুসলমান ভাইয়ের 
| ছনিয়াবী কোন হাজত পূর্ণ করে আল্লাহ পাক তাহার সন্তরটি হাজত পূর্ণ 
করেন উহার মধ্যে সর্ব নিম্ন হইল তাহার গোনাহ মাফ করা, (কানজ) 
আরও এরশাদ হইতেছে যে ব্যক্তি সরকারের নিকট কাহারও 
প্রয়োজন পেশ করায় সাহাষ্য করে যদদ্বারা সে উপকৃত হয় বা তার, 
কোন সমস্তা দুর হয় কেয়ামতের দিন পুলছেরাত পার হওয়ার সময় যখস | 
বহু লোকের পা পিছলাইয়া ঘাইবে তখন আল্লাহ তায়াল। তাহার সাহাধ্য 
করিবেন । 

সুতরাং সরকারী কর্মকর্তাদের উপর যাহাদের প্রভাব রহিয়াছে ব1 
মুনিবের নিকট যেসব নওকরের প্রতিপ্ভি রহিয়াছে তাহারা মেন 
অধীনন্তদের প্রয্োজ্নাদী উর্ধতন কতৃপিক্ষের নিকট পেশ করে। অগুদের 
ঝামেলায় আমি কেন লিপ্ত হইব এই ধরনের চিন্তা না করা উচিত, 
কারণ পুলছেরাত পার হওয়া বড়ই কঠিন সমস্তা, অতএব এই সামান্য 
চেষ্টায় যদি উক্ত কঠিন সমস্তার সমাধান হয় তবে কতইনা সৌভাগ্যের 
কথা । কিন্তু যাবতীয় কাজ যশ ও খ্যাতির জন্য না হইয়া শুধু আল্লাহর 
জন্য হইতে হইবে, আল্লাহর ওয়ান্তে কাজ হইলে সম্মান ও খ্যাতি আপন! 
আপনি হাসিল হইয়া যাইবে, যাহ! ইচ্ছা সত্বেও হয় না। 
8315 0 41 555) এও এড ও) ১১ 81৩৯ (১৫) 


ঞ& বা প্রান 
(৮০৯ ০০), 9.4) 1 ৮85৯2 তত 481 (2 
“প্রিয় নবী (ছঃ) এরশাদ করেন, তিন ব্যক্তিকে আল্লাহ পাক 


ভালবাসেন আর তিন ব্যক্তিকে খুব বেশী ন! পছন্দ করেন, ষেই তিন 
ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালা ভালবাসেন তাহারা হুইল এই ৫১) জনৈক 
ভিক্ষুক কোন এক দলের নিকট আসিয়া আল্লাহ্‌র ওয়ানডে কিছু ভিক্ষা 
চাহিল, সে কোন আস্মবীয়তার দোহাই দেয় নাই। উক্ত দলের লোকেরা 
তাহাকে কিছুই দিল না, কিন্তু এক ব্যক্তি গোপনে ভিক্ষুকের হতে 
কিছু দিল থাহা ফকীর ব্যতীত স! আল্লাহ ব্যতীত আর কেহ জানিল 
না, এই ব্যক্তিকে খোদা তায়ালা ভালবাসেন? (২) একটি কাফেল! 
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প্লাত্রি বেলায় পথ চলিতে চলিতে এমন পর্থায়ে পৌছে যে ঘুম 


তাদের মিকট সবচেয়ে প্রিয় বস্তু বলিয়া মনে হয়, অতঃপর তাহারা 


নিদ্রা মগ্র হইয়া পড়ে কিন্ত তখন এক ব্যক্তি নামাজে দণায়মান হইয়া 
আল্লাহর দরবারে অনুনয় বিনয় করে ও কোরান তেলাওয়াত করিতে 
শুরু করে। (৩) শক ব্যক্তি কোন মুজাহেদ বাহিনীতে শরীক হয়। 
*ক্ররর মোকাবেলায় উক্ত বাহিনী পরাজয় বরণ করে, কিন্তু সেই বাক্তি 
দুঢ পদে বুক পাতিয়া দাড়ায় অতঃপর হয় শহীদ হইয়। যায়, না হয় 
বিজয়ী হয়, আর যাদেরকে আল্লাহ পাক ন! পছন্দ করেন সেই তিন শ্রেণী 
হইল---€১) বৃদ্ধ ব্যভিচারী, (২) অহংকারী ভিক্ষুক, €) অত্যাচারী ধনী । 

একটি হাদীছে আসিয়াছে তিনটি খাচ ওয়াক্তে দোয়! অবশ্যই কবুল 
হইয়! থাকে, ১নং. ষে ব্যক্তি এমন জনমানব শুন জঙ্গলে নামাজ 
পড়ে যে তাকে কেই দেখে না, ২নং ঘে ব্যক্তি কোন ্মণতের 
সহিত জেহাদে শরীক হয়, কিন্তু তার সঙ্গীর! সকলেই পলাষন করিলে 
সে একাই বুক পাতিয়া যুদ্ধ করিতে থাকে এবং এক ব্যক্তি সে নাতে 
উঠিয়। আল্লাহর সামনে দীড়ায়। অন্য একটি হাদীছে আসিয়াছে তিন 
ব্ক্তির সহিত আল্লাহু পাক কেয়ামতের দিন কোন কথা বলিবেন না, 
তাহাদের প্রতি রহমতের দৃষ্টি করিবেন না, তাহাদ্রিগকে পবিত্র করিবেন 
ন!, আর তাদের জন্ট কঠিন শাস্তির বাবস্থা রহিয়াছে । ১ম বৃদ্ধ ধিনাকার 
২র ্রিখ্যাঝাদী বাদশাহ, ৩য় অহঙ্কারী ফকীর, তাহাদেরকে পবিভ্র করার 
অর্থ হইল তাহাদিগকে পাপমুক্ত করিবেন না বা তাহাদের প্রশংসা 
করিবেন না । অন্ত হাদীছে আসিয়াছে তিন ব্যক্তির এক ব্যক্তি হইল 
কছমখোর ব্যবসায়ী, অর্থাৎ ক্র বিক্রয়ের সময় কথায় কথায় শুধু কছম 


খাঁয়। আন হাদীছে জাঁছে আল্লাহর প্রিয় ব্যক্তিদের মধ্যে এক বাক্তি হইল 


সেই বান্তি যাহাকে প্রতিবেশীরা কষ্ট দেয় কিন্ত সে ছবর করে ও এই 
অবস্থায় হয় মৃত্যু না হয় ছফর করিয়া তাহাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটায় । 
জার অপ্রিয়জনের একজন হইল কছমখোর বাবসায়ী দ্বিতীয়জন অহংকারী 
কবীর, তৃতীয় জন যে কৃপণ ব্যক্তি দান করিয়। পরে খোটা দেয়। 
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ফাতেদ| বিস্তে কয়েছ বর্ণনা করেন প্রিয় নবী (ভঃ) এরশাদ করেন 
ধন সম্পদের মধ্যে বাকাত ব্যতীত আরও কিছু হক রুছিয়াছ্ছে, তারপর 
হুর এই আয়াত তেলাওয়াত করেন লাইছাল বের্রা--- 

এই আয়াত দ্বার] শুভুর (ছঃ) প্রমাণ করিয়াছেন ষে, জাকাত পাতীত 
মালের মৃধ্যে অন্থান্ত হক রহিয়াছে, যেহেতু মালকে আত্মীয়স্বজন এতীস 
গরীব মিসক্ষীন, মোছাফের এবং গোলাম আজাদ করার মধ্যে খরচ করার 
উৎসাহ প্রদান করা হইয়াছে, তারপর ভিন্ন ভাসে জাকাতের উল্লেখ কর। 
হইয়াছে! 

মোছলেম বিন ইয়াছার বলেন, নামাজ ছই প্রকার ফরজ ও নফল, 
জাকাতও ছুই একার ফদ্ুজ ও নফল। উভয় প্রকারের কথা কোরানে 
উল্লেখ রহিয়াছে, তারপর তিনি কোরানের আয়াত পাঠ করিয়া প্রমাণ 
করিয়। দেখাইলেন। আল্লামা তীবি বলেন হাদিছে বদিত “হক্ষ শব্দের 
অর্থ হইল ভিক্ষুককে, কর্জ প্রার্থীব্ে থরের মামুলী সাজ সরপগ্রাম যেমন 
হাড়ি বাটি, দা, কুড়াল, পানি লবণ আগুণ ইত্যাদি চাহিলে বঞ্চিত না 
কর । যোল্লা আলী কারী (রঃ) বলেন হাদীছে জাকাত ছাড়া আর মে 

নব দানের কথ। উল্লেখ আছে উহার উদেশ্থ হইল আত্মীয়তা রক্ষা কর" 

এতাম মিসকীল মোছাফের ও ভিক্ষুককে দান করা এবং মানুষের ঘাড়কে 
দাস্ত্ব মুক্ত কর।। ( মেশকাতি ) 

মাঙগাহেরে হক গ্রন্থে উল্লেখ আছে, আল্লাহ তায়ালা প্রথমে 


মোমেনদের এই মর্জে প্রশংসা করেন যে তাহারা আত্মীয় স্বজনও এতীম 


ইত্যারদিকে দান করে, তারপর নামাজ ও জাকাত আদায় করার উল্লেখ 
করির! তাহাদের প্রশংসা করেন, হহ! দ্বার! পরিস্কার প্রমাণিত হয় সে, 
বিভিন্ন খাতে মাল দান করা ভিন্ন ভিনিস আর জাকাত আব্দা় 
করা ভিন জিনিস। 

আল্লামা আজাচ্ছাছ রাজী বলেন কোন কোন ওলামাদের মতে আয়াত 
শরীফে ওয়াজের হক্ষক সমূহ বুঝান হইয়াছে, যেমন সংকটাপন্ন আহ্বীয়- 
/দের সাহাম্য করা অথব। বিপদ গ্রস্থ মান্যের সাহায্য করা । তারপন্ 
আল্লামা হুজুরের বাণী “মালের মধো জাকাত ছাড়াও হুক রহিয়াছে” 
ইচ্ছার উল্লেখ ক্রিয়। বলেন-ইহা দ্বারা অবশ্য করণীয় হক্ষ সমূৃহও 


হুহহত বি সাত নকল ভুকুকও হইতে পারে । 
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ফত্ওয়ায়ে আলম্নগিরীতে আছে খন কোন দরিদ্র বাহিরে গিয়া 
অর্থ উপার্জন করিতে অক্ষম হয় তখন যাহার্দের তাহার হালত জান। 
| আছে তাহাদের উপর এই পরিমাণ খানা তাহাকে দেওয়া জরুরী যদ্ধার। 
সে বাহিরে গিয়া করজ আদায় করিতে সক্ষম হয়। আর যদি তাহার, 
সামর্থ না থাকে তবে যাদের সামর্থ আছে তাহাদেরকে জানাইতে হইবে। 


যর্দি সেই অভাব গ্রস্থ ক্ষুধায় মারা যায় তবে আশেপাশের সবাই গোণাহ- 
গার হইবে । দ্বিতীয় কথা এই যে যদি সেই অভাবী ব্যক্তি বাহির হইবার 


সামর্থ রাখে কিন্ত উপার্জনে সক্ষম নয়; তখন জ্ঞাত ব্যক্তিদের ছদকা। 
করিয়। তাহাকে সাহায্য করা জরুরী, আর যদি সে উপার্জন করিতে 
সক্ষম হয় তবে তার পক্ষে ভিক্ষা কর হারাম । তৃতীয় কথ! হইল ফকীর 
যদি বাহির হইতে সক্ষম হয় অথচ উপার্জন করিতে অক্ষম তখন তার ভন্য 
ভিক্ষ। করা জরুরী এবং ভিক্ষা! না করিলে গোনাহ্‌গার হইবে । 


ৃ ক্সেআালমাগিরী) 
কোন. বস্ত কেহ চাছিলে নিষেধ কর] আজাযে 
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হজ্রত পোহাম়ছা (রাঃ) বলেন আমার বাবাভা উবীয়ে করিম 
ছু?) এর নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হুর ! কোন্‌ বন কে 
চাহিলে নিষেপ কর নাজায়েজ ? হুজুর ফরমাইলেন পানি। আবার 
জিজ্ঞাসা করিলে হুজুর ফরমাইলেন হরণ, আবার পর্ন করিলে বলেন 
নে কোন নেক কাজ করাই তোমার জন্য মঙ্গল । (মেশকাত ) 
পানির দ্বার। উদ্দেশ্য ষদি কুয়ার পানি হয় মার লবনেত্র উদ্দেশ্য 
এনির লবণ হয় তবে সত্যই কাহাকেও উহা হইতে ফিরান শরীয়তে 


নাজায়েজ, আর মদি উহ। ব্যক্তিগত মালিকানাধীন হয় তবে হুজুরের 
উদ্দেশ্য হইল এত সাধারণ জিনিস হইতে, কাহাকেও বঞ্চিত করার কৌ 
কারণ নাই যেহেতু ইহাতে দাতার কোন ক্ষতি হয় না অথথদ গ্রহিতার 


ক 


জগ আলে 
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মা আয়েশা রোঃ) বলেন প্রিয় নবী ছেঃ) এরশাদ ফরমাইয়াছেন 


তিন বস্তুতে বাধ! প্রদান করা জায়েজ নাই; পানি, লবণ, আগুন; 
আমি ভিজ্ঞাস। করিলাম হুজুর! পানির ব্যাপারটাত বুঝে আপিল, কিন্তু 


লবণ এবং অগ্ডেনের ব্যাপার বুঝে আসিল না, হুজুর ফরমাইলেন 
* হোমাধ়র?” (আয়েশার স্সেহ প্রস্থত নাম ) আগুন দান করিলে. যেমন 
নাকি সেই আগুন দ্বারা পাঁকানে। যাবতীয় খাদ্য দান করিল, আর লবণ 
দান করিলে যেমন নাকি লবণ দ্বারা স্বাদযুক্ত বাবতীয় খাগ্ঠ দান করিল, 
অতঃপর হুজুর ছেঃ) একট! বিধি বিধান করমাইলেন, ““্যতটুকু ভাল কাজ 
করিবে উহাই তামার জন্য মঙ্গল” বাস্তবিক পক্ষে কাহরেশও পহিভ 
এহছান করার অর্থই হইল নিজের উপর এহছান করা । 
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হজরত ছায়াদ (রাঃ) সারজ করিলেন ইয়। বাছুলাল্লাহ ! ছায়াদের 
মাতা এত্তেকাল করিয়াছেন, তাহার জন্য কিব্ধূপ ছদকা উত্তম হইবে ? 
হজরত (ছঃ) ফরমাইলেন প্পানি, তদন্ুসারে ছায়াদ তাহার নামে একটি 
কুপ খনন করিয়া দেন । . €মশকাত) 
পানিকে সর্বোন্তম বল! হইয়াছে, কেননা সকলের জন্য পানির 
প্রয়োজন অপেক্ষাকৃত ব্যাপক, তছুপরি তখনকার দিনে মদিনায়ে মোনা ও 
যারা পানির প্রয়োজনীয়তা ছিল বেশী। একটি হাদীছে আছে যে 
বাক্তি পানির ব্যবস্থা করিবে এবং উহ হইতে মানুষ, দ্বিন, পশুপক্ষী ধত 
প্রাণী পান করিবে, কেয়ামত পর্যস্ত তার ছওয়াব এ ব্যক্তি লাভ 
করিবে । 
| হজরত আবছুল্লাহু বিন মোবারকের খেদমতে জনৈক ব্যক্তি আগলিয়া 


কট! 


আরজ করিল, ভজুর! আমার হ্থাটুতে সাত বৎসরে পুরাতন একট 


ভখম আছে সু ডাক্তার ও ওষধের আশ্রয় লইয়াছি কিন্তু সব ব্যর্থ হন্জরত 


এবনে মোবারক বলেন, যেখানে পানির অভাব সেখানে একটা কুপ 
খনন করিয়া দাও আমি আল্লাহর দরবারে আশা করি কুপ হইতে পানি 


৪৩২ 


833 ফাজায়েলে ছাদাকানণ নি 


বাহির হইবার সাথে সাথে তোমার জখমের রক্ত পড়া বন্ধ হইয়া! যাইবে । 
বাস্তবিকই লোকটি যখন কুপ খনন করিল তখন তাহার গাঁয়ের জখমও 
ভাল হইয়। গেল, বিখ্যাত মোহাদ্দেছ আবছল্লাহ হাকেশের মুখ মণ্ডলে 
ক্ষত দেখা দিয়াছিল, তিনি ওত্তাদ আবু ওছমান ছাবুনীর নিকট পোয়ার 
অন্থরোধ জানাইলেন। জুমার দিন ছিল তিনি দোয়। করিতে লাগিলেন 
ও লোকজন আমীন বলিতে লাগিল, পরের জুমার দিন জনৈক নারী 
তাহার দরবারে এক টুক্র। কাগজ পেশ করিল, তাহাতে লেখ! ছিল--" 
আমি থরে গিয়া হজরত হাকেমের জন্য খুব বিনয়ের সহিত দোয়া করিতে 
ছিলাম। রাত্রি বেলায় হুজুরে পাক ছেঃ) এর জিয়ারত নছীব হয়। 
হুজুর এরশাদ করেন হাকেমকে বল সে যেন মুছলমানদের জন্ত পানির 
ব্যবস্থা করিয়। দেয় । হাকেম এই কথা শুনিয়া ঘরের সামনে একটা পানির 
ট্যাঞ্কি নির্মাণ করিয়া দেন উহার মধ্যে বরফ ঢালারও খ্যবস্থা করেন, ফলে 
একসন্তাহের নধ্যে ভাহার চেহারা ভাল হইয়। আগের চেয়ে উজ্জ্বল হইয়! 
যায়। একটি হাদীছে আসিয়াছে হজরত ছায়াঁদ (রাঃ) বলেন হঙ্ুর আমার 
আম্ম। জীবিত থাকিতে আমার মাল দ্বার হজ্জ করিতেন ও ছদক। খয়রাত 
করিতেন, এখন আসি ঘদি তাহার তরফ হইতে এইসব আদায় করি 
তিনি কি ছওয়াব পাইবেন £ ভঙ্গুর বলেন নিশ্চয় পাইবে । এই প্রকার 
জনৈক মেয়েলোককেও হুজুর (ছঃ) তাহার মায়ের তরফ থেকে ছদক। 
করিতে ছকুম করেন। আপন মাত।-শিতা ভাই-বোন, শ্বামী-স্ত্রীঃ 
ছেলে-মেয়ে, এবং সন্থান্য আত্মীয় স্বজন যাহাদের মুতুযুর পর তাহাদের 
কোন সম্পদ তোমাদের হাতে আসিয়াছে অথব। কোন লোকের বদি 
তোমাদের উপর বিশেষ কোন্‌ দান থাকে, এবং ওস্তাদ পীর-মাশারের 
প্রভৃতির উপর ছওয়াব রেছানী করা তোমাদের উপর নেহায়েত জরুত্রী, 
ইহা বই লক্জার প্যাপার মে, এব টা লোক জীবিতাসন্তয়ি তুমি 
তাহার দ্বারা উপকৃত হইবে অথব। ত্ঠাজ্য অম্পর্ভি ভোগ করিবে অথচ 

ট ভুলিয়। যাইবে । আাছ্ষ ম্ধণের প্র যাবতীয় 
আমল হইতে বঞ্চিত হইয়া সায়, গুধু মাত্র ছদকচায়ে জারিয়ার হওয়াব 


৩৪ 
ডি ফাজায়েলে ছাদাকাত ৪ 


অবস্থায় পতিত হয় যে চারি দি থেকে শুপু সাহায্যের আশাই 
করিয়া থাকে আর বাপ ভাই বা কোন বন্ধুর তর হইতে কিছুট। 
দোয়ার হাদিয়। পৌছিবে এই এন্ডতোরে থাকে । কোন প্রকার সাহা? 
পাইলে উহা! তাহার নিকট তামাম দুনিয়ার চেয়ে অপ্পিকতর প্রি 
বলিয়া মনে হয়। 
বাশার বিন মানছুর ন্না। করেন এক ব্যক্তি প্লেগের জামানা় 
রিগ্না। শরীক হইত ও সন্ধ্যা বেলায় কবরস্থানের 


জানাজায় বেশী বেশী ক 
গেইটে দ্রাড়াইয়া এই দোয়া পড়িত-- 


পার্ট ( 


৯৩ পরা পাপ ১৩৫ পট 5 পা পার্টি 8 নি 
৬৮ 3505 ₹23378 ৮১5 টিনিশিসিও 


পারা ক পে লাকা ঈ5 পাঙ্তা 
। 


2 ও রর 2 


অর্থাৎ__আল্লাহ তায়ালা তোমাদের নিঃসঙ্গতাকে সঙ্গ দারা পরিবর্তন 
করিয়া দিন এবং তোমাদের অসহায় অবস্থার প্রতি রহম করুণ, 
তোমাদের গুণাহ সমূহ মাফ করুন এবং নেকী সমূহ কবুল করুন । 


এ দোয়া পড়িয়া সে প্রতিদিন চলিয়া যাইত। ঘটনাক্রমে সে এক 
দিন পড়িতে পারে নাই, রাত্রি বেলায় শ্বপ্ন দেখে ষে বিরাট এক জমাত 
তাহার নিকট হাজির, তিনি ভিজ্ঞাসা করিলেন তোমরা কে? তাহার! 
বলিল আমর] কবরস্থানের বাসিন্দা, প্রতিদিন আপনার তরফ হইতে 
হাদিয়া পৌছিত। তিনি বলিলেন কেমন হাদিয়া? তাহারা বলিল 
আপনি যে প্রতিদিন সন্ধা বেলা দোয় করিতেন উহ! হাদিয়া স্বরূপ 
আ্খাদের নিকট পৌছিত। হজরত বাশার বলেন তার পর হইতে সে 
স্যর কখনও দোয়া তরক করে নাই । 


ইছাজো ছওয়াত 


বাশশ্ার বিন গালেব নজরানী বলেন আমি হজরত রাবেয়া বছরীর 
জন্য খুব দোয়া করিতাম। একদিন স্বপ্প যোগে তিনি আমাকে বলিলেন 
বাশশার তোমার হাদিয়া আমার নিকট নূরের তস্তরীতে করিয়া রেশমী 
গেলাফে ঢাকা অবস্থায় পৌছিয়। থাকে । আমি বলিলাম সেট! কি 


.| জনৈক বুজুর্গ নলেন আমার 'াইফের নংত্যুর পর তাহান্র হানত সম্পর্কে 


$35 ফাজায়েলে ছাদাকাত ৪৩৫ 
দিনিস £ তিনি বলিলেন মুর্দাদের জন্য যুছলমানের যে সব দোয়। 
কবুল হইয়া থাকে উহা নূরের বকুতনে করিয়া রেকগখমী গেলাফে টাকা 
অবস্থার তাহার নিকট পৌছে 'ও বুল হয় ইহা! অমুকের তরফ হইতে 
তোমার জন্য হাদিয়া আসিয়াছে । 

আল্লাম: নববী রেঃ) লিখিরাছেন মুর্দার নিকট ছদক।র ছওয়াব পৌছার 
স্পপারে সুছলমানের মধো কোন এখতেলাফ নাই। ইহাই সঠিক মত। 
[হারা লিখিম্লাহে মতের পর মুগ্দার নিকট আর কোন ছওয়াব পৌছেনা 
উহা! সম্পূর্ণ বাতেল মতবাদ । উহা কোরান হাদীছ ও এজমায়ে উম্মতের 
খেলাফ ! ও 

শায়ে” তকিউদ্দিন বলেন যাহারা মনে করে সে ম.ত ব্যক্তি শুধুমাত্র 
নিক্ের আমলেরই ছওয়াব পায় তাহারা উম্মতের একট সর্বসম্মত 
মতবাদের বিরোধিতা করে। কারণ এজমারে উম্মত হইল যে, মানুষের 
দোয়া! ম.ত ব্যক্তির নিকট পৌছে। হুজুরে আকরাম (ছঃ) ও আশিয়ায়ে 
কেরাম ময্ূদানে হাশরে সুপারিশ করিবেন। বুজুর্গানে দ্বীন ও 
স্থপারিশ করিবেন! তন্পরি ফেরেশতাগণ মোমেনদের জন্য দোয়া ও 
এস্তেগফার করেন এই সবইত অন্যের আমল দ্বারা লাভবান হওয়৷ ৷ 
তাছাড়া! আল্লাহু পাক স্বীয় মেহেরবাণীতে অনেকের গুনাহ মাফ 
করিবেন। মোমেনদের আওলাদ পিত। মাতাকে সাথে করিয়া জান্নাতে 
গমন করিবে । বদলী হজ্ব করিলে মত ব্যক্তির জিম্মা হইতে ফরজ | 
আদায় হইয়া যায়। এই সবই অখের আমলের দ্বার! লাভবান হওয়] 
ছডা আর কিছুই নয়। | 2 


চে 


£ 


জিজ্ঞাসা করিলে সে বলে যে আমার দিকে একটা আগুণের শিখ। 
আদিতেছিল, কোন এক ব)ক্তির দোয়ার বরকতে উহা আমার নিকট 
আসিতে পারে নাই। দোয়া ন৷ হইলে আমার উপায় ছিল না। 

আলী বিন যুছ! হাদ্দাদ (রঃ) বলেন আমি ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের 
সাথে কোন্‌ এক জানাজায় শরীক ছিলাম। মোহাম্মদ বিন কোদাম) 
অওহারীও আমাদের সঙ্গে ছিলেন। সেই লাশ দাফন হওয়ার পর |. 
এক অন্ধ ব্যক্তি কবরের পার্শে বসিয়া কোরআন পড়িতে লাগিল। | 
ইমাম সাহেব বলেন এইরূপ তেলাওয়াত করা বেদআত। ফিরিয়া আসিয়! 
মোহাম্মদ বিন কোদাম। ইমাম আহমদকে জিজ্ঞাসা করেন বে, মোবাশ্বের 
ইছমাইল আপনার মতে কেমন লোক 1 ইমাম সাহেব বলেন তিনি 


৪৩৬ 
536 , ফাজায়েলে ছাদাকাত 


| খুব বিশ্বস্থ লোক। এবনে কোদাম। জিজ্ঞাসা করেন আপনি কি তাহার 
নিকট হইতে হাদীছ শিখিয়াছেন? তিনি বলেন হ্য। শিখিয়াছি।. তারপত্র 
মোহাম্মদ বিন কোর্দামা বলেন মোবাশ্ের আমাকে বলিয়াছেন আবছর 
রহমান বিন আলা বিন জাল্লাজ স্বীয় পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, 
তাহার পিতার এন্তেকালের সময় তিনি তাহার কবরের পার্খে -ছুরায়ে 
বাকারার প্রথমাংশ তেলাওয়াত করার অছিয়ত'করিয়া গিয়াছেন সাথে 
সাথে তিনি ইহাও বলেন ষে১ আমি হজরত আবছুল্লাহ বিন ওমরকে 
এইরূপ অছিয়ত করিতে শুনিয়াছি। ইমাম সাহেব এই ঘটনা শুনিয়। 
এবনে কোদামাকে বলেন যাও তুমি অন্ধকে কোরআন তেলাওয়াত 
করিতে বল। 

মোমাম্মদ বিন আহমদ মারওয়াজী বলেন, আমি ইমাম আহমদ বিন 
হাম্বলকে (রঃ) বলিতে শুনিয়াছি, যখন তোমরা কবরস্থানে যাও তখন 
ছুরায়ে ফাতেহা, কুলহুয়াল্লাহ, কুল আউজ্ু বিরাবিবল্‌ ফালাকে, কুল 


আউজু বিরাবিবশ্নাছে পড়িয়া মুর্দাদের জন্য বখ.শিশ করিয়া দিও । ইহার 
সওয়াব তাহারা পাইয়া মাইবে। বজলুল মাজহুদ গ্রন্থে লিখিত আছে 


কেহ রোজ। নামাজ বা! ছদকা করিয়। অন্য কাহাকেও বখশিয়। দিলে সে 
পাইয়া যাইবে, চাই সে জীবিত হউক বা মুত ছউক। হজরত আবু 
হোরায়রা রাঃ) বলেন এমন কোন ব্যক্তি কি আছেষে এই কথার জিম্মা- 
দারী নিতে পারে যে, সে বসরার নিকটবর্তী মসজিদে আশ.শারে গিয়। 
ছুই রাকাত বা চার রাকাত নামাজ পড়িয়া! বলে ইহার ছওয়াব আবু 
| হোরায়রার জন্য দান করা হইল। মুল কথা আপন প্রিয় যুদ্রাদের 
, জন্য হওয়াব রেছানী কর! খুবই জরুরী, তাহাদের হক ছাড়াও অঠিসত্বর 
মতুযুর পর তাহাদের সহিত মিলিতে হইবে তখন কত বড় লজ্জা হইবে। 
কত বড় অন্তায় কথা! তাহাদের মাল ও এহছান দ্বারা উপকৃত হওয়! 
সত্বেও তাহাদেরকে ভূলিয়। যাওয়া ৷ 
মৃত্যুর পর তিনটি ব্যতীত যাবতীয় আসল বন্ত হইয়। যায় 
দিলা ০65 ০0 (5)) ৪980৯ 521 5 (১৯) 
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“নবীয়ে করীম (ছঃ) এরশাদ করেন মানুষ যখন মরিয়া! যায় তখন 
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তাহার সমস্ত আমল বন্ধ হইয়া! যায়, তবে তিনটা আমলের ছওয়াব 

সে মন্ত্যর পরেও পাইতে থাকে । ১ম ছদকায়ে প্রারিয়া, ২র যেই 


এলেমের দ্বারা লোকে উপকৃত হয়, ৩য় এ নেক সন্তান যে মূতুর পৰ্ব | 
তাহার জন্য দোয়া করিতে থাকে ।১ 


আল্লাহ পাকের কত বড় মেহেরবানী যে, মানুষ যদি চার যে ম.ত্যুর 
পরেও সে কবরে শুইয়। শুইয়। আরাম করিবে ও তাহার নেক আমল 
বাড়িতে থাকিবে তাহার ও ব্যবস্থা! করিয়। রাখিয়াছেন। তম্মধ্যে প্রথম 
হইল ছদকায়ে ভরিয়া, যেমন মসজিদ মাদ্রাসা মুছাফেরখানা, বা পুল 
অথব] পানির ব্যবস্থা! করিয়া যাওয়।, যতদিন পর্ধন্ত মসজিদে নামাজ 
হইবে, মাদ্রাসায় এলেমের চর্চা হইবে ও দান করা জিনিস বারা মানুষ 
উপকৃ" হুইতে থাকিবে ততদিন সে ছওয়াব পাইতে থাকিবে । এই 
ভাবে এদি কোন তালেবে এলেমের সাহায্য করিল বা কাহাকেও কোরান 
শরীফ ও কিতাব দান করিল অথব! কাহাকেও হাফেজ বানাইয়। গেল 
তাহার। এলেন খিখিয়া আবার অন্যকে পড়াইল, এইভাদে বতদ্দিন এলে- 
মের ছিলছিলা চলিতে থাকিবে ততদিন তার আমল নামায় ছওয়াব 
লেশ। হইতে থাকিবে । তাই তাহারা পাহাধ্যকারীর রুহের উপর 
হওয়াব রেছাণী করুক বা না-ই করুক, আল্লাহ ও রাছুলের বিবান্‌ 
নৌতাবেক সে ছওয়াব পাইতে থাকিবে ।. 


বড়ই ভাগ্যবান এঁ সব লোক যাহারা দ্বীনকে জিন্দা রাখার ব্যপারে 
তে অর্থ সম্পদকে সর্ধণক্তি দিয়া নিয়োজিত করিয়৷ রাখিরাছে | 

দই ছনিয়ার জিন্দেগী স্বপ্মের চেয়ে অধিক কিছু নয়, কাহারো জানা 
নাই যে কখন হঠাৎ করিয়া এই ক্ষণস্থায়ী ছুনিয়াকে ছাড়িয়া যাইতে 
হয়, স্থতরাং যাহা কিছুই মূলধন নিজের জন্য রাখিয়। যাইবে উহ্হাই 
চিরস্থায়ী এবং চির উপকারী । আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব স্ত্রী পুত্র সকলেই 
ছ-চার দিন কামনা কাটি করির। নিজ নিজ কাজে কর্ষে লাগিয়া যাইবে । 
প্রকৃত কাজে আসিবে এসব বস্ত যাহা মানুষ নিজ্জের জীবন থাকিতেই 
কখনও ধ্বংস হইবার নয় এমন. এক সুরক্ষিত ব্যান্কে ভম! করিয়া রাখিলে, 
যাহার ফায়েদ। সে কেয়ামত পর্যস্ত ভোগ করিতে থাকিবে! 

হাদীছে উল্লেখিত আরেক বস্ত হইল নেক আওলাদ, যে মৃত্যুর পর 
তাহার জন্য দোয়। কৰিতে থাকিবে। প্রথমতঃ নেক সন্তান বানাইয়? 


ৃ ৪৩৮ 
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যাওয়াই ধ্খকট! ছদকাষে জারিয়া, কেননা নেক সন্তান যত প্রকার নেক 
কাজ করিবে মাতা পিতার আমল নামায় উহার একট! অংশ স্বাভাবিক 
ভাবেই পৌছিয়া যাইবে । তদুপরি সন্তান যদি দোয়া করে উহ্থা 


পৌছিতেই থাকিবে । 
জনক] মহিল্তাব্ত কেচ্ছা - 


বাহিয়। নামক জনৈকা পুন্যবতী মহিল! এন্ভতেকাঁলের সময় আহমানের 
দিকে মাথা উঠাইয়া বলিল হে জাতে পাক ! তুমিই একমাত্র আমার 
আশ! ভরসা ও আশ্রয্বস্থল, আমাকে মৃত্যুর সময় বে-ইজ্জত করিও না 
এবং কবরের মধ্যে অসহায় অবস্থায় ফেলিও না । খন তাহার এন্তেকাল 
হইয়া গেল তখন তাহার ছেলে প্রতি জুমার দিন তাহার কবরের ধারে 
গিয়া কোরান শরীক পড়িয়! তাহাকে ছওয়াব বখশিশ করিয়া দিত এবুং 
তার জন্য ও সমস্ত কবরবাসীর জন্য দোয়া করিত। একদিন সেই 
ছেলে তাহার মাতাকে স্বপ্নে দেখিয়৷ জিজ্ঞাসা করিল আম্মা! তোমার 
কি অবস্থ!; সে উত্তর করিল মওতের কষ্ট ভীষণ কষ্ট আমি আল্লাহর 
মেহেরবাণীতে কবরে বড় শান্তিতে আছি। আমার নীচে রাইহানের 
বিছানা আছে ও রেখমের তাকিয়া লাগানে। আছে। কেয়ামত পথন্ত 
আমার সহিত এইক্সপ ব্যবহার করা হইবে । ছেলে বলিল আম্মা আমি 
কি আপনার কোন খেদমত করিতে পারি ? সে বলিল তুমি প্রতি শুক্রবার 
আমার কবরের পার্খে আসিরা কোরান পড়াকে কখনও ত্যাগ করিবে 


না। তুমি যখন আস তখন সমস্ত কবরস্থান ওয়ালা আসার নিকট সন্তষ্ 

চিন্তে আসিয়া ভিড় জমায় ও আমাকে খবর দেয় তোমার ছেলে আসির। 
৷ | গিযাছে। তোমার আগমনে তাহার খুবই সন্থষ্ট হয়। ছেলে বলে যে 
1 তার পর হইতে আমি আরও বেশী এহ্‌তেমামের সহিত প্রতি জুমায় সেই 
কবরস্থানে যাইতাম ; একদিন আমি স্বপ্ন যোগে দেখিতে পাইলাম যে, 
নাতী পুরুষের এ বিরাট দল আমার নিকট হাজির । জামি তাহাদিগকে 


আসার কারণ জিজ্ঞাস] করাতে তাহারা বলিল আমর! তোমার শোকরিয়া 


আদায় করিতে আংপিয়াহি। হেহেতু প্রতি শুক্রবার তুমি আমাদের 
নিকট আবিত, অমাদের জস্ত মাগকিরাতের “দায়; করিতে থাক : ইহা 
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আমরা ঝড় আনন্দিত হই, এই ছিলছিলাকে তুমি বন্গ করিও না । 


অন্য একজন আলেম বলিভেছিল জনৈক পাক্তি স্বপুসোগে দেখিতে 
পাইল যে হঠাৎ একটি কবরস্থান ফাটিয়! গেল এবং সৈখান হইতে অনেক 
গুলি মুদ্রণ বাহির হইয়া আসিয়া আশপাশ হইতে কি বেন সংগ্রহ করিতে 
| লাখিল* আর এক ব্যক্তি দিব্যি আরামে বলিয়া আছে । জাসি তার নিকট 
গিয়া ছালাম করিয়। জিজ্ঞাসা করিলাম ভাই ইহার! কি হালাস ইহ 
(আর তুমিইব! নিশ্চিন্তে কেন বসিয়া আছ ঃ যে বলিল এই কবরন্তান 
ওয়ালাদের জন্য যে সব ছদকা, দোয়। ভ্ররূদ ইত্যাদি "দিয় লাসে ইহার 
উহার বরকত নুহ সংগ্রহ করিতেছে । আর আমি এই জন্য নিশ্চিন্তে 
' বসিয়া আছি যে, আমার এক ছেলে অমুক বাভারে জিলাবী বিক্রয় করি 
'থাকে। সে দেনিক এক খতম কোরআন শরীফের হওয়ার আমার" জন্য 
পাঠাইয়া থাকে । লোকটি বলিল আমি ভোর বেলায় উঠিয়! বাজারে 
গিয়া দেখিতে পাইলাম যে বাস্তধিকই সেই ধুবক ছ্িলাৰী বিক্রয় করিতেছে 
আর তাহার ঠোট নড়িতেছে। আমি ভিজ্ঞাস। করিলাম তুমি কি পড়িতেছ ? 
সে উত্তর করিল আমি দৈনিক এক খতম কেরান শরীক পড়িয়া আমার 
বাবার রুহের উপর বখশাইঘ়া থাকি। এই ঘটনার বেশ কিছু দিল 
পর আমি আবার ন্বপে দেখিতে পাই যে, সেই কবরস্থানের লোকজন 
আগের মত কি যেন সংগ্রহ করিতেছে, আর তাদের সাথে সাথে সেই 
লোকটিকেও সংগ্রহ করিতে দেখিল'ম, মার সাথে আগে কথাবার্তা 
হইয়াছিল। এই স্বপ্পে আমি আসশ্চর্যাশ্িত হইয়া ভোর বল! উঠিয়! সেই 
বাজারে গেলাম এবং খবর নিয়া জানিতে পারিলাম সেই যুবকটির 
এন্তেকাল হইয়া! গিয়াছে! ৃ 
হজরত ছালেহ মুররী র্রোঃ) ফরমাইতেছেন আমি একবার খুব 
প্রত্যুষে জামে মসদধিদে ফজর নামান আদায় করিতে রওয়ানা হইয়া- 
হিলাম। পথিন্ধ্যে জমাতের এখনও বিলম্ব আছে মনে করিয়া একটি কবর 
স্থানের খানিকটা পাশে বসিয়া পড়িলাম, আমার নিদ্রা আসিয়। গেল 
ও আমি স্বপ্পে দেখিতে পাইলাদ, দেই কবরস্থান হইতে বহুলোক 
হাসি খুশি বাহির হইয়া আসিল, আপোসে কথা বার্তা বলিতে লাগিল, 
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আর একজন যুবক কবর হইতে বাহির হইয়া ময়ল। কাপড় পরিহিত 
অবস্থায় বিষন্ন মনে বসিয়া রহিল । একটু পরেই আছমানন হইতে অনেক 
ফেরেশতা অবতরণ করিল, প্রত্যেকের হাতে নূরের ঢাকনায় আৰৃত খাঞ্চা 
সমুহ দেখিতে পাইলাম । তাহারা প্রত্যেকের হাতে একট! খাঞ্চা দিতে 
লাগিল ও মুদ্দাগণ আপন আপন কবরে চলিয়া যাইতে লাগিল, পরিশেষে 
সেই যুবকটি খাঁলী হাতেই কবদ্ধে প্রবেশ করিতে লাগিল আমি দৌড়াইয়! 
গিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম কেন ভাই তুমি এত চিন্তিত আর 
এইসব খাঞ্চাইবা কি, যুবক উত্তর করিল ভাই এই সব খাঞ্চা তাহাদের 
জীবিত আত্মীয়দের প্রেরিত হালা আগাস্প শুরু ছি? 
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নাই, তবে মাত্র এক মা আছেন তিনি বাবা ইন্তেকালের পর অন্ত 
প্বামী গ্রহণ করিয়া আমাকে ভুলিয়। গিয়াছেন । আমি তাহার মায়ের 
ঠিকানা জিজ্ঞাসা করিলাম ও ভোর বেলায় তার মায়ের কাছে গিয়! 
পর্দার আড়ালে থাকিয়া স্বপ্নে দেখা তার ছেলের বৃত্তান্ত বলিলাম ৷ 
মহিলাটি বলিল নিশ্চয় আমার ছেলে ছিল, আমার কলিজার টুক্র! 
ছিল। সে আমাকে এক হাজার দেরহাম দান করিয়া বলিল আপনি 
ইহা আমার চক্ষের পুতলী ছেলের জন্য ছদক৷ করিয়া দিবেন, অতঃপর 


হযরাত ছালেহ বলেন আমি পুনরায় যেই কবরস্থান ওয়ালাদের স্বপে 
দেখিতে পাই। তন্মধ্যে সেই নওজওয়ানকে অপূর্ব পোষাক পরিহিত 
| খুব আনন্দিত দেখিতে পাই। সে আমার দিকে দৌড়াইয়া আসিয়। 
বলিল ছালেহ! তোমার হাদিয়া আমার নিকট পেশীছিয়া গিয়াছে । 
এইর্সপ বহু ঘটন। বণিত আছে। 


স্থতরাং কোন ব্যক্তি যদি চায় যে, আমার সন্তানগণ মুত্যুর পরেও 
আমার কাজে আস্থক তবে যেন সাধ্যমত তাহাদিগকে নেক বানাইবার 
জন্য চেষ্টা করে ইহাতে প্রকৃত পক্ষে নিজের উপকার ছাড়াও তাহাদের ও 
বিরাট উপকার করা হইল। আল্লাহ পাক ফরমাইতেছেন-_ | 
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ডে পাটি তা পাল 


হে ঈমানদারগণ! তোমর! নিজের নফছকে এবং আপন পরিবার 


আমিও সর্বদা] তাহাকে ছদকা এবং দোয়ার দ্বারা স্মরণ করিতে থাক্ষিব। | 
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পরিজনকে জাহ'ননামের অগ্ঠি হইতে রক্ষা কর। 


জায়েদ বিন আছলাম বলেন নবীয়ে করীম (ছঃ) যখন এই আয়াত 
শরীফ হেলাওুয়াত কছেন তখন ছাহাবার। প্রশ্ন করেনঃ ইয়া রাছুলাল্লাহ 
পরিবার পরিজনকে কি করিয়া বাচাইতে হইবে? হজ্জুর (ছঃ) এরশাদ 
করেন তাহাদিগকে এমন কাজের হুকুম করিবে যদ্দ্বারা আল্লাহ পাক 
রাঁভী হয় আর এমন কাজ হইতে নিষেধ করিবে যাহাতে আল্লাহ পাক 
নারাজ হয়। প্রিয় রাছুল ছেঃ) এরশাদ করেন অল্লাহ পাক এ পিতার 
উপর রহম করুণ যে সন্তানকে এমন কাজে সাহাধ্য করে যদ্ৰার! 
1 শন্তন প্রিতা দহিত সদ্ববহার করে । নাফরমানী না করে। 

একটি হাদীছে আসিয়াছে সন্তানের জন্মের সপ্তম দিবসে আকীকা 
করিয়া তাহার নাম রাখিতে হইবে । ছয় বৎসর বয়সে তাহাকে আদব 
কায়েদা শিখাইবে । নয় বছরের সময় তাহাকে ভিন্ন বিছানায় শোয়াইবে । 
তের বছরের সময় নামাজ না পড়িলে তাহাকে মারধর করিতে হইবে ! 
যোল বৎসর বয়স হুইলে তাহাকে বিবাহ করাইতে হইবে। অতঃপর পিতা 
ভাহার হাত ধার) বলিবে আমি তোমাকে আদব শিখাইয়াছি । এলেম 
শিখাইয়াছি, শাদী করাইয়াছি। এখন আমি ছুনিয়াতে তোমার ফেতআ 
হুইতে আখেরাতে তোমার কারণে আজাব ভোগ কর হইতে আাল্াহর 
নিকট পানাহ্‌ চাহিতেছি। 
তোমার কারণে আজাব ভোগ করার অর্থ হইল পিতার অসাবধানতার 
কারণে পুত্র ধদি গোনাহের কাজে নিপ্ত হয় তবে শুধু পুত্রকে নয় পিতাকেও 
আজাব ভোগ করিতে হইবে । অতএব ছোটদের সম্মুখে অন্যায় করা 
হইতে বিশেষভাবে বিরত থাকিবে । এই হাদীছে নামাজের হুকুমের 
জন্য তের বৎসরের উল্লেখ আছে। অন্যান্য হাদীছে আসিয়াছে সাঁত 
ব্সরের সময় নামাজের হুকুম করিবে, দশ বৎসরের সময় না পড়িলে 

মারধর করিবে । রেওয়ায়েত হিসাবে এই হাঁদিছটিই অধিক মজবুত । 


এবনে মালেক বলেন আওলাদ নেককার হওয়ার শর্ত এই জন্য যে, 
ব্দকার সন্তানের ছওয়াব পেশীছায় না। আর দোয়ার শর্ত সন্তানদের 
উৎসাহিত করার জন্য করা হইয়াছে, নতুবা সন্তান দোয়া করুক এ না-ই 
করুক নেক আওলাদের ছওয়াব পেশীছিয়াই মায়। যেমন কেহ নুক্ষ 
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লাগাইয়া গেলে উহ্বার ফল ভক্ষণকারী দোয়া না করিলেও উহার ছওয়াব 
তর রুহে পে ছিয়া যায়। 


আল্লামা মনাভী বলেন আওলাদের সহিত দোয়ার শর্ত এ এই জনা করা 
হইরাছে যেন তাহার! দোয়া করিতে ন! ভুলে, নচেৎ যে কোন লোকের 
“দায়াই উপকারে আপে, এ বাপারে আওলাদের কোন বৈশিষ্ট নাই। 
আারও অনেক বস্তর স্থায়ীত্বের কথ! বণিত আছে। যেমন আসিয়াছে 
কেহ যদি কোন সৎপ্রথা চালু করে, সে নিজের আমলের ছওয়াব ছাড়াও 
সাহারা তাহার অনুসরণ করিবে তাহার ছওয়ীৰ ও সে লাভ করিবে, 
ইহাতে তাহার ছওয়'ব বিন্দুমাত্রও কম হইবে না। এই ভাবে কেহ 
কুপ্রথ। চালু করিয়। গেলে নিজেই উহার নাভী। ভোগ করিবে তার 
অনুসরণ কারীদের সাজা দে ভোগ করিবে । আারও আসিয়াছে 
নিমান্ত পাহারার হওয়ার, বৃক্ষ রোপণের হওয়াবঃ শহর খননের হওয়ার 


হৃত্যুর পরে পৌীছদ্লা খাকে। আল্লান। ছুয়ভা এই অব আমল এগার ও 
এসনে এমাদ তের পর্যন্ত পেশীছাইয়াছেন । কিন্ত সুক্ষ দৃষ্টিতে দেখিলে 
এই জবই প্রথম তিন বন্তর মধ্যে শামিল । 
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“তাশ্মাভান আদ্নেশ! রো) বলেন এক সনয় তাহারা একট? বকরী 
ভবেহ করেন ও উহা হইতে বন্টন করিয়া দেন। প্রিয় নবী ছেঃ) জিভ্ঞাসা 
করেন, কিছু অবশিষ্ঠ আছে কি? হজরত আয়েশা বলেন, মাত্র একট! 
বাহ বাকী আছে। ওজুর ফরমাইলেন, না সবই আছে শুধু এ 


মতলব হুইল যাহ! লিল্লাছ বায় হইয়াছে আসলে উহার সবই আছে 
আর যাহা বাকী রুহিয়াছে উহার বিষয় ভান! নাই যে কোথায় ব্যস 


বা আল্লাহর পথে না অন্য পথে। মান্ডাহেরে হকে উল্লেখ আছ 
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অর্থাৎ “যাহ! কিছু ছুনিয়াতে তোমাদের নিকট থাকে সব নিঃশেষ 
হইফা যাইবে, আর যাহা আল্লাহর নিকট থাকে তাহাই চিরস্থায়ী” নাহাল 
একটি হাদিছে বণিত আছে রাছুলে আকরাম (ছঃ) বলেন লোকে 
বলে আমার মাল-আমন মাল, প্রকৃত পক্ষে তাহার মাল অতটুকু 
বতটুধু সে খাইয়াছে অথবা পরিয়াছে অথবা আল্লাহুর রাস্তায় দান করিয়। 
নজের জন্ত সঞ্চয় করিগ্না রাখিয্বাছে। ইহ: ছাড়া বান্দটী সব সে অন্যের 
জন্য ছাড়িয়া যাইবে । একলার প্রিয় নবী (ছঃ) ছাহাবাদিগকে জিজ্ঞাস! 
করেন তোমাদের মধ্যে এমন কে আহে যে নিজের মালের চেয়ে ওয়ারিশ! 
নের মালকে বেশী প্রিয় মনে করে ? ছাহাবার। বলিলেন হুজুর : এমনত 
কেহ নাই বরং প্রত্যেকে নিজের সম্পদকে বেশী ভালবাসেন । ভুঙুর 
করনাইলেন মান্তষের জন্য নিজের মাল অতটুক যতটুকু সে আগে পাঠাই 
গাছে, আর যাহ] ত্যাগ ক্রিয়া সায় উহ ওয়ারিশানের মাল: 
গনৈক ছাহাবী এরশাদ করেন আমি এক সময় ছুক্ভুরের খেদমতে 
হাজির ছিলাম, হুজুর আল হ।-কমুন্তাকাছুপ্র পাঠ করিয়া এরশাদ ফর- 
মাইলেন মানধষ বলে আমার মাল-আমার মাল! ভে মান্রষ ' তৃমি যাভ' 
খাইয়া শেষ করিয়া দিয়া, অথব। পরিধান করিয়াছ অথব্! ছদৃকা করিঘ? 
আগে পাঠাইয়] দিয়াছ উহ। ছাড়া তোমার আর কোন মাল নাই । 
মানুষ সাধারণতঃ ছ্রনিয়ার ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখিতে গুরুত্ব দিয়া থাকে 
কিন্ত উহা তাহার সাথী হইতে পানে ? 'তার জীবদশায় যদি গচ্চিত 
টাকার উপর কে'ন বিপ্দ নাও আসে তবু মতুুর পরে ত তার কোন 
কাজে আসিবে না! কিন্ত সে আল্লাহর ব্যাঙ্কে জম? করিল উহা অনন্থ' 
কাল তাহার কাজে আসিবে, উহার উপর বিপদের কোন আশঙ্কা নাই: 
হজরত ছহুল বিন আবদুল্লাহ তছতরী বেশী বেশী করিয়! দান শয়রাত 
করিতেন! তাহার মা ও ভাইগ্ণ হযরত আবদুল্লাহ বিন মোবারকের | 
খেদমতে অভিযোগ করিয়া বলিলেন, সে ত অল্পদিনের মধ্য ফকীর হইয়া 
যাইবে! হজরত এবনে মোবারক হযরত তছতরীকে জিজ্ঞাসা৷ করিলেন 
তিনি বলেন, আপনিই বলুন দেখি, কোন মদিনাবাসী পারসোর বোস্তাক 
শহরের কিছু জমি খরিদ করিয়া সেখানে চলিয়া যাইতে ইচ্ছ। করে, তলে 


কি ছে মদিনায় কোন সম্পত্তি ছাড়িয়া যাইবে? এবুনে মোবারক বলে 
না, হযরত তদতুরী বলন আসল ব্যাপার হইল এটাই! ওনার বক্তব্য 
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দ্বারা লোকে মনে করিয়াছিল হে, হুমরত ছহল তছত্ুরী দেশ ত্যাগ করিতে 
চাহেন, কাজেই সব খরচ করিয়া ফেলিতেছেন, অথচ তাহার উদ্দেশ্য ছিল 
এই জগত ত্যাগ করিরা অন্য জগতে ঘাওয়া। (তাম্থিহছ ছালেকীন ) 

বওমান জাঁষানায় ও দেখা যায় যদি কোন ব্যক্তি এক দেশ হইতে 
অশ্য দেশে স্থানান্তর হইতে চায় তনে প্রথমেই নিজের কষ্টার্িত সম্পত্তি 
সেই দেশে স্থানান্তর করার জন্ত উদগ্রীব হইয়া পড়ে তদ্রূপ প্রকৃত জ্ঞানী 
যার] ভারা জীবন থাকিতেই আপন ধনসম্পদকে পরকালের পাথেয় করার 
জন্য পেরেশান হইয়া পড়ে । 


প্রতিবেশীর হুক 
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“হজরত আবু হোরায়রা! বোঃ) হইতে নণিত আছে, নবীয়ে করিম 
(ছঃ) এরশাদ করেন সে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের উপর বিশ্বাস 
স্থাপন করিয়াছে সে যেন অবশ্যই তার মেহমানকে সন্মান করে। আর 
| যেব্যক্তি আল্লাহ ও রাছুলের বিশ্বাস রাখে সে সেন তার প্রতিবেশীকে 
কষ্ট না দেয়, এবং জবান ছারা ভাল কথ! পলে তানা হইলে চ্প 
থাকে। অন্য রেওয়ায়েতে প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়” ইহার পরিবর্তে 
আসিয়াছে সে ষেন আভীরতার সম্পর্ক কায়েম রাখে । 

(বেখারী মোসলেম ) 
আলোচ্য হাপীছে চারিটি বিষয়ের প্রতি বিশেব গুরুত্ব দেওয়! 


হইফ্সাছে, প্রথমে মেহমানের সমাদর, দ্বিতীম প্রতিবেশীকে কষ্ট না] 


দেওয়া, তৃতীয় ভবানকে সাবধানে চালন! কল্প! নচেৎ ছুপ থাকা, চতুর্থ 
আ' নীয়তার সম্পর্ক। প্রতিবেশীদের বিষয় বিভিন্ন রেওয়ায়েত আসিয়াছে, 
প্রতিবেশীকে কট লিবেন। প্রতিবেশীকে সসাদর করিবে, প্রতিবেশীর 
বদ সদ্ধঃবহার কারিলে। একটি হাদীছে আসিয়াছে তোদরা কি জান 
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সে ঘদি সাহাদ্য ঢা, তাহার সাহায্য করিবে। 


প্রতিবেশীর হক কি 
কর্জ চাহেত কর্্রদিবে” মোহতাজ হইনুল পাহাশর করিবে, কুগ্ন হইলে 
সেব। শুশ্রষ! করিবে মারা গেলে জানাজার সহিত গমন করিবে" খুশীর 
হালতে মোবারকবাদ দিবে, দুঃখের হালতে সহান্তভূতি দেখাবে; তার 
ঘরের পাশে এত বড় উচু ঘর বানাইবেনা যদ্দার। তার ঘরে আলো। বাতাস্‌ 
না লাগে। তুমি ফল খগ্দিদ করিলে তাকেও কিছু হাদিয়া! দিবে, হাদিয়া 
দেওয়া সম্ভব ন! হইলে, ঘরে ইুপে চুপে খাইবে তোমার সন্তান গণ ও যেল 
ফলসহ ঘরের বাহির না হয়ঃ ত! না হইলে প্রতিবেশীর বাচ্চাদের মনে 
হুঃখ হইবে । বরের ধুয়া দ্বারা গ্রতিবেশীর মনে ক দিও না", হ্যা পাক 
করিয়া তাহাকে কিছুটা দিতে পারিলে সেটা হইল স্বত্ব কথা। হুজুর 
(ছঃ আরও বলেন, তোমরা কি জান প্রতিবেশীর হক কত বিরাট, যেই 
খোদার কুদরত্ী হাতে আমার জাঁন তাহার কছম খাইয়া বলিতেছি, 
প্রতিবেশীর হক এ ব্যক্তি বুঝিতে সক্ষম যাহার উপর আল্লাহ পাক রহুম 


করেন। ফেতহুল বাী) (আরবাঈতন ইমাম গাল)! 


অন্য একটি হাদীছে আছে হুজুরে আকরাম (ছঃ) তিনবার 
বলেন_ খোদার কছম এ ব্যক্তি মোমেন নয়ঃ খোদার কছম এ ব্যক্তি 
মোমেন নয় খোদার কছম এ ব্যক্তি মোমেন নয়, কেহ আদজ করিল ইয়া 
ব্রাছুলাল্লাহ ! কেন ব্যক্তি ? হুজুর এরশাদ করমাইলেন মা'র জুলুম অত্যাচার 
হইতে ভার প্রতিবেশীরা নিরাপদ নয়। আর একটি হাদীছে আছে 
এ ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করিবে ন। দার উৎপীড়ন হইতে তান 
প্রতিবেশীরা নিরাপদ নয়। 

এবনে ওমর ও হজরত আয়েশ। (রাঃ) হুজুরের এরশাদ বর্ণনা করেন 
যে, হজরত জিব্রাইল প্রতিবেশীদের সম্পর্কে আমাকে এতবেশী তাকীদ 
করেন যে, আমার সন্দেহ হইতেছিল যে প্রতিবেশীদিগকে ওয়ারিশ 
বানাইয়া ছাড়ে নাকি । রাববল আলামীন এরশাদ ফরমাইতেছেন_- 
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হত 2 


“এবং তোমর। আল্লাহর এবাদত কর তাহার সাথে কাহাকেও নি 


করিও না, এবং মাতা পিতার সহিত সদ্ধবহার করিবে, অনুরূপ 


আত্মীয়দের সাথে, এতীম ও মিছকীনদের সাথে, ও নিকটতম প্রতিবেশী- 
দের সাথে, দূর প্রতিবেশীদের সাথে, আর বন্ধুবান্ধবদের সাথে, এবং 
মোছাফেরদের সাথেও । (ছুরা নেছা! ৬ রুকু) 
নিকটতম প্রতিবেশী অর্থ যাহাদের ঘর কাছে রহিয়াছে তাদেরকে ও দূর 
প্রতিবেশী বলিতে যাদের ঘর দূরে রহিয়াছে তাদেরকে বুঝায়। হজরত 
হাছানবছরী পড়শীর সীমানা বলেন যে, সামনে চল্লিশ, পিছনে চল্লিশ, 
' ভানে চল্লিশ ও বামে চল্লিশ ঘর পর্যন্ত । মা আয়েশ হুজুর (ছঃ) কে জিজ্ঞাসা 
করেন হুজুর আমার ছুই পড়শী আছে আমি প্রথমে কোন্টির খবর গিরী 
করিব? হুজুর (ছঃ) উত্তর করিলেন যাহার দরজা! তোমার ঘরের দরজার 
নিকটে হয় । হযরত এবনে ওমর (রাঃ) হইতে বিভিন্ন স্তত্রে বণিত আছে 
প্রতিবেশী বলিতে আত্মীয়, দূর প্রতিবেশী নলিতে অনাত্বীয়কে বুঝায় 
নওকে শামী হইতে বণিত, নিকট প্রতিবেশী অর্থ মুসলিম প্রতিবেশী ও 
দুর প্রতিবেশী অর্থ অমুসলিম প্রতিবেশী । ( ছররে মানছুর ) মছনদে 
বাজ্জাজ প্রভ্‌তি কিতাবে বণিত আছে হুদুর (ছঃ) এরশাদ করেন প্রতি- 
বেশী তিন প্রকার, ১ম এঁ পড়শী যাহার তিন প্রকার হুক রহিয়াছে, 
প্রতিবেশী হওয়ার হক, আত্মীয়তার হক ও ইছলামের হক। ২য়এ 
পড়শী যাহার হক ছুই প্রকার, পড়শী হওয়ার হুক, ইসলামের হক। 
“৩য় যাহার একটি মাত্র হক, উহা হইল অমুসলিম পড়শী! ইমাম 
গাজালী এই হার্দীছ বর্ণনা করিয়া বলেন দেখ শুধু পড়শী হওয়ার কারণে 
কাফেরের হকও যুছলমানের উপর সাব্যন্ত কর] হইয়!ছে। একটি হাদীছে 
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কর হইবে। 

জনৈক ব্যক্তি এবনে মাছউদের নিকট প্রতিবেশীদের বিরুদ্ধে খুব 
বেশী অভিযোগ করিতে লাগিল। তিনি বলিলেন যাও সৈ যদিও 
তোমার ব্যাপারে আল্লাহর নাফরমানী করে, তুমি কিন্তু তার বেলায় 
খোদার নাফরমানী করিও না। একটি ছহী হাদীছে কোন এক নারীর 
ঘটন] বণিত আছে যে, সে খুব রোজাদার ও তাহাজ্জুদ গুজার ছিল কিন্তু 
প্রতিবেশীদের খুব কষ্ট দিত, হুজুর (ছঃ) তাহাকে জাহান্নামী বলিয়া 
আখ্যায়িত করেন। ইমাম গাঁজালী (রাঃ) বলেন পড়শীদের হক শুধু 
তাহাদিগকে কষ্ট না দেওয়। নয়, বরং তাহাদের কষ্ট সহ্য করাও হকের 
মধ্যে শামিল । এবনুল মোকাফ ফা সর্বদ। তার প্রতিবেশীর “দওয়ালের 
ছায়াতলে বিশ্রাম গ্রহণ করিতেন। পরে তিনি জানিতে পারিলেন 
লোকটি কজের চাপে ঘর বিক্রি করিতেছে এবনুল মোকাফ.ফ বলেন 
আমর সর্বদা তার ঘরে ছায়াতলে বিশ্রাম গ্রহণ করিয়। থাকি কিন্ত তার 


কোন হক অধ্দায় করি নাই। তারপর তিনি বনের মূল্য তার হাতে 
দিয়া বলিলেন ঘরের শুল্যত পাইঘাছ, ঘর আর বিক্রি করিও না। 

হজরত এবনে ওমরের গোলাম একবার একটা বকরী যবেহ করেন । 
তিনি বলিলেন দেখ, যখন ইহার চামড়া আলাদা করিবে তখনই জব 
প্রথম আমার ইছদী প্রতিবেশীকে কিছু গোশত্ত দিয়া দিবে । তিনি এই 
কথা বারংবার বলিতে লাগিলেন । গোলাম বলিল এই কথাটা এতবার 
বলার কি প্রয়োজন ? এবনে ওম্র বলিলেন আনি প্রিপ্ধ নবীকে বলিতে 
শুনিয়াছি হযরত জিব্রাঈঈল (আঃ) হুজুরকে প্রতিবেশী সম্পকে বেশী 
বেশী তাকীদ করিতেন তাই আমি তাছার অনুসরণ করিতেছি। 

আম্মাজান হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন মহৎগুন দশটি অনেক সময় 
এগুলি ছেলের মধ্যে দেখা মায় অথচ বাপের মধ্যে থাকে না, গোলামের 
মধ্যে দেখা যায় অথচ মনিবের মধ্যে হয় না। আল্লাহ পাক যাঁকে ইচছ| 
তাকেই দান করিয়। থাকেন, (১) সত্য কথা বল! (২) মানুষের সহিত 
সততা পুর্ণ ব্যবহার কর! ধোক। না দেওয়া । (৩) ভিক্ষুককে দান কর! 
(8) এহছানের বদলা দেওয়া (৫) আত্বীয়তা রক্ষা করা (৬) আম- 
নতের হেফাজত করা (৭) প্রতিবেশীর হক আদায় করা (৮) সাথী- 
দের হক আদায় করা (৯) মেহমানের হক আদায় করা (১০) আর 
এই সবের মূলভিন্তি হইল লজজ! | 
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উল্লেখিত হাদীছে তৃতীয় বস্তু হইল, সে আালাহ ও আবেরাতের 
উপর ঈমান রাখে সে ধেন মুখে ভাল কথ! সলে ভাখনা চুদ থাকে । এবনে 
হাজার বলেন হুজুরের এই বানী খুবই তাৎপর্ষপুর্ণ! মেহেতু কথা ছুই 
প্রকার, ভাল ও মন্দ, ভাল বলিতে ফরজ ওয়াজেব, মোস্তাহাব সব রকম 
ভালকেই বুঝায়, বাকী সবকিছুই মন্দ। আত সে কগার ভাল ও মন; 
কিছুই জানা নাই উহাও মন্দের মধ্যে শামিল । 

হজরত ম] উন্মে হাবীবা হুছুরে আকরাম (ছঃ)-এর এরশাদ বর্ণন। 
করেন ফে, মানুষের প্রত্যেক কথাই তার জন্য বিপদ ও কোন লাভজনক 
নয়, কিন্ত হ্যা, যি নেক কাজের হুকুম করে বা অন্তায় কাজে 
বাধা দেয় অথবা আল্লাহর জিকির করে। জনৈক ব্য্ভি এই হাদীছ 
শ্রবণ করিয়া বলেন বড় সাংঘাতিক ব্যাপার তো, হজরত ছুফিয়ান 
বলেন এট আবার সাংঘাতিক কিশের? স্বয়ং কোরানে মজীদে 
বণিত আছে 
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৫68 তা কুক হি রতি এলি ০৮ 
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“মানুষের অধিকাংশ শলা-পরামর্শের মধ্যেই কোন ফায়েদা নাই, 
কিন্ত যে ব্যক্তি ছদকাহ ও কোন সৎ কাজের হুকুম করে বা মানুষের মধ্যে 
পরস্পর এছলাহের কথা বলে, তার কথায় অবশ্ঠ ফায়েদা রহিয়াছে! 
আর যে ব্যক্তি এইসব আল্লাহর সন্তষ্টি লাভের আশায় করে আমি 
তাহাকে অবশ্যই বিরাট পুরস্কার দান করিব ।” 

হযরত আবু জর (রোঃ-বলেন আমি প্রিয় নবীজীর খেদমতে আরক 
করি ফে, হুজুর! আমাকে কিছু অছিয়ত করুন, হুনুর এরশাদ ফরমাইলেন, 
আমি তোমাকে খোদা ভীতির উপদেশ দিতেছি কারণ ইহা তোমার 
যাবতীয় কাজের অলঙ্কার স্বরূপ! আমি বলিলাম আরও কিছু বলুন, 
নবীয়ে পাক ফরমাইলেন কোরআন তোলায়াত ও আল্লাহর জিকিরের প্রতি 
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অধিক মনোযোগী হও । কারণ ইহা! আছমানে তোমার স্মরণের কারণ 
ও জমীনে তোমার সন্ত নূর হইবে । আমি আরও স্চিছু চাহিলে হুর 
ফরমাইলেন অধিকাংশ সময় নীরব থাকিও ইহাতে শয়তান দুরে সরিয়। 
যায় ও দ্বীনী কাজে সাহাধ্য হয়। আমি আরও কিছু চাহিলে হুভুর 
বলেন অধিক হাসি হইতে বশচিয়া থাকিও, কারণ উহা দ্বারা অন্তর মরিয়া 
যায় এবং মুখমণ্ডলের সৌন্দর্য্য কমিয়া যায়। আমি আরজ করিলান 
আরও কিছু, তিনি ফরমাইলেন, না পছন্দ হইলেও হক কথা বলিতে 
থাকিও। আমি আরও ঢাহিলে বলিলেন আল্লাহর বিষয়ে কাহাকেও 
ভয় করিও না। আমি আবার আরজ করিলাম পর প্রিম্ননবী (ছঃ) 
ফরমাইলেন, নিজের দোষ অন্যের দোষ দেখা হইতে তোমাকে যেন ৃ 
ফিরাইয়া রাখে । (ছররে মানছুর ) 
জবান সম্পর্কে ইসাম গাজালীঘ় আভিমত 

ইমাম গাজালী (রঃ) বলেন, জবান আল্লাহ তায়ালার বড় বড় নেয়ামত 
সমুহের অশ্ততম, এবং তাহার নিপুন কারিগরীর একটা নমুনা, উহ! 
আকারে ক্ষুদ্র অথচ উহার ছওয়াব ও গোনাহের আকার বৃহৎ। এমৃনকি 
ইছলাম ও কুফুর যাহা ছওয়াব ও পাপের শেষ প্রান্ত এই জবানের 
সহিতই সম্পর্কযুক্ত। অতঃপর তিনি জবানের বিপ্ধয়গুলি বর্ণনা করেন 
অনর্থক কথাবার্া, বাজে বাক্যালাপ ঝগড়া ফাছাদ, মুখ চেপ্টা করিয়া 
কথা বলা, কবিতার ভাব ভঙ্গীমায় কথা বল1, অশ্লিল কথা বলা, গালি- 
গালাজ, লা'নত, কবিতার খছড়াছড়ি, কাহারও সাথে ঠাট্টা বিদ্রুপ, 
কাহারও গুপ্তভেদ প্রকাশ করা, মিথ্যা ওয়াদা করা” সিথ্যা বলা, মিথ্যা 
কছন খাওয়?, কাহারও প্রতি কটাক্ষ করা, ম্সিথ্া অপবাদ রটানো, 
অথবা কাহারও 'প্রশংস। করা ব। অথ ছাওয়াল করা, ইত্যাদি ইত্যাদি. 
বড় বড় পাপসদূহ এই ক্ষুত্র জবানের সহিত সম্পর্কযুক্ত । তাই প্রিয় 
রাছুল (ছঃ) মানুষকে নীরব থাকার প্রতি উৎসাহ দিয়াছেন। এবং 
ফরমাইয়াছেন” যে নীরব থাকিল সে-ই নাজাত পাইল। 

জনৈক ছাহাবী প্রিয় নবীজীর খেদমতে আরজ. করিলেন সুর ! 
আমাকে ইছলাম সম্পর্কে এমন উপদেশ দান করুন যাহাতে আপনার পর 
আর কাহাকেও জিজ্ঞাস। করার প্রয়োজন না হয়, হুজুর (ছঃ) ফরমাইলেন 
আল্লাহর উপর ঈমান আন এবং উহার উপর অটল থাক। তিনি ঘলিলেন 
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আমি কোন্‌ জিনিস হইতে বাচিয়া থাকিব? বলিলেন নিজের জবান 
হইতে । অন্য ছাহাবী আরজ করিলেন কিসে নাজাত পাইব, . এরশাদ 
হইল আপন জবানকে নিয়ন্ত্রণে রাখ, বিনা প্রয়োজনে ঘর হইতে 
বাহির হইওনা, স্বীর পাপের উপর কাদিতে থাক । একটি হার্দীছে 
] আছে যে ব্যক্তি দ্বইটি জিনিসের জিম্মাদার হইবে আমি তাহার জন্য 
বেহেশতের জিম্মাদার হইব, প্রথম জবান, দ্বিতীয় লজ্জাস্থান, কেহ 
জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, যে সব বস্তু মানুষকে জান্নাতে . দাখিল করিবে 


তন্মধ্যে সবৌত্তম কোনিঃ এব্সশাদ হুইল আল্লাহর ভয় ও পবিত্র আদত | 
সমূহ । আবার জিজ্ঞাসা করা হইল, জাহন্নামে প্রবেশ কারী আমলের | 


মধ্যে জঘন্য কোন্টি ? উত্তর হইল মুখ এবং শরমগাহ ! 

হজরত অবছল্লাহ বিন মাছউদ (রাঃ) ছাপ] মারওয়৷ পাহাড়ে 
দৌড়ের সময় স্বীয় জবানকে খেতাব করিয়া! বলিতেছিলেন, হে জবান 
ভাল কথা বল, লাভরান হইবে, মন্দ হইতে নীরব থ!কিও অপমানিত 
হওয়ার পূর্বেই রক্ষা! পাইয়া যাইবে, কেহ জিজ্ঞাসা করিল এইসব আপনি 
| নিজের তরফ হইতে বলিতেছেন নাকি হুজুরের তরফ হইতে ও কিছু 
শুনিয়াছেন? তিনি বলিলেন আমি হুজুরের নিকট হইতে শুনিয়াছি, 
মানুষের বেশীর ভাগ গোনাহ জবান হইতে প্রকাশ পায়। প্রিয় নবী (ছঃ) 
এরশাদ করেন যে ব্যক্তি জবানকে কাবু করিয়াছে আল্লাহ পাক তার 
দোষ ঢাকিয়া রাখেন, যে রাগকে হজম করে তাহাকে আজাব হইতে 
| মাহফুক্দ রাখেন আর যে দরবারে এলাহিতে ওজর পেশ করে খোদাতায়াল৷ 
|তার ওজর কবুল করেন! 


|. হজরত মোয়াজ (রা) আরজ করিলেন ইয়া রাছুলাল্লাহ! আমাকে নর 
. কিছু অহিয়ত করুন, ফরমাইলেন, আল্লাহর এবাদত এইভাবে কর যেঈন | 


[তুক্ষি তাহাকে দেখিতেছ, নিজেকে মৃতদের মধ্যে গণ্য কর, আর-মর 
| তুমি চাও তবে আমি এঁ জিনিস বাত জাইয়া দিব যদ্দার! এইস্রর বস্ত্র 


উপর শক্তি অর্জন করিতে পার, এই বলিয়া -হুভুর স্বীয় জিহ্রার-দিকে 


(ইশারা করিলেন। হজরত সোলায়মান (আঃ) বলেন, কালাম যদি হয় 
রৌপ্য তবে চুপ থাক! হইবে স্বর্ণ। 


হজরত লোকমান হাকীম, হেকমত ও জ্ঞানী হিসাবে য যাহার বিশ্ব 
জোড়া খ্যাতি। তিনি ছিলেন একজন হাবশী গোলাম দেখিতে খুব 
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কুশ্রী। কিন্তু ভান ও বুদ্ধির বলে তিনি জগদ্ধিখ্যাত হন। কেহ 
কেহ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল আপনি কি অমুকের গোলাম নন £ 
অমুক পাহাড়ের পাদদেশে কি আপনি ছাগল চরাইতেন না? তিনি 
বলিলেন নিশ্চয়, লোকটি বলিল তবে আপনি এতবড় মর্ধাদা! কি করিয়া 
হাছেল করিলেন, তিনি উত্তর করিলেন চার বস্তুর সাহায্যে, আল্লাহর 
ভয়, কথার সততা, আমানতের পুরাপুরি হেফাজত, অনর্থক কথ! হইন্টে 
চুপ থাকা । হজরত বরা (রাঃ) বলেন জনৈক বেছ্ুইন আসিয়া আরক্ত 


| করিল ইয়া রাছুলাললহ! আমাকে এমন আমল বাত.লাইয়া দিন যাহা 


আমাকে জান্নাতে পৌছাইয়া দিবে, হুজুর ফরমাইলেন ক্ষুধার্তকে খানা 
খাওয়াইও, পিপাসিতকে পানি পান করাইও, সংপথে আদেশ কর ও 
অসৎ কাজে নিষেধ কর, আর এত কিছু সম্ভব ন! হইলে স্বীয় জিহ্বাকে 
ভালকথা ছাড়া অন্য কাজে ব্যবহার করিও ন1। ইহা দ্বারা শয়তাঠ্মের 
উপর জয়ী থাকিবে। জবান সম্পর্কে এই কয়েকটি হাদীছ ছাড়া আরও 
বহু হাদীছ বণিত আছে, প্রকৃত পক্ষে জবানের সমস্যা বড় জঙ্গীন্‌ 


সমস্যা কিন্তু অংমরা. গাফেল বিধায় উহা ছ্বার। বিনা দ্বিধায় যা ইচ্ছা 
তাহাই বলিয়! ফেলি। অথচ আল্লাহর তরফ হইতে ছইজন পাহারাদার 


দিবারাতি আমাদের কাধে নিযুক্ত রহিয়াছে যাহাদের একমাত্র কাজ হইল 
আমাদের প্রতিটি ভালমন্দ কাজ লিপিবদ্ধ করা। তদুপরি আল্লাহ ৪৪ 
রাছুলের আমাদের উপর কত বড় এহ্‌ছান, আমর] কত অলক্ষ্যে কত | 
বেদ কথা বলিয়া ফেলি, তাই প্রিয় মাহবুব নবী (ছঃ) ফরমাইয়াছেন যে 
কোন মজলিশ ত্যাগ করার আগে তিন বার নীচের দোয়া পাঠ করিবে, 
মজলিসের কাফফারা স্বরূপ-র 
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অন্ত রেওয়ায়েতে আছে শেষ বয়সে হুজুর (ছঃ) এই দোয়াটি পাঠ 
করিতেন । অন্য হাররীছে আছে, কয়েকটি শব্দ এমন আছে যাহা! মজলিস 
ত্যাগের পূর্বে পড়িলে মজলিসের কাফ.ফার হইয়া যায়, উক্ত মজলিস 
ভাল হইলে এই শব্দগুলি মজলিসের মোহর হইয়া যায় যেই ভাবে 


পত্রের শেষে শীল মোহর লাগে । 
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আলোচা হাদীছের চতুর্থ বিষয় হঈল আত্মীয়তা রক্ষার সম্পর্কে। এ 

বিষয়ে আগামী অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচন! হইবে । ূ 


মেহুমানেব্র মেহমানক্গাতী কিভাবে করিতে হয় 
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বিলাপ 

এ 

“প্রিয় রাছুল (ছ:) এরশাদ করেন, যে আল্লাহ ও পরকালকে বিশ্বাস 
করে সে যেন মেহমানের সম্মান করে। মেহম!নের বিশেষ আতিথেয়তা 
একদিন, মেহমানদারী তিনদিন, তারপর যাহা হইবে উহা হইবে ছদকাহ্‌ 
মেজবানের কষ্ট হইবে পর্যস্ত মেহমানের অবস্থান করা হারাম । 

এই হাদীছে প্রিয় নবী (ছঃ) দুইটা আদব শিক্ষ। দিয়াছেন একটা, 
মেজবানের, অপরটা! মেহমানের । মেহমানের সন্মান বলিতে হাসিমুখে 
ভদ্রতার সহিত তাহার সহিত মিলিত হওয়া । হাদীছে আসিয়াছে বিদ! 
য়ের সময় ঘরের দরজ] পর্যন্ত মেহমানের সহিত গমন করা সুন্নত, আরও 
বণিত আছে যে মেহমানের একরাম করিল না তার মধ্যে কোন গুণ নাই 
জনৈক ব্যক্তি দেখিল যে, হজরত আলী কীদিতেছেনঃ কান্নার কারণ 
জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন সাত দিন পর্যন্ত কোন গেহমান আসিতেছে 
না, আমার ভর হইতেছে আল্লাহু পাক আমাকে বেইজ্জত করার ইচছ? 
করিয়াছেন নাকি। . (এহইয়াউল উলুম ) 
মেহমানের বিষয় হঙ্জুর ছঃ) ফরমাইয়াছেন যে, মেহমানের বিশেৰ 

মেহমানদারী হইল একদিন এক দ্লাত। ইমাম মালেক বলেন প্রথম দিল্‌ 
তার সম্মানার্থে বিশেষ খানা পিনার ব্যবস্থা করিবে । আর অন্তান্ দিন 


নিয়মানুযায়ী মেহমানদারী করিবে । কেহ কেহ বলেন বিশেষ একদিন | 


সহ আরও তিন দিন মিলাইয়া মোট চার দিন মেহমানদারী কর! ওয়া- 
জিব। আবার কেহ বলেন সেই এফ দিন সহ মোট তিন দিন মেহমান- 
দারী করিবে। কাহারও মতে তিনদিনের মেহমানদারী ছাড়াও বিদায় 


. (কালে একদিনের নাস্তা দিতে হুইবে। আবার কাহারও মতে সাক্ষাত 
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করিতে আঙিলে থাকিবার হক তিন দিন আর অন্য দিকে যাত্যার পথে 
বিশ্রাম করিতে হইলে থাকার হক একদিক । | 
সুল কথা হইল মেহমানের একরাম কর] জরুরী, একদিন ভাল খানার 


| ব্যবস্থা করিবে, বিদায় কালে নাস্তা দিয়া দিবে, বিশেষ করিয়া! যেখানে 
| কিছু পাওয়া খাওয়ার সম্ভাবন৷ কম্‌। 


আলোচ্য হাদীছে আর একটি কানুন মেহমানের জন্য ইহ। রাখা 
হইয়াছে যে, সে যেন বেশী দিন অবস্থান করিয়া ম্জবানকে কষ্ট না 
দেক্স! অথবা মেজবান তাহার কারণে যেন গোনাহে গ্রেপ্তার না হয়, 
যেমন মেজবান তার গীবত শুরু করিয়া দিল, অথব1 এমন কোন কাজ 
করিয়া বসে ষদ্দার। মেহমানের কষ্ট হয় অথবা মেহমান সম্পর্কে খারাপ 
ধারণা করিতে আরম্ত করে, মেজবানের কিসে কষ্ট হয়, জনৈক ছাহাবী 
জিজ্ঞাসা করাতে হুজুর ফরমাইলেন মেহমান যদি মেজবানকে সমঃদর 
করিবার সামর্থ না রাখে । এখানে হযরত সালমান ও তার মেহমান 
সম্পর্কাঁয় একট! কেচ্ছা প্রনিধান যোগ্য :হাফেজ এবনে হাজার ও | 
ইমাম গাজালী উহা বর্ণনা করেন, কেচ্ছা এইরূপ. 

হযরত আবু ওয়ায়েল বলেন, আমিও আমার এক সাথী হযরত 
ছালমানের (রাঃ) খেদমতে হাজির হই, তিনি আমাদের সামনে যবের রুটি 
ও আধা পিষা লবন পেশ করেন। আমার সাথী বলিয়৷ উঠিজ্ম ইহার সাথে 
যদি কিছুটা পুদিনা! হইত তবে কতই না৷ স্বাদ হইত। হযরত ছালমান 


ব্রা ইহা শ্রবন করিয়া তাড়াতাড়ি কোথায় গযন করিয়া অজুর লোটা 


বন্দক রাখিয়৷ ক্ষিছু পুদিনা ক্রয় করিয়! আনিলেন। আমাদের আহার 
শেষে আমার সাথী দোয়া পড়িতে লাগিলেন, সেই আল্লাহর তারিফ 
যিনি আমাদিগকে তাহার প্রদত্ত রিজিকের উপর সন্তষ্ট রাখিয়াছেন। ইহা 
শুনিয়৷ হযরত ছালমান বলিয়া উঠিলেন, বদি তাহাই হইতে তবে আমার 


অ্জুর লোটা বন্দক রাখিতে হইত না। ( এহইয়াউল উলুম ) 


মোট কথ। মেজবান যাহাই পেশ করে উহার উপর পরিতৃপ্ত থাকা 
খুবই জরুরী, আজে বাজে করমায়েশ করিলে অনেক সময় মেজবানের 
খুবই কষ্ট হয়, হ্যা অবস্থা দৃষ্টে য্দি মনে হয় যে, করমায়েশ করিলে 


| মেজবান খুশী হইবে তবে ফরমায়েশ করিতে কোন আপত্তি নাই। 


৮ 
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হযরত ইমাম শাফেরী (রঃ) বাগদাদে জনৈক জাফরানী ব্যবসায়ীর 
মেহমান ছিলেন। সে প্রতিদিন ইমাম সাহেবের, খাবারের লিষ্ট 
স্বীয় বাদীর হাতে দিত এবং সে তদনুঘায়ী পাক করিত। একদিন ইমা 
সাহেব বাদীর হাত হইতে লিষ্ট লইয়! স্বহস্ছে উহাতে একটি পদ লিখিয়! 
দেন, আহারের সময় ব্যবসায়ী সেই নতুন জিনিসট! দেখিয়া বাদীর 
নিকট কৈফিয়ত চাহিলে বাদী লিট আনিয়া! মনিবকে দেখাইয়া! বলিল 
ইছা৷ ইমাম সাহেব স্বহস্থে লিখিয়াছেন। ব্যবসায়ী ইহাতে আনন্দে 
| আত্মহার। হইয়া! সঙ্গে সঙ্গে বাদীকে আজাদ করিয়া! দিল! অতএব 
মেহমান ও মেজবান যদি এ পর্ধায়ের হয় তবে ফরনায়েশ বড়ই 
আনন্দদায়ক হয়। 
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হুজুর আকরটমৈ (ছঃ) এরশাদ করেন, মোনেন ব্যতীত অন্য কাহার 
ও সংশ্রবে থাকিও না আর তোমার খানা যেন- পরহেজগার ব্যভীত 
অন্ত কেহ নাখায়। 

এই হাদীছে ছুইটি আদবের বর্ণনা! আসিয়াছে, প্রথমতঃ অমুস- 
লিমের সংশ্রব ত্যাগ করা। এখানে অর্থ সাধারণ মৌমেনও হইতে 
পারে কামেল মোমেনও হইতে পারে । যেমন অন্য হাদীছে আসিয়াছে, 
তোমার ঘরে যেন পরহেজগার ব্যতীত অন্য লোক প্রবেশ না করে। 
আসল উদ্দেস্ট হইল মান্ষ যেন সৎসঙ্গ এখতিক্ার করে ও অসৎ সঙ্গ 
বর্জন করে। অন্য হাদীছে আসিয়াছে সূংলোকের সংশ্রবের দৃষ্টান্ত 
হইল যেমন কন্তরী বিক্রেতার . নিকট বসা । সে হয়ত তোমাকে কিছু 
| কস্তরী হদীয়া দিবে, না হয় তুমি ক্রয় করিবে, তা না হয় অন্ততঃ 
উহার সুগরন্ধীতে তোমার মন প্রফুল্ল হইয়া! যাইবে। আর অসৎ সঙ্গীর 
ঘৃষ্টান্ত হইল কামারের স্থায়। পার্খে থাকিলে হয় তার ভাটি হইতে 
অগ্নি ম্কুলিঙ্গ আসিয়া তোমার কাপড় জালাইয়! দিবে না হয় অন্ততঃ 
দুর্গন্ধ এবং ধেশায়াত আল্িবেই। অন্ত হাদীছে আসিয়াছে মানুষ তাহার 
বন্ধুর মজহাবেরই অনুসারী হইয়া থাকে অতএব তোমার চিন্তা কর 
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উচিত কাহার সহিত বন্ধ,ত্ব করিতেছ।. ( মেশকাত ) 


অর্থাৎ দ্বীনদারী হউক বা বদঘ্বীনী হউক ছোহবতের কারণে ক্রমশঃ | 
উহার সঙ্গীর মধ্যে প্রভাব বিস্তার করিয়া খাকে । অভিজ্ঞতায়ও দেখা যায় 
শিকারী ও জুয়ারীর সহিত উঠাবসা করিলেও সেই সব বদ' অভ্যাস | 
মানুষের মধ্যে সংক্রমিত হয়। হশরত আবু রজীনকে নবীয়ে করিম ]. 
(ছঃ) ফরমাইয়াছেন, আমি কি তোমাকে এমন বস্ত সম্পর্কে বলিব যদ্দার! 
ছুনিয়৷ ও আখেরাতের ভালাইর শক্তি তোমার মৃধ্যে পয়দা হয়, আল্লাহর | 
ওয়াস্তে জাকেরীনদের ছোহবতে থাকিও এবং একাকী থাকিলে যথাসাধ্য | 
আল্লাহর জিকিরে জবান চালু রাখিও এবং শক্রুতা শুধু আল্লাহর ওয়াস্তে 
রাখিও। ্‌ (মেশকাত ) 

অর্থাৎ কাহারও সঙ্গে তোমার শক্রতা এবং মিক্রতা তোমার নফছের 
সন্তষ্টির জঙ্গ না হইয়! যেন আল্লাহর সন্তষ্টির জন্য হয় । 


ইমাম গাজালী (রঃ) বলেন সঙ্গী নির্বাচনের পুর্বে তার মধ্যে পাচটি : 
গুণ তালাশ কর, ১ম আকুল, কারণ আক্লই মানুষের মুলধযন। বেও- 
কুফের সংশ্রবেরের পরিণাম দ্বন্ধ ও বিচেছদ ছাড়া আর কিছুই নয়! . 
হযরত ছুফিয়ান ছওরী বলেন আহমকের ছুরত দেখাও পাপ। ২য় সঙ্গী 
চরিআবান হওয়া চাই । কারণ চরিন্রহীনতা অনেক সময় বিবেক বুদ্ধিকে 
শর মানাইয়! দেয়। যেমন এক ব্যক্তি খুব জ্ঞানী, বুদ্ধিমান কিন্তু-রাগ, 
খায়েশ, কৃপণতা ইত্যাদি বদ আখলাক তার 'বিবেক বুদ্ধিকে অকেজো 
করিয়া দেয়। ৩য় সে যেন ফাছেক না হয়, কেননা যে আল্লাহকে ভয় 
করে না তার বন্ধত্বের কোন বিশ্বাস নাই, হয়তঃ কোন বিপদেও ফেলিয়া 


| দিতে পারে! ৪র্থ সে যেন বেদাতী না হয়, কেননা উহ দ্বারা তোমার 


মধ্যে বেদাত ঢুকিক়্! যাইতে পারে, ৫ম সে যেন ছুনিয়ার লোভী না| 
হয়, কেননা বন্ধুর অনুসরণে তোমার মধ্যেও ছুনিয়ার লোভ আনিয়া 
যাইতে পারে। 


ইমাম জয়জুল আবেদীলেত অচিন্ত্রত 
হুক্তরত ইমাম বাকের ব্রেঃ) বলেন আমার অব্বাজান হজন্ধূত ইমাম, 
জয়নুল আবেদীন (রাঃ) আমাকে অছিয়ত করেন যেঃপাচব্যক্তির ছোহবত 
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হইতে আত্মরক্ষা করিয়। চলিও। ওদের সহিত কথা'ও বলিও ৪ না, এমন 
কিপথ চলিতেও তাহাদের সাথে চলিবে না। ১নং ফাছেক ব্যক্তি 
কেননা সে তোমাকে এক লোকমঃর বিনিময়ে বরং তার চেয়ে কমেও 
বিক্রি কারয়া দিবে । আমি জিজ্ঞাসা করিলাম এক লোকমার বিনিময়ে 
বিক্রি করার অর্থকি? তিনি বলিলেন এক লোকমার আশায় তোমাকে 
বিক্রি করিয়া দিল, পরে উহাও তাহার ভাগ্যে জুটিল না। শুধু আশার 


উপরই বিক্রি করিল। ২নং কৃপণ ব্যক্তির ধারে কাছেও যাইওন।, কেননা | 


সে তোমার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিবে যখন তার খুন প্রয়োজন ছিল। 
৩নং শিথ্যা বাদীর নিকটবর্তী হইওনা, কারণ সে মিথ্যা বোকা! দিয়! 
নিকটকে দুরে ও দুরকে নিকটবর্ভাঁ করিয়। দিবে । ৪নং বেওকুফের নিকট 
দিয়া চলিওন!, কারণ সে তোমার উপকার করিতে গিয়া অপকার করিয়! 
বসিবে। ৫নং আত্মীয়তার সম্পর্কচেছদ কারীদের ধারেও যাইওন!, কারণ 
কেরিআন শরীফে তিন জায়গায় আমি তাহাদের উপর লা'নত আসিতে 
| দেখিয়াছি । শুধু নাহুষ নয় অস্থান্থ বস্তর প্রভাব ও মানুষের মধ্যে প্রতি 
ফলিত হয়। প্রিয় নবী ছছঃ) এরশাদ করেন যারা বকরী চরায় তার! হয় 
নিরীহ । ঘোড়া ওয়ালাদের মধ্যে পাওয়া যায় অহঙ্কার । উট এবং 
গরু ওয়ালাদের মধ্যে দেখা যায় অন্তরের কাঠিন্ত, বিভিন্ন রেওয়ায়েতে, 
| চিতাবাঘের ছাড়ায় আরোহন করা নিষেধ আসিয়াছে, কারণ উহার 
কারণে মানুষের মধ্যে জানোয়ারের খাছলত পয়দা হয়। 


উল্লেখিত হাদীছে দ্বিতীয় আদব হইল তোমার খান! যেন পরহেজগার: 

| লোখে খাস্ম। একটি হাদীছে আসিয়াছে আপন খানা! মোত্তাকীনদেরকে, 
খাওয়াও এবং মোমেনদের উপরই এহ্ছান কর। ওলামাগণ লিখিয়াছেন 
ইহার উদ্দেশ্য হুইল দাওয়াতের খানা, প্রয়োজনের খানা অঁয়। অন্য 
হাদীছে আসিয়াছে এ ব্যক্চিকে জেয়াফতের খানা খাওয়াইবে যার 
| সহিত আল্লাহর ওয়াস্তে ভালবাসা রহিয়াছে। প্রয়োজনের খানার মধ্যে 
কাফেরদিগকে খাওয়াইলেও আল্লাহ পাক প্রশংসা করিয়াছেন, কারণ 
| সেই জমানায় কযেদী ছিল একমাত্র কাফের । আবার অন্ত এক হার্দীছে 
| বণিত হইয়াছে ওনৈকা ফাহেশা নারীর ক্ষমা হইয়াছে একমাত্র একটা 
 |পিপাসিত কুকুরকে পানি পান করার কারণে। হজ্জ (ছঃ) এরশাদ 
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করেন, যে কোন জানওয়ালা প্রাণীকে খাওয়াইলেই ছওয়াব পাওয়] ] 
বায়। . উহার মধ্যে নেক, বদ, মুছলিম কাফের মানুষ ভীব জন্ত সবই. 

শামেল। প্রয়োজনের মাত্র। বেশী হইলে ছওয়াব ও তত বেশী হইবে । 

তবে প্রয়োজনের অধিক না হইলে ঝা কোন দ্বীনী ফায়েদা না থাকিলে 

পরহেজগার মোত্তাকীকে খাওয়াইলেই ছওয়াব বেশী হইবে। ইমাম 

গাজালী লিখিয়াছেন মোত্তাকীনকে খাওয়াইলে নেক কাজে সহায়ত! 

হয় আর কাফেরকে খাওয়াইলে বদ কাজে সহায়তা হয়। জনৈক 

বুজুর্গ শুধু বুজর্গদিগকে খাওয়াইতেন, কেহ প্রশ্ন করিল সাধারণ গরীব 

গিছকীনদেরকে খাওয়াইলে কতই না ভাল হইত। তিনি বলেন 

বুক্ুর্গদের অভাব থাকিলে খোদার ধ্যানে ক্রটি আসে তাই বুঙুর্গেরাই 

খাওয়ার ও পাওয়ার যোগ্য, কাজেই একজন পরহেজগরেকে খাওয়ান 
এমন হাজার থাওয়ানের চেয়ে উত্তম যাদের সমস্ত ধ্যান ধারণ! 

ছুনিয়ার প্রতি থাকে । এই কথ। হজরত জুনায়েদ বাগদাদী (রাঃ) শুনিয়া 

খুব পছন্দ করিয়াছিলেন। 


জনৈক দরজী: হযরত আরবছুল্লাহ বিন মোবারককে জিজ্ঞাসা করিলেন 
আমি জালেম বাদশাদের কাপড় শিলাই করিতেছি । আপনার খেয়াল 
মতে আমি কি জালেমের সাহায্য করিলাম? এবনে মোবারক বলেন 
এ ক্ষেত্রে ত তুমি স্বয়ং জালেম । জালেমের সাহায্য কারীত এ ব্যক্তি 
যে তোমার স্থুই সুতা বিক্রি করে! একটি হাদীছে আসিয়াছে যে 
ব্যক্তি শরীফ ব্যক্তির উপর এহছান করিল সে তাহাকে গোলাম বানাইয়া 
লইল, আর যে অভদ্রলোকের উপকার করিল সে তার শক্রতা নিজের 
দিকে টানিয়া লইল। অন্ত হাদীছে আসিয়াছে তুমি পরহেজগারদেরকে 
খানা খাওয়াও এবং মোমেনের সাহায্য কর। (মেশকাত ) | 


উল্লেখিত কারণ সমূহ ব্যতীত আরও একটি বড় কথা এই যে 


| ইহাতে মোস্তাকী মোমেনদের প্রতি সম্মানই করা হয় আর ফাছেকদের 


দাওয়াত কবুলের নিষিদ্ধতা সম্পকীয় হাদীছের ব্যাখ্যায় অন্যতম কারণ 


৷ বলা হইয়াছে উহাতে ফাছেকের সম্মান বৃদ্ধি হয়। 
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হজরত আবু হোরায়রা- রাঃ) প্রিয় নবীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন হুজুর 
উত্তম ছদকা কোনটা? হুজুর ছেঃ) ফরমাইলেন গরীবের শেষ চেষ্টা? 
আর যাহাদের ভরণ পোষণ তোমার উপর ন্যস্ত তাহারে দিয়াই 
শুরু কর। (মশকাত ) 
অর্থাৎ ছুঃখ কষ্টের ভিতর থাকিয়াও গরীব যাহা দান করে উহাই 
উত্তম। হজরত বশর (রঃ) বলেন তিনটি আমল বড়ই কঠিন। ১ম: 
অভাবের মধ্যে থাকিয়াও দান করা, ২য় নির্জনে থাকা অবস্থায় 
পরহেজগারী ও আল্লাহর ভয়, ৩য়, ষাহাকে ভয় করে অথবা যাহার 
নিকট কোন কিছুর আশ! রাখে "তাহার সামনে সত্য কথা বলা। অর্থাৎ 
যাহার সহিত স্বার্থ জড়িত আছে সত্য কথা বলিলে দ্বার্থের ব্যাঘাত 
হইতে পারে তাহার সম্মুখে সত্য কথা বলা। কোরানে পাকেও 
বণিত আছে “তাহারা দারুণ অভাবগ্রস্থ হওয়া সত্বেও অন্যদের অগ্রাধি- 
কার দান করে। | 
1. হজরত আলী (রাঃ) বলেন, তিন ব্যক্তি প্রিয় নবীর খেদমতে 
| হাজির হইল। তন্মধ্যে একজন বলিল আমি আমার একশত দীনার 
হইতে দশ দীনার ছদক! করিয়া দিয়াছি, দ্বিতীয়জন বলিল আমি আমার 
দশ দীনারের মধ্যে এক দীনার দান করিয়াছি। তৃতীয় জন বলিল 
আমার কাছে ছিল মাত্র একটি দীনার উহার এক দশমাংশ আমি দান 
করিয়া দিয়াছি। ইহা শুনিয়। হুজুর ছেঃ) এরশাদ ফরমাইলেন 
ছওয়াব হিসাবে তোমরা তিন জনই সমান, যেহেতু প্রত্যেকেই নিজ নিজ. 


মালের এক দশমাংশ দান করিয়াছে। প্রমাণ স্বরূপ হুজুর (ছঃ) এই 
আয়াত তেলাওয়াত করেন-- 
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অর্থাৎ ধনী তার সাধ্যানুসারে আর গরীবও তার সাধ্যানুসারে 
ব্যয় করিবে। আল্লাহ তায়ালা কাহারও উপর তার সাধ্যের বাহিরে 
বোঝা ছাপাইয়৷ দেন না, তিনি দারিদ্রের পর সম্‌দ্ধিদান করেন।” 

অন্চত্র একটি হাদীছে হজরত ছঃ) বলেন কাহারও নিকট মাত্র ছুই 


॥ করিয়া দ্ুচার আনা জোগাড় করিয়া! উহা.ছদক। করার আগ্রহ করে। 


৪ ফাজায়েলে ছাদাক 9৫১১. 
দেরহাম আছে উহা হইতে দে একটি দান করিলে সে এক লাখের ও 
অধিক ছওয়াব পাইল। অন্য জনের নিকট অসংখ্য সম্পদ রহিয়াছে 
সে এক লাখ দান করিলেও প্রথম ব্যক্তির এক দেরহামের ছওয়াব 
বেশী। (জামেউস্‌ ছগীর ) 
ইহাই নাম দরিছের শেষ চে, বোখারী শরীফে হজরত আবছুলাহ 
বিন মাসউদ রর বলেন হজরত (ছঃ) আমাদেরকে ছদকা করার হুকুম 
দান করেন, তখন -সামাদের মধ্যে অনেকেই বাজারে গমন করিত ও 
ছুহী কহিয়া 1 পিঠে বোঝ! বহন করিয়া! এক সের শম্ত উপার্জন করিত 
উহাই আবার আল্লাহর রাস্তায় দান করিয়া দিত। 
আমাদের মধ্যে এমন কেহ আছে কি যে ষ্টেশনে গিয়া মুঠোগিরী 
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আম্রা অস্থায়ী জীবনের হাজত পুরা করার জন্য যতটুকু পেরেশান 
ছাহাবার1 পরকালের পাথেয়. সঞ্চিত করার জন্য তার চেয়ে বেশী 
পেরেশান ছিল। এই সব মহৎ ব্যক্তিদের দারিদ্রাবস্থায় ছদকা করার 
ব্যাপারে মোনাকেকগণ কটাক্ষ করিত, তাই পরওয়ারদেগার বলেন__ 
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পু 481 ১৯ - ৮১ ১-৯৯৮-5 ল5 ১৪৯১1 ৩০ ০০ এ ₹৮ 
০ &১ 5 - (৪) 1 ৬১] ০৪ ৪১ ৯৫৮০ 

অর্থাৎ “মোনাফেকগণ এমন যে তাহারা নফল ছদকাকারী মুছল- 
মানদেত্র প্রতি কঠাক্ষ করে। বিশেষতঃ এ সব মুছুলমানের প্রতি 
যাহার! কষ্ট স্বীকার ব্যতীত দিতে অক্ষম । এই সব মোনাফেকগণত 
এখন বিদ্রপ করে, কিন্ত পরাঁলে আল্লাহ তাদের প্রতি বিজ্রপ. করিবেন | 
ও তাহাদের জন্য কঠিন শান্তির ব্যবস্থা রহিয়াছে ! 

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় মোফাচ্ছরীনগণ লিখিয়াছেন ছাহাবার। 
সুজুরী করিয়া! দান করিতেন, খুব বেশী মন্রবুরীতে নিজের প্রয়োজনে 
ও কিছু বয় করিতেন | 

ছজন্ত আলী ও কাতেআর (ত্রাঃ) ঘটজা 

একদিন হজরত গস নিকট জনৈক ভিখারী আসিয়া ভিক্ষা চাহিল 
হজরত আলী (রা হাছান কি হোছাইনকে পাঠাইয়া বলিল তোমার 
আম্মার নিকট যে. কয়টি দেহরাম.আ[ছে_উহ! হইতে একটি দান করিতে, 


৮6০ 


| বল, ছাহেবজাদা ফিরিরা আসিয়া বলিল আপনি উহা গাটা বরিদ 
করিতে নাকি রাখিয়াছেন। , হজরত আলী (রাঃ) বলেন মানুষ এ পর্যন্ত 
প্রকৃত মোমেন হয় নাই যেই পর্যন্ত তাহার নিকটস্থ বস্ত হইতে আল্লাহর 
নিকট-ওয়াল! বস্তর উপর অধিক আস্থা ন। থাকে, তোমার আম্মাকে 
বল সেই ছয়টি দেহরাম সবটা দান করিয়া দিতে ।” আসলে হজরত 
ফাতেমা (রাঃ) না দেওয়ার নিয়তে বলেন' নাই বরং হজরত আলীকে 
"মরণ করাইয়। দেওয়ার দায়িত্ব পালনার্থে এই খবর পাঠাইয়াছেন। 
অতএব হজরত ফাতেমা (রাঃ) সব কয়ট। দেহরাম দান করিয়া! দিলেন। 
হযরত আলী তখনও সেই বসায় ছিলেন হঠাৎ এক ব্যক্তি তাহার 
উট বিক্রয় করিতে আসিল। হজরত আলী উহার দাম জিজ্ঞাসা 
করিল, লোকটি বলিল, (একশত চল্লিশ দেহরাম। হজরত আলী উহা 
|ধারে খরিদ করিয়া লইলেন ও দাম পরে পরিশোধ করিবে বলিয়া 
ওয়াদা করিলেন। অল্পক্ষণ পরেই অন্য এক ব্যক্তি সেখান দিয়! যাইতে 
সে উট টা দেখিয়া বলিল ইহা কার উট? বিক্রি করিবে নাকি জিজ্ঞাসা 
| করিল, হজরত আলী (রাঃ) বলিলেন ইহা আমারউট, হ্যা বিক্রয় করিব। 
লোকটি দাম জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, ছইশত দেহরাম। এ 
ব্যক্তি উক্ত দাম দিয়! উহা! খরিদ করিয়৷ লইল। একশত চল্লিশ দেহরাম 
কর্জদারকে দিয়া বাকী ৬০ দেহরাম ফাতেমার হাতে অর্পন করিলেন।, 


হজরত এই সব কোথা হইতে আসিল জিজ্ঞাসা করিলে আলী (রাঃ) 
বলিলেন আল্লাহ তায়াল। তাহার প্রিয় নবীর মারফত ওয়াদা করিয়াছে 
যে ব্যক্তি কোন নেক কাজ করে সে উহার দশগুণ বদল। লাভ করে। 


ইহাকেই বলে দারিদ্রের শেষ চেষ্টা, আটার জন্য রাখ! ছয়টি দেহরাম 
| দান করিয়। দিলেন। আর ছনিয়াতেই হাতে হাতে দশগুণ উন্ুল করিয়া 
লইলেন। এইভাবে হজরত আবু বকর ছিদ্রীক (রাঃ) তবুকের যুদ্ধে 
সর্বস্ব হুজুরকে দিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন আমি ঘরে আল্লাহ ও আল্লাহর 
রাছুলের সন্তষ্টিকে রাখিয়া আসিয়াছি, অথচ প্রথম মুছলমান হওয়ার সময় 
তিনি চল্লিশ হাজার স্বর্ণ মুদ্রার মালিক ছিলেন। ূ 


. মোহাম্মদ বিন আব্বাস মেহাল্লেবী বলেন আমার আববাজান মামুনুর 
রশীদের দরবারে গিয়াছিলেন। তিনি আব্বাকে একলাখ দেহরাম্‌ 


$ 
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হাদিয়া দেন। আব্বা বাড়ী আসিয়৷ সমস্ত দেরহাম দান করিয়। দেন 
দ্বিতীয়বার খলিফা মামুনের সহিত আব্বার সাক্ষাত হইলে তিনি কিছুট! 
নারাজী প্রকাশ করেন। আববা বলিলেন, আমীরুল মোমেনীন ! উপস্থিত 
বস্তকে জম। করিয়া রাখা মা"বুদের সহিত বদগুমানীর শামীল। অর্থাৎ 
এই ভয়ে ব্যয় না কর! ষে আগামীকাল কোথা হইতে আসিবে ইহার 
অর্থ এই দাড়ায় ষে, যেই খোঁদা আজ দিল কাল দিতে তিনি অপারগ । 
তবে ছুরাবন্থার মধ্যে থাকিয়! ছদক]1 করার ব্যাপার অন্য হাদীছেও আসি- 
য়াছে, হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন উত্তম ছদকা হইল নিজেকে অন্যের 
মোহতাজ না বানাইয়া যে ছদক দেওয় হয়। মুলকথ। দাতার অবস্থা 
ভেদে বিভিন্ন রকম হুকুম হয় । 

হজরত জাবের রোঃ) বলেন আমর! প্রিয় নবী ছঃ)-এর খেদমতে 
উপস্থিত ছিলাম। ইত্যবসরে জনৈক ব্যক্তি আসিয়া হুজুরের খেদমতে 
ডিমের মত একট! স্বর্ণের টুকরা পেশ করিয়। বলিল ইহ] ছদ্কা করিতেছি, 
] আমার নিকট ছদকা করার আর কিছুই নাই। আমি ইহা কোন একখান 
হইতে পাইয়াছি। হুঙ্জুর (ছঃ) তার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়। লইলেন ! 
লোকটি অন্ত দিক দিয়া আবার পূর্বের কথা আরজ করিল, হুজুর এবারও 


মুখ ফিরাইলেন, এইভাবে কয়েক দফা হইয়া! গেল। অবশেষে হুজুর ছেঃ) 
সেই হ্বর্ণের টুক্রাটা! লইয়া এত জোরে নিক্ষেপ করিলেন ষে,' তার 


গায়ে লাগিলে জখম হইয়া যাইত । তারপর হুজুর (ছঃ) বলিলেন, কোন 
কোন লোক নিজের সর্বস্ব ছদক1 করিয়া দেয় ও পরে লোকের কাছে 
ভিক্ষার জন্ত 'হাত বাড়ায়। নিজেকে মোহতাজ না৷ বানাইয়া যে 
ছদকা করা হয় উহাই সর্ধোত্তম ছদকা। অপর এক ব্যক্তিকে মসজিদের 
মধ্যে ছুরাবিস্থায় দেবিয়া প্রিয়নবী ছেঃ) কিছু কাপড় উম্মুল করিয়া 
তাহাকে ছুইটা কাপড় দিয়া দেন। পরে অন্য ব্যক্তির ভরন্ঠ কাপড় 
দান করিতে বলায় সেই লোকটি তার ছুইটা কাপড় হইতে একটা 
কাপড় দান করিয়া দেয়। হৃজুর (ছঃ) তাহাকে সাবধান করিয়া দেন 
ও তার কাপড় কেরত দেন। আসল কথা হইল যাহারা সব কিছু 
দান করিয়াও অন্টের মালের প্রতি ভ্রক্ষেপ করে না তাহাদের জন্য 
সব কিছু দান করা জায়েজ, অন্যথায় জায়েজ নাই? তবে তাহাদের 
মত হইবার চেষ্টা করা উচিত। জনৈক বুজুর্গকে কেহ জিজ্ঞাস! 
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_ ফাজায়েলে ছাদাকাত 
করিয়াছিল মালের মধ্যে কতটুকু জাকাত দেওয়া ওয়াজেব। বৃজ্র্গ 
বলেন . সাধারণ মানুষের জণ্তত ছুইশত দেরহামে পাচ দেহরাম, অর্থাৎ 
চল্লিশ ভাগের একভাগ, আর আমাদের জন্য সমন্ত মাল ছদকা করিয়া 
দেওয়া! ওয়াজেব। 


ইমাম বোখারী (রঃ) বলেন, যে ব্যক্তি স্বয়ং অভাব গ্রন্থ বা তাহার 


আঁগুলাদ ফরজন্দ অভাবী, অথবা সে খনী, এমতাবস্থায় ছদকা না 
দিয়া তাহাকে খণ' পরিশোধ করিতে হইবে । এসন ব্যক্তি ছদকা 
করিলে ছদকা তাহাকে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে। হা যাহারা অসাধারণ 
ধৈর্যশীল তাহাদের জন্য জায়েজ । ওলামাগণ এ বিষয়ে একমত, যে 
ব্যক্তির কোন কর্জ নাই ও পরিবার পরিজন নাই আর ভীষণ অতাবেও 
দে চরম ধৈর্ধশীল, তার জন্য সমস্ত সম্পদ ছদকা করিয়া দেওয়া 


জায়েজ। অন্য হাদীছে আসিয়াছে মাল বেশী হওয়াটাকে গনী বল! | 


হয় না বরং দিলের গনী হওয়াই বড় গনী। মূল কথা আল্লাহ 
| উপর পূর্ণ তাওয়ারুল হুইলে যাহা ইচ্ছা খরচ করিতে কোন আপত্তি 


নাই। তা না হইলে পরিবার পরিজনের প্রতি লক্ষ্য রাখাই অগ্রগণ্য । | 


আল্লাহ পাক যদি এই অধম লিখককেও সেই কামেল তাওয়াকুলের 
কিছুটা অংশ দান করিতেন। 
১ অহিলাদেন '্বামীর আজ ছেদক] জরার ছকুম 
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অর্থঃ হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন, মেয়ে লোক যদি ঘরের খাবার 
হইতে এছরাফ ন। করিয়! ব্যয় করে তবে সে উহার ছওয়াব পাইবে, 
আর স্বামীও ছওয়াব পাইবে যেহেতু সে মাল উপার্জন করিয়াছে আর 
যে খানা তৈয়ারীর ব্যবস্থা করিয়াছে সেও ছওয়াব পাইবে, আর 


তাহাদের ছওয়াবের মধ্যে কাহারও কোন প্রকার কম করা হইবে 
না। (মেশকাত) 


এই হাদীছে ছুইটা প্রসঙ্গ উল্লেখ আছে, ১ম বিবির খরচ করা | 


| ৪৬৩ 
ফাজায়েলে ছার্দাকাত 


প্রসঙ্গ, ২য় যারা খাবার তৈয়ার করে তাদের প্রসঙ্গ । অন্য একটি 
রেওয়ায়েতে আছে স্ত্রী স্বামীর অনুমতি ব্যতীত তার মাল হইতে 
ব্যয় করিলে সে অর্ধেক ছওয়াব পাইবে । হজরত ছায়াদ (রাঃ) বলেন 
হুচ্কুর (ছঃ) এর নিকট মহিলাদের জমাত যখন বয়াত করে তখন সম্ভবতঃ 
মোজার গোত্রের জনৈক মহিলা দণ্ডায়মান হইয়। জিজ্ঞাস! করে ছজুর ! 


* [আমরা নারী জাতি; পিতা পুত্র এবং স্বামীর উপর বোঝা ব্বন্ছপ, তাদের 


মালের মধ্যে, আমাদের জন্য কতটুকু ভোগ করার অধিকার রহিয়াছে, 
হুন্থুর করমাহলেন টাক! তাজা ফলমূল হইতে তোমরা খাইতেও পার 


দানও করিতে পার । অগ্ হাদীছে বণিত আছে একট] রুটির টুকরা অথবা 
এক 'সুষ্টি খেজুরের বদৌলতে তিন ব্যক্তি জান্নাতবাসদী হইবে, ১ম ঘরের 
মালিক ২য় স্ত্রী যে খান! পাকাইল, ৩য় এ খাদেম যে দরজা পর্যন্ত 
মিছকিনের হাতে পৌছাইল। হজরত আয়েশার বোন আছম। আরজ 
করিলেন ইয়া রাছুলাল্লাহ! আনার হাতে কিছুই নাই যাহা কিছু 
আছে সব কিছু আমার স্বামী জোবায়েরের, আমি উহা হইতে কতটুকু 
খরচ করিতে পারি? হুভুর বলেন খুব বেশুটু খরুচ কুরিতে থাক, বীধিয়া 
রাখিও না, তা-না হইলে তোমার জন্যও বঙ্থখুরি 

এখানে উল্লেখ যোগ্য ত্বাধী যদি নিজের উপাঞ্জিত মালের স্ত্রীকে 
মালিক বানাইয়া দেয় তবে দান করিলে স্ত্রী পাইবে পুরা ছওয়াব 
আর স্বামী পাইবে অর্ধেক ছওয়াব। যেমন নাকি স্ত্রী দান করিল 
আপন মাল, তাই পুর! ছওয়াব, আর স্বামী মুল উপার্জনকারী হিসাবে 
অর্ধেকের মালিক হইল। ' -আর্কঁর স্থামী স্ত্রীকে মালিক না বানাইলে 
স্বামী পাইবে পুরা ছওয়াব আর স্ত্রী পাইবে অর্ধেক ছওয়াব। আর 
বিভিন্ন তরিকায় ইহাও উৎসাহ দেওয়া হইয়াছে যে সাধারণ টুকিটাকি 
দ্িনিস সমূহ দান করার জগ্ঠ স্বামীর এজাজতের প্রয়োজন হয় না, 
তবে এমন কোন কঠিন দিলওয়াল। স্বামী যদি স্তীকে তার মাল 
দান করিতে অনুমতি না৷ দেয় তবে আ্্ীর জন্য দান করা আদৌ জায়েজ 
নাই। জনৈক ব্যক্তি বলে হুজুর আমার অনুমতি ছাড়াই আমার স্ত্রী 
আমার মাল দান করে, হুজুর বলিলেন উভয়ে ছওয়াব পাইসে। জে 
বলিল হুছুর আমি তাকে দান করিতে নিষেধ করি। হুজুর বলেন 


| তবেত সে দানের ছওয়াব পাইবে তুমি কুপণতার ফল ভোগ করিবে। 


এ ্‌ ৪৬৪ 
রি _ ফাজায়েলে ছাদ্রাকাত 


আল্লামা আয়নী বলেন প্রকৃত, পক্ষে দান করার ব্যাপারট। বিভিন্ন 
দেশের বিভিন্ন ধারার উপর নির্ভর করে, স্ত্রী স্বাধীনভাবে স্বামীর মাল 
খরচ করুক কেহ ইহা পছন্দ করে আবার কেহ পছন্দ করে না, তবে 
ব্যয় করার উৎসাহ হেজাজবাসীর প্রথা অনুসারে দেওয়া হইয়াছে। 
মিছকীন প্রতিবেশী মেহমান ও ভিক্ষুককে দান করার জন্ স্ত্রী লোকদের 
প্রতি সাধারণ অনুমতি ছিল। হুজুর (ছঃ) এর উদ্দেশ্য হইল তাহার 
উম্মত যেন আরবদের এই ৫ অস্থ্যাসের অনুসরণ করে। 


আমাদের দেশেও দেখা শ্বায়ইঅনেক' ভঙ্ পরিবারের মহিলাগণ 
স্বামীর অনুমতি ছাড়া গরীব মিছকীন ব। প্রতিবেশী গরীব মেয়েদেরকে 
দান করিলে স্বামী ইহাতে নারাজ ন! হইয়া বরং খুশী হইয়া! থাকে । 

হাদীছে উল্লেখধোগ্য দ্বিতীয় কথা হইল এই যে, অনেক আমীর 
কবীর বা বড় লোকের! অধিনস্থ, কর্মকর্তাদের দান করার জন্য নির্দেশ 
দিয়া থাকে, কিন্তু কর্মকর্তা খাজাঞ্চীরা নানার্প টাল বাহানা করিয়া 
দান করা হইতে বিরত থাকে, এসব আমলা ও কর্মকর্তারা যদি 
“স্বতঃস্ফূর্তভাবে মনিবের হুকুম পালন করে তবে তাহারাও পুর্ণ ছওয়াবের 
অংশীদার হইবে, একটি হাদীছে আসিয়াছে, মনে কর ছদক1 যদি 


| সাত কোটি লোকের হাত হইয়াও পৌছে, তবু শেষ ব্যক্তি অতটুক | 


ছওয়াব. পাইবে যতটুকু পাইয়াছে প্রথম ব্যক্তি, অর্থাৎ যত লোকের 
হাত হইয়া উহা ফকীরের হাতে পৌছিবে প্রত্যেক ছওয়াবের ব্যবধান 
হবে, কর্মচারী ছদক1 পৌছাইতে যর্দি মাল উপার্জনের চেয়েও অধিক 
কণ্ঠ করিতে হয় তবে কর্মচারীর ছওয়াব নিশ্চয় অধিক হইবে, এই 
জন্যই বল! হইয়াছে “আল আজরে? আল্‌ কাদরিন্নছব” অর্থাৎ কষ্ট 
অনুসারে ছওয়াব প্রাপ্ত হইবে । ইহাই শরীয়তের বিধান । 


| ৪ ০৯০৬ এ) 5505159১০৮৮ ৬২] ০০ (২৬) 
/স্ট ৯12 এত ৬৪১৬) ৬৩ এ 2 ০০ 3৩০ ৩৭ 
(0৬৮০ শোতে) ০ ৪01] ৪5 


] লাই, কেহ কোন নেক কাজ বা নফল নামাজ পড়িতে পারে না অথচ 


| বশতঃ দান করিতে অক্ষম, নিজে রোজ! রাখিতে পারে না, হজ্জ করিতে 
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ফাজায়েলে ছার্দাকাত 
ছদকা নি কোন, কোন, ছিন্নিসকে বুঝায় 
প্রিয় নবী (ছঃ) এরশাদ করেন প্রত্যেক নেক “কাজই ছদকা আর 
কাহাকেও নেক কাজে উৎসাহ দান করার ছওয়াব স্বয়ং যে নেক কাজ 
করে উহার সমতুল্য! আর বিপদ গ্রশ্থ লোকদের সাহায্য করাকে 
আল্লাহ পাক খুব পছন্দ করেন। | 
এই হাদীছে তিনটি বিষয় বণিত হইয়াছে, ১ম প্রত্যেক সৎকাজই 
ছদকাহ ! অর্থাৎ ছদকা শুধু মাল দান করার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় 
বরং কাহারও সহিত যে কোন প্রকার সদাচরনই ছদকার শামিল। 
হাদীছে আসিয়াছে মানুষের শরীরে তিনশ বাটটি জোড়া আছে 
কাজেই প্রতিদিন প্রতোক জোড়ার পক্ষ হইতে ছদকা করা উচিত 
ছাহাবারা আরজ করিলেন এযন শক্তি কাহার আছে ? হুজুর (ছঃ) 
ফরমাইলেন মসজিদ হইতে থুথু পরিক্ষার করা ছদকা, রাস্তা হইতে 
কষ্ট দায়ক বস্ত দুর করিয়া দেওয়া ছদকা, এই সব না পাইলে অন্ততঃ 
চাশতের হই রাকাত নামাজ পড়িলে সব কিছুর দায়িত্ব আদায় হইবে। 
কেনন। নামাজের মধ্যে শরীরের যাবতীয় জোড়া নাড়। চাড়া করে। 
অন্য হাদীছে আছে প্রতিদিন সুর্যোদয়ের সাথে সাথে মানুষের, 
এতি জোড়ার উপর ছদকা জরুরী হইয়া পড়ে। ছুই বিবদম!ন ব্যক্তি 
মধ্যে সদ্ধি করিয়া দেওয়া ছদকা, কাহাকেও ছওয়ারীতে উঠিতে সাহঙয 
করা ছদকা, তাহার ছামানা উঠাইয়। দেওয়। ছদকা, কালেমায়ে তাইগ্্যবা 
পড়া পথিককে পথ দেখাইয়া দেওয়৷ ছদকা, রাস্তা হইতে কষ্ট দায়ক বস্ত 
দুর করিয়। দেওয়া ছদকা। আরও আসিয়াছে, প্রত্যেক নামাজ ছদকা 
রোজ! ছদকা, হজ্জ ছদকা, ছো'বহানাল্লাহ আল্লাহু আকবার পড়! ছদকা, 
কাহাকেও ছালাম কর ছদকা, নেক কাজের হুকুম করা ছদকা, অন্যায়কাঁ 
হইতে ফিরানো ছদকা এইসব কিছুই ছদক1 সমতুল্য, তবে উহা যেন 
আল্লাহর সম্তুষির জন্য হয়। আল্লাহ তায়ালার দানের কোন সীম। রেখা 


অন্যকে উৎসাহ দিলে সে ছওয়াব পাইয়া যাইবে, আবার কেহ গরীব 


পারে না, জেহাদ করিতে পারে না বা অন্ত কোন এবাদত করিতে 


পারে না, এই ভারে 'র্কোন ব্যক্তি বিভিন্ন এবাদতের জনা যদি শত | 
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লোককে উৎসাহ দেয় বা হাজার হাজার লোককে উৎসাহ দেয় তবে 
সকলের এবাদতের মধ্যে সে শরীক হইয়া যাইবে । আর ও মজার 
কথা তাহার মৃত্যুর পর যদি এসব এবাদতের ছিলছিল! চলিতে 
থাকে তবুও সে কবরে থাকিয়া এসব এবাদতের ছওয়াবের অংশীদার 
হইবে। কত বড় ভাগ্যবান এসব বুছুর্গানে দীন সাহারা লক্ষ লক্ষ 


লোককে দ্বীনের কাজে লাগাইয়া! গিয়াছেন ও আজ কনূরে থাকিস 
সমস্ত লোকের নেক আমলের ছওয়াব ভোগ করিতেছেন । 


আমার চাঁচাজান হজরত মাওলানা ইলিয়াছ (রঃ) অতীব আনন্দ 
সহকারে বলিতেন মানুষ ছুনিয়াতে মানুষ রাখিয়া যায় আর আমি 
রাখিয়া যাইতেছি মুলুক। তাহার উদ্দেশ্য ছিল মেওয়াতের মত 
বির1ট ভূখণ্ডে তাহার অক্লান্ত পরিশ্রমে লক্ষ লক্ষ লোক নামাজী 
হইয়াছেন। হাজার হাজার লোক তাহাজ্জুদ গোভার ও হাফেজে কোরান 
হইয়াছেন এসব লোকের যাবতীয় নেক আমলের তিনিও অংশীদার 
হইতেছে। বর্তমানে ত সেই ভাগ্যবান জমাত আরব আজম তথা 
সারা বিশ্বে তাবলীগ করিয়া বেড়াইতেছে, তাহাদের চেষ্টায় শত শত 
লোক দ্বীনের উপর আমল করিবে এসবের ছওয়াব সেই মহামঘানস 
চাচাজান ও লাভ করিবেন যিনি আনন্দচিন্তে বলিতেন আমি যুলুক 
ছ উরয়া যাইতেছি। এই জীবন ক্ষণস্থায়ী জীবনের প্রতিটি মুহুর্তকে 
মহামূল্যধান মনে করিয়! সাধ্যানুযায়ী অগ্রিম প্রেরণে কোনরূপে ক্রটি 
কর! উচিত নয়। মৃত্যুর পর না মা-বাপ জিজ্ঞাসা করিবে, না সন্তান 
সন্ততী; ছুই একদিন কান্নাকাটি করিয়া সব চুপ চাপ হইয়া যাইবে, 
7 ছদকায়ে জারিয়হি কাজে আসিবে । 

হাদীছের মধ্যে তৃতীয় লক্ষ্যণীয় বস্তু হইল আল্লাহ পাক বিপদগ্স্থ 
লোকর্দের সাহাষ্য করাকে ভালবাসেন। অন্য হাদীছে আপিয়াছে 
আল্লাহ পাক এর ব্যক্তির উপর দয় করেন না যে মানুষের প্রতি দয়! 
করে না। অন্তত্র আসিয়াছে যে ব্যক্তি কোন বিপদগ্রস্থ নারীর সাহায্য 
করে সে যেন জেহাদ করিতেছে, সারা রাত নফল পড়িতেছে, আর 
বিরতী হীন ভাবে রোজা রাখিতেছে। আর এক হাদীছে আছে থে 
ব্যক্তি কোন মছিবতগ্রস্থের মছ্বিত দূর করিতে সাহায্য করিবে 


খোদাতায়ালা তাহার ছুনিয়া ও আখেরাতে মুশকিল আছান করিয়]_ 
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দিবেন, আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ ঢাকিয়। রাখিবে, আল্লাহ 
তায়াল। ছুনিয়া ও আখেরাতে তাহার দোষ ঢাকিয়া রাখিবেন। আর 
একটি হাদীছে আছে যে ব্যক্তি কোন মুসলমান ভাইয়ের অভাব দুর 
করিয়।৷ দিল সে যেন জীবন ভর আল্লার এবাদতে কাটাইল। অন্য 
হাদীছে আছে, যে ব্যক্তি কোন মুসলমান ভাইয়ের হাজত কোন কর্ন 
কতার নিকট পৌছাইলে সে এঁ দিন পুলছেরাত অতিক্রম করিতে 
সক্ষন হইবে যেদিন পুলছেরাতে অনেকেরই পা পিছলা ইয়া যাইবে । আর 
একটি হাদীছে আসিয়াছে আল্লাহ পাকের এমন অনেক বান্দা রহিয়াছে 
যাহাদিখকে শুধু মানুষের সাহায্য করার জন্যই পরদা করিয়াছেন 
কেয়ামতের দিন তাহারা নিয়ে ও নিশ্চিন্তে থাকিবে । আরও আসিয়াছে 
বিপদগ্রস্থ ভাইকে সাহায্য করিলে আল্লাহ পাক তাহাকে এমন 'দিন 
সাহায্য করিবেন যে দিন পাহাড় ও আপন স্থানে ঠিক থাকিতে 
পারিবে না। অন্য একটি হাদীছে আসিয়াছে যে ব্যক্তি সামান্য একটু 
কথ। দ্বার কাহাকেও সাহায্য করিল বা সাহায্যের জন্য পায়দল 


রওয়ান; হইল আল্লাহ তায়ালা তাহার প্রতি তিহাত্তর বুহুমত নাজেল 
করিবেন যাহার মধ্য হইতে একটি মাত্র' তাহার ছুনিয়া আখেরাতের 


যাবৃতীয় সমস্যার জন্য যথেষ্ট। আর অবশিষ্ট বাহাণ্রটি আখেরাতে 
মর্ধাদা বুদ্ধির জন্য সঞ্চিত থাকিবে (কান্জুল)' 
একটি হাদীছে আসিয়াছে মায়া মহববত ও পব্্পর সহসবোগি গতার 
ব্যাপারে সমস্ত  সুসপমান এক দেহের 85 যখন এক অঙ্গ অন্তু 
সঙ্গী হয়। 05 
ছজুর (ছঃ) বলেন যাহার] দয়ালু আল্লাহ ও তাদের উপর দয়] 
করেন। ছুনিয়াবাসীদের উপপ্ন তোমরা দয়! কর আছমান ওয়াল।র1ও 
তোমাদের উপর দয়া করিবেন । অন্য একটি হাদীছে আছে মুসলমানিদের 
মধ্যে এ পরিবার সবচেয়ে উত্তম যে পরিবারে এতিম থাকে ও তার 
সহিত সদ্যবহার কর] হয়, আর এ পরিবার নিকৃষ্টতম যেখানে এতিমের 
প্রতি খারাপ ব্যবহার করা হয়। প্রিয় নবী ছেঃ) আরও বলেন আমর 
উম্মতের মধ্যে কাহারও সাহায্যে যদি কেহ কোন বিপদগ্রস্থকে ৭ স্ব 
করিল সে যেন আমাকে সাহায্য করিল আর যে আমাকে সন্তষ্ট করিল 
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সে যেন খোদাঝে সন্ত করিল. আর যে খোদাকে খোশ করিল তিনি 
তাহাকে বেহেশতে দাখিল করাইয়া দিবেন। আর একটি হাদীছে আছে 
যে ব্যক্তি কোন বিপদগ্রস্থকে সাহায্য করিল তার জন/ মাগফিরাতের ৭৩ 
দরজা লেখ। হয়, তন্মধ্যে একটি তার গোনাহ মাফের জন্য অবশিষ্ট 
৭২টি তার মর্যাদা! বৃদ্ধির জন্য । 
একটি হাদীছে আসিয়াছে সমস্ত স্থষ্ট জগত আল্লাহর পরিবারভক্ত 
মানুষের মধ্যে সে-ই আল্লাহর অধিক প্রিয় যে তাহার পরিবারের সহিত 
সদ্ববহার করে । (মেশকাত) 
“সমত্ত মাখলুক আল্লাহর পরিবার ভুক্ত” বহু ছাহাবায়ে কেরাম 
ইচ্গাতে বণিত আছে তাই ইহা! মশহুর হাদীছঃ ওলামাগণ বলেন 
মানুষ স্ব স্ব পরিবারের যেরূপ ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, 
ইহাতে মুছলমানের কোন বিশেষত্ব নাই, মুছলিম কাফের বরং সমস্ত 
প্রানী জগতই অন্তভূক্তি, কাজেই যে সবাইর সাথে সদ্বাবহার করে 
লে খোদাতারালার সবাধিক প্রিয় । | 
য় নফী (সঃ) এরশাদ করেন, যে লোক দেখানো এবাদত করিল সে 
শেরেক করিল, যে লোক দেখানো রোজা রাখিল শেরেক করিল 
যে লোক দেখান ছদক। করিল সে-ও শেরেক করিল, (মেশকাত) 
একটি হাদীছে কুদছীতে আপিয়াছে আমি যাবতীয় অংশী স্থাপন 
| হইতে পুত পবিত্র, যে কেহ অন্যকে আমার এবাদতের সহিত শরীক 
| করিবে তাহাকে আমি সেই শরীকের সফর করিব, অর্থাৎ আমার সহিত 
| তাহার কোন সম্পর্ক নাই, বাস্তবিক পক্ষে ইহা বড় গুরুতর বিষয় । 
1ভন্ন হাদী। বা সম্পর্কে কঠিন সাবধান বাণী ও ধমৃক্কি উচ্চারিত 
| হহঞ্পাতছি, অন্য) একটি টি হাদীছে আছে কেয়ামতের দিন একজন ঘোষণাকারী 


রি পু ঞ ৮ ৮৪ ্ ্ 
সহিত শরীক করিয়াছে সে যেন তার আমলের” বদলা সেই শবীক 
সবল করিয়া লয়। কারণ খোদাতায়ালা যাবতীয় অংশী স্থাপন 


হক্নুতে কবপছে সা! 1 


হযরভ আতু জায়ীদ জো) বলেন, একবার শরির হাবব 


চপ পচা চে উপর উগবনা 


আমাদের নিধট আসেন, তখন আবরা দাজ্জালের আলোচন। করিতে- 
ছিলাম, হুজুর (ছঃ) বলেন আমি ভোমাদিগকে এমন জিনিসের কখ। 
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বলিব যাহা দাজ্জাল হইতেও ভয়াবহ, আমরা বলিলাম নিশ্চয় বলুন, ৯ 
| 


হুজুর করমাইলেন তাহ! হইল শেরকে খকী, যেমন এক ব্যক্তি এখলাছের 
দহিত নামাজ পড়িতে লাগিল, অস্ত এক ব্যক্তি তাহার এই নামাজকে 
দেখিতে লাগিল সে ইহা অনুভব করিয়া নামাজকে লম্বা কিমা দিল, 
ইহাই শেরেকে খফী ! অন্য হাদীছে হুজুর ফরমাইতেছেন ছোট শেরেক 
সম্পর্কে আমি তোমাদের জন্য বেশী ভয় করিতেছি, উহা হইল রিয়া । 
কোরানে পাকে এরশাদ হইতেছে-_ 


চে রী পাও ভি পা কিবা 84৫৯৫ এক পা পা তা টে নিত পাতা নিপা 


রর 1 


“বাহার; স্বীয় প্রভুর সহিত মিলিত হইবার আকংখা রাখে তাহারা 
যেন নেক কাজ করিতে থাকে ও মাপন৷ প্রভুর এবারতে অন্য কাহাকেও 
শরীক নী করে। হজরত এবনে আববাছ রোঃ) বলেন জনৈক ব্যক্তি | 
হুজুরের খেদমতে জিজ্ঞাস করিল হুজুর! কোন কোন দ্বীনী কাজে 
আমি আল্লাহর রেজামন্দী হাছেলের ভন্ দণ্ডায়মান হই, কিন্ত আমার 
দিল চা যে আগার এই চেষ্টাকে লোকেও যেন দেখে, ভুক্জুর ইচ্ছার | 
কোন উত্তর দিলেন না অবশেষে এই আয়াত অবতীর্ণ হয় । হজরত | 
মুজাহেদ বলেন জনক. ্যক্তি আসিয়া সলিল ভুজুর আমি আল্লাহ্র | 
খুশীর ভঙ্গ জদকা করিয়া থাকি কিন্ত আমান অন্তর চায় থে ইহাতে 
লোকে আমাকে ভাল বলুক এই ঘটনা প্রসঙ্গে উক্ত অ'রনাত অবতীর্ণ | 
হয়। এই হাদীছে আছে জাহান্নামের মধ্যে একটা ময়দান রহিয়াছে | 
বাহ। হইতে স্বরং জাহান্নাম দৈনিক চারিশত বার পানাহ চাহিতেছে, | 
সেই তয়ানক মরদান রিয়াকার কারীদের জন্য। অগ্ঠ হাদীছে হুজুর | 
(ছঃ) এরশাদ করেন তোমরা “জুববল হোজন” হইতে পানাহ্‌ | 
| চাও অর্থাৎ জাহান্নামের মধ্যে চিন্তার কুপ নামক স্থান হইতে | 
| পানাহ্‌ চাও। ছাহাবারা আরজ করিলেন উহাতে কাহারা প্রবেশ | 
| করিবে? হুগুর উত্তর করিলেন যাহারা লোক দেখানো এবাদত) 


1 করে। জনৈক ছাহাপা বলেন নিগ্ের আয়াত কোরান পাকে সব! 
( শেষে অবতীর্ণ হয়-- ৃ 
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*হে ঈমানদারগণ ! তোমরা খোট! দিয়া অথবা কষ্ট দিয়া আপন 
| জাপন দান খয়রাতকে বরবাদ করিয়া দিও না। যেমন বরবাদ করিয়া 
দেঘু খর ব্যক্তি যে লোক দেখানোর জন্য ছক] করিয়। থাকে আর সে 
আল্লাহু ও কেয়ামতের উপর ঈমান ও রাখে না। তাদের দৃষ্টান্ত হইল 
এইদ্ধপ যেমন প্লেন পরিস্কার পাথরের উপর কিছু মাটি জমা হইয়া 
উহাতে কিছু ঘাস ও জন্মাইল, অতঃপর ভীষণ বৃষ্টি হইয়া! সব পরিস্কার 
হইয়া! গেল । এই ভাবে যাহারা দান করিয়। খোটা দেয় বা গ্রহিতাকে 
কটু দেয় অথবা মানুষকে দেখাইবার জগ্ত দান করে তাহাদের আমল 
সব বরবাদ হইয়া যায় । কেয়ামতের দিন তাহাদের আমল ও দান 
খয়গ্লাত কোনই কাজে আসিবে ন1। 


কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম তিন ব্যভি্র বিচার হইবে 

. একটি হাদীছে আসিয়াছে কেয়ামতের দিন সব প্রথম যাহাদের 
বিচার হইবে তন্মধ্যে একজন হইবে শহীদ । তাহাকে ডাকিয়া বলা 
হইবে তোমার উপর ছুনিয্াতে অমুক অধুক নেয়ামত দান করা হইয়াছিল 
তুমি ইহার শুকরিয়া কি আদায় করিয়াছ ? দে বলিবে ইলাহী! তোমার 
(সন্তুষ্টির জন্ত তোমার রাস্তায় শহীদ হইয়া? জান উৎসগ্ করিয়া দিয়াছি। 
| উত্তর হইবে শথ্যা বলিয়াছ তুনি এই ভগ্ত জেহাদ করিয়াছিলে যে 
লোকে তোমাকে বাহাছর বলিবে তাহাত বল হইয়াছে । অতঃপর 
তাহাকে অধংঃমুখে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে | দ্বিতীয় ব্যক্তি হইবে 
আলেম্‌, ভাহাকে ডাকিয়া! তাহার উপর প্রদত্ত ষাবতীয় নেয়ামত প্রকাশ 
করিয়া বল] হইবে তুমি ইহার কি শুকরিয়। আদায় করিয়াছ? সে 
বলিবে আমি এলেম শিখিয়াছি শিখাইয়াছি ও তোমার সন্তষ্ঠির জন্য 
কোরান তেলাওয়াত করিয়াছি। এরশাদ হইবে এইসব মিথ্য। তুমি এই 
স্ব করিয়াছ এই জন্ত ষে লোকে যেন তোমাকে আলেম ও ক্কারী বলে 
চি বলা হইয়াছে ততঃপর তাহাকে অধোঃমুখে জাহান্নামে নিক্ষেপ 
'বু। হুইবে। তুঁজীয় ব্যক্তি হইবে একজন দাতা, তাহাকে ডাকিয়া তাহার 
পর প্রদত্ত ষাবতীয় নেয়ামতের উল্লেখ করিয়া! বলা হইবে যে তুমি ইহার 
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মোকাবেলায় কি শোক্রিয়া আদায় করিয়াছ ? সে বলিবে এমন কোন 
পুণের কাজ ছিল না যেখানে আমার সম্পদ আপনার সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় 
করা হয় নাই। এরশ্ার,হইবে যে, মিথ্যা কথা, তুমি এইসব এই জন্য 
করিয়াছিলে যে লোকে? তোমাকে ছখী বলিবে, উহ্হাত বলা হইয়াছে। 
অতঃপর তাহাকে অধোমুখে জাহান্নামে নিক্ষেপ করিয়া দেওয়া হইবে। 
হাদীছের উদ্দেগ্ত তিন জন লোক নয় বরং তিন প্রকারের লোক। এই 
ভাবে বহু রেওয়ায়েত দ্বার! হুশিয়ার করিয়া দেওয়া হুইয়াছে যেন 
আমলের মধ্যে র্রিয়া বা নেকনামী ইত্যাদি ঘুনাক্ষরেও না থাকে, তবে 
শয়তান বড় চতুর; সে অনেক সময় এখলাছ নাই এই ভয় দেখাইয়া 
'নেক কাজ হইাত ফিরাইয়া রাখে । এই সব আজে বাজে খেয়ালে 
নেক কাজ হইতে বঞ্চিত না হওয়া উচিত, বরং এখলাছ পয়দা হওয়ার 
জন্য চেষ্টা করা উচিত, ও আল্লাহর নিকট উহা! হাছেল হওয়ার জন্য 
দোয়া করিতে থাকিবে, তাহা হইলে আল্লাহর মেহেরবানীতে 02 কাক্ছ 
সমূহ বরবাদ ছইবার আশংকা রি থাকিবে ন]। 
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দ্বিতীয় অধ্যায় মি 


কৃপণতা নিজ্দা সম্পর্কে 


প্রথম অধ্যায়ে আল্লাহর রাস্তায় ব্যায় করার ফজীলত সম্পর্কে বনু 
আয়াত ও হাদীছ বণিত হইয়াছে । উহা দ্বারাই প্রমাণিত হয় খরচ 
যতই কম হইবে লাভের মাত্রাও তত কমিয়া বাইবে। বরং কৃপনতা 
নিন্দনীয় হওয়া সম্পর্কে উহাই যথেষ্ট, তবু মেহেরবান পরওয়ারদেগার 
ও দয়ার সাগর রাছুলে অকরাম (ছঃ) কপণতার পরিণাম সম্পর্কে 
সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছে, তাই উদাহরণ স্বরূপ এ প্রসঙ্গে কয়েকটি 
আয়াত ও হাদীছ লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে । 
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“তোমরা আল্লাহর রাহে ব্যয় কর এবং নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে 
ঠেলিয়। দিওনা” । ॥ ্‌ 
এই আয়াতে আল্লাহর রাস্তায় ব্যর না করাকে আসত্মহত্য। বলিয়। 
অভিহিত করা হইয়াছে । এমন কে আছে যে সে নিজের ধ্বংস কামনা! 
করিয়া থাকে? কিন্ত এমন কয়জন লোক আছে যাহারা কৃপণতাকে 
নিজের ধ্বংসের কারণ জানা সত্বেও উহ! হইতে বাচিয়া চলে এবং 
ধন সম্পদ সঞ্চয় করে না। তার কারণ ইহা ছাড়া আর কিছু নয় যে 
আমাদের অন্তরে গাফলতেন পর্দা পড়িয়া রহিয়াছে এবং স্বহন্ছে ধ্বংসের 
মুখে নিক্ষিপ্ত হইতেছি। 
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| দশয়তান তোমাদিগকে অভাবের ভয় দেখাইয়া খারাপ কাজ করিবার 
| নির্দেশ দেয়, আর আল্লাহ তায়ালা দান করার বিনিময়ে ক্ষমা! করা 
ও মালবদ্ধিত করিয়া দেওয়ার 'ওয়াদা করেন বস্তুতঃ আল্লাহ পাক 
সম্ৃদ্ধিশালী, সর্বজ্ঞানী | 


ক্রায্েদ্দা 8 নবীয়ে করিম (ছঃ) এরশাদ করেন প্রত্যেক মানুষের 
জন্য একটা শয়তান ও একট? ফেরেস্তা নিযুক্ত রহিয়াছে । শয়তানের 
কাজ অকল্যাশ্যের ভয় দেখানো যেমন ছদক করিলে অভাবে পড়িবে 
ইত্যাদি আর সত্যকে মিথ্যা! করিয়া দেখানো । আর শয়তানদের কাজ 
হুইল ঘতসব ভাল কাজের নির্দেশ করা । অতএব যাহার অন্তরে খারাপ 
কাজের খেয়াল আসে সে শয়তান হইতে পানাহ চাহিবে আর যাহার 
অন্তরে ভাল কাজের উদ্রেক হইবে উহা আল্লাহ পাক হইতে মনে 
করিবে শোকরিয়া আদায় করিবে। অতঃপর হুজুরে আকরাম (ছঃ) অত্র 
আয়াত তেলাওয়াত করেন--( মেশকাত) উহাতে রহিয়াছে শয়তান 
কতৃক অভাবের ভয় দেখানো আর অন্যাক়স কাজের পরামর্শের কথা, 
আর ইহাই হইল সত্যকে মিথ্যা প্রতিপনন করা । 


হজরত এবনে আব্বাছ বলেন আয়াতে ছুইকাজ দেখানো হইয়াছে 
শয়তানের, আর দুইটি আল্লাহ পাকের । শয়তান অভাবের ভয় দেখায় 
ও মন্দ কাজের নির্দেশ দেয়। সে বলে যে সাবধানে খরচ করিও 


ক ঠোল 
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আগামীতে তোমার প্রয়োজন আছে। আর আল্লাহ পাক গোনাহ 
মাফের ও রিজিক বৃদ্ধির ওয়াদা করেন। (ছুররে মারছুর ) 


ইমাম গাজালী (রঃ) বলেন আল্লাহ তায়ালা রিজিকের জিম্মা্দার 
উহার উপর পূর্ণ আস্থা রাখিবে আর আগানী কাল কি হইবে এইসব 
করিত দারিদ্রের ভয় শয়তানি প্ররোচনা বলিয়া বিশ্বাস করিবে । 
যেমন এই আয়াত শরীফে এরশাদ হইয়াছে যে মানুষের মনে 
মনে এই ভয় স্যতি করে যে যদি তুমি মাল পঞ্চয় না কর তবে যখন 
অসুস্থ হইয়া পড়িবে বা উপার্জন ক্ষমতা তোমার না থাকিবে বা 
আকস্মিক বিপদ আসিয়া পড়িবে তখন তোমার কি উপায় হইবে ? 
এই সব কল্পিত চিন্ত। ভাবনায় তাহাকে অসময়ে পেরেশাশ করিয়। রাখে 
এবং স+থে সাথে এই বলিয়া উপহাস করে যে আহমক কোথাকার ; 
'গামীকালের কল্পিত দুরাবস্থার ভন্জে আজ নিশ্চিত কষ্টে নি ভিত 
হইয়াছে । (এইহঘ্া ) 
অর্থাৎ ভবিষ্যত চিন্তা তার উপর ছওয়ার হুইয়া মাল সঞ্চয় করার 
ফিকিব্র দিবারাত্রি পেরেশান থাঁকিতেছে । 
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অর্থঃ “আল্লাহ তালার প্রদত্ত নেয়ামত সমূহ হইতে যাহার! বায় 
করার ব্যাপারে কুপণতা করে তাহারা মনে করে না যে, উহা তাহাদের 
জন্য মঙ্গল জনক, বরং উহা তাহাদের জন্য ভীষণ ক্ষতি কারক। কারণ 
অতিসত্বর রোজ কেয়ামতে যেই সব মাল দ্বারা তাহারা কার্পণ্য করিতেছে 
উহ তাহাদের গলায় বেড়ী স্ববূপ পরান হইবে! অর্থাৎ সর্পাকারে 
তাহাদের গলায় জড়াইয়া দেওয়া হইবে। এবং আহমান ও জমীনের 


একমাত্র আল্লাহ পাকই স্বত্বাধিকারী, আর আল্লাহ পাক তোমাদের 
যাবতীয় কার্ধকলাপ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানী । 

হুগ্ুরে পাক ছেঃ) এরশাদ করেন, যাহাকে আল্লাহ পাক অর্থ সম্পদ | 
দান করিয়াছেন আর সে উহার জাকাত আদায় নাকরে!. কেয়ামতের ূ 


দিন সেই মাল টাক.পড়া অর্পের আকার ধারণ করিয়া ডেহ। দ্বারা আধক | 


8, 
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বিষাক্ত বুঝায়) উহার গালের নীচে বিষের আধিক্যের দরুন ছুইটি বিন্র 
থাকিবে । সেই সর্প তার গলায় জড়াইয়! দেওয়া হইবে । উহ! তাহার 


তোমার কোষাগার ।” 


অতঃপর হুজুর (ছঃ) উক্ত আয়াত শরীফ তেলাওয়াত করেন। 
হজরত হাছান বছরী (রঃ) বলেন এই আয়াত কাফেরও এসব মোমেনের 
শানে নাজেল হইয়াছে যাহার। যাকাত আদায় করিতে কার্পণ্য করে । 
হজরত একরাম] (রাঃ) বলেন, যেই মাল হইতে আল্লাহর হক আদায় 
করা হয় নাই উহা কেয়ামতের দিন টাক পড়া সর্পের আকার ধারণ 
করিয়া তাহার পিছনে তাড়া ,করিতে থাকিবে আর এ ব্যক্তি সপ” 
হইতে পানাহ চাহিয়া! পলায়ন করিতে থাকিবে । 


হজরত হাজার বিন বায়ান ও হজরত মাছরুক হইতে বনিত আছে 
যেই মাল দ্বারা আত্মীয় জনের হক আদায় হয় নাই উহা কেয়ামতের 
দিন সর্পাকারে তাহার গলার বেড়ী রূপে তাহাকে জড়াইয়া ধরিবে। 
ইমাম রাজী বলেন এই আয়াতের পূর্বেকার আয়াতে জেহাদে শশরীরে 
অংশ গ্রহণের জন্য অনুপ্রাণিত করা হইয়াছে আর এই আয়াতে অর্থ ব্যয় 
করিয়৷ জেহাদে অংশ গ্রহণ করার তাগিদ করা হইয়াছে, যাহারা জেহাদ 
অর্থ ব্যয় করে না তাহাদের জন্য মাল স্রপণকারে গলার বেড়ী হইবে 
অতঃপর ইমাম রাজী বলেন আজার্ধের কঠোরতায় বুঝা যায় ইহ! 
ওয়াজেব ছদ্কার ব্যাপারে প্রযোজ্য । ওয়াজেব ছদক। কয়েক প্রকার 
হইতে পারে (১) নিজের জন্য বা. এ্সব আত্মীয়ের জন্য যাহাদের ভরণ 
পোষণ তাহাদের উপর ন্যস্ত। (২) জাকাত (৩) কাফেরগণ যখন 
মুছলমানদের উপর হমেল! চালাইয়! তাহাদের জান মাল ধ্বংস করিতে 
চায় তখন প্রত্যেক বিস্তশালী মুসলমানের উপর সাধ্যান্যায়ী ব্যয় করা 
ওয়াজেব, কারণ ইহা! প্রকৃত পক্ষে নিজ জান মালেরই হেফাজত । 


ূ কপণ ও নীড়ের (তাফছীরে কবীর ) 
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অর্থ ৪ নিশ্চয় আল্লাহ পাক এমন ব্যক্তিদেরকে পছন্দ করেন ন 
যে (অন্তরে) নিজেকে বড় মনে করে ও (মুখে) অহঙ্কার করে। যাহারা 
নিজেরাও কৃপণ এবং অন্যদেরকে ও কৃপণতার উপদেশ দেয় আর. খোদার 
মহেরবাণীতে প্রাপ্ত সম্পদ সমূহকে গোপন করিয়া রাখে, এহেন 
অকুতজ্ঞদের জন্য আমি লজ্জা জনক শাস্তির ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছি। 

ফায়দা £ অন্তকে কৃপণতার উৎসাহ দেওয়ার অর্থ কথায়ও 
হইতে পারে কাজেও হইতে পারে, অর্থাৎ তাহার কৃপণতা! দেখিয়। 
অন্যেরাও কৃপণ বনিয়! যায়। একাধিক হাদীছে বণিত আছে, যে ব্যক্তি 
কোন অবৈধ প্রথা প্রচলন করে তাহাকে উহার অশুভ পরিণাম ভোগ 
করিতে হইবে, উপরন্ত যাহারা তাহার দেখাদেখি সেই কাজ করিবে 
তাহাদের পাপের বোঝাও তাহাকে ভোগ করিতে হইবে, কিন্তু ইহাতে 
কাহারও শাস্তির পরিমাণ কম হইবে না। - 

“মোখতালান ফাখুর1” ইহার অর্থ হজরত মুজাহেদ বলেন যে এমন 
সব অহঙ্কারী ব্যক্তি যাহারা খোদা প্রদত্ত নেয়ামত সমূহকে গুনিয়! 
গুনিয়া সঞ্চয় করিয়া রাখে। হজরত আবু ছায়ীদ খুদরী (রাঃ) প্রিয়নবীর 
এরশাদ বর্ণনা] করেন, রোজ কেয়ামতে যখন আল্লাহ তায়ালা পশত্ত 
মাখলুককে একত্রিত করিবেন তখন দোজখের আগুন ধাপে ধাপে ভ্রুত 
গতিতে তাহাদের দিকে অগ্রসর হইতে থাকিবে । যেসব ফেরেশত। 
সেখানে নিযুক্ত থাকিবে তাহার। উচ্াকে ফিরাইতে চাহিবে কিন্ত আগুণ 


বলিবে আমার প্রভুর ইজ্জতের কছম, হয় আমার বন্ধুদের সহিত মিলিতে 
দাও, না হয় আমি সবাইকে গ্রাস করিয়া ফেলিব। ফেরেশতারা বলিবে 


তোমার বন্ধু কাহার! ? উত্তরে বলিবে প্রত্যেক অহঙ্কারী জালেম। 
অতঃপর জাহান্নাম স্বীয় জিহ্বা লম্বা করিয়া প্রত্যেক জালেম অহঙ্কারকে 
চতুষ্পদ জন্ত যেরূপ বছিয়া বাছিয়া ঘাস খায়ঃ তদ্রপ বাছিয়া বাছিয়! 
নিজের পেটের ভিতর ফেলিয়। দিবে। তারপর সে পিছনে হাটিয়া 
আবার ক্ষিপ্রতার সহিত অগ্রসর হইয়া বন্ধুদেরকে চাহিবে ! বন্ধু 
কাহার! জিজ্ঞাস! করা হইলে বলিবে প্রত্যেক নাশোকর জালেম, অতঃপর 
সে নিজের জবান দ্বারা তাহাদিগকে উদরে ফেলিবে। তৃতীয়বার সে 
আবার দ্রতবেগে আসিয়া সঙ্গীদের তালাশ করিবে, জিজ্ঞাসা কর! 


এ ফাজায়েলে ছাদাকাত চি 
সরাসরি 


হইলে বলিবে প্রত্যেক দাস্তিক অত্যাচারী, তখন তাহাদিগকেও বাছিয়া 


বাছিয়া উদরস্ত করিয়া লইবে। তারপর সমস্ত মানুষের হিসাব নিকাশ 
শুরু হইবে । 


হজরত জাবের বিন হোজায়েম ছোলামী (ব্রা?) বলেন, একদিন মদীনায়ে 
মোনাওয়ারার গলীতে চলার পথে প্রিয় নবীর ছঃ) সহিত আমার 
সাক্ষাত হয়। আমি হুজুরকে ছালাম করিয়া লুঙ্গির ব্যাপারে মাছআলা! 
জিজ্ঞাসা করিলাম । হুজুর ফরমাইলেন হাটুর নীচে পায়ের মোটা 
অংশ বরাবর হওয়া উচিত। উহা যদি তোমার নাপছন্দ হয় তবে 


উহার খানিকট! নীচে পরিবে, তুমি যদি উহাকেও নাপছন্দ কর তবে ! 


টাখস্্র গিরার উপরে অবশ্যই থাকিতে হইবে উহার নীচে যাওয়ার 
আর অধিকার নাই। কারণ টাখস্জুর নীচে পায়জাম! বা লুঙ্গি পরা 
'অহঙ্কারের মধ্যে শামিল। তারপর আমি পরোপকার সম্পর্কে জিজ্ঞাস! 
করিলাম, ছুজ্ুর বলিলেন কোন পরোপকারকেই তুচ্ছ মনে করিওনাঃ 
চাই উহা এক টুকরা রসি হউক বা জুতার একটা ফিতা হউক বা! 
তৃষ্চাতুরকে সামান্য পানি পান করান হউক, অথব। রাস্ত। হইতে কষ্টদায়ক 


বস্ত দুর কর! হউক, এমন কি ভাইয়ের সহিত হাসি সুখে সাক্ষাত কর! 
পৃথিককে ছালাম করা, কোন পেরেশান হালকে কিছুটা শান্তনা দেওয়া 


সবই এহছান বা পরোপকারের মধ্যে শামিল, কেহ ধদি তোমার দোষ 
প্রকাশ করিয়া দেয় আর তুমি তাহার মধ্যে অন্য দোষ আছে জান তবে 
ভুমি উহা! প্রকাশ না করিলে ছওয়াব পাইবে আর সে প্রকাশ করায় 
গোনাহগার হইবে । কোন কাজ করিতে যদি মনে কর যে, লোকে ইহা 
দেখিলে কোন ক্ষতি নাই তবে উহা করিলেও কোন ক্ষতি নাই। আর যদি 
দেখ যে লোকে দেখিলে খান্নাপ মনে করিবে তবে উহ। করিও না। 
হজরত আবছুল্লাহ বিন আব্ধাছ (রাঃ) বলেন, কারদম বিন ইয়াঁজীদ 
প্রমুখ লোক আনছারদের নিকট আপিয়া বলিল যে, এত বেশী খরচ 
করিও না, সব শেষ হইয়া যাইবে ফকীর হইরা যাইবে, একটু বুঝিয়। 


শুনিয়া খরচ করিবে ইত্যাদি, তাহাদের শানে উক্ত আয়াত অবতীণ' 
হইয়াছে! 
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জাকাত আদায় না করার ভীষণ শান্তি 
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অর্থ £ যাহারা সোন] টা্দী সঞ্চিত করিয়। রাখে এবং আল্লাহর 
রাস্তায় ব্যয় করে না, হে রাছুল, আপনি তাহাদিগকে ভয়ানক শাস্তির 
খোশখবরী দিন। এ সব ত্বরণ টাদীকে জাহান্নামের অগ্নীতে উত্তপ্ত করিয়! 
উহা দ্বার তাহাদের কপালে, পাশে ও পৃষ্টদেশে দাগ দেওয়া হইবে € বল৷ 
হইবে যে) এই সব তোমাদের রক্ষিত ধন সম্পদ যাহ! সঞ্চরন করিয়ঃ 
রাখিয়াছিলে উহার স্বাদ ভোগ কর । 
কপাল পাঁজর ইত্যাদিকে দাগ দেওয়ার অর্থ হইল শরীরকেই দাগ 
দেওয়া ঘেমন অন্য হাদীসে মুখ হইতে পা পর্যন্ত দাগ দেওয়ার কথ। 
আসিয়াছে । কোন কোন আলেমের মতে এই তিন অঙ্গের উল্লেখ এই 
জন্য কর। হইয়াছে খে এই গুলিতে দাগ দিলে অধিক কষ্ট অস্ুভব হইবে ! 
আবার কেহ কেহ বলেন যেহেতু ফকিরকে দেখিলে মানুষ কপাল বাঁক! 
করিয়া পাজর ফিরিয়া পিঠ দিগ়্া বসে বা) চলিয়া ঘাস কাজেই এই সপ 
অন্দে দাগ দেও হইনে । 
এই হাদীসে দাগ দেওয়া ও অন্য হাদীছে সাপে দংশনের কথা 
বল! হইয়াছে । প্রকৃত পক্ষে উভয় হাদীছে কোন বিরোধ নাই । কেন্ন। 
উভগ্ আজাব গুথক পৃথক ভাবে দেওয়া হইবে । 


হযরত এবনে আব্বা শু অন্যান্য ছাহাবারা বলেন উক্ত আয়াতে 
সঞ্চিত সম্পদ অর্থ যাহার ভ্রাকাত আদীয় কর। ন হয়। আর যাহার 
জাকাত আদায় কর! হইয়াছে উহা কোন সঞ্চিত স ৃ 
ছাহাবী ঘজুরুকে জিজ্ঞাসা করিলেন ভুজুর : টানি রর দুরবস্থ। 
আমরা বুঝিলাম্‌ তবে এমন কোন সম্পদ নুহিাছে কি হাহা আমরা 
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সঞ্চয় করিয়৷ রাখিতে পারি। প্রিয় নবী ছেঃ) এরশাদ করেন উৎকৃষ্ট সম্পদ 


হইল জিকির করনেওয়াল! জিহবা, শোকর গোজার অন্তর, আর ধর্ম 
পরায়নাস্ত্রী যে সৎকাজে স্বামীর সাহায্য করে। হজরত ওমর (রাঃ) হইতে 


বণিত আছে আল্লাহ পাক এই আয়াতের দ্বারা জাকাত ফরজ করিয়াছেন 


বাকী মাল নিখুত করার জন্য । জাকাত আদায়ের পর অবশিষ্ট মালেই 
উত্তরাধিকারীদের হক রহিয়াছে । আর সর্বোৎকৃষ্ট সঞ্চিত সম্পদ হইল 


নেক বিবি যাহাকে দেখিলে মন সন্ত হইয়া যায়, কোন আদেশ 
করিলে সে পালন করে আর স্বামীর অবর্তমানে নিজেন্র ও স্বামীর 
মালের হেফাজত করে ! 

হজরত আবু জর ও আবু উমাম। (রাঃ) হইতে বধিত আছে, যে ব্যক্তি 


স্বর্ণ টাদীর হক আদায় না করিয়! জমা রাখিয়াছে এগুলি দ্বার। তাহাকে 
দাগ দেওয়া হইবে। হযরত আলী রো?) বলেন ধনীদের উপর এ 
পরিমাণ সম্পদ গরীবদের ছুঃখ কষ্ট মোচন হয়। ধনীরা মালের হক 
পুরাপুরি আদায় করে না, তাই গরীবদের ছুঃখ কষ্ট উঠাইতে হয় ! 

হজরত বেলালকে হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন ধনী হইয়া নয় বরং 
গরীবী অবস্থায় আল্লাহর সহিত সাক্ষাত করিও। তিনি জিজ্ঞাস 
করিলেন হুজুর উহা কিরূপ ! হুজুর (ছঃ) উত্তর দিলেন, যখনই কোথা 
হইতে কোন কিছু আসে উহাকে গোপন রাখিও না, ভিখারীকে 
রাশ করিওনা, হযরত বেলাল বলিলেন উহা! কেমন করিয়া হয়? 
এরশাদ হইল, হ্যা তাহাই হইতে হইবে নচেৎ মনে রাখিও জাহান্নাম 
ছাড়া উপায় নাই। | (দোররে মানছুর ) 

হযরত আবু জর গেফারী (রাঃ) বলিতেন টাকা পয়সা কোন 
সঞ্চিত রাখার বস্তুই নয়, আর বলিতেন একটি সঞ্চিত দেরহাম একটি 


দাগ, ছুইটি দেরহাম ছুইটি দাগ স্বরুপ । একদা মূলকে শামের আমীর | 


হাবীব বিন ছালমা তাহার খেদমতে তিনশত দীনার পাঠান তিনি 
উহা শ্রহণ না করিয়া ফেরত পাঠাইয়। বলিলেন খোদার ব্যাপারে 
আমার মত প্রতারিত বাক্তি হয়ত সারা ছুনিয়াতে আর কেহ নাই, 
অর্থাৎ এত বড় অংকের সম্পদ জমা করার অর্থই হুইল আল্লাহ হইতে 
গাফেল হাওয়া ও খোদার ব্যাপারে ধোক! খাওয়া যাহাতে মানুষ আল্লাহর 
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| আজান হইত ছে ফিকির হইয়া যায়। এই কথাই কোরানে পাকের 
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অস্ত্র এরশাদ হইতেছে *তোমর। যেন খোদার ব্যাপারে চক্রান্তকারী 
শয়তানের চক্রান্তে না পড়।” 


অতঃপর হজরত আবুজর বলেন আমার জন্যত সামান্য একটু ছায়ার 


প্রয়োজন যেখানে আমি আশ্রয় নিতে পারি । আর তিনটি বকরীর 
প্রয়োজন যাহার ছুধ দ্বারা আমার জীবিকা নিবাহ হইতে পারে 


আর খেদমতের জন্য একজন দাসীর প্রয়োজন, ইহার অতিরিক্ত অন্য 
কিছু হইলে আমার মনে বড় ভয় লাগে। তিনি আরও বলিলেন 
কেয়ামতের দিন ছুই দেরহাম ওয়ালা এক দেরহাম ওয়ালার অনুপাতে 
অধিক বিপদ গ্রুস্থ হইবে! . 


হস্যরত আবছুল্লাহ বিন ছামেত বলেন আমি একদা হজরত আবুজর 
গ্রেফারীর খেদমতে হাজির ছিলাম। ইত্যবসরে বায়তুল মাল হইতে 
তাহার ভাতা আসিল। যদ্দারা তাহার দাসী বাজার হইতে কিছু 
সদাই আনিল, কিন্তু আরও সাত দেরহাম বীচিয়া গেল। তিনি 
দেরহামগুলি ফবীরদের মধ্যে বন্টণ করার জন্য খুচরা করিয়া আনিতে 
বলিলেন। আমি বলিলাম হুজুর কোন প্রয়োজন বা অতিথি আসিতে 
পারে তাই. দেরহামগুলি' আপনার কাছে জমা থাকিলে কেমন হয় । 
তিনি বলিলেন প্রিয় নুবী ছেঃ) এরশাদ ফরমাইয়াছেন সঞ্চিত মাল 
আল্লাহর রাহে ব্যয় না হওয়! পর্যস্ত অগ্নি ক্ষঃলিঙ্গের মত ভয়াবহ । 


হযরত সাদ্দাদ (রাঃ) বলেন, হজরত তাবু জর (রাঃ) প্রিয় নবীর 
কোন কঠোর নিদেশি পাইলে জঙ্গলের দিকে চলিয়া! যাইতেন ইত্যবসরে 
হয়তঃ হুকুমের মধ্যে কোন শিথিলতা আসিয়। যাইত তিনি তাহা ন 
জানিয়! প্রথম হুকুমের উপরই, মজবুত থাকিতেন। তবে ইহাও সত্য 
যে তিনি যে কঠোর পন্থী ছিলেন ইহাও প্রকৃত পরহেজগারী, যাহা 
আমাদের পূর্ব পুরুষগণেরও পছন্দনীয় ছিল। তবে ইহার উপর কাহাকে 
ও মজবুর করা ঠিক নয় বা ইহা না! করিলে জাহান্নামী হইবে এমন 
ও কোন কথা নয়। ইহা নিজ নিজ রুচির ব্যাপারে । আল্লাহ পাক 
যদি এই অধম ছুনিয়ার কুকুরকেও সেইসব বুজুর্গানের কিছু আখলাক 
দান করিতেন, নিশ্চয় আল্লাহ পাক সর্বশক্তি মান। 


2 ফাজায়েলে. ছাদাকাত রি 


দান খয়ুরাত কবুল না হওয়া একমান্ত্র কাত 
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অর্থ ৪ “তাহাদের ছাদকা খয়রাত কবুল না হওয়ার একমাত্র 
কারণ হইল এই যে, তাহার! আল্লাহর ও তার রাছুলের প্রতি পূর্ণ 
বিশ্বাস রাখে না। আর তাহারা খুব অলসতা সহকারে নামাজ 
আদায় করে এবং অসন্তষ্ট চিত্তে তাহারা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে। 
হে নবী! তাহাদের ধন সম্পদ এবং সন্তান সন্ভতি যেন আপনাকে 
বিস্মিত না করে। আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা, তাহার? যেন পন-দৌলতের 
ও আওলাদের ফিকিরে ছনিয়াতে শাস্তি ভোগ করে ও মৃত্যুর সময় 
কুফরী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে ।” $ 

ফায়েদা ৪ আয়াতের প্রথমাংশে বণিত হইয়াছে যে, তাহাদের 
দান খয়রাত কবুল না হওয়ার কারণ শুধু আল্লাহ ও রাছুলের প্রতি 
অবিশ্বাসই নয় বরং শৈখিল্যভাবে নমা'জ পড়! ও ভারাক্রান্ত হৃদয়ে 
দান করা ও উহার অন্ততম কারণ। নামাজের বিস্তারিত বর্ণনা এই 
অধন্বের রচিত ফাজায়েলে নামাজ নামক গ্রন্থে করা হইয়াছে । সেথানে 


হুজ্রর (ছঃ) এর এরশাদ বণিত হইয়াছে যাহার নামাজ নাই দ্বীনের 
মধ্যে তাহার কোন স্থান নাই, তাহার দ্বীন নাই যাহার নামাজ নাই। 


্বীনের জন্য নামাজ এমন শরীরের জন্য মাথা যেমন । 

হুজুর (ছঃ) আন্ও এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি ভয় ও নত্রতার অহ্িত 
নানাজ পড়িবে তাহার নামাজ উজ্জল রূপ ধারণ করিয়া তাহাকে দোয়া 
করিতে করিতে খোদার দরবারে পৌছিবে আর যে বিকৃত ভাবে নামাজ 


টি কাজ 
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আদায় করিবে তাহার নামাজ বিশ্রী রূপ ধারণ করতঃ তাহাকে বদ 
দোয়া দিতে দিতে যাইবে ও বলিবে তুমি আমাকে যেই ভাবে বরবাদ 
করিয়াছ আল্লাহ তায়াল। তোমাকেও সেইভাবে বরবাদ করুন। অতঃপর 
এই ধরনের নামাজকে পুরাতন বস্ত্রের মত গুটাইয়া নামাজীর মুখে 
নিক্ষেপ করা হইবে। ঃ 

একটি হাদীছে আসিয়াছে রোজ কেয়ামতে সরব্প্রথম নামাজের 
হিসাব হইবে, যার নামাজ ভাল হইবে, তার অন্যান্ত আমল ও ভাল 
হইবে। আর যার নামাজ মন্দ হইবে তার অন্তান্য আমল ও মন্দ 
হইবে। অনন্র বণিত আছে যার নামজ কবুল হইবে তার অন্য আমল 
ও কবুল, আর যার নামাজ মাকবুল হইবে না তার অন্যান্য আমল 
ও মাকবুল হইবে না। (ফাজায়েলে নামাজ) 

অতঃপর আয়াত শরীফে ক্ষুন্ন মনে ছদকা করার কথা উল্লেখ করা 
হইয়াছে । অসন্তষ্ট মনে দান করিলে উহ! কি করিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে, 
তবে ফরজ ছদকা যেমন জাকাত উহা আদায় হইয়াছে বলিয়া গণ্য 
হইবে, এই জন্যই জাকাতের বিষয় প্রিয় রাছ,়ল (ছঃ) বিভিন্ন রেওয়ায়েতে 
বলিয়াছেন সত্তষ্ট চিত্তে আদায় করিবে যেন ফরজ আদায়ের সাথে 
সাথে ছওয়াব এবং পুরস্কার ও পাওয়া যায়। 

প্রিয় হাবীব (ছঃ) আরও বলেন যে ব্যক্তি প্রশান্ত মনে দান করিবে 
সে ছওয়াব লাভ করিবে, আর যে অশান্ত মনে দান করিবে . অবস্ত 
তাহাও আমি উসুল করিয়! লইব। ও 

হজরত জাফর বিন মোহাম্মদ (রাঃ) বলেন তিনি কোন এক সময় 

আমিরুন মোমেনীন আবু জাফর মানছুরের নিকট গিয়াছিলেন। সেখানে 
দেখিতে পান যে হজরত জোবায়েরের বংশের জনৈক ব্যক্তি খলিফার 
খেদমতে কোন বিষয় একট। দরখাস্ত করিয়াছেন । দরখাস্ত অনুসারে 
মানছুর তাহাকে কিছু দান করেন, দানের পরিমাণ লোকটির নিকট খুর 
কম মনে হওয়ায় সে আপত্তি করিল। মান্ছুর ইহাতে রাগ হুইয়া গেলেন। 
হজরত জাফর (রাঃ) বলেন আমি আমার বাবা ও দাদার নিকট হইতে 
প্রিয় নবীর এই হাদীছ শুনিয়াছি যে যেই দান খুশী খুশী প্রদান করা 
হয় দেই দানের মধ্যে দ্রাতা এবং গ্রহীতা উভয়ের কল্যাণে নিহিত থাকে । | 
'মানছুর এই হাদীছ" অবণ করিয়া বলিয়া উঠিল কছম খে এ, দানের 
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সময় আমার মনে আনন্দ ছিল না কিন্তু তোমার এই হাদীছ শ্রবণ করিয়া 
আমার মনে আনন্দের সঞ্চার হইল, অতঃপর হজরত জাফর (রাঃ) হজরত 
জোবায়েরের বংশের লোকটির প্রতি লক্ষ্য করিয়! বলিলেন আমার বাবা 


ও দাদার মাধ্যমে হুজুর (ছঃ) এর এই হাদীছ শ্রবণ করিয়াছি, যে ব্যক্তি 
অল্প দানকে কম মনে করে আল্লাহ পাক তাহাকে প্রাচুর্য হইতে বঞ্চিত 


রাখেন, লোকটি সাথে সাথে বলিয়া উঠিল কছম খোদার, প্রথমেত আমি 
এই দান অতি ক্ষুদ্রই মনে করিতাম, হাদীছ শুনার পর এখন ইহা অমার 
নিকট অনেক বেশী মনে হইতে লাগিল । হষরত ছুফিয়ান বলেন আমি 
জোবায়রীকে জিজ্ঞাসা করিলাম খলিফার দান যাহাকে আপনি কম মনে 
করিয়াছিলেন ইহার পরিমাণ কত ছিল, তিনি বলিলেন প্রথমে উহা খুব 
কমই ছিল তবে আমার কাছে আসার পর উহাতে বরকত হইয়া পঞ্চাশ 
হাঁজারে উন্নীত হইয়া গিয়াছে । হজরত ছুফিয়ান বলেন ইহার! আহলে 
বায়তের লোক যেখানে যায় বারী ধারার ন্যায় মানুষের উপকার করিয়া 
আসে। উদ্দেগ্ত এখানে ছুইটা হাদীছ বর্ণনা করিয়া উভয়কে সন্তষ্ট করিয় 
দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে ইহা! ও লক্ষণীয় যে, সেই জমানার বাদশাদের 
কার্ধক্রমণ ঈর্ধার যোগ্য. তাইত খলিফা মানছর হুজুরের হাদীস শুনা 
| মাত্রই মাথা নত করিয়া দিলেন। আয়াত শরীফের শেষাংশে আওলাদ 
ফরজন্দ ও ধন দৌলতকে দুনিয়াতে অশাস্তির কারণ বলিয়া অভিহিত করা 


হইয়াছে এইসব অশান্তিকর হওয়া ত্বাভাবিক ব্যাপার । যেমন সন্তান | 


সম্ততি রোগাক্রান্ত হওয়া অথবা বিভিন্ন সুত্রে বিপর্দ গ্রন্থ হওয়া আবার 
কখনও মৃত্যুর ভয়।' -এই সব ছনিয়াতে মুছলমানদের উপর ও আসিয়া 
থাকে, তবে যেহেতু পরকালে- তাহার উহার প্রতির্দান ও ছওয়াব লাভ 
করিবে তাই তাহার্দের জন্য কষ্ট হইলেও উহা আনন্দের কারণ। আর 
কাফেরদের জন্য উভয় জাহানেই অশান্তি আর অশান্তির কারণ। 
| কৃপণতা এবং অপব্য্ত্র ছুটাই সসান অপরাধ 
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অর্থ 8 কপণতায় কারণে নিজের হাত ঘাড়ের সহিত আবদ্ধ করিওন! 
এবং খুব বেশী খুলিয়াও দিওনা (যাহাতে অপব্যয়কারীদের অন্তভুক্তি 
হইতে হয় ) ইহাতে বিপদাপন্ন হইয়া বসির থাকিতে হয়। শুধু মাত্র 
কাহারও দারিদ্রের কারণে নিজেকে উদ্বিগ্ন কর! সৃীচীন নহে । নিশ্চয় 
তোমার প্রতিপালক যাহাকে ইচ্ছা অধিক রিজিক প্রদান করেন এবং 


যাহাকে ইচ্ছা! রিজিক কমাইয়! দেন। বান্দাদের অবস্থা সম্পর্কে তিনি 
সবকিছু অবগত আছেন এবং প্রত্যক্ষ করিতেছেন। (বনি ইসরাইল, রুকু ৩) 


কায়েদা £ পবিত্র কোরআনের এই স্থানে সমাজের অনেক রীতি 
নীতি সম্পর্কে বিশ্লেষণাত্মবক ভাবে আলোকপাত করা হইয়াছে । বিশেষত 
এই আয়াতে কৃপণতা এবং অপব্যয় সম্পর্কে সাবধান করিয়া! মধ্যসাবস্থা | 
ও মিতব্যয়িতার প্রতি তাগিদ দেওয়া হইয়াছে যে, নবীকরিম ছ:) 
এর নিকট এক ব্যক্তি কিছু সাহায্য চাহিলে তিনি বলিলেন, এখনতো 
দিবার মতো কিছু নাই। লোকটি বলিল আপনার পরিধানে যে জামা ৃ 


রহিয়াছে তাহা দিন। নবীজী জামাটি খুলিয়। ভিক্ষুকের হাতে দিলেন। 
অতঃপর এই আয়াত্ব অবতীর্ণ হইল । 


হজরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন এই আয়াত পারিবারিক ব্যয়নির্বাহ 
সম্পকিত। পারিবারিক ব্যয় নির্বাহের ক্ষেত্রে খুব বেশী কৃপণতাও 
করা যাইবে না! অপব্যয়ও কর যাইবে না বরং মধ্যপন্থা অবলম্বন করিতে 
হইবে। নবী করিম (ছঃ) এর নিকট হইতেও বিভিন্ন বর্ণনাকারীর 
বর্ণনা রহিয়াছে যে, যেই ব্যক্তি মাঝামাঝি অবস্থার অনুসরণ করে 
সে কখনে দরিদ্র হয় না । আয়াতের শেষাংশে সকল মানুষের অর্থটনতিক 
সমতার নিবুদ্ধিতামূলক চিন্তার প্রতিবাদ করিয়া বলা হইয়াছে যে, 
অর্থনৈতিক ব্যাপার সমুহ আল্লাহর এখতিয়ারভুত্ত। তিনি ফাহাকে 
ইচ্ছা স্বাচ্ছন্দ্য প্রদান করেন যাহাকে ইচ্ছা অভাব অনটনের মধ্যে 
নিপতিত রাখেন। তিনি তাহাদের যাবতীয় অবস্থা সম্পর্কে সচেতন 
এবং তাহাদের ভালোমন্দ সম্পর্কে অবগত রহিয়াছেন । হজরত হাছান 
(প্রাঃ) বলেন, আল্লাহ তায়ালা বান্দাদের সকল অবস্থা সম্পর্কে সম্যক 


অবগত। তিনি যাহার জন্য আঘিক স্বচ্ছলত। কল্যাণকর মনে করেন 
তাহাকে স্বচ্ছলতা প্রদান করেন, আর যাহার জন্য দারিএ.বস্থ' 
কল্যাণকর মনে .করেন তাহাকে দরিদ্র করিয়া রাখেন । পবিত্র কারা. 
অন্যত্র আল্লাহ পাক বলেন। |. 


চি ৪৪ 
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ক্তাহাকেও ধনী কাঙস্থাকেও গরীব কেন করা হই 
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অর্থাৎ আল্লাহ তায়াল৷ 'বদি তাহার সকল বান্দাদের রিজিক প্রশত্ত 
করিয়া দিতেন তাহা হইলে তাহারা পৃথিবীতে গোলযোগ বীধাইত 
আল্লাহ তায়াল! যোগ্যতা অনুযায়ী রিজিক নাজিল করেন। বান্দাদের 
অবস্থা সম্পর্কে তিনি পুরোপুরি অবগত আছেন এবং প্রত্যক্ষ করিতেছেন। 
(সরা শুরা রুকু ৩) 

এই আয়াতে ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে পাইকারীভাবে সবাইকে 
স্বচ্ছলতা প্রদান কর হইলে তাহ। পুথিবীতে দাঙ্গা হাঙ্গামার কারণ 
হইবে স্পষ্টত ইহা ধারণা করা যায় এবং অভিজ্ঞতা হইতেও জানা 
যায় যে, আল্লাহ তায়ালা যদি তাহার অন্ুগ্রহ দ্বারা সকল মানুষকে 
বিত্বশালী করিস দেন তাহা হইলে বিশ্ব ব্যবস্থার ক্ষেত্রে অচলাবস্থা স্থষ্ি 
হইবে । যদি সবাই মনিব হইয়। যাঁয় তবে শ্রমজীবি কাহার! হইবে ? ইবনে 
জায়েদ (রহঃ) বলেন আরব দেশে যেই বছর অধিক ফসল উৎপন্ন হইত 
সেই বছর জনসাধারণ পরস্পর পরস্পরকে বন্দী করিত ও হত্যা করিতে 
শুরু করিত । ছুভিক্ষের সময়ে তাহাদের্কে ছাড়িয়া দিত । ছেররে মনছুর) 
হজরত আলী (রাঃ এবং অন্যান্য ছাহাবাঁগণ হইতে বণিত রহিয়াছে 

যে, আছহাবে ছোফফা কতৃকি ছনিয়াদারী প্রত্যাশা করার পরিপ্রেক্ষিতে 
এই আয়াত নাজিল হইয়াছে। হজরত কাতাদা (রাঃ) এই আয়াতের 
বখ্য। প্রস্ঙ্গে বলেন, যেই রিজিক তোমার মধ্যে হটকারিতা স্বপ্ি 


চাঁকটিক্য তথা জাঁকজমক সম্প. মি আশঙ্কা করিতেহি। - এক 
ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন, ছে আল্লাহর গ্াছুল মালামালও কি অকল্যাণের 
কারণ হুইয়া থ 5? অতঃপর এই আয়াত নাজিল হইল । 

হাদীছে শীতে নবীজী হইতে আল্লাহর বাণী বর্ণনা করা 
, যে. ...$ জামার সহিত লড়াইয়ের জন্য মুখোমুখি হয়, 


কন্ধিবে না এবং তোমাকে আত্মমগ্ন করিয়া দিবে ০1 হাই উত্তম রিজিক" 
একবার নবী করিম (সঃ) বলিয়াছেন, স্পমার উম্মতের ব্যাপারে ছুনিয়াব। 
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আমি আমার বন্ধুর 'নহায়তায় ক্রুদ্ধ বাঘের মত ক্রোধাম্িত হইয়া পড়ি? 
আমার আদিষ্ট ফরভ সমূহ পালন করা ব্যতীত কোন কিছুর দ্বারাই বান্দা 
আমার নৈকট্য লাভ করিতে পারিবে না অর্থাৎ আল্লাহর করজ বিধান 
সমূহের অনুস্মরণ ন! করিয়া তাহার নৈকট্য লাভ করা সন্তব নয় 
করজ পালনের পর নফৃল দ্বারাও তাহার নৈকট্য লাভ করা যায়। ) নফল 
সমুহ পালন করিয়া! বান্দা আমার নিকটবর্তা হইতে থাকে । (নফল সমূহ 
পালন যত বৃদ্ধি পাইবে আল্লাহর নৈকট্যের পথে ততই অগ্রসর হও? | 
সম্ভব হইবে ।) পরিশেষে সেই বান্দা আমার বন্ধুত্বে পরিণত হয় । 
বন্ধু হওয়ার পর আমি সেই বান্দার চোখ, কান, হাত এবং সাহাষ্যক।খী 
হইয়া! যাই। যদদিসে আমাকে আহ্বান করে,এবং আমার নিকট কিছু 
চায় আমি তাহাকে তাহা দান করি! আমি যাহা কিছু, করিতে ইচ্ছা 
করি তাহার মধ্যে মোমেন বান্দার রূহ কবজ করাকে অগ্রাধিকার দিয়! 
থাকি, এমন ন! হয় যে কোন কারণে সেই বান্দা মত্যুকে অপছন্দ করে ! 
সে অবস্থায় আমি তাহার মনে কষ্ট দিতে চাই ন1। কিন্তু মৃত্যু অবধারিত 
ব্যাপার আমার কোন বান্দা বিশেষ প্রকৃতির ইবাদত করিতে পছন্দ 
করে কিন্ত আমি তাহাকে সেই স্থযোগ এই কারণেই দেই না ষে ইহাতে 
তাহার মধ্যে আত্মতৃপ্তিবোধ গড়িয়া উঠিবে। আমার কোন কোন বান্দা 
এমন রহিয়াছে যে শারীরিক স্ুস্থৃতাই তাহাদের ঈমান সঠিক রাখিতে 
পারে। যদি আমি তাহাদের অসুস্থ করি তবে তাহাদের অবস্থা! খারাপ 
হইয়া ষায়। কোন কোন বান্দা এমন রহিয়াছে যাহাদের অসুস্থাবস্থায় 
তাহাদের ঈমান সঠিক রাখিতে পারে। যদি আমি তাহাদের সুস্থতা 
প্রদান করি তবে তাহার বিগড়াইয়া যাইতে পারে । বান্দাদের অবস্থা 
অনুযায়ী আমি তাহাদের কার্ধাবলীর আয়োজন করি । কেননা আমি 
তাহাদের অন্তরের অবস্থা সম্পর্কে অবগত (ছুররে মনছুর) ! 

এই হাদীছটি বিশেষ ভাবে প্রনিধান যোগ্য । ইহার অর্থ এই নয় বে | 
কেহ গরীব হইলে সাহাধ্য করার প্রয়োজন নাই কেহ অন্ুম্থ হইলে 
তাহার চিকিৎসা করার প্রয়োজন নাই। যদি তাহা হইত তবে সদকা 
খয়রাতের সব আয়াত ও বর্ণনা অপ্র'সঙ্গিক হইয়। পড়িবে, যেই সকল 
বর্ণনায় চিকিৎসা করার নিদেশি রহিয়াছে তাহাও অগ্রাসঙ্গিক হইয়া, 
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পড়িবে ! 
|অন্ুশ্থ না হোক তাহ! ফলপ্রস্থ হইবে না৷ সরকার যতই চাহিবে ষে কেহ 
অন্ুস্থ না হোক তাহা ফলপ্রস্থ হইবে না। সাধ্যমত তাহাদের সুস্থতা 
ও দারিদ্রাবস্থা দূর করা আমাদের কর্তব্য । যাহার। এইরূপ চেষ্টা করিবে 
| তাহারা ইহকাল ও পরকালে তাহার বিনিময় লাভ করিবে । তবে যদি 
চেষ্টা করা সত্বেও কোন রুগ্ন ব্যক্তি আরোগ্য লাভ না করে এবং কোন 
দরিদ্র ব্যক্তির দারিদ্র মোচন না হয় তবে মনে করিতে হইবে যে ইহাতেই 
আনার কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে । ইহাতে উদ্বিগ্ন হওয়ার বা শঙ্কিত 
হওয়ার কিছুই নাই যেহেতু আমরা অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে জানিনা এবং 
অবাস্তব বিষয় সম্পর্কে আমল করার জন্ত আমাদের আদেশ কর] হয় 
নাই এই কারণে চিকিৎসু! ও.অর্থ সাহায্যের ক্ষেত্রে সাহায্য সহানুভূতি 
অব্যাহত রাখিতে হইবে । . 
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অর্থাৎ__আল্লাহ তায়ালা তোমাকে যাহা কিছু প্রদান করিয়াছেন 
তাহার যধো পরকালও অন্বেষণ কর এবং ছনিয়াতে নিজের প্রাপ্য অংশকে 
ভুলিয়া যাইও ন1; আল্লহ তায়ালা তোমার প্রতি যেইর্প অনুগ্রহ 
করিগ্নাছে তুমি সেইদ্প অন্ুগ্রহশীলতার পরিচয় দাও। পৃথিবীতে 
"| অশান্তি স্্টি করিও না । নিঃসন্দেহ আল্লাহ অশান্তি স্ষ্টিকারীদের পছন্দ 
করেন না! (সুরা কাছাছঃ রুকু ৮) 

কায়েদা ৪ এখানে মুসলমানদের পক্ষ হইতে কারুনকে নসিহত 
করার বিষয় উল্লেখ রহিয়াছে। এ সম্পকিত পুরো কাহিনী যাকাত 
আদায় না কত! বিষয়ক বর্ণনায় পঞ্চম পরিচ্ছেদে কোরানের আয়াত 
উল্লেখ প্রসঙ্গে লেখা হুইবে। ছুদ্দী (রহঃ) বলেন, পরকালে অন্বেষণের 
অর্থ এই যে সদকা! করিয়া আল্লাহর নৈকট্য লাভ কর এবং আবত্মীয়- 
1] ব্রনের প্রতি ক্ব্য পালন কর। হযরত ইবনে আববাছ রোঃ) বলেন 


বরং অর্থ হইতেছে এই যে, চিকিৎসক ষতই চাহিবে যে কেহ 


| ছনিয়াতে নিজের অংশকে ভুলিয়া যাইও না, ইহার অর্থ হইতেছে ছুনি- 
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__ ফাজায়েলে ছাদাকাত 
যাতে আল্লাহর জন্য আমল পরিত্যাগ করিও না । মোজাহেদ (রঃ) বলেন 
ছনিয়াতে নিজের অংশ, ইহার বিনিময় পরকালে পাগুয়া যায়। হাছান 
বছরী (রহঃ) বলেন, নিজ প্রয়োজন অনুযায়ী রাখিয়া অবশিষ্টাংশ খরচ 
করা এক বর্ণনায় রহিয়াছে যে, এক বছরের প্রয়োজনীয় অর্থ সম্পদ 
সঞ্চয় রাখিয়৷ অবশিষ্ট অংশ সদকা করিবে ।, -  (ছররে মনছুর )। 

ইহ কালীন জীবনে পারলৌকিক অংশ বিস্মৃত হওয়ার অর্থ হইতেছে 
নিজের উপর অশেষ অতাণচার করা। নবী করিম ছছঃ) বলেন, কেয়া- 
মতের দিন মানুষকে আল্লাহর সামনে এমনভাবে হাজির করা হইবে যে 
তাহার অবস্থা হইবে ভেড়ার শাবকের মত। আল্লাহ তখন বলিবেন, 
আমি তোমাকে অর্থ সম্পদ দান করিয়াছি, তোমার উপর বড় বড় অনুগ্রহ 
করিয়াছি কিন্তু তুমি আমার এইসব নিয়ামতের কি শুকরিয়া আদায় 
করিয়াছ? বান্দা বলিবে, হে আল্লাহ! আমি অর্থ সম্পদ সঞ্চয় 
করিয়াছি। সে সব বৃদ্ধি করিয়াছি পুর্বে যাহা ছিল তাহার চাইতে অনেক | 
বেশী পরিমাণে রাখিয়া আসিয়াছি। আপনি আমাকে পুনরায় ছুনিয়ায় 
পাঠাইলে সেই সব আমি সঙ্গে লইয়া! আসিব । 


আল্লাহ বলিবেন, আখেরাতের জন্ সেই সম্য় খাহা প্রেরণ করিয়াছ 
তাহা দেখাও। বান্দা পুনরায় বলিবে, অর্থ সম্পদ যাহা ছিল আমি 
তাহা বৃদ্ধি করিয়া আসিয়াছি পুনরায় আমাকে পাঠাইয়! দিন আমি সব- 
কিছু লইয়া আসিব। অবশেষে পরকালের জন্য প্রেরিত কোন সঞ্চয় | 

তাহার নিকট না পাইয়া তাহাকে দোজখে নিক্ষেপ করা হইবে । 
€( মেশমাত ) 


আল্লাহ তায়াল! ও তাহার প্রিয় রাছুলের এই সব বাণী বিশেষ 
প্রনিধানযোগ্য এবং এইসব বাণী মনযোগ সহকারে আমল কর! কর্তব্য । 
শুধু ভাসা ভাসা ভাবে পড়িয়া! রাখিয়া! দেওয়ার জন্য এই সুব বলা হয় 
নাই, পাখিব জীবন পুরোপুরিই স্বপ্পের মত। এই জীবনকালকে পার- 
লৌকিক জীবনের প্রস্তুতির জন্য সম্পদ স্বরূপ মনে করিবে এবং যতোট! 
সম্ভব পরকালের জন্য উপার্জন করিবে। আল্লাহ তায়াল! আমাকেও 
তাওফিক দিন । 
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অর্থাৎ “দেখ তোমরা এমন লোক যে যখন তোমাদেরকে আল্লাহর 
পথে ব্যয় করার জন্য আহবান কর! হয় তখন তোমাদেরই মধ্যে কেহ কেহ 
কপণতা করে! এবং আল্লাহ পাঁক ধনী, এবং তোমরাই অভাবপগ্রস্ত ; 
এবং যদি তোমরা পুষ্ঠ প্রদর্শন কর তবে তিনি তোমাদের স্থলে অপর 


সম্প্রদায়কে স্থষ্টি করিবেন এবং তাহারা ভোমাদের নভে। আদেশ ) 


অমান্যকারী হইবে না। ( মোহাম্মদ, রুকু ৪) 
কায়েদা ৪ আমাদের দান খয়রাতের প্রতি আল্লাহর উদ্দেশ্য যে 
সম্পংস্ত নাই তাহা স্পষ্টতই বোঝা যায়। কোরানে কারীমে এবং নিজের 
প্রিয় রাঁসথলের মাধ্যমে আল্লাহ পাক আমাদেরকে যেসব তাকীদ দিয়াছেন 
তাহ1 আমাদের কল্যাণের জন্ঠই দেওয়া! হইয়াছে। প্রথম পরিচেছদে 
দান-খয়রাতের দ্বীনী ছ্ুনিয়াবী অনেক উপকারিতার বিষয় আলোচিত 


হইয়াছে । একজন বিচারক, মনিব, স্থষ্টিকর্তা কোন ব্যক্তিকে ষর্দি এমন | 


আদেশ করেন ফাহাতে আদেশকারীর কোন লাভ নাই বরং ষাহাকে 
আদেশ করা! হইয়াছে তাহারই লাভ হইবে এমতাবস্থায় যদি আদেশ 
লংঘন করা হয় তবে লংঘনকারীকে ঘতো বেশী অপদস্থ ও নাজেহাল 
করা হয় তাহা যে বাঁড়াবাড়ি হইবে না তাহাতো স্পষ্ট বোঝা ষায়। একটি 
হাদীছে আছে আল্লাহ তান়্াল: পরোপকানের জন্তই অনেককে নেয়ামত 
প্রদান করেন, যতোদিন তাহার! পরোপকারের কাজে লিপ্ত থাকে 
ততোদিন সেই নেয়ামত তাহাদের নিকট থাকে। অবাধ্যতা প্রদর্শন 
করিলে আল্লাহ তায়াল। সেই নেয়ামত অন্দেরকে প্রদান করেন। 
€(কানজ) আল্লাহর এই নেয়ামত শুধু অর্থ সম্পদের সহিত সীমাবদ্ধ নয়, 
সম্মান, প্রতিপত্তি ইত্যাদিও তাহার নহিত সম্পকিত। 


হাদীছে উল্লেখ আছে যে এই আয়াত তখন নাঁজিল হইল যখন 
সাহাবাদের কেহ কেহ নবীজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন আমর! অবাধ্যতা 
করিলে.যে কওম্‌ স্টি করিবেন বলিয়া আল্লাহ পাক উল্লেখ করিয়াছেন 


৪৮৯ 
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তাহার! কে? নবীজী তখন হযরত সালমান ফারছীর (রাঃ) কাধে হাত 
রাখিয়! বলিলেন, ইনি এবং তাহার জাতি । যাহার নিকট আমার প্রাণ 
রহিয়াছে সেই মহান জাতের কছম, দ্বীন যদি সুরাইয়াতেও থাকিত 
(কয়েকটি নক্ষত্রের নাম) তবু ও পারন্যের কিছু কিছু লোক সেখান হইতে 


দ্বীনকে লইয়।৷ আসিত।. বিভিন্ন বর্ণনায় এই ঘটনার উল্লেখ রহিয়াছে । 
(দুররে মনছুর )। অর্থাৎ পারস্যের কিছু কিছু লোককে আল্লাহ তায়াল। 


দ্বীনের বিষয়ে এতো বেশী অনুসন্ধিৎসা দান করিয়াছেন যে, দ্বীনের জ্ঞান 
যদি সুরাইয়া নক্ষত্র দেশেও থাকিত তবু তাহার। সেই স্থান হইতে দ্বীনের 
জ্ঞান আহরণ করিত। মেশকাত শরীফে এ বর্ণনা তিরমিজি হইতে 
উল্লেখ করা হইয়াছে । অন্য এক বর্ণনায় নবীজীর বক্তব্য উদ্ব€ত করা 
হইয়াছে যে নবীজীর সামনে অনারবদের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে তিনি 
বলিলেন, তাহাদের প্রতি অথব! তাহাদের মধ্যেকার কাহারো কাহারো! 
প্রতি তোমাদের প্রতি অথবা তোমাদের কাহারে প্রাত বিশ্বাস ও 
নির্ভরতার চাইতে অধিক বিশ্বাস ও নিভ রত রহিয়াছে । 


(মেশকাত ) 


প্রকাশ থাকে যে, অনারবদের মধ্যে এমন কতিপয় বুজুগব্যক্তি জন্ম- 
লাভ করিয়াছেন যাহার! ছাহাবা হওয়ার গৌরব ছাড়াও অন্যান্য গৌরব 
বৈশিষ্ট্ে গৌরবান্িত ও বিশিষ্ট ছিলেন। হাদীছ শরীফে হজরত ছাল- 
মান ফারসীর (রাঃ) বহুবিধ বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ রহিয়াছে । উল্লেখ থাকাই 
ত্বাভাবিক, কেনন সত্য দ্বীনের সন্ধানে তিনি বহু কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন 
বহু দেশ পরিভ্রমণ করিয়াছেন । তাহার বয়স হইয়াছিল অনেক । আড়াই 
শত বছর আয়ুস্কাল সম্পর্কে কোন মতভেদ নাই। কেহ কেহ সাড়ে তিন 
শত বছর বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছেন। আবার কেহ কেহ ইহার চেয়ে 
অধিক বলিয়াছেন। কাহারো মতে তিনি হজরত ঈসার (আঃ) ষমান! 
পাইয়াছিলেন। নবী করিম ছঃ) এবং হযরত ঈসার (আঃ) যমানার 
মধ্যে ছয়শত বছর দুরত্ব ছিল । (রাঃ) আখেরী নবীর আবির্ভাব 
সম্পর্কে খবর পাইয়াছিলেন এবং তদবধি নবীর অন্বেষণে বাহির হইয়া 
পাত্রী এবং তৎকালীন পণ্ডিতদের নিকট এ সম্পর্কে আলাপ 
আলোচন! করেন। পাদ্রী পণ্ডিতগণ আখেরী নবীর আবির্ভাব সম্পর্কে 


ডর : ফাজায়েলে ছাদাকাত, রর 


জানান যে, তিনি অল্পকাল মধ্যেই আবির্ভত হইবেন। নবীজীর 
আবির্ভাবের বিভিন্ন লক্ষণ ও তাহারা উল্লেখ করেন। ছালমান ফারছী 
(রাঃ) ছিলেন পারস্তের অন্ততম শাহজাদা । মহানবীর সন্ধানে তিনি 
দেশ হইতে অন্যদেশ পরিভ্রমণ করিয়াছিলললন। তাহাকে এই অবস্থায় বন্দী 
হইয়া দাসত্বের জীবনও যাপন করিতে হইয়াছিল। বোখারী শরীফে 
সঙ্কলিত এক বর্ণনায় ছালমান (রাঃ) নিজেই বলেন যে, আমাকে দশজনের 
অধিক মনিব ক্রয় বিক্রয় করিয়াছেন। শেষ পর্যস্ত মদীনার এক ইছদী 


তাহাকে ক্রয় করে। সেই সময় নবী করিম (ছঃ) হিজরত করিয়া মদীনায় | 
অবস্থান করিতেছিলেন। ছালমান ফারছী (রাঃ) ইহ! জানিতে পারিয়া | 
নবীজীর দরবারে হাজির হইলেন্‌। ইতিপূর্বে নবীজীর আবির্ভাব সম্পর্কে | 
যেই সব নিদর্শন সম্পর্কে তিনি অবহিত হইয়াছিলেন সেই সব পরীক্ষা | 


করিয়া সঠিক প্রমাণিত হওয়ায় হজরত ছালমান (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ 
করিলেন। অতঃপর ফিদিয়া পরিশোধ করিয়া ইহুদী মনিবের দাসত্ব 
হইতে মুক্তি লাভ করিলেন। 


একটি হাদীছে উল্লেখ রহিয়াছে যে, আল্লাহ তায়াল! চারজন লোককে 


বন্ধ মনে করেন তাহাদের মধ্যে সালমান (রাঃ) অন্যতম । ( এছাব! ) 


ইহার অর্থ এই নয় যে, অন্য কাহাকেও বন্ধ, মনে করেন না বরং অর্থ 
এই যে, এই চারজনও আল্লাহর বন্ধ,দের অন্তর্ভ.ক্ত। হজরত আলী 
(রাঃ) হইতে বণিত এক হাদীছে নবী করিম (ছ:) বলেন, প্রত্যেক নবীর 
জন্য আল্লাহ তায়াল৷ সাত জন নুজুবা তৈরী করিয়াছেন । (বিশিষ্ট্য ব্যক্তি- 
দের সমন্নয়ে গঠিত দল, তাহার! সংশ্লিষ্ট নবীর জাহেরী ও বাতেনী বিষয়ে 
তদারক করেন এবং নবীকে সাহায্য করেন)। কিন্ত আমার জন্য আল্লাহ 
চৌদ্দজন নুজুবা নির্ধারণ করিয়াছেন। জনৈক ছাহাবী তাহাদের নাম 


জিজ্ঞাসা করিলে নবীজী বলিলেন হজরত আলী (রাঃ) ও তাহার 
ছুই পুত্র হাছান হোছেন ) জাফর-হামজা, আবু বকর, ওমর, মছআব 


এবনে ওমায়ের, বেলাল, সালমান, আম্মার, আবছুল্লাহ এবনে মাসউদ 
আবুজর গেফারী ও মেকদাদ (্রাঃ)। (মেশকাত ) 

উল্লিখিত সাহাবাদের জীবন কথা পর্যালোচন। করিলে জানা যায় 
যে; দ্বীনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাহাদের বিশিষ্ট অবদান রহিয়াছে 


৪৯১ 
ভি __ফাজাগ্ঠেলে গদাকাত 


বোখারী শরীফে উল্লেখ রহিয়াছে যে, সুর! জুমার আয়াতি 


পা 
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নাজিল হওয়ার পর সাহাবাগণ জানিতে চাহিলেন যে তাহারা কে? 
নবীজী নীরব রহিলেন, সাহাবাগণ তিনবার জিজ্ঞানা করার পর নবীজী 
জবাবে ছালমান ফারেছীর (রাঃ) উপরে হাত নাখিয়া বলিলেন, ঈমান 
যদি সুরাইয়ার উপর থাকিত তাহা হইলেও উহাদের কতিপয় লোক 
সেখান হইতেও ঈমানকে লইয়া আসিত। অন্য এক হাদীছে রহিয়াছে 
জ্ঞান যদি ছুরাইয়ার উপর থাকিত অন্য এক হাদীছে রহিয়াছে দ্বীন ঘদি 
সুরাইয়ার উপরও থাকিত তবু পারস্তের কিছু লোক দেখান হইতে লইয়। 
আসিত। ( ফতহুল বারী ) 
শাফেরী মজছাবের বিশিষ্ট ভাত্তকার আল্লামা স্ুঘুতী বলেন, এই 
হাদীছটি হজরত ইমাম আবু হানিফার (রঃ) বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী 
হিসাবে এতো নির্ভুল যে তাহার উপর আস্থা স্থাপন করা যাঁয়। 

(মোকাদ্দমা৷ উজেঘ ) 

(০৪১1১ ০ ১১১] 5১ উচিত ০ 1 টা (১০) 
-৯ 481৮ 939 1 105 ০1 95১ ৩০ ০০৯ 1 
4115 ৮2) 15৯১৭ 5220৮ ৪৩ [559 2 
১57০ 0১5 5148 ৪৭ 531 7358 এ 0০95 সন 
০১৬০০) 5501 55 401 9 058 5০5 055)5 ০৩৪। 
অর্থাৎ এই পৃথিবীতে অথবা তোমাদের নিজেদের মধ্যে যে বিপদ 
আপতিত হয় আমি স্ষ্টি করিবার পূর্বেই উহা! লওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ 
রাখিয়াছি। উচ্থা আল্লাহর পক্ষে অতি সহজ। ইহা এই জনা যে, 
যাহা তোমাদের হস্তচ্যুত হইয়াছে, তজন্য ছুঃখ করিও না, এবং 
আল্লাহ এ সব দাস্তিক অহংকারীকে পছন্দ করেন না যাহারা কৃপণতা 
করে, এবং মানবগণকে কৃপণতা উদ্দীপক আদেশ করে। যে বিমুখ হয় 
নিশ্চয় আল্লাহু তো৷ কাহারো মুখাপেক্ষী নহেন-তিনি অতীব প্রসংশনীয় 
(হাদীদ রুকু, ৩) 


ধনী। 


2 রর 


ও ফাজায়েলে ছাদ [ত 


কায়েদ)। 8 বিপদে পতিত হওয়ার পর মনোকষ্ট পাওয়া স্বাভাবিক 
ব্যাপার। তবে সেই মনোকষ্ট যেন এমন পর্খায়ে না পৌছে যে ছীন 
ছনিয়ার যাবতীয় কার্ধর্কলাপ হইতে বিরত রাখে। ইহাও স্বাভাবিক 
ব্যাপার যে কোন বিষয় সম্পর্কে যদি জানা যায় যে ইহা হইবেই, কোন 
চেষ্টাতেই তাহাকে মুলতবী করা যাইবে না তবে সে বিষয়ে মনোকঃ 
অনেকটা হালকা হইয়া যায়। পক্ষান্তরে কোন বিধয় যদি অগ্রত্যাশিত 
ভাবে সংগঠিত হর তবে তাহাতে মনোকষ্ট অধিক হইয়া থাকে । এ 
কারণেই এ আয়াতে সতর্ক করিয়া বল! হইয়াছে যে, ম্‌ত্যু জীবন, ছুঃখ 
আনন্দ শান্তি বিপদ সব কিছুই আমি পূর্নান্ছে নির্ধারণ করিয়া রাখিয়াছি। 
কাজেই খাহা ঘটিবার তাহা ঘটিবেই। অবধারিত বিষয়ে অহেতুক 
কথাবার্তা, শোক | 
কি কারণ থাকিতে পারে? আয়াতে মোখতালুন ফাখুর শব্দ ছুটির অর্থ 
বাঁস্তিক অহংকারী করা হইয়াছে। প্রথমটি নিজের মধ্যে অন্যটি অপরের 
সামনে প্রকাশ করিয়া থাকে । কোন কোন বিশেষজ্ঞ লিখিয়াছেন 
মে, ব্যক্তিগত উপলদ্ধি সঙ্ভঞাত ব্ষিয়েই দাস্তিকতা প্রকাশ পায় আর 
অহংকার বাহিরের বিষয়ে প্রকাশ পাইয়া থাকে। যেমন প্রভাব প্রতিপত্তি 
ইত্যাদি । (বয়ান্গল কোরান) 
হজরত কাজআ' হা বলেন, আবছল্লাহ ইবনে ওমরকে (রাঃ) 
মোটা কাপড় পরিহিত অবস্থায় দেখিয়া বলিলাম, আমি খোরাসানেদ 
তৈরী কোমল কাপড় সঙ্গে আনিয়াছি আপনি ইহ! পরিধান করিলে 
তাহা দেখিয়! আমার চক্ষু শীতল হইবে । ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন, 
আশংকা করিতেছি যে, এ পোযাক পরিয়া আমি দাস্তিক অহংকারীতে 
পরিণত না হইয়া যাই । (ুররে ননছুর) 
০55) ১৬০ ০ তত [5৯9১ 8 9) 588 5৪৭ ৯)1 ১05 
04589 ০১) %1১ ৩১5০৯) | $1)৯ 48) ১ 128 5৮০ 41 
0:০358258 0 8228০) 
অর্থাৎ তাহার! হইতেছে এমন সব যাহারা আনসারগণকে বলে 
আল্লাহর রাসুলের সঙ্গীদের জন্য বাঘ করিও না, তবেই ইহার! বিক্ষিপূ 
হইয়া যাইবে। অথচ আসমান জমিনের সমস্ত সম্পদ আল্লাহরই কিন 


ৃ 


দুঃখ প্রকাশ বাঁ নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলিয়। দেয়ার | 


রি ফাজায়েলে ছাদাকাত উর 


মোনাফেকের। তাহা বোকে না। (আোনাফেকুন রুকু ১) 

ফায়দা £ বিভিন্ন বর্ণনায় উল্লেখ রহিয়াছে যে মোনাফেক নেতা 
আবছুল্লাহু ইবনে উবাই এবং তাহার অনুসারীরা বলিল যে, মোহাম্মদ 
(ছঃ)-এর সন্নিকটে যেই সব লোক সমবেত হইয়াছে তাহাদের সাহায্য বন্ধ 
করিয়া দিলে ক্ষুধায় অস্থির হইয়! তাহারা আপনা আপনি ছত্রভঙ্গ হইয়। 
যাইবে । তখন এই আয়াত নাজিল হইল | এটা স্বীকৃত সত্য. দৈনন্দিন, 
জীবনের প্রত্যক্ষ ব্যাপার এবং অভিজ্ঞতা খে, কোন আল্লাহর দ্বীনের 
কাজের ক্ষেত্রে শক্রতামূলক ভাবে সাহাধ্যদান যাহারা বন্ধ করিয়াছে 
আল্লাহ তায়াল৷ নিজ অনুগ্রহে অন্ত পথ খুলিয়াছেন। শুদৃট বিশ্বাসের সহিত 
প্রত্যেককে ইহ] মনে রাখিতে হইবে যে; আল্লাহ তায়ালা! আপন হাতে 


বান্দার রিজিক রাখিয়। দিয়াছেন, কাহারে। বাবার ক্ষমতা নাই যে, সেই 


রিজিক বন্ধ রাখিতে পারে অথবা পারিবে । তবে এই ধরনের অপচেষ্ট! 
করিয়া আল্লাহর দ্বীনের পথে বাঁধ। স্থষ্টি করিয়৷ পরকালে জবাব দিহির জন্য 
ষেন প্রস্তুত হইয়! যায় । সেই সময় কোন প্রকার মিথ্যা অভুহাত খাটিবে 
ন| টালঝাহান। চলিবে না প্রবঞ্চনামুলক বর্ণনা কোন কাজে আমিবে ন।। 
কৌন উকিল, ব্যারিষ্টার কান্দে আসিবে না। আল্লাহর দ্বীনের এচার 
ও প্রসারের ক্ষেত্রে কৃত্রিম বাধ! সষ্টি করিয়া আল্লাহর শক্ররা নিজেদের 
পরকাল বিপর্ধস্ত কর! ব্যতীত অন্য কোন প্রকারে লাভবান হইতে পারিবে 
না। ব্যক্তিগত শক্রতা বা ছুনিয়াবী হঠকারী উদ্দেশ্যের কারণে আল্লাহর 
দ্বীনের পথে বাধা স্থষ্টি কর অথবা যাহারা দ্বীনের কাজ করে তাহাদের 
সাহাধ্যদানে বিরত থাকা অথবা অন্যদের বাধ! দান করিলে, পর্রিণামে 
নিজেরই ক্ষতি করা হইবে, অন্য কাহারো ক্ষতি হইবে না। 


নবী করীম ছেঃ) বলিয়াছেন যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের সম্মানহানির 
সময় তাহাকে ইচ্ছাকৃত ভাবে সাহাধ্য না করে তাহ। হইলে সেই ব্যক্তি 
কাহারো সাহাধ্য পাওয়ার তীব্র আকাঙ্খা! করিয়াও আল্লাহর সাহাধ্য 
পাইবে না। (মেশকাত ) 


আনাদের প্রিয় নবীর কার্যকলাপ উম্মতের জন্য রাজ পথের মত 
উন্মুক্ত । সকল ক্ষেত্রে নবীজীর কার্ধকলাপের অঙ্গুসরদ অতেক উত্মতের 


| জন্য অবশ্য কর্তব্য । নবী করিম (ছঃ) শক্রকেও সাহাষ্য করিতে কুগ্ঠীবোধ 


নে বস ০৩৫৩ পাট পা এস এস : আলা ও সান 5 গজাতে সব 
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করিতেন না। হাদীছের কিতাবসমূহ ও ইতিহাস গ্রন্থ সমূহে অসংখ্য এ 
ধরনের ঘটনা লিপিবদ্ধ রহ্বিয়াছে। মোনাফেক সর্দার আবছল্লাহ ইবনে 
উবাই নবীজীকে কতভাবে কষ্ট দিয়াছে, সেই আবদুল্লাহ ইবনে উবাই 
নিজেই বলিয়াছে মদীনায় পৌছিয়! সম্মানীয় লোকের! “অর্থাৎ আমর! 


এসব অসম্মানীয় টা “অর্থাৎ মুসলমানদেরকে মদীনা হইতে বাহির 
করিয়া দিব। এই সফরেই উপরোক্ত আয়াত নাজিল হইয়াছিল। এই 


সফর হইতে নার কয়েকদিন পর মোনাফেক সবার আবছুল্লাহ 
অস্তুখে পড়িলে নিজের পুত্রকে (তাহার পুত্র ছিল খণটি মুসলমান) বলিল 
তুমি যাইয়া নবীজীকে আমার নিকট ভাকিলে তিনি নিশ্চয়ই আসিবেন | 
মোনাফেক আবদুল্লাহর পুত্র নবীজীর নিকটে গিয়া পিতার ইচছার কথা 
ব্যক্ত করিলে নবীজী জুতা মোবারক পরিধান করিয়া সঙ্গে সঙ্গে মোনাফেক 


এবনে উবাই কাদিতে লাগিল। নবীজী বলিলেন, ওহে আল্লাহর ছ্রশমন 
তুমি কি ভয় পাইয়া গেলে ? সে বলিল, আমাকে দয়া করুন। এই 
কথা শুনিয়া নবীজীর চোখ জলে পূর্ণ হইয়া! গেল, তিনি জিজ্ঞাসা! করি- 
লেন, তুমি কি চাও ? সে বলিল, আমার মৃত্যুকাল ঘনাইয়া আসিয়াছে । 
আমার মৃত্যুর পর গোসলের সময়ে আপনি: উপস্থিত থাকিবেন এবং 
আপনার পোশাক দিয়া আমার কাফনের ব্যবস্থা করিবেন, আমার 
জানাজার সহিত কবর পযন্ত গমন করিবেন এবং আমার জানাজার 
নামাজ পড়াইবেন। নবী করিম (ছঃ) তাহার সকল আবেদন মঞ্ধর 
করিলেন। ইহাতে 310৪০ ১৯1 ৬৪৩ 643 8 সরা বারাতের এই 
আয়াত নাজিল হইল । . (ছররে মনছুর ) 


এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মোনাফেকদের জানাজার নামাজ 
পড়াইতে নিষেধ করিয়াছিলেন ৷ প্রাণঘাতী ছবশমনদের সহিত নবীজী. 
এইরূপ ব্যবহার করিতেন। যাহার কোন প্রকার শক্রতা গালি গালা 
এবং কুৎসা রটনা হইতে বিরত থাকিত না। প্রাণের ছুশমনের কষ্ট দেখিয়া 
নবীজীর ভ্ু'চোখ যেমন তশ্র সজল হইয়। উঠিয়াছিল, আমরা কি 
| নিজেদের প্রাণের ছুশমনের সহিত এইরপ আচরণ করিতে সক্ষম হইব? 
| নবীজী সেই ক কণট সুসলনানের যেসকল আবেদন রক্ষা করিয়াছিলেন 


সপ পক 


নেতার গৃহ অভিমুখে রওয়ানা হইলেন। নবীজীকে দেখিয়া আবহুল্লাহ | 
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আমরা কি অনুরূপ ওদাষের পরিচয়ের কথ। ভাবিতে পারি ? নবীজী 
যদিও তাহাকে এতে। বেশী দয়া করিয়াছেন কিন্তু কুফুরীর কারণে সেইসব 
তাহার কোন কাজে আসে নাই? ভবিষ্যতে কাফের মোনাফেকদের 
প্রতি এধরনের অনুগ্রহ প্রদর্শন নিষিদ্ধ করা হইয়াছে । 


ইিঠিপাছিত গু তা নিত পারিলপা কারা ঠাপা 
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অর্থাৎ “আমি তাহাদের” পরীক্ষা করিয়া! রাখিয়াছি, যেমন আমি 
বাগান ওয়ালাদিগকে পরীক্ষা করিয়াছিলাম। যখন তাহারা পরস্পর কসম 
করিল যে, ভোরে উঠিয়া উহার ফল কাটিয়া আনিবে। আর ইনশাআল্ল! 
পর্যন্ত বলিল না, তখন প্রবাহিত হইয়া গেল উহার উপর দিয়া চলন্ত 
আজাব তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে--অথচ তাহারা ছিল ঘুমন্ত, 
ফলে বাগানটি ভোর বেলায় রহিয়। গেল শস্যকাটা ক্ষেতের মত। ' আর 
এদিকে তাহার] সকালে উঠিয়া পরস্পরকে ডাকাডাকি আরম্ভ করিল যে, 
ভোর থাকিতেই তোমাদের ক্ষেতে পৌছিতে হইবে যদি ফল কার্টিতে 
চাও। অতঃপর তাহার] চুপে চুপে এই বলিয়! চলিল যে, নিশ্চয়ই আজ 
প্রবেশ করিতে পারিবে না তোমাদের কাছে কোন মিছকীন। আর 
তাহার না দেওয়ার উপর নিজেকে সক্ষম ভাবিয়! চলিল। যখন উহাকে 
দেখিল তখন তাহারা বলিল, নিশ্চয়ই আমরা ভুল করিয়াছি! বরং 
আমরা বঞ্চিতই হুইয়াছি। তাহাদের মধ্যেকার নেককার ব্যক্তি বলিল, 
কিহে আমি কি তোমাদেরকে বলি নাই ? গরীবদেরকে ন। দেওয়ার জন্য 
বদ নিয়ত করিও না, এখনও তাছবীহ পাঠ করিতেছ না কেন? তখন 
তাহারা বলিতে লাগিল, আমাদের প্রতিপালক পবিভ্র নিশ্চয়ই আমর! 


অপরাধী । আবার একে অপরকে দোষারোপ করিতে লাগিল । সম- 
বেতভাবে বলিতে লাগিল, হায় আফসোস, আমরা সবাই ছিলাম সীমা 


অতিক্রমকারী ! হয়ত আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে দান করিবেন 
তদপেক্ষা! উত্তম বাগান। আমরা এখন আমাদের প্রতিপালকের দিকে 
প্রত্যাবর্তন করিতেছি । আল্লাহর হুকুম অমান্যের ফলে এমনই আজাব 
হইয়া থাকে । আর আখেরাতের আজাব কঠোর । যদি ইহারা জানিত। 
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(স্থরা কালাম রুকু ১) 

ভায়েদা ৪ উপরোক্ত আয়াতসমূহে উল্লেখিত ঘটনাটি বড়ই তাৎপষ 

পূর্ণ যাহার! গরীব মিছকীনকে না দেওয়ার ব্যাপারে কৃত সংকলপ হয়, এবং 
কসন করিয়া অঙ্গীকারবদ্ধ হয় যে এসব ম্বখাপেক্ষীদের এক পয়সা প্রদান 
করিবে না এক বেলা খানাও প্রদান করিবে না, ওর! পাওয়ার যোগ্য নহে, 
তাহাদের দান করা অনর্থক। এইরূপ যাহারা মনে করে তাহার। একই 
সময়ে সমুদয় মালামাল হইতে হঠাৎ বঞ্চিত হইয়া যায়.। পক্ষান্তরে যেসব 
পৃণ্য প্রাণ এই ধরনের কম পদ্ধিতি পছন্দ করে না কিন্তু ঘটনাক্রমে উহ্ধা- 
দের সমপযয়ভুক্ত হইয়৷ যায় তাহারাও আল্লাহর আজাব হইতে নিষ্কৃতি 
পায় না। হজন্নত আ বছুল্লা (রাঃ) বলেন, এই সব আয়াতে যে ঘটনার 
কথ; বলা হইয়াছে তাহা হাবসার অধিবাসীদের সঙ্গে ঘটিয়াছে 
তাহাদের পিতার একটি বড় বাগান ছিল, উহা! হইতে তাহাদের পিতা 
ভিক্ষুকদের দান করিতেন। তাহার মৃত্যুর পর তাহার সন্তানেরা বলিতে 
লাগিল যে, আব্বাজানত ছিলেন নির্বোধ, তিনি গরীব মিছকীনদের 
সরে: সব বন্টন করিয়া দিতেন। তারপর তাহারা কদম করিয়া বলিতে 
লাগিল যে; আমরা কাল সকালে বাগানের সকল ফল কত্ত করিয়া 
কোন ভিক্ষুককে এক কনাও দিব না। হজরত কাতাদ! (রাঃ) বলেন বাগা- 
শের বড় মিয়ার রীতি ছিল যে তিনি এক বছরের প্রয়োজনীয় খরচ রাখিয়া 
অবশিষ্ট ফলাফল গরীব ছুঃখীদের মধ্যে, বন্টন করিয়া দিতেন। তাহার 


গন শঙ্গা এভাবে আল্লাহর পথে দান করিতে পিতাকে বাপ! দিত | কিন্তু 
ছের পিতা তাহাদের বাধা মানিত না। তাহার মংত্যুর পন্প তাহার 


সত্তাপেরা বাগানের সমুদয় উৎপন্ন কুক্ষিগত করিয়া রাখার ব্যাপারে 
প্রেতিজ্ঞাবন্ধ হইল । গরীব ছুঃখীদের ন| দেওয়ার জন্যই তাহারা এইরূপ 
সংকন্ট করিয়াছিল । সাঈদ ইবনে জোবায়ের (রাঃ) বলেন, এই বাগানটি 
ছিল ইয়!মনে, জাপ্নগার নাম ছিল দেরওয়ান। তাহ! হিল ইয়ামনে 
বিখ্যাত শহর সন! হইতে ছয় মাইল দূরে অবস্থিত । ইবনে জোরায়েজ 
(রাঃ) বলেন, জাহান্নামের আগুনের একটি হুলক! সেই বাগানের উপর 
দিয়া প্রবাহিত হইয়াহিল। মোজাহেদ রোঃ) বলেন, এটি ছিল আগুরের 
বাগান। হজরত আবছল। ইননে মাসউদ (প্রাঃ) নবীজীর পবিত্র বানী উদৃত 
করির। বলেন, নিজেকে পাপের পক্কিলত1 হইতে, রক্ষা কর। মানুষ | 
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কিছু কিছু পাপ এমন করে যে, সেই পাপের কদর্যতায় জ্ঞানের একাংশ 
তুলিয়৷ যায়। অর্থাৎ স্মৃতিশক্তি খারাপ হইয়া ধায় এবং যাহা পা 
করে তাহা ভুলিয়া যায়। কোন কোন পাপ এমন রহিয়াছে ষে পাপ 
করিলে তাহাজ্জুদের জন্য ঘুম হইতে জাগিতে পারে না। কোন কোন 
পাপ এমন রহিয়াছে যে পাপ করিলে ন্যাধ্য উপার্জন ও তাহার হাতছাড়া 
হইয়া যায়। অতঃপর নবী করিম (ছঃ) এই আয়াত তেলাওয়াত করেন 
5) ৬০ ০৯৬৬ ৮০ ০১৮৪ তারপর বলেন এ লোকের! তাহাদের 
পাপের কারণে বাগানের উৎপন্ন ফল হইতে বঞ্চিত হইয়া গেল। 
€(ছররে মনছুর ). 
আল্লাহ রাবন*ল আলামীন কোরানের অগ্থত্র বলিয়াছেন 
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অর্থাৎ তোনাদের মেই সব নিপদ আপদ আসে তাহা তোমাদের 
আমলের কারণেই আসিয়া থাকে । আবার অনেক পাপ আল্লাহ 
তায়ালা মানা করিয়া দেন। (সুরা সুরা রুকু ৪) 
হজরত আলী (রাঃ) বলেন, আমাকে নবী করিম ছেঃ), বলেন, এ 

আয়াতের ব্যাখ্য। তোমাকে কি বলিব, হে আলী? যাহা কিছুই 
দের পৌছে, রোগ হোক বা কোন প্রকার আজাব হউক বা ছনিয়াবী 


কোন বিপদ হোক এইসব তোমাদের নিজের হাতের উপার্জন: এ 
বিষয়টি আমি এ' তেদাল গ্রন্থে বিস্তারিত ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াহি । 
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হায় আফসোস, যদি আমি আমলনামা প্রা না হইতাম । আর অংমার 
হিসাব কি হইবে ত। মোটেই না ভানিতাম। হায় যদি উহাই.হইভ 
সমাপ্তি, আমার ধন-সম্পত্তি আমার কোন কাজে আসিল না। আমার 
প্রভাব এতিপত্তিও বিনষ্ট হইয়া গেল। বলা হইবে তাহাকে ধর তাঁহার 
গলার রশি লাগাও । অভ্ঃপর তাহাকে দোজখের মধ্যে টানিয়; জয় 
বাও। তারপর তাহাকে শুজ্ষলাবদ্ধ কর ৭০. জী শিকলে । নিস্দয়ই 
সে মহান আল্লাহর উপর ঈমান আনিভ না। পরীবকে খাওয়ানোর 
স্যাপারে উৎসাহ দিত না। ভাই তাহার জন্য আজ এখানে ফোন 
হিতৈষী নাই! এবং কোন খাবার নাই নিঃস্থত পু ব্যতীত । সাহা! 
থোনাহগারগণ ব্যতীত আর কেহ ভদ্ষণ করিবে ন। (হাকাত করুণ: ১) 

ফায়েদা £ গিসলীন অর্থাৎ ক্ষতস্থান ইত্যাদি ধৌত করার পর খেই 
পানি সঞ্চিত হয় তাহাকে গিসলীন বলা হয়। হজরত ইবনে আব্বান 
(রাঃ) হইতে বণিত হইয়াছে যে, ক্ষতস্থানের ভিতর হইতে যেসব রক্ত 
পু'জ ইত্যাদি বাহির হয় তাহাই গিসলীন। 

হজরত আবু সাইদ খুদরী (রাঃ) নবী করিম (ছঃ) এর বাণী উদৃত 
করিয়াছেন ঘে গিসলীনের এক পাত্র যদি পথিবীতে নিক্ষেপ কর! হয় 
তাহা হইলে তাহার ছূর্গন্ধে সমগ্র পুথিবী ছূর্গন্দময় হইয়া যাইবে ! 
নওফে শামী (রাঃ) হইতে উদৃত হইয়াছে যে, ৭০ গজ লম্বা যেই শিক- 
লের কথা বল] হইয়াছে তাহার প্রতি গজ ৭০ বাম বিশিষ্ট, এবং প্রতিটি 
বাম মক্কা হইতে কুফার ছুরত্ব পর্যন্ত দীর্ঘ। 

হজরত ইবনে, আব্বাছ (রাঃ) হইতে অন্যান্য তাফসীর কার্গণ 
নকল করিয়াছেন বে, এই শিকল গুহ্য্বারে প্রবেশ করাইয়া নাসিকার 
ভিতর দিয়! বাহির করা হইবে । (ছররে মনছুর ) 

এই আয়াতে গরীব ছুঃখীদের খাদ্য দ্রব্য খাওয়ানের জন্য উৎসাহিত 
না করিলে ও শান্তির উল্লেখ রহিয়াছে । কাজেই নিজের আত্মীয় স্বজন 
এবং বন্ধু বান্ধবদেরকে অভ্যাগতদেরকে দরিদ্র পালন, গরীব মিসকীনকে 
আহার্ধ প্রদানের জন্য বিশেষভাবে তাকিদ দেওয়া উচিৎ । অন্যদেরকে 


তাকিদ দিতে থাকিলে নিজের মধ্যকার কপণতার মনোভাবও কমিয়! 
নর 
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১১১০৩ ৮০ ত০৯ 59531 78০) ৪0০৯ 029 08508) 
৮০ 4 ৪০৮০) 1 9555 ০৯) 85 -৬০১৯ এ) 11 ভাস 
৮২১ 5201 - 8০১৭০) 401 507 ৪০৪০) রর ৮5১১ ৫ 
০9 ১১১৩০ ১০৪ 5১ ৪ ৬০ (০ [৪৮০ 271 25581 519 
অর্থাৎ ৪ মহা অকল্যাণ প্রত্যেক নিন্দাকারী ও নিদ্রপকারীর জল 
ফে গলকে সঞ্চয় কদে এসং উহাকে গণনা করিতে থাকে । সেমলে 
করে যে তাহার মাল তাহার নিকট চিরকাল থাকিবে। মা 
নিশ্চয় সে হোতামায় নিক্ষিপ্ত হইবে। আর আপনি জানেন থে 
হোতামা কি? উহা আল্লাহর এমন এক প্রজ্জলিভ অগ্নি যাহ: হৃদয় 
সমুহেরও খবর লইয়। ছাড়িবে নিশ্চয়ই উহাকে তাহাদের উপর পরিবেষ্টিত 
করা হইবে । দীঘ-ত্তস্ত সমুহের মধ্যে । (হোমাজাত রুক্কু১ ) 
ফায়েদা £ হোমাজাহ শবের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ওলামায়ে কেরা 
মের একাধিক বক্তব্য রহিয়াছে । হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, 
হোমাজাহ অর্থ হইতেছে খোটাদানকারী। হোঁমীজাহ অর্থ হইতেছে 
পরনিন্দাকারী। ইবনে জোরায়েজ (রাঃ) বলেন হোমাজাহ ইঙ্গিত | 
দ্বারা হইয়। থাকে, চোখ, মুখ ও হাতের ইশারা যে কোন 
কিছুর দ্বারাই এই ইশারা হইতে পারে। লোমাজাহ জিহবা দ্বার! 
হইয়া থাকে। 
একবার নবী করিম ছেঃ) তাহার মে"রাজের অবস্থা! বর্ণনাকালে বলেন 
যে, আমি পুরুষদের একটি দল দেখিয়াছি, তাহাদের অঙ্গ প্রতঙ্গ কাচি 
দিয়া কর্তন করা হইতেছিল। আমি জিত্রাঈল (আঃ) কে জিজ্ঞাস! 
করিলাম ইহাদের পরিচয্র কি? তিনি বলিলেন, উহারা সেই লোক 
যাহার! অপকর্মের জন্য সাজসজ্জা করিত । 

_ অর্থাৎ হারাম কাজের জন্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সজ্জিত করিত। অতঃ 
পর আমি একটি কুপ দেখিলাম সেই কুপ হইতে বিশ্রী রকমের ছর্গন্ধ 
আসিতেছিল এবং ভিতর হইতে চীৎকার শব্দ ভাপিয়া৷ আসিতেছিল 
আমি জিব্রাইলকে (আঃ) জিজ্ঞাসা করিলাম, উহাদের পরিচয় কি।| 
তিনি বলিলেন, ইহারা এসব স্ত্রীলোক যাহারা (ব্যভিচারের জন. )। 
সাজসজ্জা করিত এবং অবৈধ কাজ করিত। | 
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অতঃপর আমি কিছু নারী পুরুষ একত্রিত অবস্থ/য় দেখিলাম, 
তাহাদেরকে স্তনে বাধিয়া ঝুলাইয়] রাখ! হইয়াছিল । তাহাদের পরিচয় 
জিজ্ঞাসা করিলে জিবরাঈল (আঃ) বলিলেন, তাহারা খেশটাদানকারী 
ছিল এবং চোগলখুরী করিত! (ছররে মনছুর) 
আল্লাহ পাক তাহার অপার করুণায় আমাদেরকে এইসব পাপ 
হইতে দুরে রাখুন! এই কুপণতা ও লোভের বিশেষভাবে নিন্দা করা 
হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে কৃণণতার কারণে মানুষ মালামাল সঞ্চয় 
করিয়। রাখে এবং লোভের কারণে বারবার গণনা করে যেন কম না 
হইয়া যায়। সেই সব অর্থ সম্পদ ও মালামালের ভালোবাসা এত 
| গতীর যে বারবার এইসব করিয়াও তৃপ্তি অনুভব করে। এই বদ- 
অভ্যাস তাহাদের মধ্যে অহংকার জন্ম দেয় এবং অন্যদের দোষ 
খু'জিয়া বেড়ায় এবং খোঁট! দেয়। এই কারণে এ ছুরার শুরুতে এ 
সব দোষের প্রতি হুশিয়ারী উচ্চারণ করা হইয়াছে । অতঃপর এসব 
মন্দ অভ্যাসের নিন্দা! করা হইয়াছে। প্রত্যেকে এইরূপ ধারণা করি- 
তেছে যে” অর্থ সম্পদ বৃদ্ধি পাইলে সেইসব তাদেরকে বিপদ আপদ 
ও দুর্ঘটনা হইতে রক্ষা করিতে সক্ষম হইবে। তাহারা যেন মনে 
করিতেছে যে, বিভ্তশালীদের মৃত্যু হয় না। এই কারণে হু"শিয়ারী 
ডচ্চারণ করা হইয়াছে । 
| বু ঘটনা এমন রহিয়াছে যে, বিপদ আসিলে অর্থ সম্পদ বিপ-- 
| দাপন্ন ব্যক্তিকে রক্ষা করিতে পারে না। অনেক সময় অর্থ সম্পদের 
. 


আধিক্য হেতু বিপদ আসিয়া পড়ে। কেহ বিভ্তবান ব্যক্তিকে বিষ 
প-য়াগে হত্যা করিতে চায়, কেহ হত্যা করার পাঁয়তারা করে। 
নুটতরাজ, চুরি, ডাকাতি ইত্যাকার বিপদ আপদ এই অর্থ সম্পর্কের 
কারণে মানুষের উপর আসিয়া পতিত হয়। অর্থ সম্পদ বেশী হইলে স্ত্রী 
পুত্র কন্যা, আত্মীয়ত্ষজন সবাই মনে মনে কামন। করে যে বৃদ্ধ মরেনা 
কেন, কবে মরিবে, মরিলে সমুদয় অর্থ সম্পদ আমাদের হস্তগত হইবে। 


এতিমেত্র সহিত অসদ্ধাবস্থারের ভয়াবহ পরিণাম 
99০৩২ এ ৮৪ ৩০৪৪ ৪5) 8০) (৫১) 
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অর্থাৎ ওহে, যে বিচার দিনকে অবিশ্বাস করে তাহাকে দেখিয়া 
কি? তবে সে এ ব্যক্তি ষে এতিমকে হণাকা ইয়া দেয় এবং নিছকীনকে 
আহার্দানে উৎসাহিত করে না। সুতরাং দেই নামাজীর জন্য ধ্বংস 
যাহারা তাহাদের নামাজকে ভুলিয়া থাকে । যাহার! লোক দেখানোর | 
জন্য কাজ করে এবং জাকাত আদায় করিতে বিরত থাকে! (মাউন ) 
ফায়েদা £& হজরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, এতিমকে হক” ১ 
ইয়] দেওয়ার অর্থ হইতেছে তাহার অধিকার হইতে তাহাকে বঞ্চিত। 
করা। কাদাতা (রাঃ) বলেন, হ'কাইয়া দেয়া মানে অত্যাচার কা । 
বুঝায় এবং ইহা কেয়ামতের দিনকে ভুল বোঝার কারণে হুইয়! 
থাকে । যেই ব্যক্তি কেয়ামতের দিনের প্রতি পূর্ণমাত্রায় আস্থাশীল 
হইবে, সেই দিনের শাস্তি ও পুরুস্কারের প্রতি বিশ্বাসী হইবে সে 
কাহারো! প্রতি অত্যাচার করিবে না, নিজের অর্থ সম্পদ সঞ্চয় করিয়া 
রাখিবে না বরং আল্লাহর পথে অব্যাহত ভাবে দান করিবে । কেনন। 
যেই ব্যক্তি বিশ্বাস করিবে যে আমি এ ব্যবসায়ে আজ দশ টাকা বিনি- 
য়োগ করিলে কেয়ামতের দেন অবশ্য বৈধ উপায়ে এক হাজার টাক। 
লাভ করিব সে কখনে! দান করিতে গড়িমসি করিবে না যেইসব 
নামাজীর কথা এখানে, উল্লেখ করা হইয়াছে তাহারা হইতেছে মোনা- 
ফেক। তাহারা! লোক দেখানোর জন্য নামাজ পড়ে কিন্তু একাকী 
থাক) অবস্থায় নামাজ পড়ে না। হযরত নাদ (রাঃ) অহ বিভিন্ন জনের 
নিকট হইতে নকল করা হইয়াছে যে, নামাজ ছাড়িয়া! দেওয়ার অর্থ 
হইতেছে দেরীতে পড়া এবং অসময়ে পড়া । মাউিন শব্দের ব্যাখ্যায় 
ওলামাদের একাধিক বক্তব্য রহিয়াছে । কেহ কেহ মাউন অর্থ 
বাকাত বলিয়াছেন। কিন্ত অধিকাংশ ওলাম! হইতে যেই ব্যাখ্যা 
বধিত আছে তাহাতে মাউন অর্থ দৈনন্দিন ব্যবহৃত জিনিসের কথা 
বল হইয়াছে । 
হজরত আবহছ্ল্লাহু ইবনে মাসউদ রোঃ) বলেন, আমরা নবী করিম 
এর সময়ে মাউন বলিতে এইসব জিনিস বুঝিতাঁম ঃ বাল্তি স্টাড়ি 
কুগার, দাড়ি পাল্লা এবং এধরণের অন্তান্য জিনিস, যাহা কিছুক্ষণের 
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স্য ধার নিয়া কাজ শেষে ফিরাইয়া দেওয়া হয় । 
1 


হজরত আবু ছোরার়রা (দাঃ) নবী করিম ছেঃ) এর নিকট হইতে 
নকল করিয়াছেন ঘে, মাউন মানে এসব জিনিস শাহা দ্বারা লোকের! 
পরস্পরের সাহাধ্য করে। যেমন কুঠারঃ ডেকচি, ভিন্তি ইত্যাদি । এই, 
প্রসঙ্গে আরে। অনেক বক্তব্য উল্লেখ কর। হইয়াছে । 
ইকরাঁমা (রাঃ) এর নিকট কেহ মাউন শব্দের অর্থ জিজ্ঞাস! করিলে 
ভিনি বলিলেন, ইহার মূল হইতেছে, যাকাত । সাপারণ অর্থ হইতেছে 
চ'লুনি, ভিস্তি স্থুই ইত্যাদি প্রদান করা । (ছররে মনছুর ) 
ই ছার কয়েকটি বিষয়ে হু'নিয়ারী উচ্চারিত হইয়াছে । সেই 
বুবেন্র মধ্যে এতিমের গ্রতি বিশেষভাবে সতর্ক কর। হইয়াছে যে এতিমকে 
তে দেওয়া! ধ্বংসের অন্তম উপকরণ । বহুলোক এমন রহিয়াছে 
যাহারা এতিমের অভিভাবক হইয়া অবশেষে তাহার মালামাল আত্মসাৎ 
নে লয়। সেই এতিম নিজে বা তাহার পক্ষ হইতে কেহ অধিকার 
1 খডিলে তাহাদেরকে ধমক দিয়। তাড়াইয়া দেওয়া হয়। এই ধরনের 
কান ষাহারা করে তাহাদের ধ্বংস ও ভয়াবহ শাস্তির ব্যাপারে কোন 
১ন্দে্ লাই! এই ছার শানে নধুলেও এই ধরনের একটি ঘটনা 
হহিদ্বাছে। পবিত্র কোরানে এতিমদের ব্যপানে সতর্ক করিয়! বহু আয়াত 
1জিল টি [ছে। কয়েকটি জায়াতের প্রতি ইশারা করিয়। বিষয়টির 
বাঝানো হইতেছে। | 
(:) রা বাকারার দশম ক্ুকুতে আল্লাহ বলেন, “এবং পিতামাতার 
সহিত স্বহার করিও এবং আত্মীয় স্বজন, এতিমদের ও অভাব 
গ্রস্তদের প্রতি! (২) ছুরা বাকারার ২২তম রুকুতে আল্লাহর ভালোবাসার্থ 
এশসম্পন আন্মীয্ঘতন, এতিম মিছকিন মুছাফির ও যোগ্য দান প্রার্থীকে 
€৩) বাকারার ২৬তম রুকুতে বলেন- বলিয়! দাও, সৎকাজে যাহাই 
ব্যয় কর» তোমাদের পিতামাতা নিকটাতীয় এতিম ও অভাবগ্রস্ত 
সোছাফিরদের প্রাপ্য । (৩) বাকারার ২৭তম রুকুতে আল্লাহ বলেন, 
ূ এবং আরে। তোমাদের এতিমদের জঙ্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছে, বল 
1 তাহাদের ও করা উত্তম। (৫) ছ.রা নেছার প্রথম রুকুতে আল্লাহ 
বলেন, এ তমদেরকে তাহাদের মাল প্রদান কর। (৩) ছা নেছার 
প্রথম ক্ুকৃতে আল্লাহ পাক বলেন, এবং যদি এ বিষয়ে আশঙ্কা কর যে, 
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শ্ায় বিচার করিতে পারিবে না পিতৃহীনদের প্রতি। (৭) ছরা নেছার 
প্রথম রুকুতে আল্লাহ তায়াল৷ বলেন, এবং এতিমর্দেরকে শেষ পর্ধস্ত 
পরীক্ষা করিবে ষে বিবাহের বয়সে পৌছে, তখন যদি তাহাদের মধ্যে 
কিছুটা যোগ্যতা অনুভব কর (৮) ছা নেছার প্রথম রুকুতে আল্লাহ, 
বলেন এবং তখন বন্টনকালে স্বজন, এতিম এবং মিছকিন আসিয়া 
উপস্থিত হয়। (৯) ছ.রা নেছার প্রথম রুকুতে আল্লাহ বলেন, নিশ্চয়ই 
যাহারা এতিমদের মাল অন্তায়ভাবে গ্রাস করে। (১০) ছ.রা নেছার 
ষষ্ট, রুকুতে আল্লাহ বলেন, এবং পিতামাতা আত্মীয়স্বজন, এতিম 
অভাবগ্রস্ত নিকট প্রতিবেশী । ছ,রা নেছার উনিশতম রুকুতে আল্লাহ 
বলেন, এবং তাহাদেরকে বিবাহ করিতে পছন্দ করন! সেই এতিম 
দরিদ্রদের সম্বন্ধে (১১) ছুরা আনয়ামের উনিশতম আয়াতে আল্লাহ 


বলেনঃ এবং তোমরা এতিমদের মালামালের নিকটবর্তী হইও না । 


(১৪) খনি ইসরাইলের চতুর্থ রুকুতে আল্লাহ পাক বলেন, এ পর্যন্ত যে 
এতিম তাহার সাবালকত্বে পৌছায় (১৫) ছুর! হাশরের প্রথম রুকুতে 
আল্লাহ বলেন, তাহার আত্মীয় স্বজনের এতিমগণের (১৬) ছণ্রা হাশরের 
প্রথম রুকুতে আল্লাহ বলেন, এবং তাহারা আলাহর মহব্বতে খানা 
খাওয়ায় মিসকিন, এতিম ও বন্দীদেরকে । (১৭) ছ,রা ফাজরে আল্লাহ 
পাক বলেন, বরং তোমর। এতিমকে আদর. কর না। (১৮). ছরা 
বালাদে আল্লাহু বলেন, এতিম আত্মীয় বা খুলায়িত কাঙ্গালকে অন্ন 
দান কর। (১৯) ছা দোহায় আল্লাহ বলেন, তিনি কি তোমাকে 
এতিম পান নাই? (২০) ছ.রা দোহায় আল্লাহ বলেন, সুতরাং এতিম 
দিগকে কখনও ধমক দিওনা! এই আয়াভে এতিমদের ব্যাপারে সতর্ক 
করিয়াছেন । এমনকি এতিম মেয়ের বিয়ের সময় মোহরানা যেন কম 
না রাখা হয় সে বিষয়েও সতর্ক করা হইয়াছে। 

নবী করিম (ছ?) বিভিন্ন হাদীছে বলিয়াছেন এতিমের প্রতিপালন 
কারী আমার সহিত বেহেশতে ছুই আঙ্গ,লের মতো পাশাপাশি অবস্থান 
করিবে । নবী করিম (ছঃ) এ হাদীছে শাহাদাত আঙ্গ,ল এবং মধ্যবতীঁ 
আঙ্গংলের সমন্বয় করিয়া দেখাইয়াছেন। কোন কোন ওলাম। মধ্যবতা 
আঙ্গ,লের চাইতে শাহাদাত আঙ্গ,লের কিছুটা! সামনে থাকার কারণ 
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প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, এ ক্ষেত্রে অথ” হইতেছে যে, নবীজী বুঝাইতে 
চাহিয়াছেন যে, নবুয়ত লাভের কারণে আমার স্থান বেহেশতে কিছুটা 
সামনে থাকিবে। ূ 

একটি হাদীছে নবী করিম (ছঃ) বলেন শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তষ্টি লাভের 
উদ্দেশ্তে যে ব্যক্তি এতিমের মাথায় স্বশ্মেছে হাত বুলাইয়া৷ দিবে সেই হাতের 
নীচে যতো চুল পড়িবে আল্লাহ তায়াল। তাহাকে তত সংখ্যক নেকী 
প্রদান করিবেন। নবীজী আরও বলিয়াছেন এতিম ছেলে ব৷ মেয়ের প্রতি 
যে ব্যক্তি স্নেহ প্রদশশন করিবে আমি এবং সেই ব্যক্তি বেহেশতে ছুই 


আদ্গ,লের মতো পাশাপাশি অবস্থান করিব। একথা বলিয়া নবীজী ছুইটি 
আঙ্গ,ল দেখাইয়া ইশারা করিলেন। এই হাদদীছটি উপরে উল্লেখ কর! 


হইয়াছে। অগ্থান্ত হাদীছে বিভিন্ন দষ্টিকোণ হইতে এতিমদের প্রসঙ্গে 
নবীজী উল্লেখ করিয়াছেন । ( ছকে মনছুর ) 

একটি হাদীছে উল্লেখ রহিয়াছে যে, কেয়ামতের দিন কিছু লোক এমন 
ভাবে উঠিবে যে, তাহাদের মুখে আগুন ভ্বলিতে থাকিবে । একজন ছাহাব! 
জিজ্ঞাসা করিলেন তাহাদের পরিচয় কি? নবীজী তখন ছ.রা নেছার 
প্রথম রুকুর একটি আয়াত তেলাওয়াত করিলেন, যাহাতে বল! হইয়াছে 
নিশ্চয় যাহারা এতিমের মাল অন্যায়ভাবে শ্রাস করে তাহার! নিজেদের 
পেটে আগ্তণ ভক্ষণ করে। 


শবে মে'রাজে নবী করিম ছেঃ) একটি কাওমকে দেখিলেন তাহাদের 
ঠোঁট উটের ঠেটের মতো বড় বড় এবং তাহাদের উপর ফেরেশতার! 
নিয়োজিত রহিয়াছেন। ফেরেশতার1 তাহাদের ঠেশাট চিরিয়া মুখের 
ভিতর অগ্নিময় বড় বড় পাথর ঠেলিয়া দিতেছিল। সেই পাথর তাহা- 
দের মুখ দিয়। প্রবেশ করিয়া গুহ্যদার দিয়া বাহির হইতেছিল, এবং 
তাহারা হৃদয় বিদারক কণ্ে চিৎকার দিতেছিল। নবী করিম (ছঃ) জিত্রা- 
ঈলকে তাহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে জিবরাঈল বলিলেন, ইহার! 
জুলুম করিয়া এতিমদের মালামাল ভক্ষণ কর্িত। এখানে তাহাদেরকে 
আগুন ভক্ষণ করানো হইতেছে। 
| একটি হাদীছে রহিয়াছে চার প্রকারের লোন এমন রহিয়াছে আল্লাহ 
তায়ালা তাহাদিগকে বেহেশতে প্রবেশ করাইবেন ন। এবং বেহেশতের 
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নেয়ামত ও তাহার! ভোগ করিতে পারি নঃ। তাহা হইতেছে মদ্য 
পানকারী, সুদখোর» অন্যায়ভাবে এতিনের মালাম্'ল ভক্ষণকাদী এবং 
পিতামাতার অবাধ্যতাকারী । : ছুররে মানছুর ) 
শাহ আবছল আগির (রঃ) স্বীয় তাফীরে লিখি্নাছেন, এতিমের প্রতি 
অনুগ্রহ ছুই প্রকারের, প্রথম প্রকার হইতেছে দাহা ওযারিপদেন প্রতি 
ওয়াজিব। যেমন তাহাদের মালামালের হেফাজত। সেই মালামাল 
কৃষিকাজ. ব্যবসা বাণিজ্যের মাধ্যমে বৃদ্ধি করা । যাহাতে উপাজিত 
অর্থ ছারা এতিমদের প্রয়োজন পুরণ হইতে পারে, পানাহার পোষাক 
পরিচ্ছদ প্রভৃতির ব্যয়নির্বাহ এমনকি লেখাপড়া ইত্যাদি বিষয়ে কলাাণ 
সাধন সম্ভব ইয়। দ্বিতীয় প্রকার হইতৈছে সর্ব সাধারণের প্রতি 
ওয়াজিব। ইহা হইতেছে তাহাদিগকে কোন রকম কষ্ট না দেওয়া এবং 
তাহাদের সাথে হৃছাতাপূর্ণ ব্যবহার করা। সভা সমিতিতে তাহাদেরকে 
নিকটে বসানো, তাহাদের মাথায় স্েহের হাত বুলাইয়। দেয়৷ নিজের 
সন্তানের মতো কোলে তুলে নেয় এবং তাহাদের প্রতি ভালবাসা 
প্রকাশ করা। কেননা তাহার। এতিম হওয়ার পর পিতৃহীন হওয়ার 
পর আল্লাহ তায়ালা সব বান্দাকে আদেশ দিয়াছেন যেন তাহাদের 
সহিত পিতৃস্ুলভ ব্যবহার করা হয় তাহাদেরকে সন্তানের মতে। মনে 
করে। যাহাতে পিতৃহীন হওয়ার শুন্যতা ও মনোবেদনা তাহার] অনুভব 
করিতে না পারে। কাজেই এতিমও শরীয়তের বিধানের অন্তভূক্তি। 
অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের প্রতি সঙ্গত ব্যবহারের জন্য ষেরপ নিদেশি 
দেওয়া হইয়াছে তেমনি এতিমদের প্রতিও সঙ্গত ব্যবহারের নিদেশি 
প্রদান করা হইয়াছে । | 
উল্লেখিত আয়াতে মিছকিনকে আহার্য দানে উৎসাহিত না করার 
বশপারে উল্লেখ করা হইক়্াছে। এখানে সতর্ক করিয়া বলা হইয়াছে 
তাহার! নিজেদের মালামালতো খরচ করেই না বরং অন্ত কেহ 


চা 
১ 


|ম্ছিকিনদের প্রতি গরীবদের প্রতি খরচ করুক ইহাঁও তাহার। পছন্দ 


করে না। মিছকিনকে আহাধ্য প্রদানের জন্য কোরানের বহু আয়াতে 
তাগিদ দেওয়া হইঘ্াছে। ইতিপুবে কিছু কিছু উল্লেখ করা হইয়াছে। 
হর] ফাঁজরে আল্লাহ পাঁক বলিয়াছেন, বরং তোমরা এতিমকে আদর 
কর না, মিছক্নিকে ভেঃজনে উৎসাহ দাও না। 
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তৃতীয় বলা হইয়াছে যে, যাহার! মাকাত আদায় করিতে বিরত 
থাকে, পূর্বাহে ইহার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে । হজরত শাহ আবদুল 
আজিজ (রাঃ) লিখিয়াছেন, এই ছ,রার নাম মাউন এই কারণেই রাখ 
হইয়াছে যেহেতু ইহা অন্ুগ্রহের ক্ষুদ্র বিষয় : কু ব্যাপারেও অন্রগ্রহ ন: 


হইলে আল্লাহর হুকুম এবং হনুকুল এনাদ্দ পালন না করার পরিণাঘ 
সম্পর্কে আরো অধিক ভয় কর] উচিত উল্লেখিত ক্ষুত্র দিষয়ে 
কোরানের অনেক গুলি আয়ংত উল্লেখ কর! হইয়াছে । এই বিষয়ের 
সহিত সম্পর্কযুক্ত কয়েকটি হাদীছ লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে, সাহাতে বুঝ! 
যাইবে বে, কৃপণতা এবং ধন-সম্পদ কুক্ষিগত কপি রাখা কভে। 
নারাত্মবক অপরাধ । 
ূ হাদীছ 
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অর্থাৎ নবী করিম (ছঃ) বলিয়াছেন, ছুইটি অভ্যাস মোমেন বান্দার 
মধ্যে একত্রিত হইতে পারে না, একটি কৃপণতা অন্টি ছ্ুসচরি ত্রতা । 

ফাধ্রেদা £ অর্থাৎ কোন ব্যক্তি মোমেন হইয়া কৃপণ হইবে এবং |. 
অসৎ চরিত্র হইবে ইহা কিছুতেই মোমেন বান্দার জন্য শেোভনীয়্ 
নহে। এই ধরনের লোকের ঈমানের ব্যাপারে চিন্তাগ্রস্থ থাকা উচিত। 
খোদা না করুন এমন হয় মে, তাহারা ঈমানহীন হইয়া পড়িতে 
পারে। একটি শৌন্দর্য যেমন অগ্ঠ সৌন্দর্যকে আকর্ষণ করিয়া থাকে 
তেমনি একটি দোষ অন্য দোষকে আকর্ষণ করিয়! থকে | 

অন্য একটি হাদীছে নবী করিম (ছঃ) বলেন, শোহ্‌ কেপণতার চুড়ান্ত 
পর্যায়) ঈমানের সহিত যুক্ত হইতে পারে না । এই ছুইটির সম্মিলন 
পরস্পরবিরোধী ছুইটি বস্তর সম্মিলনের মতো । যেমন আগুন ও পানির 
/সম্মিলন। যাহা শক্তিশালী হইবে তাহা অন্যটিকে গ্রাস করিয়া 


ফেলিবে। যদিপানি শক্তিশালী হয় তবে আগুনকে গ্রাস করিবে 
আর যি আগুন শক্তিশালী হয়; তবে পানিকে জ্বালাইয়া ফেলিবে। 


এমনিভাবে ঈমান ও কৃপণতা পরম্পর বিরোধী যাহা শক্তিশালী 


করার কারণে যদি এতে। কঠিন শান্তির কগ? বল! হইয়। থাকে তাহ |. 
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হইবে তাহা অন্যটিকে ধীরে দীরে বিলীন করিয়া দিবে । 

একটি হাদীছে উদ্ল্খ আছে ষে, এমন একজন গুণী হন নাই 
যাহার সঙ্গে আল্লাহ তায়াল। ছুইটি অভ্যাস স্থষ্টি করেন নাই। তাহ। 
হইতেছে দানশীলতা। ও সচ্চরিত্রতা । (কান) 

আরেকটি হাদীছে উল্লেখ রহিয়াছে যে, আল্লাহর কোন এমন অলী 
নাই যাহাকে দানশীলতায় অভ্যস্ত কর। হয় নাই। (কান২জ) 

ইহ স্পষ্টতই বোঝা! যায় যে, আল্লাহ তায়ালার সছিত ধরি সম্পর্ক 
এবং ভালবাস! থাকে তবে আল্লাহর স্থপ্টির প্রতি ব্যয় করিতে স্বতঃম্পুত 
ভাবেই মন চাহিবে। প্রেমাম্পদের আত্মীয় স্বজনের প্রতি অন্তরের 
টন ভালবাসার উপকরনের আন্তভূর্তি। সসগ্র স্স্টি ঘখন আল্লাহর পর্দি- 
 বারভুক্ত, এমতাবস্থায় তাহাদের জগ্য ব্যয় করিতে অলীর অন্তঃকরণ 
অবশ্যই চাহিবে। যদি আল্লাহর পরিবারের প্রতি মনের টান গভীর হয় 
তবে তাহাদের জন্য খরচ করিতে মনের তাকীদ বোধ করিতে থাকিবে, 
যদি তাকীদ বোধ না করে তবে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার দাবী মিথ্যা 
প্রেতিপন্ন হইবে । ৃ 
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অর্থাৎ হজরত “আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) নবী করীম (ছঃ)-এর বাণী 
নকল করিয়াছেন যে, ধোকাবাজ, কুপণ এবং সদকা করিয়া অনুগ্রহের 


বন্ড়াই করে এমন লোক বেহেশতে প্রবেশ করিবে না। 
ফায়ে্া 8 ওলামাগণ বলিয়াছেন যে উপরোক্ত অভ্যাস সম্প্ 


কোন লোকই বেহেশতে প্রবেশ করিবে না । যদি কোন মোমেন ব্যক্তির 
মধ্যে উপরোক্ত কোন বদঅভ্যাস খোদা না খাস্তা থাকিয়া থাকে তবে 
আল্লাহ তায়ালা তাহাকে এই ছুনিয়াতেই তওবার তওকীক দান করিবেন। 
যদি তাহা না হয় তবে প্রথমে দোজখে প্রবেশ করিয়া এসব অভান 
হইতে পরিশুদ্ধ হওয়ার পর বেহেশতে প্রবেশ করিতে পারিবে । কিন্ত 
দোজখে প্রবেশ করিতেই হইবে। অল্পসময়ের জন্য হইলেও প্রবেশ 
করিতে হইবে । অল্প সময়ের জন্য প্রবেশ করাও সহজ ব্যপার নহে । 
এমনতো৷ নয় যে ছুনিয়ার আগুনে অল্প সময়ের জন্য পোড়ানো হুইল, 
ইছা এমন কি ব্যাপার ৷ নবী করিম (ছঃ) বলিয়াছেনঃ জাহান্নামের আৰ. 
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হী শশী ফাঁজীয়েলে ছাদ কাতি 20777... 
নের তুলনায় ছুনিয়ার আগুন সত্তর ভাগের এক ভাগ উত্তপ্ত। সাহাবাগণ 


আরজ করিলেন, ছুনিয়ার আগুনই বা! কম কিসের; এই আগুনইতে। 


যথেষ্ট যন্ত্রণাদায়ক । নবী করিম ছেঃ) বলিলেন, দোযখের আগুন ইহার 
চাইতে উনসত্তর গুণ অধিক উত্তপ্ত । ( মেশকাত ) 


নবীকরিম (ছঃ) বলিয়াছেন, জাহান্নামে সবচেয়ে কম শ্রাস্তিভোগ 
কারী সেই ব্যক্তি হইবে যাহাকে শুধু জাহান্নাী আগুনের একজোড়া 


জুতা পরাইয় দেওয়া হইবে । সেই আগুনের কারণে তাহার মগজ এম 
জোশ মারিবে যেমন নাকি উন্থুনে হাড়ি জোশ মারিয়া থাকে । (মেশকাত) 


একটি হাদীছে উল্লেখ রহিয়াছে যে, আল্লাহ পাক আদন নামক, 


বেহেশতকে নিজ কুদরতী হাতে তৈরী করিয়াছেন অতঃপর তাহাকে ! 


সুদজ্জিত করিয়াছেন। অতঃপর ফেরেশতাদের আদেশ দিরাছেন দে 
উহাতে নহর প্রবাহিত করে৷ এবং ফল ঝুলাইয়া দাও। আল্লাহ তায়াল। 
অতঃপর স্ুমজ্জিত বেহেশত প্রত্যক্ষ করিয়া বলিলেন, আমার ইজ্জতের 
কছম আমার শান শওকতের কছম, আমার আরশের উচচতার কছন 
তোমার মধ্যে কপণ প্রবেশ করিতে পারিবে না । (কানজ) 
(০) 5৯913155৪৮1 0005) ১১ ওঠ ৬৭৩) 
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শর্থাৎ হজরত আবুজর (রাঃ) বলেন, আমি একবার নবী করিম ছেঃ) 
এর নিকট হাজির হইলাম । নবীজী তখন কাবা শরীফের দেয়ালের 
ছায়ায় ছিলেন | আমাকে দেখিয়া নবীজী বলিলেন, এ সব লোক 
ক্ষতিগ্রস্থ । আমি আরজ করিলাম, আপনার প্রতি আমার পিতামাতা! 
উৎ্সগাঁত হউন, তাহারা কে? নবীজী বলিলেন, যাদের নিকট অধিক 
মালামাল রহিয়াছে। (তবে তাহার! ক্ষতিগ্রস্থ নয় যাহারা ) এভাবে 


. খরচ করে) ভান দিক হইতে বাম দিকে, বামদিক হইতে ভান দিকে । 
তবে এই ধরনের লোকের সংখ্যা খুবই কম। 


ফায়েদ। £ হজরত আবুজর গেফারী রোঃ) ছিলেন অন্যতম মোজাহেদ 
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সাহাবী । ইতিপুবে এ সম্পর্কে উল্লেখ করা হইয়াছে । তাহাকে দেহিয়া 
এই ধরনের কথা বলিয়া প্রকৃতপক্ষে নবী করিম (ছঃ) তাহাকে শান্তনা 
দিয়াছিলেন যে তিনি যেন নিজের দারিদ্র ও অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতার 
কথা কখনো মনে না করেন। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং মালাসালের 
আধিক্য প্রকৃতপক্ষে কোন ব্যাপারই নহে। ইহার! বরং ক্ষতিকর জিনিস । 
ইহা আল্লাহু তায়ালাকে ভুলাইয়া দেয় । দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা 
হইতে জানা যার সে, দারিদ্রাবস্থা! ব্যতিত মানুষ খুব কমই আল্লাহর 
প্রতি মনোনিবেশ করে। তবে ধাহাদেরকে আল্লাহ পাক তওফীক প্রদান 
করিয়াছেন তাহারা প্রয়োজনের প্রকৃতি অনুযাঠ়ী চারিদিকে দানের হাত 
প্রসারিত করিয়া থাকেন । তাঁহাদের ভন্ অর্থ কোন প্রকার ক্ষতির কারণ 


হইয়? দাড়ায় না। কিন্ত নবী করিম ছেঃ) নিজেই বলিয়াছেন যে এব্সপ 


লোকের সংখ্য! খুবই কম। সাধারণত দেখা যায়, যাহার্দের অধিক 
অর্থসম্পদ রহিয়াছে তাহার! অস্থায় অবৈধ কার্যকলাপে লিপ্ত হয়, বিলা- 
সিতায় অর্থব্যয় করে, অপ্রয়োজনীয় ও বাহুল্য কাজে অর্থ বায় করে, 
নাম যশ অর্জনের জগ্ত অর্থ ব্যয় করে| বিয়ে শাদী, এবং অন্থান্ত অনুষ্ঠানে 


অহেতুক হাজার হাজার টাকা ব্যয় করা হয়। কিন্ত এইসব অর্থ বায় 
কারীই আল্লাহর পথে খুদ্বাতুর অভাব গ্রস্থদের জন্য অর্থ বায় করিতে 


অক্ষমত। প্রকাশ করে। একটি হাদীছে আছে যে, যেইসব লোক পৃথিবীতে 
অধিক অর্থ সম্পর্দের অধীকারী, কেয়ামতের দিন তাহারা স্বল্প মূলধনের 
অধিকারী হইবে, তবে যাহারা বৈধ উপায়ে অর্থ উপার্জন করিয়া এইভাবে 
এইভাবে .খরচ করিবে। প্রথম হাদীছের মতোই এইভাবে এইভাবের 
ঘারা এদিক সেদিক খরচের কথা দেখানো হইয়াছে । প্রকৃত পক্ষে 
যেই ব্যক্তি এদিক সেদিক খরচ করে অর্থ সম্পদ তাহার জন্য সৌন্দর্খ 
বাহক । যাহারা কুক্ষিগত করিয়। রাখে অর্থ সম্পদ তাহাদের জন্য সকল 
প্রকার আপদ ডাকিয়া আনে । অর্থ বিভ্তে অধিকারী সেই ব্যক্তিকে 


|অর্থ বিত্ত ধবংসও করিয়া দেয়, নিজেও তাহার নিকট হইতে দুরে 


রিয়া যায়। অর্থসম্পদ নিজে এমন অভদ্র অসৌজন্যতা প্রদর্শনকারী 
যে, কোন লোকেই তাহার নিকট হইতে বিদায় না লইয়া কোন প্রকার 
উপকার করে না। 
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অর্থাৎ নবা কাঁরম (ছ্ঃ) বলিয়াছেন, দানশীল ব্যক্তি আল্লাহর নিকট- 
বতী, বেহেশতের নিকটবর্তী, মানুষের নিকটবতাঁ ও দোজথ হইতে দুরে 
এবং কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহ হইতে দূরে বেহেশত হইতে দুরে মানুষ হইতে 


দুরে এবং দোজখের নিকটবতী । নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট মুখর দ'ল 
শীল বাক্তি কৃপণ ইবাদতকারীর চাইতে উও। 

ফায়দা ৪ অর্থাৎ যেই ব্যক্তি অনেক ইবাদত কছুর দীর্ঘ সমন 
হফল আদায় করে তাহার চাইতে আল্লাহর নিকট এ ব্যক্তি প্রিয় মে 
কিন! নফল কম পড়ে কিন্ক দানশীল । আবেদ অর্থ হইতেছে সে ব্যক্তি 
অধিক নফল আদায় করে। ফরজ আদায় কদ্াতো! প্রত্যেকের জন/ই 
অবশা কর্তব্য, দানশীল হোক বানা হোক। ইমাম গাজালী (রহঃ) 
নফল করিয়াছেন ঘে, একবার হজরত ইর়াহিয়! ইবনে জাকারিয়া (আঃ) 
শয়তানকে জিজ্ঞাসা করিলেন: তোমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় লোক কে 
এবং সবচেয়ে ঘুণিত লোক কে? সেবলিল কুপণ মোমেন ব্যক্তি 
আমার নিকট অধিক প্রিয়, আর ফাছেক দানশীল সবচেয়ে ঘুণিত 
কারণ জিজ্ঞাসিত হইয়া! শয়তান ব্যক্তি বলিল, কৃপণ তাহার কৃপণতার 
কারণেই আমাকে নিশ্চিন্ত রাখে, অর্থাৎ তাহার কুপণতাই তাহাকে 
দোভখে লইয়া যাওয়ার জন্য যথেষ্ট । কিন্তু ফাছেক দানশীল ব্যক্তি সব 
সময় আমাকে চিন্তা যুক্ত রাখে । কেননা আমি আশঙ্কা করি যে, দান 
'শীলতার কারণে আল্লাহ ক্ষমা করিয়া না দেন। অর্থাৎ দানশীলতার 
কারণে আল্লাহ ঘদি তাহার উপর কখনো! সন্তষ্ট হইয়! পড়েন তাহা হইলে 
আল্লাহর ক্ষমা ও অনুগ্রহের সমুদ্রে লোকটির জীবন ভর কৃত ফেছক ফুজুর 
কতোটা মারাত্মক হইবে ? তিনি ক্ষমা] করিয়া দিতে পারেন এমতাবস্থায় 
তাহাকে সমগ্র জীবনের পাপ কাজ করানোর জন্য আমার প্রচেষ্ট। ব্যর্থ 
হইয়া যাইবে । 
একটি হাদিছে রহিয়াছে যে, যেই ব্যপ্তি দান করে সে আল্লাহত্র 


51) ধাজায়েলে ছাদাকাত িঃ 
ভি কউ জল 


প্রতি পুর্ণ নেক ধারণার কারণেই তাহা করিয়া থকে আর যেই বাকি 
কুপণতা করে সে আল্লাহর প্রতি মন্দ রা বশবতাঁ হইয়াই তাহ। 


করে নেক ধারণ। এই মেঃ সে মনে করে যেই শালিক ইহা দান করি- 
য়াছিলেন তিনি পুনরাদ্ দান করার ক্ষমতা রাখেন । এমন লোক অংল্পা- 
হর নিকটতর্র হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ কোথায় ? দন্দ ধারণার অর্থ 
এই যে» সেই লোক মনে করে ইহা যদি শেষ হইয়া যায় 'ভবে পূল্রানজ 
কাথা হইতে আনিবে ? এধরণের লোকের যে আল্লাহর নিকট হইতে 
দুরে ভাহ। -»ইতই বোঝা যায়। আল্লাহ্‌র ভাগুরকে সীমিত মনে করে। 
অথচ আলাহ তায়লাই তাহার উপার্জনের উপকরণের ব্যবস্থা করিয়া 


শো 


দিঘাছেন এসং সেই উপকরণের দ্বারা উপার্জন না হওয়ার ব্যবস্থাও তিনি 
করিতে সক্ষম। তিনি যদি না চান তবে দোকানদার হাতে হাত রাখিয়। 
গিয়া থাকিবে কৃষক বীজ বপন করিবে কিন্ত ফসল উৎপন্ন হইবে না। 
এইসব কিছু আল্লাহর দান হওয়া সত্বেও কোথা হইতে আপিবে এ 
কথার অর্থ কিঃ কিন্ত মুখে বলিলেও মনে মনে আমরা ইহ। বুঝিতে 
ঢাই না যে এসব আল্লাহর দান ইহাতে আমাদের কোন কৃতিত্ব না; 
সাহাবাগণ মনে মনে বিশ্বাস করিতেন খে, এইসব আল 
আজ দিয়াছেন তিনি কালও দিবেন । এ কারণেই সবকিছু খরচ করি তেও 
তাহারা দ্বিধা বোধ করিতেন না । 
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অর্থাৎ নবী করিন (ছঃ) বলিয়াছেন, দাঁনশীলতা বেহেশতের একটি 


বৃক্ষ । যেব্যক্তি দু্নশীল হইবে সে সেই বৃক্ষের এন্টি শাখা হবিবে, 
সেই শাখার মাধ্যমে বেহেশতে প্রবেশ করিবে । আর কৃপণতা দোজখের 


একটি বৃক্ষ, যে ব্যক্তি কৃপণ হইবে সে উক্ত বৃক্ষের একটি শাখা ধরিবে, 
সেই শাখা তাহাকে দ্োজখে পৌছাইয়। দিবে | 


কায়েদা ঃ 


শোহ্‌ হইতেছে কৃপণতার চুড়াও য়। ইতিপূর্বে 


রি ফাজায়েলে ছাদাকাত. টি 

এই সম্পর্কে আলোকপাত করা হইয়াছে । কৃপণতা যেহেতু দোজখের 
একটি বুক্ষ, কাজেই ষে ব্যক্তি উক্ত বৃক্ষের শাখা ধরিবে সে দোজখে 
পৌছিবে। একটি হাদীছে আছে যে বেহেশতে একটি বৃক্ষ আছে 
তাহার নাম ছাখা, ছাখাওয়াত (দানশীলত! ) তাহ! হইতে স্থষ্টি হইয়াছে 
এবং দোজখে একটি বৃক্ষ আছে তাহার নাম শোহ। তাহা হইতেই 
বখীল স্থষ্টি হইয়াছে, বখীল বেহেশতে প্রবেশ করিবে না। ইতিপূর্বে 
একাধিকবার উল্লেখ ফরা হইয়াছে যে শোহ্‌ হইতেছে কুপণতার চ.ড়ান্ত 
পায়ের নাম । অন্য এক হাদীছে আছে যে, ছাখাওয়াত বেহেশতের বৃক্ষ 
সমূহের অন্ততম বৃক্ষ, সেই বৃক্ষের শাখা প্রশাখ! পৃথিবীতে ঝুঁ কিয়! 
রহিয়াছে । যে ব্যক্তি সেই বৃক্ষের একটি শাখা ধারণ করে সেই শাখা 
তাহাকে বেহেশতে পৌছাইয়। দেয়। কৃপণতা অর্থাৎ বোখল দোজখের 
একটি বৃন্দ, সেই বৃক্ষের শাখা পৃথিবীতে ঝুঁকিয়! রহিয়াছে, যে ব্যক্তি, 
তাহার একটি শাখা পারণ করে সেই শাখা তাহাকে দোজখে পৌছাইয়! 
দেয়; ষ্টেশনগামী সড়ক ধর্সিয়। চলিতে থাকিলে সেই সড়ক পথচারীকে 
অবশ্যই ষ্টেশনে পৌছাইয়! দিবে ইহাতে স্বতসিদ্ধ ব্যাপাপ্ন। এইভাবে 
'উলিখিত বৃক্ষের মুল অবস্থানেই পৌছাইয়া দিবে । 
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অর্থাৎ নবী করিম (ছঃ) বলিয়াছেন, মানুষের মধ্যে নিকৃষ্ট বদশভ্যাস 
হইল দুইটি, দৈর্যহীন কুপণতা ও প্রাণ উষ্ঠাগতকাদী কাপুরুষতা ও ভয়। 
ফায়দা £ এই ছইটি বদঅভ্যাস সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র 
কোরানে সতর্ক করিয়াছেন আল্লাহ পাক বলেন। 


তত ০৩ ৮০7৯০) ৮৯০ 151 - ৪5) ৮) ৯1 ০1 
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অর্থাৎ নিশ্চিতই মানুষ সৃষ্টি হইয়াছে ছুর্বল মনা। যখন তাহার অমঙ্গল 
ঘটে মে অস্থির হইয়! পড়ে । আর যখন তাহার মঙ্গল হয় সে কার্পন্ত 


করিতে থাকে। কিন্ত যে নামাজী স্বীয় নামাজের উপর স্থায়ীভাবে রত 
খাকে। আর যাহাদেন্র ধন সম্পত্তির মধ্যে হক নিদিষ্ট আছে যাচক। 


কক ১০ বাগ একজরডেরএপ:০ 
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উপযাচক সকলের জন্য। যাহারা কেয়ামতের সত্যতা স্বীকার করে 
হার! তাহাদের প্রতিপালকের আজাব হইতে ভীত । নিশ্চয় তাহাদের 
প্রতিপালকের আজাব অভয়ের বস্ত নহে। এবং খাহারা স্বীয় লজ্জাস্থানকে 
বাচাইয়া রাখে । আপন বিবি বা ধর্স-সম্মত বাদীর উপর ব্যতীত, 
কেননা ইহা নিন্দনীয় নহে আর যে অভিল1সী হইবে ইহার ব্যতীক্রমের 
তাহারাই সীম। লংঘনকারী; যাহারা তাহাদের নিকট রক্ষিত আমানত 
ও অংগীকার পালনের খেয়াল রাখে, যাহার? স্বীয় নামাজের প্রতি লক্ষ্য 
রাখে, উহার! বেহেশতের মধ্যে সম্মানিত হইবে । (মায়ারেজ, রুকু ১) 


ছ,রা মোমেনুনে ও প্রায় একই ধরনের বক্তব্য রহিয়াছে । হজরত 
এমরান ইবনে হোছাইন (রা) বলেন, রাস্থলে করীম (ছঃ) আমার 
পাগড়ির কিনারা ধরিয়৷ বলিলেন, এমরান আল্লাহ তায়ালা খরচ করাকে 
খুবই পছন্দ করেন আর কুক্ষিগত করিয়া পাখা অপছন্দ করেন। তুমি 
খরচ কর এবং লোকদেরকে আহার্য প্রদান করো । কাউকে কোন 
প্রকার কণ্ দিয়োনা, যাহাতে তোমার ব্যাপার হইলে কষ্ট দেওয়া হইবে। 
মনযোগের সহিত শ্রবণ কর, সন্দেহমূলক বিষয়ে বিচক্ষণতাকে আল্লাহ 
পাক পছন্দ করেন এবং খাহেশাতের সময় পুর্ণ বিবেক পছন্দ করেন, 
কয়েকটি খেজুর হইলেও দানশীলতা পছন্দ করেন, সাপ বিচ্ছু মারিয়াও 
যদি সাহসিকত। প্রদর্শন করা হয় সেই সাহসিকতা পছন্দ করেন ! 

কাজেই সাধারণ ভয়ের বিষয়ে ভয় পাওয়। আল্লাহ পছন্দ করেন" না ॥ 
যদি মনে ভয় জাগে তবু তাহা দমন করা উচিত। 

নবী করিম (ছঃ) এর নিকট হইতে ষেইসব দোয়া নকল করা 
হইয়াছে তাহার মধ্যে কাপুরুষতা হইতে মুক্ত থাকার জন্যও আল্লাহর |. 
আশ্রয় প্রার্থনা করা হইয়াছে। (বোখারী ) 
(2) 481 455) ৮০০৮ এড০) ০০৬০ ৩১1০০ ৭ে) 
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অর্থাৎ নবী করিম (ছঃ) বলিয়াছেন, সেই ব্যক্তি মোমেন নহে যে 
নিজে পেট ভরিয়া আহার করে অথচ তাহার প্রতিবেশী অভুক্ত অবস্থায় 
থাকে। ৃ 
ক্রাগ্নেদা £ যেই ব্যক্তির নিকট পেট ভি করিয়া আহার করার 
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মতো খাদ্যদ্রব্য রহিয়াছে অথচ তাহার প্রতিবেশী ক্ষুদায় ছটফট করিতেছে, 
এমতাবস্থায় তাহার পেট ভরিয়া! আহার করা উচিৎ নয় বরং নিজে 
কম খাইয়। ক্ষুদার্ত প্রতিবেশীকে কিছু আহার্য প্রদান করা উচিত। একটি 
হাদীছে নবীজী বলিয়াছেন, সেই ব্যক্তি অ।মার উপর ঈমান আনয়ন 
করে নাই যেব্যক্তি নিজে পেট ভরিয়া খাইয়া রাত্রি যাপন করে অথচ 


সে জানে যে তাহার প্রতিবেশী তাহার পাশাপাশি অবস্থানে ক্ষুদাত 
অবস্থায় রহিয়াছে । (তারগীব ) 


অন্য এক হাদীছে নবী করিম (ছঃ) বলিয়াছেন, কেয়ামতের দিন বহু 
মানব নিজের প্রতিবেশীর আচল ধরিয়া আল্লাহর নিকটি আরজ করিবে 
যে, হে খোদা! তাহাকে জিজ্ঞাসা কর সে নিজের দ্বার বন্ধ করিয়] 


রাখিয়াছিল অথচ নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিসও আামাকে 
প্রদান করে নাই। (তারগীব ) 
একটি হাদীছে নবী করিম ছছঃ) বলিয়াছেন, হে লোক সকল, তোমর? 


দৃদকা কর, আমি কেয়ামতের দিন সেই ছদক! প্রদানের সাক্ষ্য দিব। 
সম্তবত তোমাদের মধ্যে কিছু লোক এমনও হইবে যাহারা রাত্রিকালে 


চাচাতো ভাই ক্ষুদার্ত অবস্থায় রাত্রি যাপন করে। তোমাদের মধ্যে 
সম্ভবত কিছু লোক এমন থাকিবে যাহারা নিজেদের মালামাল বৃদ্ধি 


করিতে থাকিবে অথচ তাহার মিসকিন প্রতিবেশী কিছুই উপার্জন 
করিতে পারিবে না । (কানজ) 


অন্য এক হাদীছে নবীকরিম ছছেঃ) বলিয়াছেন, একজন লোকের 
কূপণতার জন্য এট। বলাই যথেষ্ট আম আমার অংশ পুরাপুরি লইব 
ডাহা হইতে কিছু মাত্র ছাড়িব না। | ( কানজ ) 
অর্থাৎ কোন জ্রিনিসের বন্টনের সময়ে আত্মীয় স্বজন, এট্িবেশীর 
নিকট হইতে নিজের অংশ ধোল আনা তুলিয়া লওয়ার জন্য উদ্‌গ্রীব 
থাকে, সামানা সামান্ট বিষয়েও একগুয়েমী মনোভাব প্রকাশ করে" 
ইহাও কুপণতার নিদর্শন। যদি অল্প স্বল্প অন্যের নিকট চলিয়া যাস্প 
তবে কি যাহার নিকট হইতে গেল সে ইহাতে মরিয়া যাইবে ? 
একটি বিডালকে অনাহারে ল্রাখার পরিণাম 
4১৮) 5৩ 95 লে) 898১৯ ০15 0)0৮ ০1৬ ৬) 
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অর্থাৎ ইবনে ওমর (রাঃ) আবু হোরায়রা রোঃ) উভয়ে নবীজীর 
বানী নকল কক্গিয়াছেন যে, একজন নারীকে এই কারণে শাস্তি দেওয়: 
হইয়াছিল যে সে একটি বিড়ালকে বাধিয়। রাখিয়াছিল ইহাতে ক্ষুধায় 
কাতর হইয়া বিড়ালটি মরিয়। গেল। সেই নারী বিড়ালটিকে ছাড়িয়াও 
দেয় নাই, তাহাকে কিছু খাইতেও দেয় নাই। ছাড়িপ্না দিলে ভু-পুষ্জের 


অন্য প্রাণী দ্বার! সে নিজের ক্কুপা নিবারণ করিত। 
ফায়দা ৪ যাহারা জীব্জন্ত ' পালন করে তাহাদের দাসত্ব বড়ই 


কঠিন। কেনন! জীবজন্ত কথা বলিতে পারে না, নিজেদের প্রয়োজনের 
বিষয় প্রকাশ করিতে পারে না। এমতাবস্থায় তাহাদের পানাহারের 
বিষয়ে খোজ খবর নেয়া বিশেষ প্রয়োজন । ইহাতে কৃপণতা করার 
অর্থ হইতেছে নিজেকে আল্লাহর দেয়া! আজাবের উপযুক্ত করা । অনেক 
মানুষের জীবজন্ত পালনের আগ্রহ প্রবল কিন্তু তাহাদের খাদ্য পানীয়ের 
ন্তয অর্থ ব্যয় করিতে তাহাদের প্রাণ বাহির হইবার উপক্রম হর়। নবী 
করিম (ছঃ) বিভিন্ন হাদীছে বিভিন্ন ভাবে বলিয়াছেন যে, এইসব জীবের 


ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। 
একদ| নবী করিম (ছঃ) কোথাও যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে একটি উট 


দেখিতে পাইলেন। ক্ষুধায় উটটির পেট কোমরের সহিত লাগিয়! গিয়া- 


| ছিল। নবীজী বলিলেন, তোমরা এইসব ভাষাহীন জীবদের ব্যাপারে 


আল্লাহকে ভয় করে উহাদের ভালো অবস্থায় উহাদের উপর সওয়ার 
হইবে এবং ভালো অবস্থায় উহাদিগকে আহার করিরে। নবীজীর অভ্যাস 
ছিল যে, তিনি এসতেনজার € পেশাব ) জন্ক জঙ্গলে গমন করিতেন । 
কোন বাগান বা টীলা ইত্যাদির আড়ালে প্রয়োজন পুর্ণ করিতেন । 
একবার এইরূপ প্রয়োজনে একটি বাগানে গিয়াছিলেন, সেখানে একটি 
উট ছিল, উউটি নবীজীকে দেখিয়া আর্তনাদ করিতে লাগিল এবং তাহার 
চোখ অশ্রসজল হইন্লা উঠিল। নবীজী উটটির নিকটে গিয়া তাহার 
কানের গোড়ায় আদর করিলেন। ইহাতে উটটি শান্ত হইল । নবীজী 
থন বলিলেন, এই উটটির মালিক কে? একজন আনসারী আগাইয়া 


তি 
[শা বলিল এটি আমার উট। নবীজী বলিলেন, যেই আল্লাহ 
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€তামাকে এই উটটির মালিক করিয়াছেন তুমি তাহাকে ভয় করিতেছ না ? 
এই উট তোমার নামে নালিশ করিতেছে । তুমি তাহাকে ক্ষুধার্ত অব- 
স্থায় রাখ এবং তাহার দ্বার অধিক কাজ করাও । 
অন্য এক হাদীছে রহিয়াছে যে, একবার নবী করিম (ছঃ) একটি 
গাধা দেখিলেন, তাহার মুখে দাগ দেওয়া হইয়াছিল, নবীজী (গাধার 
মালিককে ) বলিলেন, তুমি এখনো কি জানিতে পারে! নাই যে, আমি 
সেই লোককে লানত করিয়াছি যে কিনা জানোয়ারের মুখে দাগ দেয় 
অথবা মুখে প্রহার করে। আবু দাউদে এই হাদীছ সঙ্কলন কর! হইয়াছে 
অন্ান্ত হাদীছেও জানোয়ারদের দেখাশোনার ব্যাপারে শৈথিলা প্রদর্শন 
না করার তাগিদ দেওয়া হইয়াছে। জীব জানোয়ারদের ব্যাপারে এতো! 
তাখিদ দেওয়া হইয়াছে, সতর্ক কর! হইয়াছে এমতাবস্থায় স্থষ্টির সেরা 


জীব মানুষ সম্পর্কে সতর্কতাতে। স্পষ্ট ব্যাপার। .তাহা! যে আরো বেশী 
ও গুরুত্বপূর্ণ সে কথা না বলিলেও চলে । 


নবীকরিম (ছঃ) বলিয়াছিলেন, মানুষের পাপের জন্ত এটাই যথেষ্ট 
যে, তাহার জিম্মায় যাহার রুজী রহিয়াছে তাহা নষ্ট করিয়া দেওয়া । এই 
কারণে যদি কোন জানোয়ারকে তাহার প্রয়োজন হইতে বিরত রাখা হয় 
এবং তাহার আহার্ষের ব্যাপারে কৃপণতা কর] হয় এবং ইহা মনে কর! 
যে কে জানিতে পারিবে কে দেখিবে? এইরূপ কর নিজের উপর মারা- 
ত্বক জুলুম বটে। যিনি স্থ্টিকর্তা তিনি সব কিছুই জানেন। লেখক সব 
কিছুরই রিপোর্ট লিপিবদ্ধ করেন যতোই গোপন কর] হোক না কেন 
কিছুই অজান! এবং অলিখিত থাকে না। নিজের প্রয়োজনে সওয়ারীর 
জন্ব, কৃষিকাজের জন্য ছুধের জন্য বা কোন কাজের জন্য জীবজানোয়ার 
পালন করিয়া তাহাদের জন্য অর্থব্যয় করিতে প্রাণ ওষ্টাগত হওয়া! উচিত 
নঙ্ে। 
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অর্থাৎ নবী করিম (ছ:) বলিয়াছেন, কোয়ামতের দিন মানুষকে ভেড়ার 


শাবকের মতো নিরীহ অবস্থায় আল্লাহর সামনে হাজির কর। হইবে । 
আল্লাহ পাক বলিবেন, | 


তোমাকে নেয়ামত দিয়াছি তুমি কী শোকর গুজারী করিয়াছ.? বান্দা 
বলিবে আমি সেই সব অর্থ সম্পদ সঞ্চয় করিয়াছি, অনেক বাড়াইয়াছি 
প্রথমে আমার নিকট যতোটা] পরিমাণ ছিল তাহার চাইতে অনেক 
বাড়াইয়াছি এবং রাখিয়া! আসিয়াছি, আপনি আমাকে ছনিয়ায় পাঠাইয়া 
দিলে আমি সেই সব আপনার কাছে আনিয়া হাজির করিব। আল্লাহ 
পাক বলিবেন, জীবিতাবস্থায় পরকালের জন্ত যাহা প্রেরণ করিয়াছ তাহা 
দেখাও। বান্দা পুনরায় ঝলিবে, হে প্রতিপালক! আপনি যতো 
মালামাল আমাকে দিয়াছিলেন, আমি তাহা অনেক বৃদ্ধি করিয়াছি এবং 
দ্রনিয়ায় রাখিয়া আসিয়াছি, আপনি যদি আমাকে ছুনিয়ায় পাঠাইয়া দেন 
তবে আমি সেই সব লইয়৷ আসিব। যেহেতু তাহার নিকট ইহলৌকিক 
জীবনে পরকালের জন্য প্রেরীত কোন কিছুই থাকিবে না একারণে 
তাহাকে দোষখে নিক্ষেপ করা হইবে। 


কায়েদা £ আনর! কৃষিকাজ ব্যবসা বাণিজ্য এবং অন্যান্ উপায়ে 
মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া একারণেই অর্থোপার্জন করি যাহাতে 
সেই অর্থ সম্পদ প্রয়োজনের সময় কাজে আসে । তখন কি প্রয়োজন 
দেখা দিবে কে জানে? যখন সবচেয়ে বেশী প্রয়োজনের সয় আসিবে 
তখন অর্থের তীত্র প্রয়োজন দেখা দিবে, সেই প্রয়োজনের সময় 
শুধু ছুনিয়ার জীবনে খোদায়ী র্যাস্কে সঞ্চিত অর্থ সম্পদ পুরাপুরি 


নিরাপদ থাকিবে এবং যথাবিহিত ফেরততো দেওয়া! হুইবেই উপরস্ত 
“আল্লাহ তায়াল৷ সেই সঞ্চয় বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি করিগা দিবেন। কিন্তু 


খুব কম লোকেই সে দিকে মনোফোগ দিয়া থাকে অথচ ছুনিয়ার এ জীবন 
যা দী্ঘই হোক নাকেন একদিন তাহা শেষ হইয়া যাইবে সেট। 
অবধারিত সৃত্য। ছুনিয়াবী জীবনে নিজের কাছে অর্থ সম্পদ না 
খাকিলেও শ্রমের সাহায্যে কম বেশী অর্থোপার্জন করা যায় কিন্তু আখে- 
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রাতের জীবনে তে! অর্থ উপার্জনের কোনই উপায় নাই সেখানে ইহকালে 


প্রেরিত অর্থ সম্পদ শুধু কাজে আসিবে । একটি হার্দিছে নবীজী (ছঃ) 
বলিয়াছেন, আমি বেহেশতে প্রবেশ করিয়া উহার ছুই পাশে সোনালী 
অক্ষরে তিনটি পংতি লিখিত দেখিলাম, একটি পংতিতে লেখা! ছিল 
লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাছর রাছ,লুল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ 
নাই মোহাম্মদ (ছঃ) আল্লাহর রাছ,ল)। অন্ত পংতিতে লেখা ছিল 
মা কাদ্দামনা অজাদনা অমা আকালনা রাবেহনা, অম! খালাফনা খাছার 
না (যাহা কিছু আমরা সামনে পাঠাইয়াছি তাহ! পাইয়াছি, পৃথিবীতে 
যাহা খাইয়াছি তাহা ছিল লভ্যাংশের অন্তভূক্তি, যাহা কিছু রাখিয়া 
আসিয়াছি তাহা ছিল ক্ষতির অস্ততভূক্ত)। তৃতীয় পংতিতে লেখা ছিল 
উম্মাতুন মোজনেবাতুন অরাববুন গাঁফুর ( উন্মত গুনাহগার এবং আল্লাহ 
ক্ষমাশীল )। 

প্রথম অধ্যারে উল্লেখিত কোরানের আয়াতে বলা হইয়াছে সেদিন 
ব্যবসা বাণিজ্য, বন্ধুত্ব স্ুপায়িশ করিবে না । সেই অধ্যায়ের অগ্ঠ আয়াতে 
আল্লাহ পাক বলিয়াছেন, প্রত্যেক ব্যক্তি ইহ! দেখিয়া লউক, আগামী- 
কালের জন্য সে কি প্রেরণ করিয়াছে ! 


একটি হাদীছে উল্লেখ রহিয়াছে যে, মানুষ মরিয়া গেলে ফেরেশতা! 
জিজ্ঞাসা করে যে, তুমি নিজের আমলনামায় কি সঞ্চয় করিয়াছ ? 
আগামী কালের জন্য কি পাঠাইয়াছ ? অথচ মানুষ বলাবলী করে যে কি 
কি মালামাহ রাখিয়া গিয়াছে। (মেশকাত ) 
নিজের মাল ও ওয়ারিশালের মালের প্রকৃত পরিচয় 
একটি হাদীছে রহিয়াছে নবী করিম (ছঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমা- 
দের মধ্যে এমন ব্যক্তি কে আছে, যে ওয়ারিশের মালামাল তাহার কাছে 
নিজের চাইতে অধিক প্রিয়? সাহাবাগণ আরজ করিলেন, হে আল্লাহর 
রাছুল; আমাদের মধ্যে এমন কেহ নাই যাহার কাছে নিজের চাইতে 
ওয়ারিশের মালামাল অধিক প্রিয়! অর্থাৎ নিজের মালামালই অধিক 
প্রিয় ! নবীজী তখন বলিলেন, তাহাই হইতেছে একজন লোকের নিজের 
মাল যাহা সে সামনে পাঠাইয়াছে। আর যাহা কিছু ইহলৌকিক জীবনে 


রাখিয়। আসিয়াছে তাহ! তাহার মাল নয়», সেই সব তাহার ওয়ারিশদের 
মাল। (মেশকাত ) 


519 ফাজায়েলে ছাদাকাত 
অন্ক এক হাদীছে নবী করিম (ছঃ) বলিয়াছেন, মাহ্ুম বলে, আমার] 
মাল আমার মাল অথচ তাহার মালাানেস মধ্য হইতে তাহার জন্ত 
শুধু তিনটি জিনিন রহিয়াছে, যাহ! খাইস্া শেষ নপ্িয়াছে, যাহা পরিধান 
করিয়া পুরনো করিয়াছে আর যাহ! আল্লাহর নিকটে নিজের জন্য জমা 


করিমাছে। ইহা! ছাড় যাহ] রহিয়াছে সেইসব মালামাল ও অর্থ সম্পদ 
তাহার সেইসব ওয়ারিশের জন্য যাহাদের জন্য উহা! ছাড়িয়া যাইবে । 
( মেশকাত )। 

মজার ব্যাপার হইতেছে মানুষ প্রায়ই এমন লোকদের জন্য সঞ্চয়: 


করে, পরিশ্রম করে, বিপদ সহ্য করে, ছখকষ্ট ভোগ করে যাহাদেরকে? 
স্বেচ্ছায় সে এক পয়সাও দিতে চায় না অথচ সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া 
যাওয়ার পর তাহার মৃত্য হইলে তাহারাই সেই মালামালের ওয়ারিশ 
হইয়া যায়। আরতাত ইবনে ছাহিয়। (রাঃ) ইন্তেকালের সময়ে কয়েকটি 
কবিতা আবৃত্তি করিলেন সেই কবিতার তরজমা এই যে, 

মানুষ বলিতেছে আমি অনেক মালামাল সঞ্চয় করিয়াছি কিন্ত 
অধিকাংশ উপার্জনকারী অন্যদের জন্য আর্থাৎ ওয়ারিশদের জন্য সঞ্চয় 


করে। জীবদশায় সে পুঙ্যানুপৃঙ্খবূপে তন্ন তন্ন করিয়! খরছের হিসাব নেয় 
কিন্ত পরবতাঁ সময়ে এমন লোকদের ভোগ ব্যবহারের জন্য সেই সব, 


মালামাল রাখিয়! যায় যাহাদের নিকট হইতে হিসাবও নিতে পারে না 
যে কোথায় কোথায় কিভাবে তাহার এতো শ্রমের ও এতে! সাধের অর্থ 
বিতু- মালামাল খরচ হইল । নিজের জীবদ্ধশায় খাও, খাওয়াঞ্ড আর - 
কূপণ ওয়ারিশদের নিকট হইতে কাড়িয়া লও। মানুষ নিজে তে!" 
মৃত্যুর পর বেকার হইয়া যায়, তাহার উত্তরাধিকারীরা নিজেদের প্রাপ্ত 
ধনসম্পদের ক্ষেত্রে তাহাকে মনে রাখে না, অন্য লোক তাহারই অর্থসম্পদ 


খরচ করে ভোগ ব্যবহার করে। নিজে বঞ্চিত থাকিম্কা অন্য লোকদের 
ইচ্ছান্ুযারী খরচ কত্রিবার স্থযোগ করিয়া দেয় । | € এতহাফ ) 


একটি হাদীছে উপরের হাদীছে উল্লেখিত কিসজ' অন্যভাবে উল্লেখ 
কর! হইয়াছে । নবী করিম (ছঃ) একবার স্বাহাবাদের জিজ্ঞাসা করিলেন 
তোমাদের মধ্যে কি এমন কেহ আছে যাহার নিকট নিজের মাল নিজের 
ওয়ারিশের মালের চাইতেও অধিক প্রিয় ? সাহাবাগণ আরজ করিলেন 
যে, হুজুর, প্রত্যেক লোকইতে! এক্সপ, প্রত্যেকের কাছেই ওয়ারিশের 
নিজের মাল অধিক প্র্িয়। নবীজী তখন বলিলেন 
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ভাবিয়া বল, দেখ কি বলিতেছ! সাহাবাগণ বলিলেন, হে আল্লাহর 
রাছুল আমরাতো! এরূপই মনে করি যে নিজের মালই আমাদের কাছে 
অধিক প্রিয়। নবীজী বলিলেন; তোমাদের মধ্যে একজনও এমন নাই 


যাহার ক'ছে ওয়ারিশের মাল, নিজের মালের চাইতে অধিক প্রিপ্র নয় । 
সাহাবাগণ বলিলেন, তাহা কিভাবে ? 


কালের জন্য প্রেরণ করিয়া থাক, আন ওয়ারিশ্দের মাল তাহা যাহ? 
তোমরা পশ্চাতে রাখিয়া যাও। (কানজ) 


এখানে প্রনিধানযোগ্য যে ওয়ারিশ দের বঞ্চিত করিবার জন্য এইস্ক 
পর্বনা উল্লেখ কর] হইতেছে না । নবী করিম (ছঃ) নিজেও এব্যাপারে সতর্ক 
করিরাছেন। হষরত সাদ এবনে আবি ওকাছ (রাঃ) মক্কা! বিজয়ের সময় 
এতো! মারাত্বক অস্থুথে পড়িয়াছিলেন যে তাহার বাচিবার আশ! ছিল 
নঃ। নবীজী তাহাকে দেখিবার জন্য রোগ শষ্যার কাছে গেলে সা'দ (রাঃ) 
বলিলেন, হুজুর আমার নিকট অনেক মালামাল রহিয়াছে অথচ আমার 
ওয়ারিশ শুধু আমার একমাত্র কনা! । আমার ইচ্ছা! হয় আমি সব 


(পোষনের দ্বায়িত্ব তো! তাহার স্বামীর উপর ন্যাস্ত, এমতাবস্থায় আমি অন্য 
ভাবে মালামাল খরচের অছিষত করিতে চাই। নবী করিম ছেঃ) সা'দকে 
(রাঃ) নিষেধ করিলেন! সা"দ রোঃ) ছুই তৃতীয়াংশের জন্য । অছিয়তের 
অনুমতি চাহিলে নবীজী তাহাও নিষেধ করিলেন। অতঃপর অর্ধেক 
মালামালের আবেদনও মঞ্জর করিলেন না! এবং বলিলেন, এক 
তৃতীবলাংশশু অনেক বেশী, তুমি ওয়ারিশদের দরিদ্রাবস্থায় রাখিয়া যাওয়ার 
[চাইতে তাহাদের ধনী অবস্থায় রাখিয় যাওয়া উত্তম, কেনন। দরিদ্রাবস্থায় 
রাখিয়া গেলে তাহারা অন্যের সামনে হাত প্রসারিত করিবে। আল্লাহর 
সন্তস্ঠির উদ্দে্টে যাহা কিছু ব্যয় করা হইবে তাহাতেই সওয়াব পাওয়া 
যাইবে। এমনকি আল্লাহর সন্তপ্টির জন্য ষর্দি এক লোকম] অন্ন স্ত্রীকে 
দেওয়া হয় তাহাতেও সওয়াব পাওয়া যাইবে । €( মেশকাত ) 

"হাফেজ ইবনে হাঞ্জার (2) বলেন, পূর্বোক্ত হাদীছে যে বলা 
হইয়াছে তোমাদের মধ্যে কে এমন আছে যাহার কাছে ওল্লারিশের 
মালামাল উত্তম তাহা এই হাদীছের পরিপন্থী । কেননা হাদীছের উদ্দে 


নবী করিম ছেঃ) বলিলেন, তোমাদের মাল তাহাই যাহ তোমর? পর 


মালামাল সম্পর্কে অছিয়ত করিয়া বাই । (অর্থাৎ একমাত্র কন্যার ভরণ | 
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হইতেছে নিজের সুস্থতা এবং প্রয়োজনের সময়ে সদকা করার তাকীদ 


দেয়! | - আর হজরত সা”দ রাঃ) এর ঘটনাতে। মৃত্যু শয্যায় সমগ্র অথবা 
আংশিক মালামাল অছিয়ত করাই উদ্দেশ্য ৷ (ফতেহ) 
আমার মনে হয় যে ওয়ারিশদের ক্ষতি করার উদ্দেশ্তটে অছিরত কর! 


শাস্তিযোগ্য অপরাধ স্বরূপ। রাছুলে মাকবুল (ছঃ) বলিয়াছেন, কোন কোন 
নারী পুরুষ আল্লাহর অনুগত জীবনের ষাটটি বছর কাটাইয়া দেয় অথচ 
মৃত্যুর সময়ে ওছিয়তের ক্ষেত্রে এমন ক্ষতি করে যে জাহান্নামের আগুন 
তাহাদের জন্য অবধারিত হইয়া যায়। অতঃপর নবীজীর এ বাণীর 
সমর্থনে হজরত আবু হোরায়র৷ (রাঃ) ছুরা নেছার একটি আয়াত তেলা- 
ওয়াত করিলেন। আয়াতটির অর্থ হইতেছে, আল্লাহ পাক তোমাদিগকে 
সন্তান সম্ভতি সম্পর্কে বলিয়া রাখিয়াছেন। € আয়াতের শেষ পর্বস্ত ) 
এই আয়াতের মূল তাৎপর্য এই যে, উপরের আ'য়াতে ওয়ারিশদের মালা- 
মাল বন্টনের যে ব্যাখ্য! প্রদান করা হইয়াছে তাহা মঅছিয়ত অনুযায়ী 
মালামাল পরিশোধের পর। যদি মত ব্যক্তির দায়িত্বে কাহারো খণ 
থাকিয়। থাকে তবে খণের পরিমাণ সম্পর্কে নিশ্চিত হইয়া তাহা! পরি- 
শোধের পর দেখিবে যেন ওয়ারিশদের কষ্ট না দেয়! হয় বা তাহাদের 


ক্ষতি কর! ন1 হয় । ূ 
একটি হাদীছে নবী করিম (ছ:) বলিয়াছেন, যে কেহ ওয়ারিশের 


মীরাছ কর্তন করিবে আল্লাহ তায়া'লা তাহার সীরাছ বেহেশত হইতে 
কর্তন করিবেন। ূ (মেশকাত ) 
কাজেই নিজের জীবদ্দশায় সুস্থ সময়ে আল্লাহর পথে সবাধিক পরি 
মাণ ব্যয় কর! কর্তব্য । ইহাতে নিজের মুত্যু আগে হইবে নাকি ওয়ারি- 
শের ম.ত্যু আগে হইবে, কে কে ওয়ারিশ হইবে এসব চিন্তা মনকে আছনন 
করিতে পারিবে না । জীবদ্দশায় এবং সুস্থ থাকার সময়েই অছিয়ত 
করিতে হইবে, ওয়াকফ করিয়া যাইতে হইবে এবং কিভাবে পুণ্য | 
সঞ্চয় কর! যায় সেই চিন্তাকে প্রাধান্য দিতে হইবে। জীদ্দশায় কৃপণতা 
করিয়। মৃত্যুর সময়ে দানশীল হইবার প্রচেষ্টা কিছুতেই সমীচীন 
নহে। ইতিপূর্বে নবীজীর হাদীছ উল্লেখ হইয়াছে যে সুস্থ অবস্থায় 
সদকা৷ করাই উত্তম সদকা, ম.ত্যুর সময় সদকা উত্তম নহে। কেননা 


মুত্যুর সময়ে বন্টনের ব্যবস্থা করার পূর্বেই প্রকৃত পক্ষে মালাম'ল 
অন্যের অথণৎ ওয়ারিশদের মালিকানায় চলিয়া যায়। 
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| কাজেই অছিয়ত এবং আল্লাহর পথে খরচের ব্যাপারে এক্সপ ইচ্ছা ও 
উদ্দেশ্য থাকা চলিবে নাযে অমুক না জানি ওয়ারিশ হইয়া যায়। 
বরং ইহাও উদ্দেশ্য থাকিতে হইবে নিজের প্রয়োজন পুরণ করিয়া 
নিজের পারলৌকিক সঞ্চয় নিশ্চিত করা । ইবাদতের ক্ষেত্রে মানুষের 
ইচ্ছ। ও নিয়তের বিরাট গুরুত্ব রহিয়াছে! নবীজীর বিখ্যাত একটি 
হাদীছে রহিয়াছে যে, নিয়তের উপরই যাবতীয় আমলের ফলাফল নিভর 
করিবে। নামাজের মতো গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য 
লাভের উদ্দেশ্তটে আদায় করিলে এতো বেশী সওয়াব হইবে বে অন্ত 
কোন ইবাদত তাহার হমতুল্য হইবে না। এই লামাজই বদি 
অহংকার প্রকাশের জন্য লোক্‌ দেখানোর জন্য আদায় কর! হয় তাহ 
হইলে তাহা! শেরেকের পর্যায়ভুক্ত হইয়া শাস্তিযোগ্য অপরাধে পরিণত 


হইবে। একারণে নিয়তের ক্ষেত্রে আল্লাহর সন্ভষ্টি ও নিজের প্রয়ো- 
জনের সময় কাজে আসিবার উদ্দেগ্তকে বিশুদ্ধ রাখিতে হইবে ।. 


সর্বপ্রথম নিজের নফছকে নছিহত করিতেছি । অতঃপর বন্ধু বান্ধব- 
]দেরকে নছিহত করিতেছি। আল্লাহর ব্যান্কে যাহা সঞ্চয় করা হইবে 
তাহাই সঙ্গে যাইবে, তাহা ছাড়া সঞ্চয় করিয়া ফুলাইয়া৷ ফাপাইয়] 
যাহ! রাখিয়া যাইবে তাহা কোনু কাজে আসিবে না। তবে কেহ 
কেহ যে মনে করিবে তাহাদের সংখ্য। নিতান্তই কম। নিজের কৃতকাজই 
শুধু নিজের কাজে আসিবে আত্মীয় স্বজন পরিবার পরিজনের ভালো 
বাসার সারমন্ন হইল ছুই চারদিন হায় হায় করা এবং অনর্থক 
কিছু অশ্রবধ্ণ। যদি অশ্রবর্ষণে টাকা পয়সা খরচ করিতে হইত 
তবে তাহাও তাহারা করিত না। সন্তান সম্ততির কল্যাণের জন্য টাকা 
পয়স। ধন-সম্পদ রাখিয়া যাইতেছি এইরূপ মনে করা নফ২ছের ধোক। 
ছাড়া আর কিছু নয়। অথ+সম্পদ সঞ্চয় করিয়৷ উত্তরাধিকারীদের জন্য 


রাখিয়া যাওয়াই শুধু তাহাদের কল্যাণ কু নহে বরং ইহাতে অকল্যাণের 
আশঙ্কা থাকিয়া বায়। যদি সন্তানদের প্রকৃত কল্যাণ সাধনই উদ্ধেস্ট 


থাকে তবে তাহাদেরকে বিত্তশালী রাখিয়া যাওয়ার চাইতে দ্বীনদার 
অবস্থায় রাখিয়া যাওয়া অধিক উত্তম। দ্বীনের জ্ঞান না থাকিলে অর্থ 
সম্পদও তাহাদের নিকট অবশিষ্ট থাকিবে না বরং আমোদ আহলাদে 
তাহা খরচ করিয়া ফেলিবে। যদি অবশিষ্ট থাকেও তবু তাহাতে 
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তাহাদের কোন কল্যাণ সাধিত হইবে না। পক্ষান্তরে দ্বীনেয় জ্ঞানের 
নহিত যদি অথ”সম্পদ নাও থাকে তথাপি দ্বীনের জ্ঞান চলার পথে 


তাহাদের বিরাট কাজে আসিবে । মালামাল অথথ” সম্পদরে মধ্যে শুধু 
তাহাই কাজে আসিবে যাহা পরকালের জন্য সঙ্গে লইয়া যাইবে। 


হযরত আলী (রাঃ) বলিয়াছেন আল্লাহ তায়ালা ছুইজন ধনী ও 
দুইজন নির্ধন ব্যক্তিকে মত্যু দিলেন? অতঃপর একজন ধনীকে জিক্তাসা 
করিলেন যে, নিজের জন্য কি প্রেরণ করিয়াছ, নিজের পরিবার পরিজনের 
জন্য কি রাখিয়া আসিয়া? লোকটি জবাবে বলিল, হে আল্লাহ 

। আমাকে তুমি স্থষ্টি করিয়া তাহাদেরও তুমি স্থষ্টি করিয়া এবং 
প্রত্যেক ব্যক্তির রুজির দায়িত্ব তুমি নিজে গ্ুহণ করিয়া এবং তুমি 
কোরানে বলিয়াছ যে তোমাদের মধ্যে যাহারা আল্লাহকে উত্তম কর্জ 
প্রদান করে। তোমার এই আয়াতের প্রেক্ষিতে আমি নিজের মালামাল 
পরকালের জন্য পাঠাইয়। দিয়াহি, আমার নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল যে তুমি 
আমার পরিবার পরিজনকে অবশ্যই রিজিক প্রদান করিবে। আল্লাহ 
বলিবেন আচ্ছা যাও, তুমি যদি (ছুনিষ্বায়) জানিতে আমার নিকট 
তোমার জন্য কি কি রহিয়াছে তাহ! হইলে খুব বেশী খুশী থাকিতে এবং 
দুশ্চিন্তা গ্রস্থ কম হইতে । অতঃপর দ্বিতীয় ধনী ব্যক্তিকে জিজ্ঞাস! 
করিলেন, তুমি নিজের জন্য কি-পাঠাইয়াছ আর পরিবার পরিজনের 
জন্য কি রািয়! আসিয়াছ ? লোকটি জবাবে বলিল, হে আল্লাহ ! আমান 


সন্তান সম্ভতি ছিল, তাহাদের ছুঃখকণ্ট এবং দারিদ্রের জন্য আমি 
আশঙ্কিত ছিলাম। আল্লাহ বলিবেন আমি কি তোমাকে এবং তাহা- 


দেরকে স্থত্টি করি নাই, আমি কি সবার রিজিকের দারিত্ব গ্রহণ করি নাই? 
লোকটি বলিল, হে আল্লাহ তাহাতো! অবশ্যই, কিন্তু আমি তাহাদের 
দারিদ্রের আশঙ্কা করিয়াছিলাম। আল্লাহু বলিবেন তাহারা তো দারিদ্রের 
মধ্যে নিপতিত রহিয়াছে তুমি কি তাহাদেরকে রক্ষা! করিতে পারিয়াছ ? 
আচ্ছ! যাও তুনি বদি জানিতে তোমার জন্য কি কি রহিয্লাছে তাহ! 
হইলে তুমি কম হাসিতে এবং অধিক কীদিতে। অতঃপর একজন, 
নির্ধন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি নিজের জন্য কি জমা করিয়াছ 
আর পরিবারের ভন্ কি রাখিয়াছ ? লোকটি বলিল, হে আল্লাহ 
আপনি আমাকে সুস্থ সবল করিয়া স্ষ্টি করিয়াছেন, আমাকে কথা 
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বলার শক্তি দিয়াছেন, আপনার পবিত্র নাম শিখাইয়াছেন, আপনি 
আমাকে ধন সম্পদ প্রদান করিলে আশঙ্কা ছিল ঘে আমি তাহাতে 
লিপ্ত হইয়া থাকিতাম। আমি যে অবস্থায় ছিলাম তাহাতেই স্তষ্ঠ । 
আল্লাহ বলিলেন, যাও আমি তোমার প্রতি সন্তষ্ঠট। যদি তুমি জানিতে 
যে তোমার জন্য আমার কাছে কি রহিয়াছে তবে খুব বেশী হাসিতে 
এবং কম কীাদিতে। অতঃপর দ্বিতীয় নিধন ব্যক্তিকে আল্লাহ জিজ্ঞস! 
করিলেন, তুমি নিজের জন্য কি পাঠাইয়াছ আর পরিবারের জন্য কি 


রাখিয়! আসিয়া? লোকটি জবাবে বলিল, হে আল্লাহ তুমি আমাকে 
কি এমন দিয়াছ যে এমন প্রশ্ন করিতেছ ? আল্লাহ পাক বলিলেন, আমি 
তোমাকে স্স্থসবল দেহ ও বাকশক্তি প্রদান করি নাই ? কান চোখ প্রদান 


আমি সেই দোয়! কবুল করিব? লোকটি বলিল হে আল্লাহ নিঃসন্দেহে 
এসবই সত্য কিন্ত আমি ভুল করিয়াছি। আল্লাহ বলিলেন, যাও 
আজ আমি তোমাকে ভুলিয়া গিয়াছি। যদি তুমি জানিতে যে 
আমার কাছে তোমার জন্য কি কি আজাব রহিয়াছে তবে তুমি খুব, 


কম হাসিতে এবং অধিক কাদিতে। | (কানজ ) 
অধিক মুনাস্তার আশায় খাদ্যভ্রব্য জমা করিস 
রাখার পরিণাম 
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০১৮০ )০০০)12-32))৮ শন এস 
অর্থাৎ হজরত ওষুর (রাঃ) নবী করিম (ছঃ) এর বাণী বর্ণনা 
করিয়াছেন, যে ব্যক্তি বাহির হইতে রিজিক আনে তাহাকে রুজি প্রদান 
করা হয় আর যে ব্যক্তি আটক করিয়া রাখে যে অভিশপ্ত । (মেশকাত) 
ক্রাগ্রেদা £ ফকীহ আবুল লায়েছ সমরকন্দী বলেন, বাহির হইতে 
আনয়নের অর্থ হইল ব্যবসার উদ্দেশ্তটে অন্য শহর হইতে খাদ্য সামগ্রী 
ক্রয় করিয়া সেই সব (অল্প দামে) বিক্রয় করে। এক্ধপ বিক্রয়কারী 
বাবসায়ীকে সেই ব্যবসায়ের দ্বার রিজিক প্রদান করা হয়। কেননা 
জনসাধারণ এ ধরণের ব্যবসায়ীর দ্বারা লাভবান হইয়া থাকে । তাহার! 
ব্যবসায়ীকে দোয়া করে, সেই দোয়া ব্যবসায়ীর পক্ষে কবুল হয়। 
আটক রাখ। দ্বারা সেই ব্যক্তির কথা বোঝানো! হয় যে ব্যক্তি অধিক 
মূল্যে এবং জনগণের প্রয়োজনের তীব্রতা সত্বেও সেসব বিক্রয় করে না। 


করি নাই? কোরানে কি আমি বলি নাই আমার কাছে দোয়া করো 
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তাহার প্রতি অভিশাপ । অর্থাৎ লোভের বশবর্তী হইয়! অধিক মুনাফার 
আশায় নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী মজুদশরকে নবী করিম ছেঃ) 
এর পক্ষ হইতে অভিশাপ দেওয়া হইয়াছে । 

অন্ত এক হাদীছে নবী করিম ছেঃ) এর বাণী নকল কর! হইয়াছে 
যে, যেই ব্যাক্ত চল্লিশ দিন যাবত মুসলমানদের খাদ্য দ্রব্য আটকাইয়া 
রাখে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে কুষ্টরোগে এবং দারিদ্রাবস্থায় নিপতিত 
করেন। (মেশকাত) এই হাদীছ দ্বারা বোঝা যায় যেই ব্যক্তি মুসলমান- 
দের কষ্ট দেওয়ার উদ্দেস্টে খাদ্য দ্রব্য আটকাইয়া রাখে তাহাকে শারীরিক 
শান্তি অর্থাৎ কুষ্ঠব্যাধিতে আক্রান্ত করা হয়। এবং দরিদ্র করিয়! 
আথিক কষ্ট ও প্রদান কর! বয়। পক্ষান্তরে অন্ত হাদীসে উপরে উল্লেখ 


করা হইয়াছে যে, অন্ত শহর হইতে খাদ্য দ্রবা আনিয়া, কম মূল্যে বিক্রয়- 
কারীকে আল্লাহ রুজি প্রদান করিয়! থাকেন! 

একটি হাদীছে আসিয়াছে খাদ্য দ্রব্য যে ব্যক্তি আষ্টকাইয়া রাখে সে 
এমন মন্দ লোক ষে মূল্য কমিয়া গেলে তাহার কষ্ট হয় অথচ মৃল্য বৃদ্ধি 
পাইলে সে খুশী হয়। অন্য এক হাদীছে রহিয়াছে চল্লিশ দিন যাবত যে 
ব্যক্তি খাদ্যশস্য মওজুদ রাখে প্রয়োজন সহ্হেও বিক্তি করে না তারপর 
যদি সে তাহার মওজুদকৃত খাদ্য দ্রব্য জনগণের মধ্যে বিন মূল্যে বিতারণ 
করিয়া দেয় তবুও তাহার পাপের কাফফারা হইবে না! (সেশুকাত) 

একটি হাদীছে রহিয়াছে পূর্ববর্তী উন্মতদের মধ্যে এক বুজুর্গ ব্যক্তি 
একটি বালুর টিলা অতিক্রম করিয়া কোখাও যাইতেছিলেন। সেই 
সময় খাদ্য. দ্রব্যের অভাব চলিতেছিল। বুজুর্গ ব্যক্তি মনে মনে বলিলেন, 
এ বালুর টিলা যদি খাদ্য ভ্রব্যের স্তূপ হইত তবে আমি তাহা হইতে 
বনি ইসরাঈলদের মধ্যে ইচ্ছ! মতো বন্টন করিয়া দিতাম, আল্লাহ তায়াল! 
সেই সময়ের নবীর কাছে ওহী প্রেরণ করিলেন যে অমুক বুজুগ” ব্যক্তিকে 
সুসংবাদ দাও যে আমি তাহার আমল নামায় সেই পরিমাণ পুণ্য 
লিখিয়া দিয়াছি যেই পরিমাণ পুণ্য তুমি এ বালুর টিলা খাদ্য শস্য হইতে 
জগতবাসীর মধ্যে বিতরণ করিয়া লাভ করিতে। (তোম্বীছুল গাফেলীন) 

আল্লাহর দরবারে পণ্যের কোন কম.তি নাই, বিনিময়ে পুণ্য প্রদানের 
জন্য তাহার কোন সঞ্চত্মের বা আমদানীর বা উপার্জনের প্রয়োজন 
হয় না। তাহার একটি মাত্র ইশারার মধ্যে সমগ্র জগতের শব্য ভাগার, 
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কাজেই তিনি শ্বান্মষের আমল এবং নিয়তের পরিচ্ছন্নতাই শুধু দেবিয়! 
থাকেন। আল্লাহর স্যষ্টির প্রতি যে ব্যক্তি অনুগ্রহ করে তাহার প্রতি 
রহমত করিতে তাহার দরবারে কোন প্রকার কাপণ্য করা হয় না। 

হজরত আবছুল্লাহ ইবনে, আব্বাস (রাঃ) এর কাছে আসিয়া এক 


ব্যক্তি আরজ করিল, আমাকে কিছু উপদেশ দিন! তিনি বলিলেন 
তোমাকে ৬টি বিষয়ে উপদেশ দিতেছি । প্রথমত সেই সব বিষয়ে 


আল্লাহর এ্রতি ভরসা ও নির্ভরতা রাখিবে যেই সব বিষয়ের দায়িত্ব 
আল্লাহ গ্রহণ করিয়াছেন। দ্বিতীয়ত আল্লাহর ফরজ সমুহ সঠিক সময়ে 
আদায় করিবে। তৃতীয়ত জিহবাকে সব সময় আল্লাহর জেকেরে সিক্ত 
রাখিবে। চতুর্থত শয়তানের কথা কখনো পালন করিবে না সে সমগ্র 
সৃষ্টির প্রতি শক্রতা পোষণ করে। পঞ্চমত ছুনিয়াকে আবাদ করার 


ব্যপারে মনযোগী হইও না ইহাতে পরকালকে নষ্ট কর! হইবে । যষ্টত | 


মুসলমাদের কল্যাণের কথা সব সময় মনে রাখিবে। 

ফাকীহ আবুল লাইস (রঃ) বলেন, মানুষের সৌভাগ্যের ১১টি 
নিদর্শন রহিয়াছে এবং তাহাদের ছুর্ভাগ্যের ও ১১টি নিদর্শন রহিয়াছে । 
সৌভাগ্যের নিদর্শন সমূহ হইতেছে (১) ছুনিয়ার প্রতি নিরাশক্তত 
আখেরাতের প্রতি আশক্তি (২) ইবাদত এবং কোরান তেলাওয়াতের 
আধিক্য (৩) বাহুল্য কথা পরিত্যাগ করা (৪) সময়মত সুষ্ঠু ভাবে 
নামাজ আদায় করা (৫) অবৈধ জিনিষ যতই ক্ষুদ্র হোক তাহা হইতে 
আত্মরক্ষা করা ৬) পুণ্য শীল ব্যক্তিদের সাহিধ্য গ্রহণ (৭) বিনয়ী থাকা 
অহংকার না করা (৮) দানশীল এবং দয়ালু হওয়া (৯) আল্লাহর স্থষ্টির 
প্রতি ভালোবাস প্রদর্শন (১০) স্থ্ট জীব সমূহের কল্যাণ সাধন 
(১১) স্ৃত্যুর কথা সর্বধিক চিন্তা করা। ছুভগগ্যের নিদর্শন সমূহ 
হইতেছে এই (১) অর্থ সম্পদ সঞ্চয়ের লোভ €২) ছুনিয়ার সাধ অহ্লাদ 
এবং খাহেশাতে মনোনিবেশ (৩) অশ্লীল কথাবর্তা এবং বেশী কথা 
বলা (৪) নামাজ আদায়ে অলসতা €) অবৈধ এবং সন্দেহ মুলক 
জিনিস আহার করা, এবং পাপাসিক্ত লোকদের সহিত মেলা মেশা 
(৬) দুশ্চরিত্র হওয়া (৭) অহংকারী হওয়া! (৮) মানুষের কল্যাণ 
সিনে বিরত থাক! ৮৮) মুসলমানদের প্রতি দয়া না করা৷ (১০) কৃপণ 


স্বত্যুকে ভুলিয়। থাকা । 


( তাশ্বীহুল গাফেলীন) 
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আমার মনে হয় এসব কিছুর মূল হইতেছে মৃত্যুকে অধিক পরিমাণে 
স্মরণ করা। সব সময় মৃত্যুর কথা স্মরণ করিলে প্রথমোক্ত ১১টি অভ্যাস 
আপন আপনি গড়িয়া! উঠিবে এবং পরবর্তী ১১টি আভ্যাদ হইতে 
নিফ.তি লাভ সম্ভব হইবে। 
নবীকরিম (ছঃ) নির্দেশ দিয়াছেন যে, লঙ্জত জমুকে বিলীনকারী 
ম.ত্যুকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করো। 
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অর্থাৎ হজরত আনাছ (রাঃ) বলেন, একজন সাহাবীর মুত্যু হইলে 
একজন লোক বাহ্যিক অবস্থ। বিচারে তাহাকে বেহেশতী বলিয়া আখ্যা- 
যিত করিলেন। নবী করিম (ছঃ) বলিলেন, তুমি কি করিয়া জানিবে- 
এমন ও হইতে পারে যে কখনো! সে কোন বেহুদা কথা বলিয়াছে অথব। 
এমন বিষয়ে কৃপণতা করিয়াছ যাহাতে তাহার ক্ষতি হইতে পারে । 
(মেশকাত ) 
কায়েদা ৪ অর্থাৎ এইসব জিনিস প্রাথমিক ভাবে বেহেশতে যাও- 
যার পথে অন্তরায় হইতে পারে। অথচ বাহুল্য কথায় সময় নষ্ট কর! 
আমাদের প্রিয় নেশার অন্তর্গত । খুর কম সংখ্যক সমাবেশই এই ধর- 
নের আলাপ আলোচনা হইতে যুক্ত থাকে। কিন্তু নবী করীম (ছ:) 
মাত্র তেইশ বছর সময়ে বিশ্বের সকল মানুষের যাবতীয় সমস্যার সমাধান 
দিয়া গিয়াছেন। উম্মতের জন্য তাহার ভালোবাসা ছিল অসামান্য । 
'তিনি বলিয়াছেন যে, মজলিসের কাফফারা হইতেছে এই দোয়', মজলিস 
শেষ হইলে এই দোয়া! পড়িতে হইবে । 
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অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা পবিক্র, সকল প্রশংসা! তাহারই, হে আল্লাহ 
তুমি পবিত্র হে আল্লাহ্‌ সকল প্রশংসা তোমার প্রাপ্য সাক্ষ্য দিতেছি 
যে তুমি ব্যতীত কোন উপাশ্ট নাই তোমার কাছেই ক্ষমা প্র্থনা করি- 
তেছি তোমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করিতেছি। 


উপরোল্লিখিত হাদীছে কৃপণতার কথা বলা হইয়াছে। হয়তে; 


এমন বিষয়ে কৃপণতা কর! হইয়াছে যাহাতে কোন ক্ষতি হইয়া গিয়াছে 
অন্য একটি হাদীছে কাহিনী একটু অন্ত ভাবে বণিত রহিয়াছ । নবীজী 


সেই খানে বলিয়াছেন হয়তো! কোন অর্থহীন বিষয়ে কুপণতা করিয়াছে । 
(কানজ) 


আমরা অনেক কিছুকেই সাধারণ অর্থাৎ গুরুত্বহীন মনে করিয়! থাকি 
কিন্ত আল্লাহর দরাবারে পুণ্য ও পাপ উভয় ক্ষেত্রেই হয়তো তাহার বিরাট 
গুরুত্ব রহিয়াছে বোখারী শরীফে একটি হাদীছে উল্লেখ রহিয়াছে যে 
মানুষ আল্লাহর সন্তপ্টির এমন এমন কথা অনেক সময় উচ্চারণ করে 
যাহাকে তেমন একট গুরুত্ব দেয় না কিন্তু সেই কথার কারণে আলাহর 
দরবারে তাহার উচচ মর্যাদা লাভ হইয়! থাকে! আবার এমন কথ! 
অনেক সময় মুখে উচচারণ করে আত্তাহ পাক যেই কথায় অসন্তষ্ট হন 
এবং সেই কথার কারণে আল্লাহ তাহাকে দোজখে নিক্ষেপ করেন। 
অন্য এক হাদীছে আছে যে এতো নীচে. নিক্ষেপ করা হয় যে সেই দুরত্ব 
মাশরেক হইতে মাগ্ররেবের (পূর্বদিক হইতে পশ্চিম দিক) সমতুল্য ৷ 
( মেশকাত ) 

উহ্মুল মোমেনীন হজরত উন্মে সালমার (রাঃ) নিকট একজন 
লোক এক টুকরা গোশত (রান্না! করা) হাদীয়! স্বরূপ প্রদান করিল ! 
যেহেতু নবীভী গোশত খুবই পছন্দ করিতেন এ কারণে উন্যমে সালমা 
(ব্রাঃ) খাদেমকে বলিলেন, ইহা ভিতরে তুলিয়া রাখ নবীজী আসিয়া 


হয়তো আহার করিবেন। খাদেমা তাহা ভিতরের একটি তাকে 
রাখিয়া দিল। অল্পক্ষণ পর একজন ভিক্ষুক আসিয়া দরজার কড়া নাড়িল 


এবং আল্লাহর নামে কিছু ভিক্ষা" চাহিল এবং বরকতের জন্য দোয়া 
করি। ভিতর হইতে ভিক্ষককে জবাব দেওয়া হইল যে আল্লাহ 
তোমাকে বরকত দান করুন। (অর্থাৎ এখনতো! তোমাকে দিবার মতো 
কিছু নাই) ভিক্ষুক চলিয়া যাওয়ার কিছুক্ষণ পর নবী করিম (ছঃ) 
আসিয়া বলিলেন উম্মে সালমা! আমি কিছু খানা খাইতে চাই 
তোমার কাছে কোন খাবার আছে কিনা । খাদেমাকে উম্মে সালম। 
রো) বলিলেন, যাও গোঁশতের টুকরাটি আনিয়া দাও। খাদেমা 
ভিতরে যাইয়া দেখিল গোশত নাই সেখানে এক টুকরা সাদা পাথর 
পড়িয়া আছে। নবীজী (সব কথা শোনার পর) ঝলিলেন, তুমি গোশ- 
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তের টুকরাটি ভিক্ষুককে না দেওয়ার কারণেই তাহ! পাথরে পরিণত 
হইয়াছে। 


ফায়দা ৪ এখানে প্রনিধান যোগ্য বিষয় হইতেছে যে নবী সহ- 
ধমিনী গণের দানশীলতার মোকাবিল৷ করা কাহারে পক্ষে সম্ভব নহে। 
যদি এক টুকরা গোশ-্ত হজরত উদ্মে সালম] (রাঃ) প্রয়োজনের কথ! 
ভাবিয়৷ রাখিয়! থাকেন তাহাও নিজের প্রয়োজনে নহে স্বয়ং নবী; 
করিম (ছঃ) এর প্রয়োজনের কথা ভাবিয়া রাখিয়া ছিলেন তাহাতেও. 
এমন পরিণাম হইল। নবীজীর বরকতে গোশতের টুকরাটি পূর্বাবস্থায় 
ফিরিয়া গিয়াছিল অর্থাৎ পাথরে পরিণত হওয়ার পর পুণরায় গোশতে 
পরিণত হইয়াছিল তবুও ইহাতে একটি শিক্ষা রহিয়াছে। শিক্ষার 
এই যে, ভিক্ষ-ককে না দিয়! যাহারা নিজের খাওয়ার জন্য রাখিয়া কয় 
তাহার! প্রকৃত পক্ষে পাথরের টুকরা ভক্ষণ করে। সে খাদ্য ভ্বব্যের 
উপকার হইতে বঞ্চিত হইয়া কঠিন হৃদয়ের মালিক হইয়া যায়। 


এই কারণেই আমরা আল্লাহর এমন অনেক নেয়ামত খাইয়া 
থাকি কিন্তু তাহাতে কিঞ্চিৎ উপকার পাওয়া যায় না। অতঃপর 


বলা হইয়া থাকে যে সংশ্লিষ্ট জিনিসে সেই দ্রব্যগুণ অবশিষ্ট নাই। কিন্তু 
আসলে তাহা নহে। নিজের বদনিয়তের কারণে উপকার কম হইয়! 
থাকে। 

১55০1 ০1 ৮8 5521 ৮৩৪ ৮৮52১ 59 ১ )৩৮ ৩৪ (৮) 
৪৪৬) ৪০1] 5০৪ 6১৩০ ০০ ০ (৮ 2 8৪1০ 41 ৮৪7০ 
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অর্থাৎ নবী করিম (ছঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার সহিত এই 
উম্মতের কল্যানের স্থচন! বিশ্বাস এবং ছুনিয়ার প্রতি নিরাশক্তির 
মাধ্যমে হইয়াছে এবং অশান্তির স্চনা কৃপণতা এবং দীর্ঘ দীঘ 
আশার মাধ্যমে হইয়াছে। 
কায়েদা 8 প্রকৃত পক্ষে দীর্ঘ দীর্ঘ আশার মাধ্যমেই কৃপণতা 
সৃষ্টি হইয়া থাকে। মানুষ অনেক পরবর্তী পরিকল্পনা সম্পর্কে ভাণিভে 
থাকে এবং সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য অর্থ সম্পদ সঞ্চচের ০ 
নিয়োজিত থাকে। মৃত্যুর কথা মনে পড়িলে সে মনকে এ বলিয়! বু: ত! 
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থাকিবে যে, এই পথিবীতে কতদিন বাচিব কে জানে? দীর্ঘায়িত পরি- 


| কল্পনা প্রণয়ন করিয়া কি হইবে? অধিক অর্থ সঞ্চয়ের কোন প্রয়োজন নাই 


৬০ 


মৃত্যুর কথ! ঘন ঘন মনে পরড়িলে ইহলৌকিক সুখস্বাচছন্দের জন্য সম্পদ 
কুক্ষিগত করার পরিবৃর্তে স্থায়ী জীবনের জস্ত সঞ্চয়ের কথা মনে আসিবে। 
5৮05 41 । 5৯০ ১5৮৭1 1] ৪18 0৯ ১5১1 0৪00৮) 
1০ ৮০46১ ১০) ০ উ কত ৬০৪০5 288 তো 0১5 ৮:৮5 
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০4০1 ০2)৯)1] ৮৪১ 
অর্থাৎ নবী করিম (ছঃ) একবার হযরত ধ্বলালের (রাঃ) নিকট গমন 
করিয়! দেখিতে পাইলেন তাহার সামনে খেজুরের একটি স্তুপ রহিয়াছে । 
নবী করিম (ছঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, বেলাল এইগুলি কিসের? বেলাল 
€র12) বলিলেন, ভবিষ্যতে প্রয়োজনের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছি। 
নবীন্দি বলিলেন, বেলাল ইহার কারণে কেয়ামতের দিন তোমাকে দোজ- 
খেয সাগুনের ধোঁয়া দেখিতে হইবে তুমি কি সেই ভয় করিতেছ না? 
বেলাল, খরচ করিয়া ফেল এই মালের মালিকের নিকট কম রহিয়াছে 


এমুন আশংকা করিও না। 


০৩০৮ শা নাপাক 


ফাতেকা £ প্রতিটি লোকের আলাদা রকমের মর্যাদা এবং অবস্থা 

| হই থাকে! আমাদের মতো ছুর্বলমনা ছুবল ঈমানের অধিকারী লোক 
!দের জন ভবিষ/তের সঞ্চয় হিসাবে কিছু খাদ্য-শস্য প্রস্তুত রাখার অন্ু- 
[সণ থাকিতে পারে কিন্ত হযরত বেলালের (রাঃ) মতো দৃঢ় ঈমানের 
সুননম।ন আল্লাহর নিকট ঘাটতির বিন্দ.... মাশংকাও পোষণ করিতে 

পারে না । জাহাঙ্গামের ধোয়া াঁ মাঃ, বাহানামে যাও কায না 

| কিন্ত যাহার! জাহাম্ামের ধৌঁয়।- খিবে না তাহাদের ম্ধাদার চাইতে 
ইহা! কম মর্ধাদার পরিচয় প্রকাশ করে। অন্ততপক্ষে আল্লাহর দরবারে 
[হিসাব প্রদা? ।ত দীর্ঘায়িত হইবে । কোন কোন হাদীছে স্বল্প পরিমাণ 
অর্থ এক অথব। ছই দিনার অর্থও কাহারো! কাছে পাওয়! গেলে নবী করিম 
(ছঃ) তাহাকে জাহাম্নাবের আগুনের হুমকির কথা শুনাইয়াছেন। হিসাব 


দূ ন্‌ 


নিকাশের সম্মনখীনতো সবাইকে হুইতে গইবে । যাহা অর্থ দম্পদ অধিক 
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তাহাকে দীঘ তর হিসাবের সন্ম্খীন হইতে হইবে । নবী করিম ছেঃ) 
বলিয়াছেন, আমি বেহেশতের দরওয়াজায় দাডাইস়্াছিলাৰ, প্রবেশকারী- 
দের মধ্যে অধিক সংখুক দরিদ্র লোক আমি দেখিয়াছি। বিভ্তশালী 
লোকদিগকে হিনাবের জন্য ঠেকাইয়া রাখা হইয়াছে, ওদিকে জাহানাসী 
দিগকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হুইল। জাহান্নামের দরওয়াছায় দাভাইয়। 
সেখানে প্রবেশকারীদের মধো নারীদের সংখ্যাপিকা দেখিতে পাইলাম) 
(মেশকাত) 
নারী জাণ্ি অধিক সংখ্যায় দোজখী হইবে কেন? 
নারীদের অধিক বংখ্যায় দোল্দখে প্রবেশের কারণ অঙ্গ একট 
হাদীছেও উল্লেখ করা হইয়াছে! হন্ডরত শাবু সাঈদ (রাঃ) বলেন: 
নবী করিন (ছঃ) ঈদের দিন ইদগাহে গমন কূনিলেন, সেখানে নারীদেন 
সমাবেশে যাইয়া নবীজি নারীদের বলিলেন, ভোমরা বেশী পরিমাণে 
সদকা কর আমি দোজখে নারীদিগকে অবিক সংখ্যক দেখিয়াছি । যেহেতু 
মহিলারা লানত বেশী পরিমাণে করিয়া থাকে! এবং স্বাসীর নাহুকুরী 
বেশী করে । 
উপরোক্ত ছুইটি অভ্যাস নারীদের মধ্যে বহুল পরিমাণে দেখা! যায়| 
যেই সন্তানকে যখন তখন অভিশাপ দেয় সেই সন্তানের আরাম আয়েশের 
জন্যই সবসময় সচেষ্ট থাকে । স্বামীর অকৃতজ্ঞতার ক্ষেত্রে তাহাদের কোন 
ভুড়ি নাই। সব অময় অপদার্থ নারী এই ফিকিরে মরিতে থাকে পে, 
স্বাদীতার মাকে কোন কিছু কেন দান করিল, বাপকে বেতনের টাকা 
হহিতে কেন কিছু দিল, ভাই বোনদের সাথে কেন ভাল সম্পকক 
রাখিতেছে। একটি হাদীছে রহিয়াছে নবী করিম (ছঃ) কুছুফের নামাজের 
সময়ে বেহেশত ও দৌজখ প্রত্যক্ষ করিলে দোজখে নারীদের অবিক 
সংখ্যার দেখিলেন। সাহাবাগণ ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে নবীভি 
বলিলেন, তাহারা অনুগ্রহ ম্মরণ ক্বাখে না, ম্বাধীর শোকর গোজারী 
করে না” সমগ্র জীবন কোন নারীর সেক বত্বের পর কোন একটি বিষয়ে 
ক্রটি দেখিলে বলিয্বা ফেলে, আমি সার! জীবন তোগার নিকট হইতে 
কোন প্রকার ভাল ব্যবহার পাই নাই । 
নবী করিম (ছঃ) এর উপরোক্ত বাণীও অক্ষরে অক্ষরে সত্য । নারীদের 
সহিত ঘতোই ভালো! ব্যবহার করা হোক না কেন,তাহাদের ষতোই সেবা 
য় করা হোক না কেন যদি কোন সময় তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু 
ঘটিয়া যায় তাহা হইলে সনগ্র জীবনের সেবাধত্ব সবই মুহুর্তে তাহারা 
ভুলিয়। যায়। ক্রোধান্ছিত হইয়া বলিতে শুরু করে যে, এই ঘন্পে আসিয়া! 


আমি কোন প্রকার সুখ শান্তি লাভ করি নাই। এই কথা ভাহারা তখন 
০টি নি িনিরি নি তু 


নি 


532 ফাজায়েলে ছাদাকাত চিঠি 


বলিয়া থাকে । উপরোক্ত বর্ণনায় নারীদের অধিক সংখ্যায় দোজখে 
যাওয়ার কারণ জান) ছাড়াও দোজথ হইতে মুক্তির উপায়ও বণিত 
হইয়াছে । অধিক পরিমাণে সদক1 করাকে দোজখের আগুন হইতে 
পরিব্রানের উপায় বলিয়। উল্লেখ করা হইয়াছে । ঈদের মাঠের ঘটন! 
বিষয়ক হাদীছে উল্লেখ রহিয়াছে যে, নবী করীম্‌ (ছঃ) মহিলাদের যখন 
সতর্ক করিতেছিলেন তখন হজরত বেলালও (রাঃ) তাহার সঙ্গে ছিলেন 
মহিলার। নবীজীর কথা শুনিয়া! তাহাদের হাতের কানের অলঙ্কার সমূহ 
খুলিয়া হজরত বেলালের (রাঃ) নিকট জমা দিতে লাগিলেন । হজরত 
বেলাল ঈদগাহে চ"াদা তুলিতেছিলেন। 

বর্তমান কালের মহিলারা এই ধরনের কঠিন হাদীছ শ্রবণ করিয়! 
কিছুমাত্র বিচলিত বোধ করে না । কাহারে কাহারে। মন নরম হইলেও 
স্বামীর বাহান। দিয়া আত্মরক্ষা করিতে সচেষ্ট হয় । ' তাহারা অবলীলায় 
বলিয়৷ দেয় যে আমাদের সদকা আমাদের স্বামীরাই আদায় করিবেন। 
নিজেদের অলঙ্কার তাহাদের নিকট প্রাণাধিক প্রিয়। সেই অলঙ্কারে 
তাহারা কোন অণচ লাগিতে দিতে প্রস্তত নহে। এমনিতে অলঙ্কার 
চুরি হইয়া যাইতে পারে, হারাইয়া যাইতে পারে, বিবাহ শারদীতে বা অন্য 
কোন উৎসব অনুষ্ঠান উপলক্ষে খরচ করা যাইতে পারে কিন্তু আল্লাহর 
পথে দান করিয়] পরকালের জন্য সঞ্চয় করিতে কিছুতেই রাজি নহে. 
এমনি করিয়া অলঙ্কার রাখিয়া ম.ত্যুবরণ করে অতঃপর তাহ! ওয়ারিশদের 
মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা হইয়! যায়, তারপর স্বল্প মূল্যে বিক্রি হইয়া যায়। 
কিন্ত তাহারা অর্থাৎ অলঙ্কারের মালিকেরা পূর্বান্ছে এ সম্পর্কে কিছুমাত্র 
চিন্তা করে না। . 

মুহাজিরিনদের সম্পর্কে নবীকরিম ছেঃ) বলিয়াছেন, কেয়ামতের দিন 
গরীব সুহাজিরিণগণ ধনী মুহাজিরিনদের চাইতে চল্লিশ বছর আগে 
বেহেশতের পথে অগ্রসর হইবে (মেশকাত )। অথচ আল্ল।হর দ্বীনের 


কাজে মুহাজিরিনদের আত্মত্যাগের কোন তুলনা নাই । একবার নবী 
করিম (ছু; 2 দোয়া, করিয়াছিলেন | 
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করিও। হজরত আয়েশা (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহর রাছুল 
তাহা কেন? নবীজী বলিলেন, গরীবের! ধনীদের চাইতে চল্লিশ বছর 
আগে বেছেশতে প্রবেশ করিবে । হে আয়েশা, গরীবদের কখনো! 
রিক্তহাতে কিরাইয়। দিয়োন। | এক টুক্রা খেজুর সম্ভব হইলেও তাভা 
দিগকে দান করিও । হে আয়েশা, গরীবদের ভালোবাসিবে, তাহাদেরকে 


নৈকট্য প্রদান করিবে আল্লাহতায়ালা কেয়ামতের দিন তোমাকে 
নিকটতর করিবেন । (মেশকাত ) ॥ 


কোন কোন ওলামা এ হাদীছ সম্পর্কে প্রশ্ন তুলিয়াছেন যে, ইহাতে 
তো মনে হয় শে, সাধারণ গরীব লোকেরা নবীদের চাইতে অগ্রাধিকার 


পাইবে। কিন্তু আমার মনে হয় এ প্রশ্ন ঠিক নয়, কেননা প্রত্যেক 
সম্প্রদায়ের ধনীদের সহিত দেই সম্প্রদায়ের গরীবদের মোকাবিলা 
হইবে, নবীদের মোকাবিলা নবীদের সহিত, সাহাবাদের মোকাবিল? 
সাহাবাদের সহিত--এইভাবে অন্ান্য ক্ষেত্রেও তুলনা হইবে । 
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অর্থাৎ হজরত কা'ব (রাঃ) বলেন, নবী করিম ছিঃ) কে আমি বলিতে 
শুনিয়াছি যে, সকল উম্মতের জন্য একটি ফেতনা থাকে আমার উম্মতের 
ফেতনা হইতেছে মাল । 

ফায়রেদা ৪ নবীকরিন (ছঃ) এর পবিত্র বাণী সবাংশে অতা। 
দৈনন্বিন ভীবনে আমরা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি মে হও আধিকোর 
কারণে বেহায়াপনা, বিলাসিতা সুদ, ব্যভিচার,সিনেষা দেখা জুয়া খেলা, 
জুলুম অত্যাচার, মানুষকে হীন, তুচ্ছ জ্ঞান করা, আল্লাহর দ্বীন ভুলিয়া 
থাকা ইবাদত বন্দেগীতে গাফলতি, দ্বীনের কাজে সময় না পাওয়া 

ত্যাদি সংঘটিত হইয়! থাকে । অথচ দারিদ্র থাকিলে এক তৃতীয়াংশ 

এমন কি এক দশমাংশও সংঘটিত হইতে পারে না। একারণে একটি 
উদাহরণ আছে যে, জ্বর নিস্ত এশ.ক টে"টে*। অর্থাৎ পকেটে টাকা 
পয়সা না থাকিলে বাজারের প্রেমও মৌখিক জমা-খরচের মধ্যেই 
সীমাবদ্ধ থাকিয়া যায়। এইসব কিছু ন। হইলেও সব সময় টাক! পয়সার 
অস্ক বৃদ্ধির চিন্তা মাথায় লাগিয়৷ থাকে । এই চিন্তায় পানাহার বিশ্রাম 
পর্যন্ত ঠিক মত হইয়া উঠে না। নামাজ, রোজা হজ্জ যাকাত সম্পর্কেতো 
থেয়ালই থাকে না? দিনরাত শুধু আরো কিভাবে টাকার অঙ্ক বাড়িবে 
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সে চিস্তাই মনকে বিরিয়া রাখে। অধিক মুনাফ। আসিতে পারে 
এধনের ব্যবসায়ে পুঁজি বিনিয়োগ করার চিন্তা ও চেষ্টাতেই অধিকাংশ 
সময় চলিয়া ধায় একারণেই নবী করিম ছেঃ) বলিয়াছেন, কোন মানুষ 
যদি ছুইটি সম্পদভর! অরণ্য লাভ করে তাহ! হইলে তুতীয়টির সন্ধানে 
আত্মনিয়োগ করে। মানুষের পেট শুধু কবরের যাটিই পূর্ণ করিতে 
পারে । (মেশকাত) 

একটি হাদীছে রহিয়াছে একজন মানুষের জন্য যদি এক উপত্যাকা 
সম্পদ থাকে তবে সেআরেক উপত্যাকার সন্ধান করে। ছুই উপত্যাক! 


কিছু দিয়া মানুষের পেট পূর্ণ করা যায় না । অন্ত একটি হাদীছে রহিয়াছে 
একজন মানুষের জন্য যদি একটি খেজুক্ব বাগান থাকে তবে সে আরো 
একটির আকাঙা! করে, যদ্দি ছুইটি হয় তবে তৃতীয়টির আকাঙ্মা করে 
এইভাবে আকাঙ্মা করিতেই থাকে। তাহার পেট মাটি ছাড়া অন্ত 
কিছু দিয়া ভর্তি করা যায় নাঁ। একটি হাদীছে রহিয়াছে একজন মানুষকে 
যদি একটি উপত্যাকা ভন্তি স্বর্ণ দেওয়া হয় তবে সে দ্বিতীয় এক 
উপত্যাকা সন্ধান করে ছুইটি হইলে “তৃর্তীয়টির সন্ধান করে, মানুষের পেট 


মাটি ছাড়া অন্য কিছু দিয়া ভতি করা যায় না। ( বোখারী ) 


মাটি দ্বারা ভতি কর! যায় অর্থ হইতেছে কবরে গিয়! সে তাহার 


এ উচ্চাকাঙ্খার পরিসমাপ্তি ঘটাইতে পারে । ছুনিয়ায় থাকা অবস্থায় সব 
সময় আরো অধিক অর্থের চিন্তা তাহার মনে লাগিয়া থাকে । একটি 
কারখান। কাহারো! রহিয়াছে সেই কারখানা ভালোভাবে চলিতেছে, 
প্রয়োজনীয় উৎপাদন সেখানে হইতেছে, এমতাবস্থার দ্বিতীয় আরেকটার 
মালিকানা! লাভের স্থযোগ দেখা দিলে সর্বাত্মক চেষ্টা করিয়া সেই 
কারাখানার মালিকানা লাভ কর] হয়, তারপর আরেকটির মালিকানার 
চেষ্টা চলে। মোট কথ! উপার্জন যতো বাড়িবে মালিকান! লাভের প্রচেষ্টা: 
ততো বাড়িতে থাকিবে। কোন এক সময় যথেষ্ট আছে ভাবিয়া কিছু সময় 
আল্লাহর স্মরণে মনোনিবেশ করিবে এমন দেখ! যায় না। একারণেই 
নবী করিম (ছঃ) দোয়া করিয়াছেন, হে আল্লাহ! আমার সপ্তানদের 
রিজিক যেন প্রয়োজনানুপাতিক হয়। অর্থাৎ অধিক "স্বচ্ছলতা যেন 


হইলে তৃতীয় উদত্যাকাণ সন্ধানে আশ্রনিয়োন করে। আচ ব্যতাত অন্ত | 


৩ 
535 ফাজায়েলে ছাদাক'ত 
সস ০ সি ০ জি জো তন 
তাহাদের না আসে যাহাতে তাহা সেই অর্থ সম্পদের মোহে | 
আচ্ছন্ন হইয়া! যায় । প্রিয় নবী এরশাদ জেন, এ বাতিন জজ 


? 

চা যাহাকে ইসলাম ধরসের দীক্ষার শ্রবোগ দা হইগ্াতে | 
বং যাহার রিজিক প্রয়োজনানুপাঠতক এবং সেই ব্যক্তি দেই র্িজিকে | 
রে । অন্য একটি হাদীছে আছে কেয়ামতের দিন এষন কোন গরীব বা 
ধন পাওয়া যাইবে না যে, এ আকাত্। লা করিবে যে পৃথিবীতে যদি 
তাহার রিজিক শুধু প্রয়োজন মাকিক হইত | বোখারী শরীফের হাদীত 
রহিয়াছে যে, নবী করীম ছেঃ) বলেন, আল্লাহর কসম আমি তোমা- ; 
দের দারিদ্রের জন্য আশংকা করিতেছি না, আশংকা ক19০৩।২ | 


যে, তোমাদের অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য আসিবে যেমন তোমাদের 
পুববতী ডম্মতদের আসিয়াছিল অতঃপর তোমরা তাহাতে মগ্ন হঠ্ষা! 


পড়িবে যেনন নাকি তোমাদের পূর্ববর্তী উল্মতগণ মগ্ন হইয়া পততিত্বাছিল 
অতঃপর ইহা! তোমাদের ও ধ্বংস করিয়া গিবে যেমন নাকি তোমাদের 
পূর্ববতী লোক”দর ধ্বংস করিয়া দিয়াছিল । 

এতন্যতীত আরো বহু হাদীছে নানাভাবে নর্থ সম্পদের প্রাচ্য এবং 
তাহার অকল্যাণ সম্পর্কে তর্ক করা হইয়াছে । ইহ] একারণে নহে 
যে অর্থ সম্পদ অপবিত্র জিনিস বা দোষের ন্সিনিস বরং ইহার কারণ 
এই যে, খনের অতৃত্তির ও অশান্তির কারণে অর্থসম্পদ খুব শীঘ্র 
আমাদের মনে গ্লানি ও রোগ স্্টি করিয়া দেয়। যদি কেহ ইহার 
অপকারিতা হইতে আত্মরক্ষা করিয়া, অর্থ সম্পদের মন্দ প্রতিক্কিরা হইতে 
বিরত থাকিয়া যথা নিয়মে ভোগ করিতে পারে তবে অথ সম্পদ কল্যাণ- 
কর প্রমাণিত হয়। কিন্ত সাধারণ ভাবে অপকারীতাদ চিস্তা বা আত্ম- 
শুদ্দির কোনই প্রেরণ! লক্ষ করা যায় না । এ কারণেই অথ সম্পদ অল্প 
ময়েই তাহার বিষাক্ত প্রভাব বিস্তার করিয়! ফেলে । ইহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ 
হইতেছে উদরাময়ের সময়ে আমরু খাওয়ার মতো । এমনিতে আমরু 
ফলের মধ্যে কোন দোষ নাই, তাঁহার উপকারীত! এখনো তাহার মধ্যে 
একইভাবে বিদামান রহিয়াছে কিন্তু উদরাময়ের সময়ে তাহা ক্ষতিকর 
হইয়া দাড়ায় । একারণেই উদরাময়ের সময় ডাক্তার আমরু খাইতে 
নিষেধ করিয়া থাকেন । এমনিতে অসংখ্য আমরু ফল দ্বিধাহীন ভাবে 
খাইলেও ডাক্তারের নিষেধ শুনার পর জাদরেল পুরুষ আমর 
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খাইতে সাহস পায় না। অর্থাৎ ভাক্তারের নিষেধ উপেক্ষা করিতে 
চান্ধনা। কিন্তু মহানবী হজরত মোহাম্মদ (ছঃ) এর পায়ের জুতার 
ধলিকনার যোগ্যতাও যেই সব ডাক্তারের নাই তাহাদের রথাকে আমরা 
কতটুকু গুরুত্ব দিয়া থাকি অথচ নবীজীর আদেশ নিষেধের প্রতি 


আমাদের তোয়াকা নাই । নবীকরিম (ছঃ) যেহেত বারবার ধন-সম্পদের 
অকল্যাণ সম্পর্ক আলোকপাত করিয়াছেন একারণে ধন্-সম্পদের 


অকল্যাণ ও অপকারিতা সম্পর্কে প্রত্যেকের সজাগ ও সতর্ক হওয়া 
উচিত। ধন সম্পদের শরীয়ত সম্মত ব্যবহার আমরু ফলে লবণ মরিচ 
মাখাইয়া খাওয়ার মতই উপাদেয় প্রমাণিত হইতে পারে । ধন-নম্পদেনর 
মালিক হওয়ার পর তাহার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সচেতন থাকা দরকার ! 
ধন-সম্পদ ব্যয় ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে আল্লাহ ও তাহার প্রিয় নবীর 
আদেশ নিষেধের কথা সর্বাণ্থে খেয়াল রাখিতে হইবে । নবী করিম (ছঃ) 
বলিয়াছেন, বিত্তশালী হওয়া সেই ব্যক্তির জন্য ক্ষতিকর নহে যেই ব্যক্তি 
আল্লাহকে ভয় করে । (মেশকাত ) 

শাহ আবছল আজিজ (রহঃ)-এর নিকট হইতে আমার বংশীয় 
বুজুর্গ মুফ-তী এলাহী বখ-্র কান্ধালবী (রেহঃ)(ধিনি বিশিষ্ট ফকীহ ছিলেন) 
বর্ণনা করিয়াছেন ঘে তিনি বলেন ধন-সম্পদ মানুষের জন্ত আল্লাহর 
মজে মোতাবেক আমল করার উত্তম সহায়ক । নবী করিম (ছঃ) 
লোকদেরকে আল্লাহর পথে ডাকিবার পর ধন-সম্পদ পরি'ত্যাগ করিতে 
বলেন নাই বরং পর্সিবার পরিজন এবং ধন-সম্পদের ভেতরই থাকিতে 
বলিয়াছেন । কাজেই ধন-সম্পদ এবং স্বজন পরিজন পরিত্যাগ করার 
প্রচার মুখ” লোকদের প্রচারণা ছাড়া আর কিছু নহে! হঞ্জরত ওসমান 
(হ্বা১-এর ইন্তেকালের সময় তাহার খাজাঞ্চির নিকট একলাখ পঞ্চাশ 
হাজার আশরাকী এবং দশ লাখ দিরহাম ছিল। ইহা ছাড়া খয়বর 
এবং কোরা উপত্যাকাসহ বিভিন্ন স্থানে যেই সম্পত্তি ছিল তাহার মূল্য 
ছিল ছুইলাখ দীনার। হজরত আবছুল্লাহ ইবনে জোবায়ের (রাঃ)-এর 
ধনসম্পরের মূল্য ছিল পঞ্চাশ হাজার দীনার; ইহা ছাড়া তিনি 
এক হাজার ঘোড়া এবং এবং এক হাজার গোলাম রাখিয়া গিয়াছিলেন । 
আমর ইবনে আস (রাঃ) ইন্তেকালের সময় তিন লাখ দীনার রাখিয়া! 
| গিয়াছিলেন । হজরত আবছুর রহমান ইবনে আউফের (রাঃ) ধন-সম্প- 
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টির বিটি রর 8814-22-34 
দের কোন হিসাব নিকাশ ছিল কষ্টসাধ্য ব্যাপার, এতদসত্বেও আল্লাহ 


তায়াল৷ তাহাদের সম্পর্কে কোরানে বলিয়াছেন, “তাহার। তাহাদের 
প্রভুর ইবাদত সকাল সন্ধায় ( অর্থাৎ সব সময় ) শুধু তাহার সন্তষ্টির জন্যই 
করিয়া থাকে ।” (কাফ, রুকু ৪), আল্লাহ তায়ালা আরো বলিয়াছেন, 
তারা এমন লোক মে ব্যবসায় ইত্যার্দি আল্লাহর স্বুরণ হইতে তাহাদেরকে 
বিরত রাখে না! | (হুর, রুকু ৫) 


উপরোক্ত বর্ণনা মোটেই অসত্য নহে । সেই সময়ে বিজয়ের আধি- 
ক্যের কারণে সাধারণ ভাবে তাহাদের আথিক অবস্থা ভালে। ছিল। অর্থ 
সম্পদ যেন তাহাদের পায়ে গড়াগড়ি করিত কিন্তু তাহারা সেই অর্থ-সম্পদ 
দুরে ঠেলিয়া ফেলিতেন। কিন্তু এতদসত্বেও আল্লাহু তায়ালার সাথে 
ভালোবাসার সম্পর্ক তাহাদের একটি মুহুর্তও শিথিল হয় নাই। ফাজা- 
য়েলে নামাজ এবং হেকায়েতে ছাহাবা গ্রন্থে তাহাদের সম্পর্কে কিছু কিছু 
ঘটনা বর্ণনা কর! হইয়াছে । সেই সব পাঠ করিলে অনেক কিছু জান! 
যাইবে। 


হজরত আবহ্ল্লাহ ইবনে জোবায়ের (রাঃ) এত ধন সম্পদের অধিকারী: 
হওয়৷ সত্বেও তিনি যখন নামাজ পড়িতে দাড়াইতেন তখন মনে হইত 
যেন একটি খু"টি পতিয়া রাখা হইয়াছে, এতো দীঘ”সময় তিনি সেজদার 
থাকিতেন যে পিঠের উপর পাখী আসিয়া নিবিদ্বে বসিত। সেই সময় 
তাহার উপর বিপক্ষ দলের আক্রমণ হইয়াছিল, তাহার উদেন্টে গোলাব- 
বর্ষণের সময়েও তিনি একাগ্রচিত্তে নামাজ আদায় করিতেছিলেন। একটি 
গোল। মসজিদের দেয়ালে আঘাত করায় একাংশ ধ্বসিয়৷ তাহার পাশেই 
পড়িল কিন্ত তিনি নামাজে এতো বেশী মগ্ন ছিলেন যে জানিতেও পারি- 
লেন না। একজন সাহাবীর বাগানে খেজুর পাকিয়াছিল, দেই বাগানে 


নামাজ আদায়ের স্ম্য় নামাজের মধ্যে বাগানের ক্ষতি হওয়ার কথা মনে 
পড়িয়া গেল । গোলা বষণে বাগানের ক্ষতি হওয়ার কথ! ভাবিয়া! নামাজ 


শেষে তিনি তদানীন্তন আমিরুল মোমেনীন হজরত ওসমানের রোঃ) 
নিকট যাইয়। বাগানটি ক্রয় করার প্রস্তাব করিলেন। হজরত ওছমান 
(রাঃ) পঞ্চাশ হাজার দীনার মূল্যে বাগানটি বিক্রয় করিয়া প্রাপ্ত অর্থ 
দ্বীনি কাজে বায় করিলেন। 
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হজরত আয়েশার (রাঃ) নিকট ছুই খাঞ্চ। দেরহাম হাদিয়া স্বরূপ আসি" 
রাছিল। উহাতে এক লক্ষাধিক দেরহামছিল। হজরত আয়েশা (রাঃ) 
সব দেরহাম বটন করিয়া দিলেন। জের্দিন তিনি রৌজ। রাখিয়াছিলেন 
ইফতারের জন্থ কিছু যে ঘরে নাই ইহাও স্মরণ ছিল না! । ইফতারের নমর | 
দাঙপী দুঃখ করিয়। বলিল, এক দেরহামের গোশত যদি আনাইতেন 
তবে আজ আমরাও গ্রোশত খাইতে পারিতাম। হজরত আয়েশ। 
(রাহী বলিলেন, সে সময় মনে করিলে না কেন, এখন ছঃখ করিয়া কি 


হইবে। 

হেকায়াতে ছাহাব। গ্রন্থে এই ঘটনা এবং এ ধরণের আরো অনেক 
ঘটনার উল্লেখ রহিয়াছে। ইতিহাসে আরো প্রচুর ঘটনা লিপিবদ্ধ 
রহিয়াছে । ঘরের খড়কুটোর সমান গুরুত্ব বহন করে যেই ধন-সম্পদ 
উহা তাহাদের কি ক্ষতি করিতে পান্রিবে ? আল্লাহ ঘি অনুরূপ মান- 
সিকতার অধিকারী এই অধম বান্দাকেও করিতেন তবে কি যে 
ভালো হইত? একটি বিষয় এখানে বিশেষভাবে প্রণিধান যোগ্য 
যে ছাহাবায়ে কেরামের আর্থিক স্বচ্ছলতার এসব বিবরণের দ্বারা ধন- 
সম্পদের আধিক্যের বৈধতার সমর্থন পাওয়া যার বটে কিন্ত এ বিষ 
আমাদের কাছে রাখা কিরূপ £ এসব ধনসম্পদ রাখা এবং তাহাদের 
অনুযায়ী হওয়। টিবি রোগীর নিকট একজন স্ুক্থসবল ব্যক্তি টি-বি 
আক্রান্ত রোগীর সধ্যাপার্খে কয়েকদিন কাটাইলে যেমন সহজেই 
রোগাক্রান্ত হইবার সন্তাবনা থাকে তেমনি অবস্থা আমাদেরও হইবে । 
গ্রন্থশেবে একজন খোদা ভক্তের কাহিনী মনযোগ সহকারে পাঠ করার 
জন্য পাঠকদের অনুরোধ করা যাইতেছে । 

ইমাম গ্রাজ্জালীর নহ্গীহৃত 


ইমাম গাজ্জালী রেহঃ) বলিয়াছেন, ধন-সম্পদ হইল সাপের মত। 
সাপের মধ্যে মেমন'বিষও রহিয়াছে । ধন-সম্পদ্দের উপকারিতা সেই 
বিষ নাশকের অনুরূপ । তাহার ক্ষতি সর্পবিষের মতোই ভয়ানক । 
যে ব্যক্তি ধন-সম্পদের ক্ষতি ও উপকারিতা সম্পর্কে সজাগ হইতে পারে 
তাহার পক্ষেই ক্ষতি কাটাইয়া উপকার গ্রহণ করা সম্ভব হইতে পারে ! 
ধন-সম্পদ্রে মধ্যে ছনিয়াবী এবং দ্বীনী এই ছুই ধরনের উপকারিতা 
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প্ুহিয়াছে। ছনিয়ান উপকারিতাতো প্রত্যেকেই জানে এ কারণে ছুনিয়ার 
সবাই ধন-সম্পদ উপার্জনে প্রতিনিয়ত ব্যস্ত রহিয়াছে । দ্বীনি উপকারিত। 
হইতেছে তিনটি । প্রথমত, ধন-সম্পদ প্রত্যক্ষ অথবা পরোন্ছ ইবাদতের 
জগ্ত ইহা উপকরণ স্বরপ। পরোক্ষ ইবাদত হইতেছে হজ্জ, জেহাদ 
ইত্যাদি । এইসব কিছু টাকা পয়স! বায় করিয়া সম্পন্ন করা যায় 
এ্রতাক্ষ ইবাদত হইতেছে নিজের পানাহার এবং প্রয়োজনীয় কাজে 
অর্থব্যয় কর!। এই সব প্রায়োজন পুরণ সম্ভব না হইলে মানুষের 
মন এদিক. সেইদিক বিক্ষিপ্ত হইয়া যাইবে, যাহার ফলে দ্বীনী কাজে 


| মনোনিবেশ করা সন্তব হইবে না। প্রত্যক্ষ ইবাদত হওয়ার কারণে 


ইহা নিজেও ইবাদতের অন্তভুক্তি। তবে ধর্মীয় কাজে সহায়তার জন্য 
যতোটা প্রয়োজন ততটাই প্রত্যক্ষ ইবাদতের অন্তভূত্তি হইবে । 
দ্বিতীয়ত দ্বীনী উপকার, ইহাতে অন্ত কাহারো জন্য খরচ করা বুঝায়। 
ইহা চার প্রকার। কে) গরীবদের জন্য যে দান খয়রাত করা হয় তাহার 
পুণ্য অপরিসীম । যেমন ইতিপুরে উল্লেখ করা হইয়াছে ।  (খ] 
সামাজিক বিত্তশালী ব্যক্তিদের নিমন্ত্রণ এবং উপহার উপটোৌকনের 
মাধমে যাহা ব্যয় করা হয়। ইহা দক! হইবে না, কেননা সদকা! 
শুধু গরীবদের জন্য ব্যয় করা হয়। তবে ইহাতেও দ্বীনী উপকারীতা 
বিদামান রহিয়াছে । ইহার দ্বারা পারস্পরিক সৌন্দর্য ও সম্পূর্ক 
বৃদ্ধি পায় এবং দানশীলতার উৎকৃষ্ট উদাহরণ স্বৃষ্ট হইতে পারে। 
হাদীয়া অর্থাৎ উপটৌকন এবং অন্যকে খাওয়ানোর কল্যাণ কারিতা 
সম্পূর্কে বু হাদীছে রহিয়াছে। গরীবদের জন্য খরচের ব্যাপার এ 
পর্যায়ের অস্তভুত্ত নহে। আমার মনে হয় যে এ পর্যায়ের উপকারিতা 
প্রকৃত পক্ষে প্রথম নম্বরের চাইতে অধিক। কিন্ত যাহারা নিরানববই 


এর চকরে পড়িয়া যায় তাহাদের জন্ত এসব কল্যাণ কারিতা এবং 
কাজিলত সম্প্রকিত হাদীছ কোন উপকার সাধন করিতে পারে না। 


গে) নিজের সম্মান রক্ষার জন্য অর্থব্যয় | অর্থাৎ এমন ক্ষেত্রে 
অর্থব্যয় করা যে, যদি বায় না করা হয় তবে নীচু প্রকৃতির লোকেরা 
মন্দ কথা ধলিবে, অশালীন ব্যবহার করিবে এক্সপ আশঙ্কা থাকে। 
ইহাও সদকার বিধানের অন্তভূর্ত। নবী করিম (ছঃ) বলিয়াছেন নিজের 
সম্মান রক্ষার জন্য মানুষ যাহা ব্যয় করে তাহাও সে সদকা করিয়া 
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থাকে । আমার মনে হয় যুলুম প্রতিরোধের জন্য ঘুষ দেয়৷ এ প্রাকারের 
অন্তভূক্ত। লাভজনক কোন কাজে ঘুষ দেওয়া! হারাম, দাতা গ্রহীতা 
উভয়েই গুনাহগার হয়। কিন্তু জুলুম প্রতিরোধের জন্য খুষ দাতার ঘৃষ 
দেয়া জায়েজ কিন্তু তাহ! গ্রহীতার জন্য হারাম হইবে। (ঘ) শ্রমিকদের 
মজুরী দান। মানুষ নিজের হাতে সব কাজ করিতে পারে না, আবার 
অনেক কাজ এমন আছে যে নিজ হাতে করিতে সক্ষম হইলেও তাহাতে 
মূল্যবান সময় বিনষ্ট হয় । যদি মজুরীর বিনিময়ে সেই কাজ করানো 
যায় তবে নিজের সময় জ্ঞানার্জন আল্লাহর স্মরণ, ইবাদত ইত্যাদি কাজে 
ব্যয় করা যায়। অথচ এ সকল কাজে অন্যের প্রতিনিধিত্ব চলে না। 
তৃতীয়ত £ দ্বীনী উপক্ষার্িতা রহিয়াছে এ রঞ্ষম জনকল্যাণ মুলক 


কাজ। যেমন মসজিদ নির্নাণ মুছাফিরখানা নিপ্নাণ, সেতু নির্নাণ 
মাদ্রাসা, চিকিৎসালয় ইত্যাদি নির্মাণ এগুলোতে নির্মাতা মৃত্যুর পরও 


ফায়েদা লাভ করে। যাহার1 উপকার লাভ করে তাহার! নির্সাতার জন্য 
দোয়া করিতে থাকে ইহাতে মৃত্যুর পরও তিনি পুণ্য লাভ করেন । 


শাহ আবছল আজীজ (রঃ) এর মতে ধন সম্পদ খরচ করার মধ্যে 
সাত প্রকারের ইবাদত রহিয়াছে । (১) যাকাত, যাহাতে উশরও 
অন্তভূক্তি। (২) সদকাতুল ফেতের। (৩) নফল দান খয়রাত। ইহাতে 
মেহমানদারী এবং খগগ্রস্তদের সাহায্য অন্তভরক্ত। (৪) ওয়াকফ মসজিদ 
সরাইখানা, সেতু ইত্যাদি নির্সাণ। (৫) হজ্জ, ফরজ বা নফল। অন্ত 
কাহারে হজ্বে সাহাধ্য করিতে হইলে পথের বা যানবাহন দ্বারা সাহায্য 
(৬) স্বেহাদের জন্য বয় করা ইহাতে এক দেরহাম ব্যয়ে সাতশত 
দেরহাম ব্যয়ের পুণ্য পাওয়। যায়। (৭) যাহাদের ভরণ পোষণের দায়িত্ব 
নিজের উপর ন্যত্ত তাহাদের ভরণ-পোষণ, যেমন স্ত্রী ও অপ্রান্ত বয়স্ক 
সন্তানদের ভরণ-পোষণ, নিজের সাধ্যে কুলাইলে গরীব আত্মীয়-স্বজনের 
ব্যয়ভার বহন ইত্যাদি । (তাফসীরে আজীজী)। 


ইমাম গাজ্জালী বলেন, ধন-সম্পদের ক্ষতি ছু'প্রকারের। দ্বীনী ও 
ছুনিয়াবী । দ্বীনী ক্ষতি তিন প্রকার। (ক) ধন-সম্পুদ পাপের উপকরণ 
অধিক পরিমাণে স্ষ্টি করে। ধন সম্পদের কারণেই মানুষ প্রবুত্তির তাড়- 
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নায় পাপপথে অগ্রসর হয় । দরিদ্রাবস্থায় সেদিকে মনোযোগী হওয়ার 
সুযোগ হয় না। মানুষ যখন কোন পাপ করার চেষ্টা করিয়া হতাশ হইয়। 
পড়ে তখন সেদিকে মনের তেমন আকর্ষণ থাকে না। পক্ষান্তরে যদি সেই 
পাপ করার জন্য নিজেকে সক্ষম মনে করে । তখন সেদিকে অধিক মনযোগ 
নিবদ্ধ করে। ধন-সম্পদ কুদরতের এক বিশিষ্ট উপকরণ । এ কারণে ধন 
সম্প্রদের ফেতন! সব চেয়ে মারাত্মক । (খ) বৈধ জিনিস সমূহের মধ্যে 
নেয়ামতের প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যার। পানাহার পোষাক পরিচ্ছদের 
ব্যাপারে বিভ্তবান ব্যক্তি প্রচুর অর্থব্যয় করে। বিশুবান ব্যক্তি যবের রুটি 
খেয়ে মোটা কাপড় পরিধান করে দিন যাপনের কথা ভাবিতে পারে না। 
পর্যায়ক্রমে ব্যয় বৃদ্ধি পাইতে থাকে । কিন্তু ব্যয় অনুপাতে আম্ন না থাকিলে 
অবৈধ উপায়ে অর্থোপার্জনের চিন্তা জাগ্রত হয় । মিথ্যাবাদ্দিতাঃ অন্যায় 
উপায় অবলম্বন ইত্যাদি অভ্যাস ধীরে ধীরে গড়িয়। উঠে। অর্থ সম্পদের 
আধিক্যের কারণে সাক্ষাত প্রাখাঁর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এবং তাহাদের 
সহিত সম্পূর্ক রক্ষার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতে হয়। এধরণের সম্পুর্কের 
ফলে পর্যায়ক্রমে উভয় পক্ষের মধ্যে হিংসা ঘুণা শক্রুতা ইত্যাদি স্বষ্টি হয়। 
ফলে এমন কিছু সমস্য। ও সঙ্কট অনেক সময় স্থষ্টি হয় যে টাকা-পয়সা 
খরচ করিয়৷ সেসব হইতে পরিত্রাণ লাভ সম্ভব হয় না। চিন্তা করিলে 
বুঝা যায় যে, এ সকল ক্ষতিকর প্রভাব হয় স্থুছুর প্রসারী, এসবই অর্থ 
সম্পদের কারণে সৃষ্টি হইয়! থাকে । 


(গঁ খন-সম্পদের নিরাপত্তা বিধান ও সে সব বৃদ্ধির ব্যাপারে 
চিন্তা ভাবনা! করিতে করিতে বিস্তবান আল্লাহর স্মরণ হইতে দুরে সরিয়া 
যায়। যে জিনিস আল্লাহকে ভুলাইয়! দেয় তাহার ক্ষতি তো স্পষ্ট 
একারণেই হজরত ঈসা (আঃ) বলিষাছেন, ধন-সম্পদের আপদ তিনটি 
প্রথমত অবৈধ উপায়ে উপার্জন কর! হয়। একজন জিজ্ঞাসা করিল 
যদি বৈধ উপায়ে উপার্জন কর! হয় তাহা হইলে? হজরত ঈসা! আঃ 
বলিলেন, অন্যায় পথে ব্যয় কর! হয়। একজন বলিল ঘদি ন্যায় পথে 
খরচ কর! হয়? তিনি বপিলেন, ধন-সম্পদের নিরাপত্তা বিধান ও পরিমাণ 
বৃদ্ধির চিন্তা আল্লাহর স্মরণ ভুলাইয়৷ দেয় এবং ইহা! এমন এক অসুখ 
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যাহার কোন চিকিৎসা নাই! অথচ অকল ইবাদতের মূল হইতেছে 


আল্লাহর সমরণ। তাহার ইবাদতের জন্য পরিচ্ছন্ন 
| অধিক ধল-সম্পান্ত যাহার ই 


মনমানপিকত। প্রয়োজন। 
ছে সে টি কৃষক শ্রমিকদের 

কণড়াবিবাদ, শীমাংসা ইত্যাদির চিন্তায় মগ্র থাকে, তাহাদের নিকট 
ত কাজ আদায়ের ফিকি | কুকের সমস্যা এক ধের, 

এক ধরনের, ব্যবসায়ীদের স্মহ্তা অন্য ধরনের, মোট 


রা 
কথা ধন সম্পদ কাহাকে ও স্বস্তি দেয় ন'ঃ নিজের মাছে গচ্ছিত 
গদ অর্থখুব কম সঙ্গ ন। কিন্তু সেই অর্ধেও চুরি ডাকাতি 


পচয়ে য়ে আশঙ্কা লাগিয়াই থাকে 1 ইহা ছাড়! সেই ্ ব্যয় বিনিয়োগ 
বহার সম্পর্কে সব সময় নে রঃ হয়। এই টিন্তার কোন শেষ 
নাহ। ধন অস্পদের সহিত এসব ছু নস্তা ওতপ্রোতভাবে জড়িত ! 
ঘেই ব্যক্তির কাছে শুধু তাকার, রী পুরনের মতো! ধন-সম্পদ 
থ:কে সে এই সব চিন্তাভাবনা হইতে মুক্ত থাকিতে পারে। 
নিত্যকার প্রয়োজনে ব্যবহৃত ধন-সম্পদ রাখিয়া বাকিটুকু দৎকাজে 
বম করাই হইতেছে ধন-অম্পদের ব্যাপারে বিষনাশক উপায়, কেননা 
প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ সম্পদ প্রকৃতই বিষের মতো মারাত্মক । 
ত:হ। শুধু আপদই স্থপতি করে। আল্লাহ তায়ালা এই বিষ হইতে তাহার 
অপম এবান্দাকেও রক্ষা করুন এবং পুশ্ধশীল হওয়ার তওফীক দান করুন! 
ধন-অম্পদের উদ্দাহণ প্রকৃতই সাপের মতো। যাহারা ধরিতে পারে 
[তাহার বিষনাশক সম্পর্কে অভিজ্ঞ । একারণে ধন-সম্পদ তাহাদের কোন 
ক্ষতি করিতে পারে না, বরং তাহার। বিষনাঁশকের দ্বার! অন্তান্য কল্যাণ 
কর কাজ করিতে পারে। কিন্তু অনভিজ্ঞ লোভী রর লোকেরা এ সাপ 
পাঁকডাও করিলে বিষের প্রভাবে তাহাদের ধবংদ্‌ অবধারিত। বিভ্তবাঁন 
সাহাবাদের মতো ধনী হওয়ার প্রত্যাশাও আমাদের জন্ত ধবংসের কারণ 
হইবে, কেননা ও রা ঈমানের দৃঢ়তার কণা মাত্রও আমাদের নাই । 
তাহাদের জীবনের ঘটনাবলী সাক্ষী দিতেছে যে তাহার! ধন-সম্পদকে 
ল্1কৃভির চেয়ে অধিক গুরুত্ব দেন নাই | ধন-অম্পদ তাহ'দিগকে আল্লাহর 
স্মরণ হইতে বিন্দু ত্রও টলাইতে পারে নাই। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় সে, 
তাহা সত্বেও তাহারা ধন-সম্পদকে ভয় করিতেন । 
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তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
আত্মীয় দ্বজনের প্রতি সদ্বযব্ার 


এই পরিচ্ছেদ প্রকৃতপক্ষে প্রথম পরিচ্ছেদেরই শেষাংশ। কি 

আল্লাহ রাবব,ল আলাদীন তাহার পাক কালামে এবং প্রিয়নবী (ছঃ) 

তাহার পাক বানীতে এ ব্যাপারে বিশেষভাবে তাগিদ দিয়াছেন। সম্পর্ক 

ছিন্ন করার ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতা উচ্চারণ করা হইয়াছে । | 
কারণে গুরুত্ব বিচার করিয়া ইহকে আলাদ! পরিচ্ছেদের অন্তভূক্তি.করা 
হইয়াছে । নকীকরিম (ছঃ) বলিয়াছেন আত্মীয়-ম্বননের মধ্যে ছদকী করার 
ছওয়াব দ্বিগুন হইয়া থাকে । উম্ম.ল মোমেনীন হজরত মায়মুনা (রাঃ) 
একটি বাদী আজাদ করিয়া দিলে নবী করিম ছেঃ) বলিলেন” তুমি যদি 
তাহাকে তোমার মামাদেরকে দিয়া দিতে তবে ভালো হইত । কাজেই 
হদকার ব্যাপারে যদি অন্য কোন ধর্মীয় প্রয়োজন গুরুত্বপূর্ণ না হয় তবে 
আত্মীয় স্বজনের মধ্যে ছদকা করা উত্তম । তবে যদি কোন দ্বীনী প্রয়োজন 
দেখা দেয় তাহা হইলে আল্লাহর পথে খরচ করার ছওয়াব শত শত, 
গুণ পর্যন্ত হইতে পারে । পবিত্র কোরানে ও হাদীছে আত্মীয়-স্বজনের 
সহিত সম্পর্ক গড়িয়া তোলার উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান এবং সম্পর্ক 
ছিন্ন করার বিরুদ্ধে সতর্কতা উচ্চারণ করা হইয়াছে । কিন্ত গ্রন্থের 
কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় সম্পর্ক রক্ষার তাগিদ বিষয়ক তিনটি আয়াত 
এবং সম্পর্ক ছিন্ন করার বিরুদ্ধে সত্র্কতাশুলক তিনটি আয়াত এবং 
কয়েকটি হাদীছ উল্লেখ কর! যাইতেছে । গ্রন্থের কলেবর দীর্ঘ" হইলে 
আমরা তাহ! পাঠ করিবার সময় করিয়া উঠিতে পারিব না। কিন্ত বিষয়টি 
এতে গুরুত্বপূর্ণ যে সংক্ষেপে লিখিবার পরুও গ্রন্থের কলেবর বাডিসাই 

চলিয়াছে। এক নি পরিবর্তে সম্ভবত দুই খণ্ড করিতে হইবে। 
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নের এবং প্রতিবেশীদেরকে সাহাধ্য দানের আর তিনি নিষেধ করিয়াছেন 
নিলজ্জতা গহিত কাজ হইতে এবং অত্যাচার হইতে, আল্লাহ পাক 
তোমাদেরকে উপদেশ দিতেছেন যাহাতে তোমর। উপদেশ গ্রহণ করিতে 
পার । 

ফায়েদা ৪ পবিত্র কোরানে আল্লাহ তায়াল। বহু জায়গায় আত্মীয় 


স্বজনের কল্যান সাধন, তাহাদের দান করার তাগিদ দিয়াছেন এখানে 
কয়েকটি আগ্লাতের প্রতি ইঙ্গিত করা যাইতেছে । “এবং পিতামাতার 
প্রতি সদ্যবহার করিও আর আত্মীয় স্বজনের প্রতি । (বাকারাহ রুকু 
১০) বলিয়া দাও, সৎকাজে যাহাই ব্যয় কর তোমাদের মাতাপিতা ও 
নিকটাত্মীয় এতিম ও অভাব গ্রস্থ মিছকীনদের প্রাপ্য । (বাকারাহ, 
রুকু ৬) স্ুরা নেছার প্রথম রুকু সম্প্ণ। এবং পিতামাতার প্রতি 
সদ্যব্যহার করিও আর আত্ীয়-স্বজনের প্রতি । (নেছা রুকু ৬) এবং 
পিতামাতার প্রতি সদ্যবহার করিও । (আনয়াম, রুকু ১৯) উহারাই 
তোমাদের আপনজন এবং আবস্মীয়-স্বজনগণ খোদার বিধানে পরস্পরের 
'নিকটতর বন্ধু । (আনলাফ রুকু ১০) এখন তোমাদের উপর কোন প্রকার 
অভিযোগ নাই, আর আল্লাহু তোমাদের দোষ মাফ করিবেন (ইউসুফ 
রুকু ১০) আর যাহার] সম্পর্ক কায়েম রাখে আল্লাহ নিদেশি দিয়াছেন 
বাহ কায়েম রাখিতে !রাআদ রুকু ৩) হে আল্লাহ আমাকে এবং আমার 
পিতামাতাকে ক্ষম] করিবেন (ইব্রাহীম রুকু ৬) এবং পিতামাতার 
প্রতি উত্তম ব্যবহার করেন (বনি ইসরাইল রুকু ৩) তবে উহাদের উদ্দেশ্যে 


উহু শব্দ ট্রকু বলিবে না, (বনি ইস্রাইল রূকু ৩) আর তুমি পৌছাইতে 
থাকিবে নিকট সম্পর্কীয় ব্যক্তিকে তাহার প্রাপা। (বনি ইসরাইল রুকু) 


ইয়াছিয়! স্রহেজগার ছিলেন অপর খেদ্মতগার ছিলেন পিতামাতার । 
(মরিয়ম রগ ১) আর তিনি আমাকে খেদমতগার বানাইয়াছেন 
তাহার মাতার, € মরিয়ম রুকু ২) ইবরাহীম বলিল, পিত' আপনার 
প্রতি ছালাম , ( মরিয়ম রুকু ৩) আর ইহমাইল নিজের পরিবার বর্গকে 
নামাজ ও জাতের জন্য তাম্ি করিতে থাঁকিতেন: ; মরিয়ম রূকু ৪) 
আর তুমি নিক্ের পরিবারভূক্ত লোকদের নামাজের তাগিদ কর। 
(ত্বা-হাবকু ৮) আর তাহারা বলে, হে আমদের প্রতিপালক আমী- 
দের ভ্্রীগণের ও বংশধরদের মৃধা হইতে আমাদিগকে ' নয়ন ত্বপ্তিকর বস্ত 


.] বলেন, পিতামাতা এবং আত্মীয়দিগের ত্যাজ্য সম্পত্তিতে পুরুষদিগের 
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প্রদান করুন। (জাহকাফ রুকু ২) হে আল্লাহ আমাকে এবং আমার 
পিতামাতাকে মার্জনা করুন (নুহ রুকু ২)। 

উদ্দাহরণ স্বরূপ অল্প কয়েকটি আয়াতের কিয়দাংশ উল্লেখ করা! 
হইয়াছে । তাহ! ছাড়া ব্যাখ্যা হিসাবে শেষ আয়াত উল্লেখ করা হইয়াছে 
এসব আয়াত ব্যতীত ও নানাভাবে এ বিষয়ে আল্লাহ পাক কোরানে! 
নিদেশি প্রদান করিয়াছেন, কাজেই বিব্য়টির গুরুত্ব অনস্বীকার্য । হজরত 
কা'ব রোঃ) বলিয়াছেন, সেই মহান সত্তার শপথ যিনি দরিয়াকে মুসা 
(আঃ) এবং বনি ইসরাইলের জন্য দ্বিখণ্ডিত করিয়াছেন, তাওরাতে 
লিখিত আছে যে, আল্লাহকে ভয় করিতে থাক এবং আত্মীয়-স্বজনের 
সহিত সদ্যবহার কর, তোমার আয়ু বৃদ্ধি করা হইবে, সহঙ্জ সাধ্য | 
জিনিসসমূহ পাওয়া তোমার জন্য সহজ করা হইবে, সমস্যা সমূহ 
দূর করা হইবে। আল্লাহ তায়াল! কোরানে পাকে আত্মীয়স্বজন্র প্রতি 
সদ্ব্যহারের জগ্ত বারবার নিদে শ প্রদান করিয়াছে । সুরা নেছার 
প্রথম রুকুতে আল্লাহ পাক বলিয়াছেন, হে লোক সকল, তোমাদের প্রতি | 
পালককে ভয় কর, যাহার নামে তোমরা বারবার প্রার্থনা 
করিয়া থাক এবং আত্মীয়তাকে ও ভয় কর। অন্য আয়াতে আল্লাহ 


হিস্ত) রহিয়াছে এবং মাতাপিতা এবং আত্মীয়দিগের ত্যাজ্য সম্পত্তিতে 
নারীদিগেরও হিন্তা রহিয়াছে । তৃতীয় এক আয়াতে আল্লাহ বলেন, : 
ন্সল্লাহ তায়াল! তোমাদিগকে তওহীদের নিদেশ দিতেছেন, লোকদের 
উপকার কর এবং তাহাদের ক্ষমা করার নিদেশিও দিতেছেন এবং 
আত্বীয়ত্বজনের আভিত সদ্ধবহারের নিদে শ দিতেছেন। তিনটি বিষয়ে 
আদেশ প্রদানের পর তিনটি বিষয়ে নিষেধ করিয়াছেন । 


শরীয়ত বহিভূতি কাজ করিতে নিধেব করিয়াছেন, জুলুম অত্যাচার 
করিতে নিষেধ করিয়াছেন, পাপ কাজ করিতে নিষেধ করিয়াছেন । 
আল্লাহু তায়ালা! এইসব আদেশ নিষেধ একারণেই করিয়াছেন যাহাতে 
তোমরা উপদেশ গুহণু কর । 


হজরত ওছমান ইবলে মাজউন (র15) বলেন, নবী করিম (ছ£) আগাক্ে 


রাকা পি আস 40 


সহ করিতেন, এই লজ্জায়ই আঁটি ইসলাম খু দীক্ষা গ্রহণ কয়টি 


উনি 
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যে নবী করিম (ছঃ) আমাকে মুসলমান হইতে বলিয়াছেন । কিন্ত 
মুসলমান হইলেও ইসলামের প্রতি আমার মনের গভীর কোন আকর্ষণ 
ছিল না। একবার আমি নবীজীর দরবারে বসিয়াছিলাম, তিনি আমার 
সহিত কথা বলিতেছিলেন হঠাৎ অন্থমনস্ক হইয়া পড়িলেন, মনে হইল 
তিনি অন্য কাহারে! দহিত কথ। বলিতেছেন। কিছুক্ষণ পর আমার 
প্রতি দরিয়া বলিলেন, (আল্লাহ তায়ালার ফেরেশত। ) জিত্রাইল 
কোরানের এই বাশী লইয়া আসিয়াছেন, “আল্লাহু তায়ালা তোমাদেরকে 
হায় বিচার এবং লোকদের প্রতি উপকারের আদেশ প্রদান করিতেছে ।” 
নবীজী আঘাতের শেষ পর্যন্ত পাঠ ক্ধিলেন। ইহাতে ইসলামের প্রতি 
আমার মন বসিয়া গেল। আমি সেখান হইতে উঠিয়া নবীজীর 


পিতৃব্য আবুতালেবের নিকট গিয়া বলিলাম, আমি আপনার ভ্রাতুষ্পত্রের 


নিকট ছিলাম" সেই সময় তাহার উপর এই আয়াত নাজিল হইল । নবী 

জীর চাঁচা সেকথা শুনিয়া বলিলেন মোহাম্মদের (ছঃ) অনুসরণ কর 

কামীয়াৰ হইতে পারিবে । আল্লাহর শপথ তিনি নবুয়তের দাবীতে 

সত্য হউন বা মিথ্যা হউন, কিন্তু তোমাদের ভালে। অভ্যাস এবং 
প্রশংসনীয় চরিত্রের অধিকারী হওয়ার শিক্ষা প্রদান করিতেছেন । 

(তাশ্বীহুল গাঁফেলীন ) 

ইহা এমন এক ব্যক্তির উপদেশ যিনি নিজে মুদলমান হন নাই, 


| কিন্ত তিনিও স্বীকার করিয়াছেন যে নবুয়তের দাবী সত্য হোক বা মিথ্যা 


হোক কিন্তু ইসলামের শিক্ষা উত্তম ও উন্নত শিক্ষা, ইসলামের প্রচারক 


| মানুষকে সৎগুণাবলী শিক্ষা দিয়া থাকেন । দুঃখের বিষয়, বর্তমানে আমরা? 


] 
ৃ 


মুসলমান হইয়াও চারিত্রিক অধঃপতনের পরিচয় দিয়া চলিয়াছি । 
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ষ্ঠ ১০৬ & শি তং রি 
অর্থাৎ আর যেন কছম খাইয়া! না বসে তোমাদের মধ্যকার যাহার! 
বুজুর্গ এবং অবস্থান এ বিষয়ে যে তাহারা আত্মীয় স্বজন, মিছকীন 
ও আল্লাহর পথে ট* তকারীদেরকে সাহাষ্য করিবে না, এবং তাহাদের 
উচিত. তাহারা চযন উহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দেয়, তোমরা কি ইহ 
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পছন্দ কর যে আল্লাহ পাক তোঁমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দেন, আত 
আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু। (নুর রুকু ৩) 


প্রথম পরিচ্ছেদে ১৮নং আয়াতে উপরোক্ত আয়াতের তরজম। 
উল্লেখ কর! হইয়াছে। এতদসত্বেও তাহার পুনরাবৃত্তি করার কারণ এইফে, 
আমরা যেন আমাদের পুর্বব্তা এ সকল বুজুগেরি আচার আচরণ সম্পর্কে 
গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করি। একই সাথে আল্লাহ তায়ালার নিদেশ 
সম্পর্কেও যেন চিন্তা করি । উম্মুল শোমেনীন হজরত আয়েশার (রোঃ) 
প্রতি তাহারাই জন্তানতুল্য লোকজন ভিন্তিহীন অপবাদ রটাইঘ্াছিল 
এবং সেই অপবাদ তাহার এমন সব আত্মীয়স্বজন ছড়াইয়াছিল আয়েশার 
(বাঃ) পিত। আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) এর সাহাষ্য সহযোগিতায় যাহারা 
জীবিকা নির্বাহ করিত। ইহাতে হজরত আবুবকর (রাঃ) পিতা স্কিসাবে 
কতটুকু মনকষ্ট পাইয়াছিলেন তাহা ব্যাখ্যা করার অপেক্ষা রাখে না। 
এতদসত্বেও আল্লাহ তায়াল! তাহাদের ক্ষমা করার নিদেশি দ্িতেছেন। 
অন্দিকে হজরত আবুবকর (রা?) তাহার এইসব আত্মীয়ত্বজনের জন্ত 
পূর্বে যাহা খরচ করিতেন সেই খরচের অঙ্ক বাড়াইয়া দিয়াছিলেন। 
এ সম্পর্কে ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে আমর! কি নিজেদের 
আত্মীয়স্বজনের সহিত এরূপ উদার ব্যবহার করিতে পারিব ষে তাহার! 
এমন গুরুতর অপবাদ রটাইলেও তাহাদের সাহাধ্য সহধোগীতা অব্যাহত 
রাখিব? কোরানের উপরোক্ত আয়াত পাঠ করিয়াও কি অকৃতজ্ঞ ও 
জঘন্য মানসিকতার আত্মীয়ম্বজনের প্রতি আমাদের মনে বিন্দুমাত্র 
করুণার উদ্রেক হইবে ? সেই সব আত্মীয়স্বজনতো দুরের কথা তাহাদের 
বংশধরদের প্রতিও কি আমরা যুগ ঘুগ ধরিয়। শত্রুতা পোষণ করিব না? 
সামাজিকভাবে তাহাদের বয়কট করিব না? তাহারা যেই সব অনুষ্ঠানে 
অংশ গ্রহণ করিবে আমরা কি সেই সব অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ হইতে বিরত 
থাকিব না? অপবাদ যাহার] দিয়াছে তাহাদের নিমন্ত্রণে যাহারা অংশ 
গ্রহণ করিবে তাহাদের প্রতিও কি আমর। বিরপ বিরক্ত হইব না? কেননা 
ওর] এমন লোকের নিমন্ত্রণ বা অন্যবিধ উৎসব অনুষ্ঠানে অংশ নিয়াছে 
যাহারা আমাদের প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করিয়াছে । অথচ 
অংশ গ্রহণ করিয়৷ যদিও অপবাদদানকারীদের কাজে অসন্তষ্ট থাকে তবুও 
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তাহাদের আমরা ভালো! চোখে দেখিব না । পারতপক্ষে তাহাদের 


সাথেও সম্পর্ক ছিন্ন করিব। আল্লাহ বলিয়াছেন তিনি তাহাদের নিজেও 
সাহায্য করিবেন। কিন্ত আমর] তাহাদের সাথেও সম্পর্ক রাখিতে 


প্রস্তত নহি, যাহারা অপবাধ রটানকারীদের আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশ 
গ্রহণ করে। কিন্তু যাহাদের অন্তরে সত্যিকার ঈমান রহিয়াছে, 
আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহিমার ছাপ রহিয়াছে তাহাদের মনে আল্লাহর 
পবিত্র বাণীর বিরাট প্রভাব বিদ্যমান। তাহারা আল্লাহর বাণীর উপর 
আমল করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন যে ইহাকেই বলে আনুগত্য, ইহাকেই 
বলে আদেশ পালন। আল্লাহ রাববল আলামীন নিজের অসীম 
রহমত তাহাদের উপর নাজিল করিয়াছেন এবং নিজের দরবারে 
তাহাদের মর্ধাদ। অনুযায়ী জায়গা বরাদ্দ করিয়াছেন। কিন্তু তাহারা ও ত 
মানুষ ছিলেন, ক্রোধ, ঘৃণা, আত্মসম্মানবোধ তাহাদেরও ছিল তাহাদের 


বুকেও চেতন! প্রবণ অন্তর ছিল। কিন্তু আল্লাহ রাবব,ল আলামীনের 
সন্তপ্ির মোকাবিলায় তাহারা নিজেদের সকল ক্রোধ, রাগ, ছুর্ণাম 
ইত্যাদি বিলীন করিয়। দিয়াছিলেন । 


মাতা পিতার প্রতি সন্ধ্যবহারের তাকীদ। 
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করিবার জন্য চূড়ান্ত আদেশ প্রদান করিয়াছি, তার জননী তাহাকে 
কষ্টের সহিত গর্ভে ধারণ করিয়াছে এবং কষ্টের সহিত তাহাকে প্রসব 
করিয়াছে এবং তাহাকে গর্ভে ধারণ ও স্তন্ত পান হইতে বিরত করিতে 
ত্রিশ মাস লাগিয়াছে এমন কি সে যখন যৌবনে পদার্পণ করে ও চক্লিশ 
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বৎসরে উপনীত হয় তখন সে বলিতে থ'কে হে আমার প্রতিপালক 
আপনি আমার ও আমার পিতামাতার প্রতি থে সমস্ত নেয়ামত দান 
করিয়াছেন তৎসমুহের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিবার শক্তি আমাকে প্রদান 
করুন এবং এরূপ সৎকাধ করিবার শক্তি প্রদান করুন যাহা আপনার 
অসন্তোষ বিধান করে ও আমার জন্য আমার সন্তান সম্ভতিদিগকে সংকর্ম- 
শীল করুন। নিশ্চয় আমি আপনার দিকে প্রত্যাবর্তন করিতেছি নিঃস 
ন্দেহে আমি অন্গতদিগের অন্তভুক্তি হইয়াছি। তাহারাই এ সব লোক 
আমি খাহাদের কৃত উত্তম কাধাবলি গ্রহণ করি এবং তাহাদের মন্দ 
কাজগুলি ছাড়িয়৷ দেই তাহারাই বেহেশতবাসী এবং ইহাই প্রতিশ্রুত 
সত্য ওয়াদা যাহা তাহাদের সহিত ছ্নিয়াতে করা হইত | 
(আহকাফ, রুকু ২) 
ফায়েদা 8 আল্লাহ তায়ালা কোরান পাকে আত্মীয় স্বজন এবং 
পিতামাতার প্রতি সদ্যবহারের বার বার তাগিদ দিয়াছেন। ইতি পুর্বে ও 
এধরনের আয়াত উল্লেখ কর! হইয়াছে! এই আয়াতে বিশেষভাবে 
পিতামাতার সহিত উত্তম ব্যবহারের তাগিদ রহিয়াছে । “আমি পিতা 
মাতার সহিত উত্তম ব্যবহারের আদেশ দিয়াছি” এধরনের আয়াত 
কোরানের তিন জায়গায় রহিয়াছে । প্রথমতঃ ছুরা আনকাবুতের 
প্রথম রুকুতে, দ্বিতীরতঃ ছুরা লোকমানের দ্বিতীয় রুকুতে তৃতীয়তঃ 
আহকাফের দ্বিতীয় রুকুতে। তাফছীরে খাজেনে লিখিত আছে খে] 
এই আয়াত হজরত আবু বকর সিদিকেই (রাঃ) শানে নাজিল হইয়াছে 1] 
সিরিয়! সফরের সময় সর্বপ্রথম নবী করিম (ছে? এর সহিত তাহার 


বন্ধু হইয়াছিল। সেই সয় তাহার বয়স ছিল আঠার বছর নবীজীর |, 
বয়ন ছিল বিশ বছর! এ সফরের সময়ে একটি কুলগাছের তলা 


তাহারা বিশ্রাম করার সময়ে নবীজীকে একাকী রাখিয়া হজরত আ 
বকর (রাঃ) পার্রীর সহিত দেখা করিতে গেলেন। পাত্রী আবুবকরকে 
(রাঃ) ভিজ্ঞসা করিলেন, গাছের ছায়ায় যিনি বসিয়া রহিয়াছেন তিনি! 
কে? হজরত আবু বকর (রঃ) বলিলেন, মোহাম্মদ ইবনে আবছুল্লাহ 
ইবনে আবদুল মোত্তালেব! পাদ্রী বিলেন, আল্লাহর কসম ইনি 
নবী। হজরত ঈসার (আঃ) পর হইতে এই গাছের নীচে আর কেহ 
। 
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নবুয়ত লাভের পর পরই হজরত আবুবকর রঃ ) ২ ইসলাম ধর্মে দীক্ষা 
গ্রহণ করেন। ছুই বছর পর তাহার বয়স চল্লিশ বছর হুইলে তিনি 
মোনাজাত করিলেন, হে আল্লাহ! আমার প্রতি এবং আমার পিতামাতার 
প্রতি আপনি যে অনুগ্রহ করিয়াছেন, তাহার শুকরিয়া আদায় করিবার 
তওফীক দিন। 


উ 
হজরত আলী (রাঃ) বলেন যুহাজিরিনদের মধ্যে পিতামাতা উভয় 
মুসলমান হইয়াছেন এমন সৌভাগ্য অগ্ঠ কাহারো হয় নাই। দ্বিতীয় 


দয়! ছিল সন্তানদের সম্পর্কে সেই দোয়?গ আল্লাহ পাক কবুল করিয়া 
ছেন তাহার সন্তানরা মুসলমান ছিলেন! স্থরা আনকাবুত এর আয়াত 
সবচেয়ে কঠিন নিদেশি সম্বলিত, সেখানে ফাঁফের পিতামার সহিতও 
উত্তম ব্যবহারের নিদেশি প্রদান করা হইয়াছে। কাফের পিতামাতার 
সাথেও আল্লা তায়ালা ঘখন উত্তম ব্যবহারের নিদেশি প্রদীন করিয়া- 
ছেন এমতাবস্থায় মুসলমান পিতামাতার সহিত ভাল ব্যবহারের 
তাঁগিদ যে আরো কত তাধিক তাহা বলার অপেক্ষা রাখে না! 


হজরত সা'দ ইবনে আবি ওক্কাছ (রাঃ) বলেন, আমার ইসলাম ধর 
গ্রহণের পর আমার মা বলিলেন মে তিনি ততক্ষণ পর্যন্ত পানাহার 
করিবেন ন! যতক্ষণ পর্সস্ত আমি মোহাম্মার 'সঃ) এর দ্বীন পরিত্যাগ 
নাকরি। এম্তানস্থায় ভাহাদ মুখে জোর পুর্বক খাদা দ্রবা দেওয়া 


চন 


হইত । এই সমর এ আরাত নাজিল হর। ছেরে সনছুত্র) 


গঞনিধানযোগ্য দিষর হইতেছে এতো! কঠিন সময়েও আল্লাহই বলি- 
ফাছেন আমি মানুষকে তাহার পিতামাতার সহিত উত্তম ব্যবহারের 
নিদেশি দিয়াছি। তবে তাহারা যদি মুশরিক বানাইবার চেষ্টা করে 
তাহাদের আনুগত্য করার প্রয়োজন নাই। 

হজরত হাঁছানাকে রাঃ) এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন? পিতামাতার 
সহিত উত্তম ব্যবহারের মাপকাঠি কি? তিনি বলিলেন, তোমার 
মালিকানায় যাহা রহিয়াছে তাহাদের জম্তে উহ্থা ব্যর কর। তাহার! 
যেই আদেশ করেন সেই আদেশের আনুগত্য কর তবে তাহারা! 


ভয়াল] পিতামাতার সহিত উত্তম ব্যবহারের নিদেশি নাও দিতেন 


করাও তাহাদের হক আদায় করা কর্তব্য। আল্লাহ তায়ালা তাহার 
সকল কিতান তওরাত, ইঞ্জিল, জবুর, 
5:55 228 


55 ] ফাজায়েলে ছাঁদাকাত টা 
কোন পাপের আদেশ করিলে তখম আন্গত। করিতে হইবে না 
কেননা এক্ষেত্রে আন্বগত্য প্রয়োজন নাই। ইহাই ছিল ইসলাগের 
শিক্ষা এবং মুসলমানদের কার্য কলাপের নমুনা । পৌত্তলিক অর্থাৎ 
মুশরিক পিতামাতা যদি সন্তানকে ইসলাম থেকে দুরে সরাইতে চাহে 
তবুও তাহাদের সহিত সদক্যবহারের নিদেশি প্রদান করা হইয়াছে। 
তবে শেরেক করার আদেশের ব্যাপারে তাহাদের আনুগত্য ক কন! 
মাইনে না কেননা ইহা শ্রষ্থার হক। পিতামাতার হুক যতই হে হাকন। | 
কেন শ্রষ্টার হকের মোকাবেলায় তাহা অনুসরণ যোগ্য নহে । আনে ? 
তাহাদের ধর্মান্তরিত করার প্রচেষ্টার মুখেও তাহাদের সহিত ভাল 
ব্যবহার করিতে হইবে। অন্য একটি হাদীছেও ছুরা লোকমানের 
আরাত সম্পর্কে বল হইয়াছে যে ইহ! হযরত সাদ (রাঃ) এর 
ঘটনা সম্পর্কে নাজিল হইয়াছে । হজরত সা'দ (রাঃ) বলেন আমি 


আমার মাধেঘ্ সঠিত জব সময় ভাল ব্যবহার করিতাম। আমার 
ইসলাম গ্রহণের পর আমার মা বলিলেন, তুই এ কি করলি সা" 


এই নতুন দ্বীন ছাড়িয়া দে, তাহা না হইলে আমি পানাহা্ন 
এহণ বন্ধ করিব এবং মরিয়া যাইব। তোকে এই কথা বলিয়! 
লো-ক সব সময় মাতিহত্যাকারী বলিয়া. লজ্জ! দিবে। আমি বলিলাম, 
ন। তুমি অমন কাজের প্রতিজ্ঞা করিও না, ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ 
কর! আমার পক্ষে সম্ভব হইবে ন। অতঃপর আমার মা ছই দিন, 
যাবত অনশন করিলেন। আমি তাহাকে বলিলাম, মা যদি তোমার 
একশতটি প্রাণ থাকে এবং অনশনে প্রতিটি প্রাণ দেহত্যাগ করে 
তথাপি ইসলাম ধর্ন পরিত্যাগ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমার 
ঈমানের দৃটতা দেখিয়া আমার মা অনশন ভঙ্গ করিলেন । (ছররে মনছুর) 

এই আয়াতে পিতামাতার সহিত উত্তম ব্যবহারের নিদেশি প্রদান 
করা হইয়্াছে। ফকীহ আবুল লায়েছ (েহঃ) খলেন, যদি আল্লাহ 


বুও বিবেক অন্মতভাবে ইহা বোঝা যায় যে, পিতামাতার আনুগত্য 


ও কোরানে পিতামাতার হকের 
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প্রতি নিদেশি দিয়াছেন। সকল নবীকে ওহী পাঠাইয়। তাগিদ দিয়াছেন । 

নিজের সন্তটিকে পিতামাতার সন্তষ্টির সহিত সম্পংক্ত বলিয়াছেন 

এবং পিতামাতার অসন্তষ্টির সহিত নিজের অসন্তষ্টির- কথা উল্লেখ 

করিয়াছেন । (তাম্বীহুল গাফেলীন) 
উপর্ধেক্ত তিনটি আয়াত ছিল উত্তম ব্যবহার সম্পর্কে অতঃপর 

তিনটি আয়াতে ছব্যবহাঁরের পরিনাম সম্পর্কে সতর্ক করা হইয়াছে । 
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০০৩) ৮৪০০১ 1 ১০১] 2 ১৯৯৪৪ 2 
অর্থাৎ “কিন্ত ইহ! দ্বারা কেবল কপট হি পথ্রষ্ট 
করেন যাহার! আল্লাহর সহিত সুদৃঢ় অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়ার পর তাহা! 
ভঙ্গ করে এবং সেই সম্বন্ধ ছিন্ন করে যাহা অক্ষুন্ন রাখিতে আল্লাহ 
নিদেশি দিয়াছেন এবং তাহার! পৃথিবীতে কলহ বিবদ করে, তাহারাই 
ক্ষতিগ্রস্ত হইবে ।” বোকারাহ ; রুকু ৩) 


ফায়দা 2৪ আলাহ তায়ালা কোরানে পাকের কয়েক জাগায় 
| নিকটাত্বীরদের সহিত সম্পর্ক রাখার বিশেষতঃ পিতামাতার তি 
দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের নিদে'শ দিয়াছেন। একইভাবে নিকটা- 
স্্ীয়দের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করণ বিশেষতঃ পিতামাতার প্রতি দায়িত্ব 
গ কর্তব্যে অবহেলার পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করিয়! দিয়াছেন । ইহ! 
| হইতে শিষ্ষা গ্রহণ করা প্রত্যেকের কর্তব্য। আল্লাহ পাক বলেন, “এবং 
ভোর আল্াঙহকে ভয় কর যাহার নামে তোমরা পরস্পর পরস্পরের 
নিষ্ট নিবেদদ করিয়া থাক (নেছা রুকু ১) 

এবং দরিদ্রতাহেতু নিজেদের সন্তানকে হত্যা করিও না। 

(আনয়াম রুকু ১৯) 
আন তোগসপ্ব। হত্যা! করিও না তোমাদের সন্তানগণকে দারিদ্রতার 
ভয়ে (বলি ইসব্রাইল কুক 8) এবং আমি মানবকে স্বীয় পিতামাতার: 
লহিত উত্তম ব্যবহ্ছার করিবার জন্য চডান্ত আদেশ প্রদান করিয়াছি। 
(আহকাঁফ রুক্য ২) অনস্তর ইহাও সম্ভাবনা যে যদি তোমরা বিষ 


২৯০৭ ০০৯প পিপল 
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হও তাহ! হইলে ভোমরা পৃথিবীতে অশাস্তি সষ্টি ও তোমাদের আত্মীয় |. 


৫৫৩ 
তার বন্ধন কর্তন করিবে, (মোহাম্মদ রুকু ৩1) 


হযরত মোহাম্মদ বাকেরকে (রহঃ) তাহার পিতা বিশেষভাবে সে 
অসিয়ত করিয়া গিয়াছেন তাহা প্রথম পরিচেছদের ২৩ন্‌ং হাদীছের 
ব্যাখ্যায় উল্লেখ কর! হইয়াছে । তিনি' বলেন, আমাকে আমার পিতা! 
হযরত জয়্ল আবেদীন (রহঃ) অসিয়ত করিয়াছেন যে, পাঁচ 
প্রকারের লোকের ধারে কাছেও যাইও না। (১) ফাছেক লোকের 
সান্নিধ্যে যাইও না, সে তোমাকে এক লোকমা আহার্ষের বিনিয়য়ে 
এমনকি তাহার কম মুল্যের বিনিময়েও তোমাকে কিক্রন্ করিয়। 
দিবে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম তাহা কিভাবে? তিনি বলিলেন, 
এক লোকম! খাদ্য প্রদানের আশ্বাস পাইয়াই তোমাকে বিক্রি করিয়! 
দিবে অথচ সেইখাদ্য ও সে পাইবে না। (২) কৃপনের সান্িধ্যে যাইও 
না। তোমার দারিদ্রের সময়ে সে তোমাকে পরিত্যাগ করিবে। (৩) 
মিথ্যাবাদীর সংস্পর্শে যাইও না। সে তোমাকে প্রতারণার মধ্যে রাখিবে। 
যাহা দুরে তাহা নিকটে বলিবে যাহা নিকটে তাহা দুরে বলিবে। (৪) 
নির্বোধের সংস্পর্শে যাইও না। নে তোমাকে উপকার করার ইচ্ছা! 
করিয়াও নিজের নিবুদ্ধিতার কারণে পারিবে না। প্রবাদ রহিয়াছে 
যে, নাদান দোসত্তের চাইতে জ্ঞানী ছশমন উত্তম । আত্মীয় জনের 
সহিত সম্পর্ক ছিন্নকারীর নিকট যাইও না। আল্লাহ তায়ালা কোরানে 
তিন জায়গায় তাহাদের প্রতি লানত করিয়াছেন। 
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অর্থাৎ আর যাহারা ভঙ্গ করে আল্লাহর ওয়াদা একবার তাহার 


সহিত পরিপক্ক কওল ও ফারারের পরে, আরু ছিন্ন করে এসব 
সম্পর্ককে যাহাঁকে মজবুত রাখার জন্য আল্লাহ পাক নিদেশি দিয়াছেন 
এধং দেশে কলহ বিবাদের স্ষ্টি করে, ইহারাই উহারা যাহাদের জন্য 
লা'নত রহিয়াছে আর উহাদের জন্য জঘন্য পরিণতি রহিয়াছে । 

(রা"দ রুকু ৩) 
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ফায়েদা ৪ হজরত কাতাদা (রাঃ) হইতে নকল করা হইয়াছে । 
তিনি বলেন, অঙ্গীকার পালন না করার পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক 
হও, আল্লাহ তায়ালা ইহা অপছন্দ করিয়াছেন এবং বিশটির অধিক 
আয়াতে এ সম্পর্কে সাবধান করিয়াছেন। যাহা! উপদেশ হিসাবে কল্যাণ 
কর নিদেশি হিসাবে ও দলিল হিসাবে উল্লেখ করা হইয়াছে । অঙ্গীকার 


পালন সম্পর্কে যতো বেশী সতর্ক করা হইয়াছে অন্য কোন বিষরে 
এত সতর্ক করা হইয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই। কাজেই যে 
ব্যক্তি আল্লাহর নামে অঙ্গীকার করে সে যেন তাহা পালন করে। 


হযরত আনাস (রা?) বলেন, নবী করমি (ছঃ) তাহার এক ভাষণে 
বলিরাছেন যে ব্যক্তি আমানত পরিশোধ না করে তাহার ঈমান নাই | 
আর যেব্যক্তি অঙ্গীকার পালন না করে তাহার দ্বীন নাই। হজরত 
অবু ওমাম! (রাঃ) এবং ওয়াদা! (রাঃ) হইতেও অনুরূপ বক্তব্য বর্ণনা করা 
হইয়াছে। (ছুররে মনছুর) 
হজরত মায়মুন ইবনে মোহরান (বাঃ) বলেন, তিনটি জিনিস এমন 
রহিয়াছে যাহাতে কাফের ও মুসলমানের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই 
সবার জন্যই সমান নিদেশ দেওয়া হইয়াছে । (১) অঙ্গীকার করিলে 
তাহা পালন করিতে হইবে, কাফেরের সহিত বা মুসলমানের সহিত 
যাহার সহিতই অঙ্গিকার করা হোক না কেন। কেনন! অঙ্গিকার প্রকৃত 
পক্ষে আল্লাহর সহিত করা হইয়। থাফে। (২) যাহার সহিত আত্মীঘ়- 
তার সম্পর্ক থাকে সেই জম্পর্কের দায়িত্ব ঘথাষথভাবে পালন করিতে 
হইবে। সেই আত্মীয় যুসলমান বা কাফের যাহাই হোকনা কেন। 
€৩) যেই ব্যক্তি আমানত রাখে তাহার আমানত যথাবথভাবে ফিরাইবা 
দেওয়।, সে মুসলমান বা কাফের যাহাই হোক না কেন। 
যা (তাম্বীহুল গাফেলীন) 
কোরানে বহু জায়গা নিদেশ দেওয়া ছাড়াও আল্লাহ তায়াল! 


সুস্পষ্টভাবে বনি ইসরাঈলের চতুর্থ রুকুতে বলিয়াছেন, অঙ্গীকার পালন 
কর নিঃসন্দেহ অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইবে । 


হজরত কাতাদ। রাঃ) বলেন, মেইসব সম্পর্ক জোড়া দেওয়ার 


শিদেশ দেওয়া হইয়াছে তাহাতে নিকট ও দুর স্ম্পকীয় আত্মীয়তার 
মাপ ৫ 


৫৫৫ 
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সম্পর্কের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে । (ছুররে মনছুর) 

দ্বিতীয়ত সম্পর্ক ক্রোড়। দেওয়া সম্পর্কে বল। হইয়াছে। হজরত ওসর 
বিন আবছুল আজিজ (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন 
করে তাহার সহিত মেলামেশ। করিও না। পবিত্র ছুরা রা'দ এবং 
ছুরা মোহাম্মদে এ ধরণের বন্ধন ছিন্নকারীদের সম্পর্কে লা'ন্ত করা 
হইয়াছে। ছুর! মোহাম্মদের আয়াত ইতিপূর্বে উল্লেখ কর! হইয়াছে 
উক্ত আয়াতের পর আল্লাহ পাঁক বলিয়াছেন, “আল্লাহ এইসব লোককে 
বধির করিয়া দিয়াছন এবং অন্ধ করিয়! দিয়াছেন ।” 

হজরত ওমর ইবনে আবছুল আজিজ (রাঃ) ছুই জায়গায় এবং 
হজরত ইমাম জয়নুল আবেদীন তিন জায়গায় লানতের কথা উল্লেখ 
করিয়াছেন। ইহার কারণ সম্ভবত এই যে, রা'্দ ও. ছুরা মোহাম্মদে 
লানত শব্দ উল্লেখ কর! হই্ফাছে। তৃতীয় জায়গায় এধরণের লোককে 
পথভষ্ট এবং ক্ষতিগ্রস্ত বলা হইয়াছে, যাহা লানতের কাছাকাছি! 
যেমন ইতিপূর্বে ছুরা বাকারার আয়াতে উল্লেখ কর! হইয়াছে। 

হজরত সালমান (রাঃ) নবী করিম ছেঃ) এর পবিত্র বাণী উদ্ধত 
করিয়াছেন যে, যখন কথা প্রকাঁশ হইয়া পড়িবে এবং কাজ কোষা- 
গারে চলিয়া যাইবে, (অর্থাৎ কথা অনেক থাকিবে কিন্ত আমল থাকিবে 
না) পারস্পরিক মৌখিক এঁক্য তো খাকিবে কিন্ত মন বিভিন্নমুখী এবং 
আত্বীয়ত্বজন পরস্পর সম্পর্কের বন্ধন ছিন্ন করিবে তখন আম্লাহ তায়াল: 
তাহাদেরকে নিজের রহমত হইতে দূরে সরাইয়ঃ দিবেন এবং তাহা- 


দিগকে অন্ধ ও বধির করিয়া দিবেন । 
হজরত হাছান (রাঃ) হইতেও নবীকরিম ছেঃ) এর বাণী উদ্ধত কর! 


হইয়াছে যে, লোকেরা যখন এলেন প্রকাশ করিবে এবং আমল ধবংস 
করিবে এবং মৌখিক ভালবাস। প্রকাঁশ করিবে অথচ মনে মনে শক্রতা 
পোষণ করিবে এবং আত্বীয়তার বন্ধন ছিন্ন করিবে আল্লাহ তায়াল। 
তাহাদেরকে নিজের রহমত হইতে দুরে. সরাইয়া দিবেন, তাহাদেরকে 
অন্ধ ও বধির করিয়] দিবেন । (হররে মনস্থুর ) 


ইহাতে সরল পথ তাহারা দেখিতে পাইবে না, সত্য কথা তাদের কানে 
প্রবেশ করিবে না । একটি হাদীছে উল্লেখ করা হইয়াছে যেঃ বেহেশতের 
শ্বাস এতো দুরে চলিয়! যায়, যাহার দুরত্ব পাঁচশত বছরের পথের 
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দুরত্বের সমান। পিতামাতার অবাধ্যতাকারী এবং আত্মীয়তার বন্ধন 
হিন্নকারী বেহেশতের সুবাস ও পাইবে না। (এহ্‌ইয়া ) 


হজরত আবছ্ল্লাহ ইবনে আবি আওফা (রাঃ) বলেন, আরাফার 
বিকালে নবীকরিম ছে:) এর দরবারে আমর] তাহাকে ঘিরিয়া বসিলাম। 
নবীজী বলিলেন, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন কারী কেহ মজলিশে থাকিলে 
সে যেন উঠিয়া যায় এবং আমার নিকটে না বসে। একজন লোক 
উঠিয়া যায় এবং ক্ষণকাল পরে আসিয়া বসিল। : নবীজী গাহাকে 
বলিলেন, তুমি আমার কথা শুনিয়া দুরে যাইয়া! আবার আসিয়া বসিলে, 
ইহার কারণ কি? লোকটি বলিল, আপনার কথা শোনার পর আমি 
| আমার খালার নিকট গেলাম। তিনি আমার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়! 
রাখিয়াছিলেন। আমাকে দেখিয়া খালা বলিলেন, তুমি অপ্রত্যাসিত 
ভাবে আসিয়াছ কেন? আমি তাহাকে আপনার বাণী শুনাইলাম। তিনি 
আমার জন্ত আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, আর আমিও তাহার 


জন্য ক্ষম] প্রার্থনা করিলাম। (পারস্পরিক সমঝোতার পর এখানে 
আঁপসিলাম ).। 
নবী করিম (ছঃ) বলিলেন, তুমি খবই ভাল কাজ করিয়াছ, বসিয়া 


পড়। সেই কওমের উ“র আল্লাহর ঘ্হমত নাল হয় না যেই কওমের 
কেহ আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করে। ফকীহ আবুল লায়েসও (রেহঃ) এই 
বর্ণনা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন, এই ঘটনা হইতে বোঝা ঘায় 
সম্পর্ক ছিন্ন করা এত মারাত্মক পাপ যে ইহার ফলে ছিন্নকারীর নিকটে 
উপবেশনকারীও আল্লাহ্র" রহমত হইতে বক্িত হইয়া যায়। কাজেই 
আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী কেহ থাকিলে তওব। করিয়া সম্পর্ক পুন:- 
স্থাপন কর উচিত। নবী করীম ে:) বলিয়াছেন, আত্মীয়তার বন্ধন হ্থাপন 
করার চাইতে কোন কাজের পুণ; এত তাড়াতাড়ি পাওয়া যায় ন;। 
আখেরাতের শাস্তি ছাড়াও ছুনিয়ায় যেই কাজের শাস্তি ভোগ করিতে 
হইবে তাহা হইতেছে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করণ এবং জুলুম । | 
4 বিভিন্ন বর্ণনায় ইহা লক্ষ্য করা গিয়াছে যে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন 
করার শান্তি আখেরাতে ছাড়! ছুনিয়ায়ও ভোগ করিতে হয়। আখেরাতের 
শাস্তি সম্পর্কে তো উপরোক্ত আন্নাতেই উল্লেখ রহিয়াছে। 
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একট আজব কেচ্ছা 


ফকীহ আবুল লায়েস (রহঃ) এক বিশ্য়ক্চর ঘটন। লিখিয়াছেন। তিনি 
বলেন মায় একজন খোরাসানবাসী পৃণ্যবান ও আমানতদার হিসাবে 
পরিচিত্র ছিল। তাহার কাছে অনেকে নিজেদের দ্রব্যাদি ও অর্থ সম্পদ 
গচ্ছিত রাখিত। একব্যক্তি তাহার নিকট দশহাজার আশরাফী (ব্বর্ণ- 
যুদ্রা) আমানত রাখিয়া নিজের বিশেষ প্রয়োজনে সফরে চলিয়! গিয়া- 
ছিল। সফর হইতে ফিরিয়া আসিয়। শুনিলেন যে সেই খোরাসানবাসীর 
সৃত্যু হইয়!ছে। পরিজনকে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা কিছু জানেন! বলিয়া 
জানাইল। ধিনি আমানত রাখিয়াছেন তিনি চিন্তায় পড়িলেন । ঘটনাক্রমে 


সেই সময় মক্কা শরীফে কিছু সংখ্যক আলেম অবস্থান করিতেছিলেন। 
তাহাদের কাছে স্ব কথা বলিলে তাহারা অভিমত ব্যক্ত করিলেন 


যে লোকটি পুণাবান ছিল, আমাদের ধারনা সে জাম্বাতবাসী হই- 
যাছে। তুমি এক কাজ কর। . অর্ধেক রাত অথবা রাতের ছুই তৃতীয়াং 

কাটিয়া যাওয়ার পর তুমি ।যম-ম১ কুপের ভীরে যাইয়া তাহার 
নাম ধরিয়া ভাকিবে এবং তাহাকে নিজের আমানত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা 
করিবে.। লোকটি তিনদিন যাবত এরূপ তদ্বীর করিয়াও কোন সাড়া 
পাইল না। ওলামাদের নিকট ইহা জানাইলে তাহার! ইন্নালিল্লাহ 
পড়িয়া বলিলেন লোকটি জান্নাতী কিনা এ ব্যাপারে আমাদের 
আশঙ্কা হইতেছে । যাক,- তুমি অমুক উপত্যাকায় গমন কর? 
লোকটি সেই উপত্যাকায় গিয়া মুত ব্যক্তিকে ডাক দিলে প্রথম 
আওয়াজেই জওয়াব আসিল যে তোমার আমানত আমি যথাস্থানেই 
গচ্ছিত রাখিয়া আপিয়াছি, পুর্বে যেখানে রাখিয়াছিলাম, সেখানেই 
আছে আমার সন্তানদের উপর আস্থা না হওয়ায় আমি এসম্পর্কে ৃ 
তাহাদেরকে অবহিত করি নাই। আমার সন্তানদের বল তাহারা যেন 

গৃহের অভ্যন্তরে অমুক জায়গায় তোমাকে লইয়া যায়। সেখানে 
মাটি খুড়িয়া তোমার অর্থ বাহির করিয়া লঙ। লোকটি তাহাই করিল 
এবং তাহার স্বর্ণমুদ্রা ফিরিয়া পাইল। নিজের আমানতের সন্ধান 
পাওয়ার পর মুত ব্যক্তিকে লোকটি এ বিষয় প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাস! 
করিল যে তুমি তো খুব পুণাশীল ছিলে তুমি এখানে আগিলে কি 
ঘার ভিতর হুইতে আওয়াজ আসিল খোরাসানে আমার 
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সস... রা. 


কিছু আত্মীয় স্বজন ছিল আমি তাহাদের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া 
রাখিয়াছিলাগ, সেই অগ্ায় অপরাধে আমি এখানে পাকড়াও হইয়া 
রুহিয়াছি ! (তান্বীহুল গাফেলীন) 


হজরত আলী (রাঃ) হইতে বর্ণনা কর হইয়াছে যে, সকল উপ- 
ত্যাকার চাইতে শ্রেষ্ঠ উপত্যকা হইতেছে মক্কার উপত্যকা । হিন্দ. 
স্তানের সেই উপত্যাকাও উত্তম, যেখানে হজরত আদম (আঃ) বেহেশত 
হইতে অবতরন করিয়াছিলেন। সেখানে লোকের ব্যবহৃত স্ুগন্ধির 


আধিক্য রহিয়াছে । নিকট উতাক হইতেছে আহঙ্কাফ এবং হাজরা 


মাউতেবর উপত্যাক। যাহাকে বারন্ৃত বল। * রা থাকে। গলা স্ব 


এ২ সকল আত্মার কোন সময়ে এখানে অবস্থান করা শরীয়তের 
যুভি ভিড্তিক নয় বরং ইহ! হইতেছে কাশফী বিষয়ক যাহ? আল্লাহ 
তায়ালার ইচ্ছ। মাফিক কাহারে! উপর প্রকাশ করিয়। থাকেন। কিন্তু 
কাশফ শরীয়তের দলিল বা যুক্তি নছে। 


মাতাপিতাব্র সহিত কিূপ আচাব্রণ করিতে হুইবে। 
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অর্থৎ “আন মাত [পিতার সহিত উত্তন ববহার রি যদি 
তোমাদের সন্মখে বার্ধক্যে পৌছিয়া যায় উভকের একজন কিম্বা 


দি তবে উহাদের উদ্দেশ্টে উহ শন্দট্কু বলিবে না। আর না 

হাদিগকে ধনক দিবে আর উহাদের সাথে কথা বলিবে আদবের 
[থে । আর নত করিয়া রাখিবে উহাদের সামনে নআতার মস্তক 
ভালোবাসার অহিত, আর দোয়! করিবে যে হে আমার পালনকারী 
তি এরূপ রহম প্রদর্শন করুন যেইরূপ ইহারা আমাকে 


ঠাহাদের প্রতি 
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&৫৯ 
পালন কদ্দিয়। আসিতেছেন শিশু কাল হইতে । হে লোক সকল, 
তোমাদের মনের মধ্যে কি রহিয়াছে তোমাদের প্রভু উহা খুব ভাল করিয়া 
জানেন, যদি তোমরা পূণ্যবান হও তবে তিনি সব তওবাকারীগণের 
দোষ ক্ষমাকারী | (বনি ইসরাইল, রুকু ৩) 
ফাযয্র্দা ৪ হজরত মোজাহেদ (রাঃ) এই আঘাতের তাফসীরে উল্লেখ 
করিয়াছেন যে, যদি তাহার! বৃদ্ধ হইয়। যায় এবং তোমাদের প্রশ্রাব 
পায়খানা ধুইভে হয় হবু কখনে। উহ্‌ শব্দ করিও না, যেমন নাকি 
শৈশবে তাহারা তোমার পায়খানা প্রশ্রাব ধুইয়াছেন। হযরত আলী ,রাঃ) 
বলিয়াছেন বে আদবী প্রকাশের ক্ষেত্রে যদি উহা ছাড়া অন্য কোন ক্ষ 
অভিব্যঞ্জি থাকিত তবে আল্লাহ তায়ালা তাহাও হারাম করিয়া দিতেন। 
হজরত হাছানকে (রাঃ) কেহ পিজ্ঞাসা করিয়াছেন নাফরমানির মাপকাঠি 
কি? জবাবে তিনি বলিলেন, নিজের ধন সম্পদ হইতে পিতামাতাকে 
বঞ্চিত রাখা তাহাদের সহিত দেখা সাক্ষাৎ না কর। এবং তাহাদের প্রতি 
তির্ধক দৃষ্টিতে তাকানো | হজরত হাছানকে (রাঃ) জিজ্ঞাসা কর! 
হইয়াছিল যে, আদবের সহিত বলিতে কি বোঝায়? তিনি জবাবে 
বলিলেন, তাহাদিগকে আন্না আবব। বলিয়া সম্বোধন করিবে, কখনো! 
তাহাদের নাম মুখে আনিবে না। 
হজরত যোবায়ের ইবনে মোহাম্মদ (রাঃ) হইতে তাহার তাফসীরে 
নকল করা হইয়াছে যে, পিতামাতা যখন আহ্বান করিবে তখন জী- হাগির 
হী-হাজির বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিবে । 
হজপত কাতাদা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, পিতামাতার 
সহিত নত্রভাবে কথা বলিবে। 
হজরত সাঈদ ইবনে মোছাইয়েব রোঃ) এর নিকট এক ব্যক্তি 
গিজ্ঞাসা করিল যে, পবিত্র কোরানে সদ্বাবহারের আদেশ বহু জায়গায় 
রহিয়াছে আমি তাহা বুঝিয়্াছি কিন্তু আদবের সহিত কথার অর্থ 
€কওলে করীম) বুঝিতে পানি নাই। হজরত সাঈদ (র12) বলিলেন 
মারাত্বক অপরাধে অপরাধী গোলাম কঠোর বদ মেজাজ মনিবের 
সহিত যেভাবে কথা বলে সেইভাবে কথা বলিতে হইবে। 
হজরত ম। আয়েশা রো বলেন নবীকরিম সেঃ) এর নিকট একব্যি 
হাজির হইল। তাহার সঙ্গে একজন বয়স্ক লোকও ছিল। নবীজী 
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জিজ্ঞাসা করিলেন এই লোকটি কে? লোকটি বলিল, ইনি আমার পিতা 
নবীজী বলিলেন তাহার আগে পথ চলিবে না, তাহার আগে বসিবে না 
তাহার আগে বলিবে ন। তাহার নাম ধরিয়া ভাকিবে না এবং তাহাকে 
কটু কথা বলিবে না। হজরত ওরওয়াকে (রাঃ) এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল 
যে, পবিত্র কোরানে বলা হইয়াছে “আর নত করিয়। রাখিবে উহাদের 
সামনে নত্রতার মস্তক” ইহার অর্থ কি? তিনি বলিলেন পিতামাতা যি 
তোমার পছন্দ নহে এমন কোন কথাও বলে তবু তাহাদের প্রতি তীর্ষক 
দৃষ্টিতে তাকাইবে না, মানুষের বিরক্তির প্রথম প্রকাশ তাহার চোখের 
দৃষ্টিতে ফুটিয়া উঠে | 

হজরত আয়েশ! (রাঃ) নবী করিম সেঃ) এর নিকট হইতে বর্ণন! 
করিয়াছেন যে, নবীজী বলেন, যে ব্যক্তি তাহার পিতার প্রতি তীর্যক 
দৃষ্টিতে তাকায় সে আনুগত্য পরায়ন নহে । 


(ছঃ) এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় কাজ 
কি? নবীজী বলিলেন. সময় মত নামাজ আদায় করা.। বলিলাম 
তারপর ? নবীজী বলিলেন, পিতামাতার সহিত ভালো ব্যবহার । 
বলিলাম ; তারপর 1 নবীজী বলিলেন জেহাদ ৷ 

অন্য এক হাদীছে নবী করিম (ছঃ) বলেন, আল্লাহর সন্তুষ্টি পিতার 
সন্ৃষ্টির মধ্যে এবং আল্লাহর অসন্তষ্ঠি পিতার অসন্তপ্ির মধ্যে রহিয়াছে । 


(দুররে মনছুর) 
মাজাহের শ্রন্থের লেখক লিখিয়াছেন পিতামাতার সহিত এমন 


বিনীত বাবহার করিতে হইবে যাহাতে তাহারা অন্থষ্ট হয়, বৈধ কাজ 
সমূহে তাহাদের আহ্থগত্য করিতে হইবে, বেআদবী, অহংকার করা 
চলিবে না যদিও তাহারা কাফের হয় না কেন, কথার মাঝে উচ্চ বাচ্চ 
কর! চলিবে না তাহাদের নাম ধরিয়! ডাক? চলিবে না, কোন কাজ 
তাহাদের আগে আরম্ভ করা চলিবে না, সৎকাজের আদেশ এবং 
অনৎ কাঁজের নিষেধের ক্ষেত্রে শান্ত স্বরে নত্রভাবে কথা বলিবে। এক 
বার বলিলে যদি তাহারা গ্রহণ না করে নিতে পালন করিতে 
থাকিবে এবং তাহাদের ক্ষম! ' করিবার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়! 
করিবে । এইসব কথা কোরান হইতে গ্রহণ কর! হইয়াছে! অর্থাৎ 


হজকুত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রোঃ) বলেন, আমি নবী করিম | 
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হন্দপ্নত ইত্রাহীম (আঃ) তাহার পিতাকে সেভাবে উপদেশ দিরাছিলেন 
তাহ! হুইতে লওয়া হইস্াছে। একবার হজরত ইব্রাহীম (আঃ) 
তশহান পিতাকে উপদেশ দেয়ার পর বলিয়াছেন, আচ্ছ', এবার 
আমি আপনার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করিতেছি! ছুর! কাহাফের 
তৃতীয় রুকুতে ইহা উল্লেখ রহিয়াছে । কোন কোন ওলামা লিখিয়া- 
ছেন, অবৈধ কাজে পিতামাতার শন্ুকরণ হারাম কিন্ত সন্দেহমূলক 
বিষয় সম়হে ওয়াজিব । কেননা সন্দেহমুলক ব্যাপার সমূহ থেকে দুরে 
থাকা পরহেজগারীর পরিচায়ক অথচ পিতামাতার অন্ত বিধান 
ওয়াভিব। সর্দি পিতামাতার উপাঞ্জিত মালামাল সন্দেহমূলক হইয়া 
থাকে এবং তাহার তোমার আলাদা আহার্ষ গ্রহণে নারাজী প্রকাশ 
করেন তাবে তাহাদের সহিতই খানা খাইতে হইবে । 


হজরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, এমন কোন মুসলমান নাই 
যাহার পিতামাত! জীবিত রহিয়াছেন মে তাহাদের সহিত উত্তম ব্যবহার 
করে অথচ তাহার ভণ্ত বেহেশতের দ্বার খোলা হয় না। পিতামাতাকে 
অসন্তষ্ঠ করা হইলে তাহাদেরকে অন্তষ্ঠ না করা পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা 
সন্তষ্ঠ হয় না। একজন জিজ্ঞাসা করিল যদি তাহারা জুলুম করে? 
ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিতেন ঘদি তাহারা জুলুম ও করে! 

হজরত তালহা (রাঃ) বলেন নবীকরিম (ছঃ) এর দরবারে হাজির 
হইয়া এক লোক জেহাদে অংশ গ্রহণের আবেদন জানাইল। নবীভী ৃ 


জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার মা বীচিয়া আছেন? লোকটি বলিল 
হশ্যা ঝটিয়া আছেন । নবীজী বলিলেন যথার্থভাবে তাহার সেবা 


কর, বেহেশত তাহার পদতলে রহিয়াছে । দ্বিতীয়বার তৃতীয়বার ও ও 
নবীজী একই কথা বলিলেন। , 
হজরত আনাস (ব্রোঃ) বলেন এক ব্যক্তি নবীজীর কাছে জা 
বলিল, হে আল্লাহর রাস্থল জেহাদ অংশগ্রহণ করার আমার একান্ত 
ইচ্ছা কিন্ত আমি তাহাতে সক্ষম নহি। নবীজী জিজ্ঞাসা করিলেন 
তোমার পিতামাতার মধ্যে কেহ কি বাটিয়। আছেন? লোকটি বলিল" 
হ্যা ঝাচিয়া আছেন, নবীন ক তাহার সম্পর্কে আল্লাহকে 
ভয় কর। যদি 


নবীজী বলিলেন স্বামীর 


করিতে রাজি থাক তবে 
দেখাশোনা করিতেছি। 


না॥ সেই পুত্র পিতার 


শুনিল না। 


সম্পত্তির অংশ কিছুই গ্রহ 


গ্রহণ না! করার শর্তে পিতার দেখাশোনা কর, আমরা তাহা করিব 


লোকটি মারা গেল; শর্ত অনুযায়ী সেবাকারী পুত্র পিতার পরিত্যক্ত 
সম্পূতির কোন অংশ গ্রহণ করিল না। রাতে সে স্বপ্রে দেখিল, এক 
জন লোক বলিতেছে, অমুক জায়গায় একশত ছীনার অ+শরাফী মাটির 
তলায় লুকানো রহিয়াছে! তুমি তাহা গ্রহণ কর সে জিজ্ঞাসা 

» উহাতে কি বরকত রহিয়াছে? লোকটি বলিল, বরকত উহাতে 
নাই। সকালে স্ত্রীর নিকট স্বপ্পের বিবরণ বলিলে স্ত্রী দীনারগুলো 
খু ডিযা বাহির করিতে স্বামীকে পীড়া-পীড়ি করিতে লাগিল। কিন্তু 
পরদিন রাতে একই রকম স্বপ্ন দেখিল। 
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হজরত মোহাম্মদ ইবনে আল মোনকাদের রেহঃ) বলেন, আমার 
ভ্রাতা জীবনভর রাত্রিকালে নামাজ পড়িতেনু আর আমি মায়ের পা 
টিপিয়া দ্িতাম। আমার রাতের পরিবর্তে ভাইয়ের রাত লাভ করি- 
বার ইচ্ছা আমার কখনো হয় নাই। ্‌ 

আম্মাজান হজরত আয়েশ! (রাঃ) বলেন, আমি নবী করিম (সঃ) এর 
নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম নারীর উপর সবচেয়ে বেশী অধিকার কাহার ? | 
। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম পুরুষের উপর. 
সবচেয়ে বেশী অধিকার কাহার ? নবীজী বলিলেন মায়ের । 

একটি হাদীছে নবীজী বলিয়াছেন, তোমরা অন্ত নারীদের সম্মান 
| রক্ষা করিয়া চলিও, তোমাদের নারীদের সন্মান রক্ষিত হইবে, তোমরা 
পিতামাতার সহিত সদব্যবহার করিও তোমাদের সন্তান ও তোমাদের 
সহিত অদব্যবহার করিবে। (ছররে মনছুর) 


পিতার বেমত করার আশ্চর্য পানাম 
' হজরত তাউস (রহঃ) বলেন একটি লোকের চারটি পুত্র ছিল। লোকটি 
অস্থুখে পড়িলে চার পুত্রের একজন ভাইদেরকে বলিল,তোমূর! যদি পিতার 


ঃণ করিবে না এমন শর্তে পিতার দেখাশোন। 
কর, অন্যথায় অনুরূপ শর্তে আমি পিতার 
ভাইয়েরা বলিল, তুমিই সম্পত্তির অংশ 


নেবাযত্বে কোন ক্রট করিল না। অসুখে 


[বাড়ীতে আসিবার পর সেই মাছের পেটে এমন অপরূপ্‌, ছইটি মুক্ত! 
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এবার অন্যত্র দশ দীনারের কথা বলা হইল। সে একই ভাবে বরকতের 
প্রশ্ন তুলিল। তাহাকে বলা হঈল যে, বরকত উহাতে নাই । সকালে 
স্্রীর নিকট স্বপ্নের বিবরণ বলিলে স্ত্রী মুদ্রাগুলো তুলিতে পীড়াপীড়ি 
করিতে লাগিল। কিন্তু সে মানিল না। তৃতীয় রাতেও স্বপ্র দেখিল। 
এবার পুর্বোক্ত ব্যক্তি তাহাকে একটি স্বর্ণ মুদ্রা মাটির তলা হুইতে 
খুডিয়া লইবার স্থান নিশি করিতেছিল। লোকটি বরকতের প্রশ্র 
তুলিল, এবার তাহাকে বলা হুইল ফে এই স্বর্ণ ষুদ্রায় বরকত, হইবে। 
লোকটি সেই স্বর্ণ মুদ্রা তুলিয়া বাজারে যাইয়! দুইটি আছ ক্রয় করিল। 


পাওয়া গেল, এমন মুক্তা ইতিপূর্বে কেহ দেখে নাই। বাদশাহ তাহার 
নিকট হইতে দর কষাকষি করিয়া : ০টি খচ্চত্র বোঝাই ব্বর্ণের.বিনিমসে 
সেই মুক্ত1 দুইটি ক্রয় করিলেন। 


আত্ীয় স্বজনের সহিত সদ্ব্যবহার সম্পর্কীত 
হাদীছ সমুহ 


উপ ০৯ এ ০5১ এড এড ও 8280৯ ০৪1 ০০৮0) 
121৮1 0০1] এড ৬ রি এ ৮1 0৩ এ ৬৬০ ৩০০ 
- ৬93১১ 003০ [ 6.৩ ১০ 


_ অর্থাৎ নবী করিম ছছঃ) এর নিকট কেহ জিজ্ঞাসা করিল আমার 
উত্তম ব্যবহার পাওয়ার সব চাইতে উপযুক্ত কে? নবীজী বলিলেন মা! 
দ্বিতীয় বার ও ত.তীয়বারের জিজ্ঞাসার জবাবেও নবীজী বলিলেন, 
মা। অতঃপর ইলিলেন বাবা। অতঃপর পর্যায় ক্রমিকভাবে মন্যান্ত 
আত্মীয়স্বজন । 


ফায়দা 2 এ হাদীছ হইতে কোন কোন ওলামা অর্থ গ্রহণ করি- 
য়াছেন যে, উত্তম ব্যবহার এবং অনুগ্রহের ক্ষেত্রে মায়ের অধিকারের 
তিনটি অংশ রহিয়াছে আর পিতার রহিয়াছে একটি অংশ । কেনন: 
নবীকরিম ছেঃ) তিনবার মায়ের কথা বলিয়া চতুর্থবার পিতার নাস 
উল্লেখ করিয়াছেন। একারণে ওলামাগণ বলিয়াছেন যে, সম্তানের জন্য 


জা 


চেনিনরাতা ফাজায়েলে: ছ দক তত 
গাঁ ভিউ, বট সাল করেন শ্ 
 ফৈকাবিদগণ ও 
ণ ক্ষেত্রে গিতার চাইতে মাতার অগ্রাবিকার ছে “যদি ৫ কোন কি ৰ 


| দারিছের 'কারণে পিতা মাতা উভয়ের সহিত: উত্তম ব্যবহার করিতে 
অক্ষম না হয় তবে মায়ের সহিত উত্তম ব্যবহার করিতে হইবে । অবশ্য 


1 সনম, আদব ও ক্ষেত্রে শিঙারি অধিকার অ অগ্রগন্য 1. 

পেত , উট আহত টি ও টি পিপি টি --(মাজাহেরে হ কু) 
ইহা কী যে: নারী হওয়ার কারণে মায়ের অস্ুগ্রহপূর্ণ 
বন্ধুরা পাঁওয়ারি অধিক: প্রয়োজন পিতা মাতা! 'উভয়ের- পর অন্যান্য: 


| হাদীছে, রহিয়াছে যে নিজের মায়ের সহিত: উন: ব্যবহারের : সুচনা | 
করে, তারপর পিতার সাইত তারপর বৌনের' রহিত তারপর ভাই- 


(প্রয়োজন পুর্ণ না হইরা থাকিবে । 71; কেিভ 
বা হান, হবে: হাকিম, তাহার দাদার, নিকট হইতে, নকল 


দা লিসা মিলল হুর, এজি অনতগ্রহ এ এবং সদ্ধাবহার 
কাহার রে করিব ? ? নবী বলিলেন, আপন মায়ের নহিত। তিনি | 
প্রশ্ন জিউ্টাসী; করিলে নবীজী একই, 'জবাঁব দিলেন! | 
টা নুন জবাব * “দেওয়ার ও পর 1 চতত বা নবীজী; বলিলেন, টে 
পিভীর সহিত; তার ঈদ পর্ষায়ক্রমে আনান আবীর হও লে সহিত ৭1] 
| অন্য নএকইীছেস্উনেখ রহিয়াছে যে একবীক্ি নবীজীর ঈরবারে | 
(যাইয়া আবেদন জানাইল আমাকে পালন করার মত কোন আদেশ | 
| এদীল করুন « নবীজী বলিলেন, -আগন: মানের, দহিতাকসনুহেহপুণ | 
1 আউরপ কির । চাদ্বিতীয়রাক্র। ও-ততীয়বার একই: কথা বলার পর নবীজী] 
বলিলেম, পিতার হীথিত অঞ্জুগ্রহদুর্ণ সাচরণ কর। 9১)১1/(ছ্ররেমনছুর)] 
রালএকটিচহীদীহকীস্উলেখগ রহিয়াছে, ভিলটি গু? টিশিষ্টাংাহার অর্ধেদ] 


পাওয়া পাবেনা ভয়াল মৃত্যুকালঢাতাহার জন্য সহজ- করিয়া 
।দিবেন। এব" তাহাকে বেহেশতে প্রবেশ করাইবেন। ছুর্ধলের প্রতি | 


| আব্মীরগ্ছজন” পর্যায়ক্রনিকভাবে উত্তম ব্যবহার লাভ করিবে ।. একটি | 


ও দীর্ঘ হওয়ার ব্যবস্থাপত্র, 


0৬ ৩১ ০৮০ ৮ | 


)1| 


সি -৮৯১, যাতে 
ছে, যে ব্যক্তি চায় যে: তাহার, রেজেক 


সা ধা ধর নরী করিষ দি 1 


'বাড়াইরা দেওয়া, হইবে -এরং তাহার পদচিহু দীর্ঘায়িত-করা-হইরে ৫ | 


যেন নিকটাত্বীয়দের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করে). 
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[. - ক্কাধ্রা ৪. পদচিহ্ক দীর্ঘার়ীত করা অর্থাৎ হায়াত, বি হয়া ।] 
| যাহার বয়স অধিক..হইবে.সে-ই-দীর্ঘদিন যাবত ডুপৃষ্টে পদচিন্ত রাখিতে 
| সক্ষম হইবে কেব্যক্তি মরিয়া যাইবে তাহার পদচিহ্ন ভূপৃষ্ট: হইতে 


সুছিয়া যাইবে *. এখানে প্রশ্ন জাগে যে প্রতিটি লোকের বয়সই নিধ জর 
ঢ করা, রহিয়াছে ।. পবিত্র কোরানে কয়েক জায়গায়, বলা হইয়াছে!ষে 
প্রতিটি লোকের বয়সই নিধ্ণারিত ইহাতে এক মুহুর্তও এদিক সেদিক 
হইতে পারে না) একারদে কোন কোন ওলাম। 'বয়োবুদ্ধিকে রেজেক 


। বৃদ্ধির যতো ৮ ব্যাপার, বালিযা। উল্লেখ. করিয়াছেন । কেননা 


করিতে অক্ষম তাহা! রে ব্যক্তি এক ঘঃ টায় সম্পন্ন তে পারে। অস্ত 


লোক ফাহ; এক মাসে করে দে তাহা এক দিনে করিতে পারে। - কোন 
কোন ওলাঙা বয়োবৃদ্ধিকে অংগ্রিষ্ট ব্যভির পুণ্যময় কীতি নমুহকেবলি- 


যাছেন কেন নাঃ ঘতদ্রিন জে কাটিয়া থাকে ত দিন তাহার কীতিচিহ্ন 
অক্ষুন্ন থাকে কেহ কেহ: লি বয়্োবৃদ্ধির ফলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির 
সন্তান সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, তাহার স্ৃত্যুর পরও এ ধার: অব্যাহত থাকে। 
একারণেই মহান সত্যবাদি নবীকরিন ছঃ) এর বাণীর পূর্ণতা বিধান 
ভা সত্যতা প্রমানিত হইয়া থাক: আল্লাহ ভাত্রালা সকল কাছ্ছে 
সক্ষম তিণি যাহা কিছু: করিচ্তে চাঁন কোন উপকরণ ছাড়াই কফিতে | 


পারেন। অনেক সময় তাহান্র কুদরত দেখিয়া বিশ স্ময়ে. শিরক ২ হইতে | 
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|হয়। আল্লাহর কুদরত ও ক্ষমতা থাকা সত্বেও এ পুথিবীকে তিনি দাক্ল 


প্রকাশ্য অপ্রকাশ্ত উপকরণ ও কারণ স্থষ্টি করিয়াছেন । ' পেটের পীড়া 
ইত্যাদি অসুখ হইলে মানুষ চিকিৎসকের কাছে ছুটিয়া যায় যে, হয়ত, 
ওষধের ফলে উপরার হইবে। ওষধের উপকারের তাৎপর্য কি? ইহাতে, 
আয়ু বৃদ্ধি পাইবে অথচ মৃত্যু অবধারিত ব্যাপার । ওষধের ক্রিয়া- 
বিক্রিয়ায় তাহা কমবেশী হইবে কেন? তবুও দেখা যায় যে ভাক্তারের' 
তথা চিকিৎসকের কথায় আয়. কম বৃদ্ধির আমল মানুষ সইজেই বিশ্বাস 
করে অথচ উপরোক্ত হাদ্দীছ এমন এক চিকিৎসকের কথা যাহার তুল: 
ভ্রান্তি প্রমাণিত হয় নাই। এমনিতে আমরা যাহাদিগকে চিকিংসক. 
হিসাবে স্বীকার করি তাহাদের ব্যবস্থাপত্রে ভুল হইবার সম্ভাবনা থাকে। 

একটি হাদীছে হজরত আলী রোঃ) নবীকরিম (ছঃ) হইতে বর্ণনা, 
করিয়াছেন যে? যে ব্যক্তি একটি" কথার দায়িত্ব গ্রহণ করে আমি তাহার, 
৷ জন্্ চারটি কথার দায়িত্ব গ্রহণ করি। যেব্যক্তি নিকটাত্বীয়দের সহিত. 
ভাল ব্যবহার করে তাহার বয়স বৃদ্ধি পায়, সম্মানীয় লোকের! তাহাকে 
ভালোবাসে, তাহার রেজেক বাড়াইয়া দেওয়া হয় এবং সে জান্নাতে- 
প্রবেশ করে। (কানজ) 


নবীকরিম (ছঃ) হজরত আবুবকরকে (রাঃ) বলিয়াছেন, তিনটি বিষয় 
সম্প্ণ মৃত্য! কেহ অত্যাচার করিলেও যে ব্যক্তি তাহ] গোপন রাখে 
তাহার মধাদা বৃদ্ধি পায়, ষে ব্যক্তি ধন সম্পদ বৃদ্ধির জন্য ভিক্ষা 
করে তাহার ধন সম্পদ কমিয়। যায়, যে ব্যক্তি দান ও নিকটাত্ীয়দের 
সহিত সধ্যবহান্ধ করার দরোজা উন্ম,ক্ত করে তাহার ধনসম্পন বাড়াইয়া 
দেওয়া হয়। (ছররে মনছুর) 


ফকীহ আবুল লায়েছ রেহঃ) বলেন, আত্বীপ্লতার সম্পর্ক কায়েমের 
মধ্যে দশটি বস্তু প্রশংসনীয় । €১) যেহেতু ইহা আল্লাহর আদেশ একা- 
রণে ইহাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ হয় (২) আত্মীয় স্বজনকে সন্তষ্ঠ 
করা হয়! নবীজী টন মোমেনকে সন্ত কর। হইতেছে সর্বো- 
তম আমল। (৩) ইহাতে ফেব্পেশ তারাও আনন্দিত হন । (৪) মুসল- 
মানা তাহার প্রশংসা করেন €) তাহার ব্যাপারে অভিশপ্ত শয়তান 


আসবাব হিসাবে স্থষ্টি করিয়াছেন । প্রতিটি জিনিসের জন্যই তিনি] 
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খুবই ছুঃখিত ও ছুশ্চন্তাগ্রস্থ হইয়া! পড়ে। ৬) ইহাতে বয়োবৃদ্ধি হয় 
(৭) গ্েজেকে বরকত হয়। (৮) তাহার ইস্তেকালে তাহার কবরের 
আত্মীয়রা৷ আনন্দিত হয় (৯) পারস্পরিক সম্পর্ক শক্তিশালী হয়। তুমি 
কাহারে। প্রতি অনুগ্রহ করিলে তোমার প্রয়োজনের সময় সে তোমাকে 
সাহায্য করিবে । তোমার কষ্ট দেখিলে সে তোমার সাহাধ্য করার জন্য 
মানবিক তাগ্রিদ অনুভব করিবে ০১০) মৃত্যুর পর তুমি থাহাদের উপ-. 
কার করিয়াছ তাহার তোমাকে স্মরণ করিয়া দোয়। করিবে। 


হঞ্জরত আনাস (র12) বলেন, কেয়ামতের দিন পরম করুণাময়ের 
আরশের ছায়ায় তিন শ্রেণীর মানুষ স্থান লাভ করিবে। (১) আত্মীয় 
হ্বজনের সহিত সধ্যবহারকারী, ছুনিয়াতেও তাহার আয়ু, বৃদ্ধি করিয়! 
দেওয়া হয়» প্লেেক বাড়াইয়। দেওয়া হয়» তাহার কবরও প্রশস্ত করিয়া 
দেওয়া হম। (১) যেই নারী স্বামীর মৃত্যুর পর অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানের 
কারণে ভাহাদের প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া পর্যন্ত বিবাহ বন্ধনে পুনরায় 
আবদ্ধ না হয়। কেননা অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান রাখিয়া বিবাহ করিলে 
তাহাদের লালান পালনে অস্ুবিধা দখা! দিতে পারে। (৩) যেব্যক্তি 
খাবার তৈরী করিয়। এতিম মিরকিনদেরকে দাওয়াত দেয়। 

হজরত হাসান রোঃ) নবীকরিম (ছঃ) এর নিকট হইতে বর্ণনা 
করিয়াছেন যে, ছুইটি পদচারণা আল্লাহর নিকট অতি প্রিয় ৮ তে 
ব্যক্তি ফরজ নামাজ আদায়ের জন্য পা! বাড়ায় এবং যে ব্যক্তি নিকটা- 
আ্বীয়দের সহিত সাক্ষাতের জন্য পা বাড়ায়। 

কোন কোন ওলাগা লিখিয়াছেন, "পাঁচটি জিনিস এমন রহিয়াছে 
যাহার দ্বার! স্থায়ীভাবে আল্লাহর দরবারে এমন পুন্য পাওয়া যায় 
যেমন নাকি উচু উচু পাহাড়। ইহা ছাড়া আল্লহ তাহার রেজেক | 
বাড়ায়! দেন। তাহা হইতেছে অল্প হোক বা বেশী হোক আত্মীয় 
স্বজনের সহিত সদ্ধযবহার অব্যাহত রাখ!। তংতীয়ত আল্লাহর পখে 
জেহাদ কর1। চতুর্থত সব সময় ওজুসহ থাক! । পঞ্চমত পিতামাতার 
আনুগত্য অব্যাহত রাখ! । (তাশ্বীহুল গাফেলীন) 


একটি হাদীছে উল্লেখ রহিয়াছে যে একটি আমলের সওয়াব 
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খুব তাড়াতাড়ি পাওয়া যায় তাহা হইল আত্মীর প্বজনের প্রতি 
সদ্যবহার । 

কোন কোন লোক পাপী হইয়া থাকে কিন্ত আত্মীয় স্বজনের প্রতি 
সদ্যবহারের কারণে তাহাদের ধন সম্পদে বরকত হয় এবং তাহাদের 
সম্মানেও বরকত হয়! 


একটি হাদীছে রহিয়াছে যে নিয়ম মাফিক ছদকা আদার করা এবং 
ন্যায় পথ অবলম্বন করা, পিতামাতার সহিত অনুগ্রহপুর্ণ ব্যবহার 
করা এবং আত্মীয় স্বপনের প্রতি উত্তম বাবার দর্জপন্ুক সৌভাগ্যে 
পরিবতিত করে। ইহাতে বয়োবৃদ্ধি হয় এবং কষ্টকর মৃত্যু হইতে 
সেই ব্যক্তি যুক্তি পায়। 

বয়স এবং রেজেক বৃদ্ধির বহুসংখ্যক বর্ণনা উল্লেখ করা হইয়াছে 
ইহাই যথেষ্ট । এছ'টি বিষয়ের সফলতার জন্য প্রতিটি মান,ষই সচেষ্ট। 
পৃথিবীর যাবতীয় বর্মপ্রচেষ্টা এ ছুটি বিষয়কে পিরিয়াই আদতিত হইয়। 
থাকে। এছু'টি বিষয়ে সফলতা লাভের জন্য নবী করিম ছে) খুবই 
সহজ পদ্ধতি শিখাইয়! দিয়াছেন। আত্মীয় জনের সহিত সদ্ধাবহার 
করিলে উভয় প্রত্যাশাই পূর্ণ হইবে। নবী করিম (ছঃ) এর বাণীর 
প্রতি যাহাদের বিশ্বাস রহিয়াছে তাহারা যদি রেজেক ও আয়ুবৃদ্ধির 
জন্য আগ্রহী হইয়া থাকেন তবে এই বাণীর প্রতি আমল করিতে 
থাকুন। ইহাতে বয়োবৃদ্ধি হওয়া এবং রেজেক বৃদ্ধি নিশ্চিত হইবে । 


মৃত্যুর পরেও পিতার সহিত সদ্যবহ্থারের তরীকা 
৬. ৬ ৮ 3... 
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অর্থাৎ নবীকরিম (ছঃ) বলিয়াছেন, পিতার সহিত সদ্যবহারের 
উন্নত পর্যায় এই যে, তাহার চলিয়া যাওয়ার পর ভাহার সহিত 
সম্পকিত লোকদের সহিত সদ্যবহার করিবে! 


ফায়েদা £ চলিয়া যাওয়া দারা সাময়িকভাবে চলিয়া যাওরা ও 
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হইতে পারে আবার চিরতরে চলিয়। যওয়াও হইতে গারে। 
অর্থাৎ সরিয়া যাওয়া! মৃত্যুর পন পিতার সহিত সম্পর্ক তাদের 
সহিত সদ্ধ্বহারের গুরুত্ব এই কারণেও বেশী যেহেতু পিতার জীবদ্দশায় 
তাহার বন্ধুবান্ধবের সহিত সধ্যবহার হয়তে। কোন স্বার্থ সংগ্লিষ্ট ছিল 
কিন্ত পিতার মূত্র পর সবাবহারের সেইরূপ সস্তাবুনা থাকে না৷ ইহাতে 
পিতার প্রতি সম্মান ও মধাদাই প্রকাশ পায়। একটি হাদীছে উল্লেখ 
রহিয়াছে যে, ইবনে দীনার (রহঃ) বলেন, হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) 
বক্কার পথ দিয়া যাইতেছিলেন, পথে একজন বেছুইনকে পথ চলিতে 
দেখিয়া ইবনে ওমর রাঃ) নিজের সওয়ারী ও মাথার পাগড়ী তাহ।কে 
প্রদান করিলেন । ইবনে দীনার (রাঃ) কলিলেন, মহাত্মন, এ ব্যক্তি তো 
ইহার চাইতে কম উপহারেও সন্তুষ্ট হইত । ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন 
তাহার পিতা ছিল আমার পিতার অন্থতম বন্ধু, আমি নবীকরিম (ছঃ) 


এর নিকট শুনিয়াছি পিতার বন্ধুদের সহিত অনুগ্রহ প্রদর্শন নিকটাত্বী- 
দের সহিত সদ্বাবহারের মধ্যে উত্তম ৷ 


হযরত আবু হোরায়র] (রাঃ) বলেন, আমি মদিনায় গমন করিলে 
ইবনে ওমর (রাঃ) আমার সহিত দেখা করিতে আসিলেন এবং জিজ্ঞাসা 
করিলেন তুমি কি জানো আমি কেন আসিয়াছি? আমি নবীকরিমকে 
(ছঃ) বলিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি নিজের পিতার সহিত কবরে সুসম্পর্ক 
স্থাপন করিতে চায় সে যেন পিতার বন্ধুদের সহিত সঘ্যবহার করে। 
আমার পিতা হজরত ওমরের (রাঃ) সহিত তোমার সিতার বন্ধুত্ব ছিল 
একারণে আমি তোমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছি। (তারগীব) 

বন্ধ,র সন্তানও বন্ধ, হইয়া থাকে । অন্য এক হাদীছে রহিয়াছে 
হজরত আবু সাইয়েদ মালেক ইবনে রাবিয়া (রাঃ) বলেন, আমর। 
নবীজীর নিকট উপস্থিত ছিলাম, বন্থু সালম। গোত্রের একব্যক্তি নবী- 
জীর নিকট আসিয়া বলেনঃ হে আল্লাহর রাছুল আমার পিতার মৃত্যুর 
প্র তাহার সহিত সদ্ধবহারের কোন পথ আছে কি! নবীজী বলি- 
লেন হ্যাহ্যা তাহাদের জন্ত দোয়া করা তাহাদের মাগফেরাতের দোয়া 
করা কাহারে! সাথে কৃত তাহাদের অঙ্গীকার পালন, তাহার আত্মীয়- 
স্বজনের সহিত সদ্যবহার করা এবং তাহাদের বন্ধ,দের প্রতি সম্মান 
প্রদর্শন । অন্য. এক হাদীছে এ ঘটনার পর উল্লেখ রহিয়াছে যে 
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লোকটি বলিল, হে আল্লাহর রাসুল ইহা কতো! উত্তম এবং উপাদেয় 
বাবন্থা। নবীজী বলিলেন তুমি ইহ! পালন করিও । (তারগীব) 


মাতাপিতান্ না্তররমান ছেলে কিভাবে বাধ্যগত হইতে পারে 
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অর্থাৎ নবী করিম (ছঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তির পিতামাতা উভয়ে 
অথবা তাহাদের মধ্যে কোন একজন মার] যায় এবং সে ব্যক্তি তাহার 
নাফরমানি করিয়াছিল তবে সব সময় যেন তাহার জন্য মাগফেরাতের 
ধোয়া করে। ইহা ছাড়া যদি তাহাদের জন্য আরো দোয়া করিতে থাকে 
তবে আল্লাহ পাক তাহাকে অন্ুগতদের মধ্যে শামীল করিবেন । 


কায়েদা 8 পিতামাতার জীবদ্দশায় তাহাদের সহিত দৃর্যবহার 
।করিলেও -তাহাদের মৃত্যুর পর পিতামাতার অনুগ্রহের কথা ম্মরণ করিয়া 
মন ব্যাকুল হইয়া উঠে। আপাতদৃষ্টিতে সেই সময় অনুশোচনা 
করিয়া কোন ফল হয় না। আল্লাহ তাআলা নিজের অনুগ্রহের দ্বারা 
সেই ব্যবস্থাও করিয়া দিয়াছেন। মৃত্যুর পর পিতামাতার অন্ত ক্ষম! 
প্রার্থনা করিয়া বলিয়াছেন, তাহাদের জন্য ছওয়াব রেছানি করিতে 
নিদেশ দিয়াছেন। দান খয়রাত করিতে বলিয়াছেন। ইহাতে সন্তান 
কতৃক পিতামাতার জীবদ্দশায় . দায়িত্ব ও কর্তব্য অবহেলার ক্ষতি-. 
পুরণ হইবে এবং অবাধ্য শ্রেণী হইতে সেই অনুতপ্ত সন্তান অন্ু- 
গতের শ্রেণীভুক্ত হইয়া যাইবে। ইহ! আল্লাহর এক অপার মেহেরবাণী 
সময় চলিয়া যাওয়ার পরও উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা! রাখিয়া দিয়াছেন। এই 


ধরনের সযোগ গ্রহণে গাফলতি করিলে তার চেয়ে দুর্ভাগা আর 
কে হইতে পারে? পিতামাতার সন্তপষ্টি সব সময় অর্জন কর খুব 


কম লোকের পক্ষেই সম্ভব হয় আপ্রাণ চেষ্টা করিলেও কিছু না কিছু 
ক্রটি থাকিয়াই যায়। যদি তাহাদের মৃত্যুর পর তাহাদের প্রতি পুণ্য 
বখশাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করা যায় তবে তাহা কতই না৷ উত্তম 
হইবে। 


. ৫৭১ 
571 ফাজ 


একটি হাদিছে রহিয়াছে যে কেহ পিতামাতার নামে হত্ব করিলে 
সে হজ্ব তাহাদের জন্য বদল হত্ব হইতে পারে, তাহাদের আত্মাকে 
আকাশে সেই সুসংবাদ জানাইয়া দেওয়া হয়) ইহাতে সেই ব্যক্তি 
আল্লাহর দরবারে অনুগত বান্দাদের . শ্রেণীভুক্ত হইয়া যায় যদিও 
ইতিপূর্বে সে নাফরমানদের তালিকাভুক্ত থাকে। অস্ত এক বর্ণনায় 
রহিয়াছে ষে ব্যক্তি পিতামাতার কাহারে! নামে একবার হজ্ব পালন 
করে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির নামে একটি হজ্ব লেখ! হয় এবং হন্ব পালনকারীর 
নামে নয়বার হন্ব পালনের সওয়াব লেখ! হয়। (রহমতল মোহদাত ) 

আল্লামা আইনী শরহে বোখারীতে একটি হাদীছ নকল করিয়াছেন, 
'যে ব্যক্তি একবার নিষ্নোক্ত দোয়া পড়িবে এবং পড়ার পর সেই 
“দোয়ার সওয়াব পিতামাতাকে পৌছানোর জন্য আল্লাহর নিকট দোয়। 
করিবে সে পিতামাতার প্রতি আরোপিত যাবতীয় দায়িত্ব পালন করিল। 
€দায়াটি এই £ 
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অন্ত একটি হাদীছে রহিয়াছে কেহ যদি নফল স্বরূপ ক্ষোন ছদকা! 
দিয়া তাহ! পিতামাতাকে বখশাইয়া দেয়, যদি সে ব্যক্তি মুসলমান 
হইয়। থাকে তবে সে সওয়াব তাহাকে পেশীছাইয়া দেওয়া হইবে। 
ইহাতে ছদকা প্রদানকারীর সওয়াব কম হইবে না ! 


এ হাদীছ হইতে বোঝা যায় ষে পিতামাতার জন্য আলাদা কিছু 
করিবারও দরকার হয় না, যাহা কিছু খরচ করা হয় অথবা অন্থভাবে 
পুণ্য করা হয় তাহার সওয়াব পিতামাতাকে বখশাইয়া দিলেই চলে । 
হযরত আবছুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) বলেন, দেই পাক জাতের 
কছম যিনি নবীয়ে করীমকে (ছঃ) সত্যবানী সহ প্রেরণ করিয়াছেন, ইহা 


মধ্যেকার একজনের কবর, প্রতি মর দিনে জেয়ারত করে তাহাকৈ 


মার্জনা করা হইবে এবং অন্ুগতদের তালিকা ভুক্ত করা হইবে, 


আওজাদ্বী (রহঃ) বলেন £ এ নি যে ব্যস্ত এ 


খণ থাকিলে সে 


মত্যুর পর দোয়া প্র? হে, তাহাদের জিন্মায় 


খণ পরিশোধ করে এবং তাহাদিগকে : মন্দ না বলে তবে নে অনুগতদের" ঢ 
তালিকা ভুক্ত হইবে। আর যে খ্যকি জীবাদশার পিতামাতার ৃ 


অনুগত থাক। সত্বেও মত্যুর পর পিতামাতার হন পম করে তাহাদের 


খণ থাকিলে সে খণ পরিশোধ করে না। তাহাদের গোনাহের জন্ত: 
আল্লাহর কাছে মার্জনা চায় না সে ব্যক্তি নাফরমানদের তালিকাতুক্ত- 


হইয়া যায়। 555 €ছবুরে মূনছুর ্ 


৪৬৩ 41 5.5 581 (59) 09৬০: ০ 53:851) 3৮:08). 


3১১১ )০ 513421১০০১1] 041 0৪2. ৮০3১5১18140 এ 


০51৯৪ ৬5) ৬০ ৯1 
অর্থাৎ নবী করিম (ছঃ) একবার বলিলেন আমি কি তোমাদিগকে 
সর্বোত্তম ছদকার কথা বলিয়া দিব? তোমার মেয়ে তোমার নিকট ফিরিয়! 


আদিলে তাহার তুমি ব্যতীত অন্য যদি কোন উপার্জনক্ষম ন৷ থাকে তবে. 


তাহার জন্য তোমার ব্যয়িত অর্থ সর্বোত্তম ছদকা বলিয়। গণ্য হইবে । 


ফায়দা 8 ফিরিয়া আসার অর্থ হইতেছে, নিজ কন্ঠার বিবাহ 
দেওয়ার পর ম্বামীর যদি মুত্যু হয় বা স্বামী তাহাকে তালাক দেয় 
অথবা অন্ত কোন প্রকার অঘটন ঘটে, ষে কারণে মেয়ে পিতার সংসারে 
ফিরিয়া আসে তবে সেই ঘরের দায়িত্ব পিতাকেই পালন করিতে 
হয়। সেই মেয়ের তত্বাবধান এবং তাহার ব্যয় নির্বাহ করা উত্তম 
ছদকার অন্তভূক্তি। ইহ] উত্তম এজন্েই হইবে যেহেতু ইহ! ছদকা । 


০ _.২*+ফান্জায়েলে ছাদাকাত এ? 


দ্বিতীয়ত: রি তিভিজবাহাবাতীয়ত নী 
স্থাপনের আল্লাহর নিদেশি পালন করা হইতেছে, পঞ্চম ছু্ি্তা 
 শ্থে্দ দুশ্চিন্তা লাঘব হইবে। প্রাথমিক জীবনে সন্তান পিতামাতার 
সংসারে থাকা আনন্দের ব্যাপার হইয়া থাকে, কিন্তু ্বাসীর সংসারে 
. চলিয়া যাওয়ার পর পুনরায় পিতার, সংসারে ফিরিয়া আসা গভীর ] 
বেদনা ও দুঃখের কারণ হইয়া দাড়ায় । | 
. নবী করিস (2) রলিয়াছেন, যের্যক্তি কোন বিপদগ্রস্থকে সাহায্য | 
করে, তাহার, জনতা, ক্ষমাশীলতার এ৩-দ্ররজা. লেখা হয়। ইহার মধ্যে | 
একটি হইতেছে তাহার যাবতীয় কার্ধকলাপের, সংস্কার ও সংশোধন | 
| হইয়া, থাকে, এবং ৭২ দরজা তাহার জন্য, উন্নতির কারণ হইবে। এ | 


বিষয়ে বহু.স |ক বর্ণনা: প্রথম, পরিচ্ছেজের ২৬ নং হাদীছের ব্যাখ্যা | 
রর প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হইয়াছে |. ৃ 
|: উদ্ধুল মোমেপীন হজরত সালমা (রাঃ) নবীজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, | 


| আমার প্রথম-স্যাগ আবু সালমরি 'ষে সন্তান আমার নিকট সহিয়াছে | 
তাহার জনতা প্রচ রুরিলে “কি; আমার সওয়াব “হইবে ৫" সেতো | 
| আমারই “স্তান:1-- নবীন্জী। নিতেন তাহার জন্ম "খরচ কর)” তুমি | 
| ইহীর-সাগ্নার পাইবে ॥৮১২ 0৮0 0 2 এ ৃ 


এ 


ইঃ) ' রি ভার .দৃ্িতে উপ বলিজেন। ৫ 
ৃ বরন তাহার তা দ্যা, করা হয় রা ্ 
' বেছুইন* 'নহাজীকে বলিল, আপ 


রঃ সি রা 


১7৪. ফাজাফেলে ছাদাকাত 
সম্তানের পিতা হওয়] ছাঁড়াও তাহার বিপদে সহায়ক হওয়ার 
জহ্য আলাদা ছওয়াব রহিয়াছে । 


৬ ৬ মরিয়া 
401 ০54 401 4555 40 এ ১ 3 ০৮০০ 09৪) 
» ৪০ 5 ৪ ৬০০ ১০৪ ৯) ১ 

অর্থাৎ নবীকরিম €ছ:) বলিয়াছেন, গরীবের নতি হ ছদকণ করা তহ 
ছদকা এবং আত্মীয়ত্বজনের প্রতি ছদকা কর! ছদক1 এবং আত্মীয়তার 
সম্পূর্ক স্থাপন- এ উভয় ছওয়াব রহিয়াছে । 

কতাগ্্ে্ঃ 8 আত্মীয়ন্বজন এবং প্রতিবেশীদের সদকা করা অর্থাৎ 
দান খয়রাত করা সাধারণ গরীব ছুঃখীকে দান খয়রাত করার চাইতে 
উত্তম। নবী করিম (ছঃ) এর নিকট হইতে বিভিন্ন হাদীছে এ সম্পর্কে 
বিভিন্ন বিষয় বণিত হইয়াছে । নবীজী বলিয়াছেন একটি দ্বর্ণমুদ্রা আল্লাহর 
পথে দান করা, একটি স্বর্ণমুদ্রা গোলাম আজাদের জন্য খরচ করা, একটি 
তর্ণমুদ্রা কোন ভিক্ষুককে দেয়া, একটি ব্র্ণমুদ্রা নিজের আত্মীয়খজনের 


জন্য খরচ করা- ইহার মধ্যে শেষোক্তটি উত্তম তেবে আল্লাহর সন্তুষ্টির 


অন্য তাহ! খরচ করিতে হইবে এবং তাহাদের প্রয়োজন রহিয়াছে কিনা 
তাহাও দেখিতে হইবে)। অন্য এক হাদীছে রহিয়াছে হযরত মায়সুন! 
(রাঃ) এক দাঁসীকে মুক্তি দিলেন, নবীকরীম (ছঃ) ইহা জানিতে পারিয়ুঃ 
বলিলেন, উহাকে যদি তোমার মামাদেরকে দান করিতে তবে বেশী 
ছাওয়াব হইত। 

একবার নবী করিম ছেঃ) নারীদের বিশেষভাবে দান খয়রাত করার 
তাগিদ দেন। বিশিষ্ট সাহাবী ও ফকীহ হজরত আবছল্লাহু ইবনে 
মাসউদ (রাঃ)এর স্ত্রী হযরত জয়নব(াঃ)স্বামীকে বলিলেন, নবীকরিম(ছ:) 
আজ আমাদেরকে দান খয়রাত করার আদেশ দিয়াছেন আপনার আধিক 
অবস্থা তো ভাল নয়, নবীজীকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন আমার অর্থ আপ- 
নাকে দান করিলে হইবে কিনা। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) 
স্ত্রীকে বলিলেন, তুমি নিজেই নবীজীর নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা কর। 


হজরত্ব যয়নব (রাঃ) নবীজীর নিকট গিয়া! দেখিলেন আরো একজন 
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৫৭৫ 


মহিলা একই মাছআলা ছিজ্ঞাসা করার জন্য দড়াইয়া রহিয়াছেন কিন্ত 


নবীজীর বুদুর্গীর কারণে দিজ্ঞাসা করিতে সাহস পাইতেছেন না। এমৰ 
সময় হজরত বেলাল (রাঃ) আসিলে উতয় মহিলা! গাহাকে বলিলেন 


আপনি নবীন্বীকে জিজ্ঞাসা করুন যে ছ'জন মহিলা জানিতে চাহি- 
তেছেন যি তাহার! শ্বামীকে এবং প্রথম স্বামীর এতিম সন্তানের জন্য 
দান করেন তবে তাহা! বৈধ হইবে কিনা । নবীজীকে উহা! জানাইলে 
তিনি মহিলা ছৃ'জনের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। হজরত বেলাল 
(রাঃ) বলিলেন একজন অমুক আনসার মহিলার আর অন্ন আব- 
ছুলাহ ইবনে মাসউদের স্ত্রী জয়নব (রাঃ)। নবী করিম (ছঃ) বলিলেন, 
হ্যা তাহাদের জন্য দিগুণ সওয়াব, ছদকার সওয়াব এবং নিকটাত্বীয়দের 
প্রতি দায়িত্ব পালনের ছওয়াব । 

্‌ (মেশকাত, 

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, আমি নিজের কোন ভাইকে এক দির- 
হাম দিয়! সাহায্য কর! অন্য কারো জন্য পিশ দিরহাম খরচের চেয়ে 
অধিক পছন্দ করি। নিজের কোন ভাইয়ের জন্য বিশ দ্রিরহাম খরচ 
করা একটি দাসকে মুক্ত করে দেয়ার চাইতে অধিক পছন্দ করি । 


একটি হার্দীছে রহিয়াছে যেকোন লেক যখন অভাবগ্রস্ত হয়, 
তখন সে অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য” নিজের অভাব মিটাইবার পর 

পর্যায় ক্রমে অন্যান্য আত্মীয়ম্বজনের জন্য খরচ করিবে। 
(কানজ) 


ইহা কানজুল ওম্মালসহ বিভিন্ন গ্রন্থে উল্লেখ করা হইয়াছে । ইহাতে 
বোঝ যায় নিজের এবং নিজের আত্মীয়দ্মজনের প্রয়োজনের পর অন্যকে 
দান করিতে হইবে । তবে যর্দি নিজে আল্লাহর প্রতি ভরসা বিশ্বাস] 
ও ধৈর্য ধারনে সক্ষম হয় তবে অন্যদের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দেয়া 
'উত্তম। এব্যাপারে প্রথম পরিচ্ছেদে ২৮ নং আয়াতের ব্যাখ্যাস্স 
বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে । 


৫৭৬ 
চর ফাজায়েলে ছাদাকাতি 


তাচ্ছবীহ্ছে ফাতেমীর ছওয়াব 


হযরত আলী (রাঃ) বলেন, আমি তোমাদেরকে আমার এবং নবীজীর 
সবচেয়ে আদরের ছুলালী ফাতেমার (রাঃ) কাহিনী শোনাব। তিনি 
আমার গৃহে থাকিতেন, নিজে চাক পিষিতেন, ইহাতে হাতে ফোস্কা 
পড়িয়া গিয়াছিল, নিজে পানি তুলিতেন, ইহাতে গায়ে পানিপাত্র 
তোলাও রশির দাগ পিয়া গিয়াছিল, ঘর ঝাড়, দেয়া ইত্যাদি নিজের 
হাতে করিতেন, ইহাতে পোষাক পরিক্ষার থাকিত, নিজে রান্না করি- 
তেন, ধোয়ায় ও অন্যান্ত কারণে পোষাক কালো হইয়া যাইত, মোট- 
কথা তিনি সকল প্রকার কষ্টকর কাজ করিতেন। একবার নবীজীর 
নিকট দাসদাসী প্রভৃতি আসিলে "আমি বলিলাম, তুমিও যাইয়া একটি 
দাসীর জন্য আবেদন কর। ইহাতে কষ্ট কম হইবে। তিনি নবীজীর 
নিকটে গেলেন, সেখানে লোকজন থাকায় লজ্জায় বলিতে পারিলেন 
না» ফিরিয়া আদসিলেন। অন্ত এক হাদীছে উল্লেখ আছে যে হজরত 
আয়েশার (রাঃ) নিকট বলিয়া আদেন। পরদিন নবীজী আসিয়া 
ভিজ্ঞাসা করিলেন, কাতেমা, তুমি গতকাল কি বলিতে গিয়াছিলে? 
ফাতেমা লঙ্জবায় চুপ করিয়। রহিল। হজরত আলী (রাঃ) বলেন, 
আমি তাহার যাবতীয় কষ্টের কথ! বলিয়া উল্লেখ করিলাম যে, আমিই 
তাহাকে একটি দাসী চাহিবার জন্য পাঠাইয়াছি। নবীকরিম (ছঃ) 
বলিলেন, আমি তোমাকে দাসী পাওয়ার চাইতে উৎকৃষ্ট একটা বিষয় 
'বলিয়া দিতেছি । ঘুমাইবার জন্য শয়ন করিলে সুবহানাল্লাহ ৩৩ বার 
'আলহামছুলিল্লাহ ৩৩ বার এবং আল্লাহু আকবার ৩৪ বার পাঠ করিবে 
ইহা দাসী পাওয়ার চাইতে উত্তম । 


(আবু দাউদ) 
অন্ত এক হাদীছে নবীকরিম (ছঃ) এর এ বাঁণীও নকল করা হইয়াছে 
যে, আহলে ছোফফার পেট ক্ষুধায় কাতর থাকিতেছে এমতাবস্থায় 
জামি দাস দাসীদের বিক্রি করিয়া তাহাদের মূল্য উহাদের জন্য 
ব্যয় করিব। (ফতছুল বারী ) 
০০৯০০ ০3 (55) 7252 11 ৮০০৯ ঠ১ ০৮০৮] 5৪ (৬) 
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অর্থাৎ হজরত আসমা (রাঃ) বলেন, যেই সময় নবীকরিম (ছঃ) 
এর সহিত কোরাইশদের চুক্তি হইয়াছিল সেই সময় আমার কাফের 
মা (মক্কা হইতে মদীনায় ) আসিলেন। আমি নবীঞ্জীকে বলিলাম, আমার 
মা আমার প্রত্যাশী হইয়া আসিয়াছেন। তাহাকে কি সাহাধ্য করিব ? 
নবীজী বলিলেন, হণ্য। সাহায্য কর। 


কায়েদা 8 ইসলামের প্রাথমিক যুগে কাফেরদের পক্ষ থেকে 
মুসলমানের উপর যেসব অত্যাচার কর! হইয়াছে সেসব অবর্ণনীয় । 
ইতিহাস গ্রস্থাবলী সেই সব বর্ণনায় পরিপূর্ণ । এমনকি বাধ্য হইয়! 
মুসলানদের মক] হইতে মদীনায় হিজরত করিতে হয়। মদীনায় 
পেশীছার পরও মুশরিকদের পক্ষ হইতে সকল প্রকার অত্যাচার নির্যাতন 
অব্যাহত থাকে । নবীকরিম (ছঃ) সাহাবাদের একটি জামাতের সহিত 
শুধু ওমরাহ করিতে গিয়াছিলেন, মক্কার বাহির হইতেই ফিরিয়া আসিতে 
বাধ্য করা হইল। কাফেরগণ তাহাদের মক্কায় প্রবেশ করিতে 
দিল না। তবে উভয় পক্ষে সেখানে একটি সন্ধিহুক্তি স্বাক্ষরিত 
হয়। সেই সদ্ধিতে পরস্পর কয়েকটি শর্তে কয়েক বছর যুদ্ধ না করার 
সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। হজরত আসমা (রাঃ) এই হাদীছে সেই চুক্তির 
প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন। কোরায়েশদের সহিত যখন চুক্তি হইতেছিল 


সেই চুক্তির সময়ে হজরত আবু বকরের (রাঃ) অন্যতম স্ত্রী যিনি 
আসমার (রাঃ) ম! ছিলেন তিনি ইসলাম ধনে দীক্ষা গ্রহণ করেন 


নাই-তিনি কিছু সাহাধ্য সহানুভূতির আশায় নিজ কন্যা আসমার (রাঃ) 
কাছে গমন করেন। যেহেতু তিনি ছিলেন পৌত্তলিক একারণে হজরত 
আসমার (রাঃ) মনে সন্দেহ দেখ) দিল তাহাকে সাহাষ্য করিবেন নাকি 
করিবেন না বিষয়টি তিনি নবীকরিমকে ছেঃ) জিজ্ঞাসা করেন। নবীভ্ী 
আসমাকে রোঃ) তার মায়ের সাহায্যের আদেশ দেন। এ ঘটনা হইতে 
জানা যায় যে, মুসলমান আত্মীয় স্বজনের অনুরূপ কাফের আত্মীয়দের ও 
আথিক সাহায্য করা প্রয়োজন । | 
একটি বর্ণনায় রহিয়াছে পবিত্র কোরানের ছুরা মোমতাহেনার ী 
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দ্বিতীয় রুকুতে একটি আয়াত এ ঘটনা উপলক্ষে নাজিল হয়। উক্ত 
আয়াতে আল্লাহ পাক বলেন, “আল্লাহ পাক নিষেধ করেন ন। 
তোমাদেরকে, যাহারা ধর্মীয় ব্যাপারে তোমাদের সহিত যুদ্ধ করে নাই» 
তোমাদেরকে আপন বাসস্থান হইতে বিতাড়িত করে নাই তাহাদের 
সহিত সদ্যবহার ও সুবিচার করিতে । কেননা আল্লাহ তায়ালা 
স্থবিচারকগণকে ভালবাসেন ।” 

হাকীমুল উন্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) বলেন 
এখানে সেইসব ক'ফেরের কথা বল। হইয়াছে যাহার। জিম্মি, অর্থাৎ 
তাহাদের সহিত সদ্যবহার করিবে। ইহাকে শ্ায়পরায়ন বলা হইয়াছে । 
কাজেই ইনসাফ দ্বারা বিশেষ ইনসাফ বুঝানো হইয়াছে । অন্যথা 
স্বাভাবিক ইনসাফ বা ন্তায়পরায়নতামূলক ব্যবহার তে। প্রত্যেক কাফের 
এমনকি জীবজন্তর সহিতও ওয়াজিব । (বয়ানুল কোরান )। 


আবছল ওুজ্জা যেহেতু মুসলমান হয় নাই একারণে হজরত আবুবকর 
সিদ্দিক (রাঃ) তাহাকে তালাক দেন। কোন কোন বর্ণনায় উল্লেখ 
রহিয়াছে যে, তিনি আপন কান্যার জন্য কিছু পনীর ইত্যাদি 
লইয়া দীন! গিয়াছিলেন। হজরত আসমা রোঃ) তাহাকে নিজ গৃছে 
প্রবেশ করিতে দেন নাই এবং বৈপিতৃয় ভগ্নি হজরত আয়েশার (রাঃ) 
নিকট লোক পাঠাইলেন এসম্পর্কে নবীজীর মতামত জানিয়া আসার 
জন্য । নবীজী হজরত আসমাকে (রাঃ) তাহার মায়ের সহিত সদ্ধযবহারের 
অনুমতি দিলেন । সেই সময় কোরআনের এ আয়াত নাজিল হইল। 
ঈমানের দৃটতা ও আল্লাহ এবং রাছুলের প্রতি তাহার ভালোবাসা 
| বম্ত গভীর ছিল খে সুদূর মক হইতে কন্যার সহিত দেখা করিতে 
বাসা সন্বেও নবীজীর অনুমতি না পাওয়া পর্ষস্ত হজরত আসমা 
(রো?) কোন এফার সাহায্য করিতে প্রস্তত হইলেন না । | 
বিভিন্ন বর্ণনায় এ ঘটনার উল্লেখ রহিয়াছে। অমুসলমানদেরকে 
দাঁন থয়রাত করা সাহাবাগণ ইসলামের প্রাথমিক যুগে পছন্দ করিতেন 
( না। আল্লাহ্‌ তা়ালা তখন সুরা বাকারার ৩৭ রুকুর এ আয়াতটি 
.নাধিল করেন £ উনাদের ঠিক পথে লইয়া আসা. তোমার দায়িত্ব নহে 


হজরত আঁসমার (রা?) মা কায়সা অথবা কোতায়লা বিনতে | 
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যাহা কিছু ব্যয় কর তাহ! তোগাদের নিজেদেরই জন্য । 


অর্থাৎ তোমরা ছদকা ইত্যাদি যাহ! আল্লাহর সন্তপ্টির উদ্দেশ্টে বায় 
করিয়া থাক উহাতে কাফের হোক বা মুসলমান সকল পরমুখাপেক্ষীই 
অন্তভুক্তি ্হিয়াছে। হজরত ইবনে আব্বাস (রাঃ বলেন মুসলমানেরা 
নিজেদের কাফের আব্মীয় স্বনকে সাহায্য করা পছন্দ কিতেন না 
তাহারা চাহিতেন যে উহারাও ইসলাম খর্মে দীক্ষা গ্রহণ করুক। 
এ ব্যাপারে তাহারা নখী করিম (ছঃ) এর নিকট অন্থযোগ করিলেন 
আল্লাহ তায়াল৷ এ আয়াত নাধিল করিলেন। এ প্রসঙ্গে আরো 
কয়েকটি বর্ণনা রহিয়াছে । 


ইমাম গাজ্জালী (রাঃ) লিখিয়াছেন একজন শগ্রিপুজক হজরত ইব্রাহীম 
€আ:) এর কাছে গিয়া তাহার মেহমান হওয়ার আবেদন করিলে তিনি 
বলিলেন তুমি মুসলমান হইলে আমি তোমার মেহমানদারী করিতে, 
পারি। অগ্রিপুভ্রক চলিয়া গেল। আল্লাহ তায়ালা ওহী নাধিল করি- 
লেন খে ইব্রাহীম, তুমি এক বেলা অন্ন অগ্নিপু্ককে দিতে পারিলে না 
অথচ আমি তাহাকে ৭০ বছর যাবত তাহার কুফুদী সত্বেও অন্ন দান 
করিতেছি। এক বেল। অন্ন দিলে কি এমন অস্তুবিধা হউত। ওহী নাধিলের 
পর ইত্রাথিম আঃ) উক্ত অগ্নি পুজকের সন্ধানে বাহির হইলেন এবং 
তাহাকে ফিরাইয়া আনিলেন* এবং তাহাকে আহার করাইলেন। ইব্রা- 
হিম (আ) ওহীর ঘটন! বর্ণনা করিলে লোকটি অভিভূত হইয়া মুসলমান 


হইয়। গেল । € 
এহইয়া ), 
একটি হাদীছে উল্লেখ রহিয়াছে, তিনটি জিনিস এমন রহিয়াছে, ষে 


ব্যাপারে কাহারে! কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। (0১ পিতামাতা 
সুপলমান হোক বা কাফের হোক তাহাদের সহিত অনুগ্রহমুলক ব্যবহার: 
করিতে হইবে । (২) মুসলমান বা কাফের যাহার সাথেই ওয়াদা করা 
হোক না কেন সেই ওয়াদা পালন করিতে হইবে । মুসলমানের হোক, 
বা কাফেরের হোক যাহারই আমানত রাখা হোক না কেন তাহা ফেরৎ 


রলাঙির 
দিতে হইবে । (জামেউস সগীর) 
মোহাম্মদ ইবনুল হানফিয়া, আতা, (রা) এবং কাদাতা তিনজন 


হইতে বদিত আছে মে ছুরা আহকাফের এই আয়াতে-_এ কিন্ত যাহা 
তোমা তোমাদের বন্ধদের প্রতি উপকার কর”-_মুসলমাদেরকে ইহুদী 
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নাসারা এবং অমুসলমান আত্মীয়জনের জন্য ওসিয়তের কথ। বলা হইয়াছে। 
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অর্থাৎ নবীকরিম (ছে?) বলিয়াছেন, সমগ্র-স্ষ্টি আল্লাহুর পরিবার যে 
ব্যক্তি তাহার পরিবারের সহিত সদ্যবহার করে আল্লাহ তাহাকে ভাঁল- 
বাসেন। ৃ 

ফায়্রে্া ৪ আল্লাহ সৃষ্টির মধ্যে কাফের মুসলমান জীবজ্ত পশু- 
পাখী সবই অন্তভুক্তি রহিয়াছে। প্রতিটি স্থষ্টির সহিত সদ্যবহার করা 
আল্লাহর নির্দেশ এবং ইহা আল্লাহর পছন্দনীয় । প্রথম পরিচ্ছেদের ১০নং 
হালীছে উল্লেখ করা হইয়াছে যেএকজন ফাহেশ। নারীকে একটি কুকুরকে 
পানি পান করানোর কারণে মার্জন। কর! হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের 
৮নং হাদীছে উল্লেখ করা হইয়াছে যে একজন নারীকে এ কারণেই শান্তি 
দেওয়া হইয়াছে যে সে একটি বিড়াল পালন করিত কিন্ত তাহাকে 
খাইতে দেয় নাই। জীবজন্তর ব্যাপারে এইরূপ অবস্থা হইলে মানুষ 
তো হুষ্টির সের! জীব তাহাদের সহিত অনুগ্রহ এবং সদ্যবহারের বিনিময় 


কত বেশী হইবে। 

নবীকরিম (ছঃ) বলেন, ভূপৃষ্ঠের অধিবাসীদের প্রতি তোমরা দয়া 
কর আকাশে ধিনি থাকেন তিনি তোমাদেরকে দয়া করিবেন আল্লাহ 
তাকাল! তাহার প্রতি দয়া করেন না, ঘে অগ্ঠের প্রতি দয়া করে না। 
অন্ত এক হাদীছে নবীজী বলেন ঘেই ব্যক্তির অন্তর হইতে দয়। বাহির 
করিয়া দেওয়। হয় সে ব্যক্তি হতভাগ্য । (মেশকাত) 

নবীকরিম (ছঃ) এর সারাটি জীবন সমগ্র পৃথিবীর জন্য রহমত 
স্বক্নপ। তাহার জ্রীবনের প্রতিটি ঘটনা সাক্ষ্য দিতেছে যে তাহার 


্ীবনের ঘটনাবলী পর্যালোচনা করা এবং তাহার অনুসরণ করা উম্মতের 
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জন্য অবশ) কতব্য আল্লাহ তায়াল! কোরানে বলিয়াছেন, হে নবী আমি 


সাপনাকে সমগ্র বিশ্ব জাহানের জন্য রহমত ্বর্ূপ প্রেরণ করিয়াছি । 

এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হজরত ইবন আব্বাস (রাঃ) বলেন 
যাহারা নবীজীর প্রতি ঈমাম আনয়ন করে তাহাদের জন্য তাহার 
সত্তা ছুনিয় ও আখেরাতের জন্য রহমত স্বরূপ, কিন্তু যাহারা ঈমান 
আনয়ন করে ন1 তাহাদের জন্যও তিনি রহমত স্বরূপ, কেননা তাহারা 


| পুর্ববতাঁ উম্মতদের মত কুফুরীর কারণে ইহলৌকিক জীবনের আজাব 


হইতে .নিফ,তি পাইয়াছে। ফলে তাহারা ভূপুষ্ঠে ধ্বসিয়া যাওয়া 


আকাশ হইতে পাথর বধিত হইয়া ও হত্যার আজাব. হইতে রক্ষা 
পাইতেছে। 


হজরত আবু হোরায়র1 (রাঃ) বলেন, কতিপয় লোক নবীকরিম (ছঃ) 
এর নিকট আবেদন করিলেন যে কোরায়েশগণ মুসলমানদের অর্নেক 
কষ্ট দিয়াছে অনেক অত্যাচার করিয়াছে আপনি তাহাদের জন্য বদদোয়া 
করুন। নবীজী বলিলেন, আমি বদদোয়৷ করারজন্য প্রেরিত হই নাই 
আমি মানুষের জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরিত হইয়াছি! আরো বহু 
সংখ্যক বর্ণনায় এ বিষয় উল্লেখিত রহিয়াছে । (ছররে মনছুর) 


নবীকরিম ছেঃ) এর তায়েফ সফরের হৃদয় বিদারক ঘটনা হেকায়েতে 
ছাহাবায় প্রথম দিকে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। হতভাগ্য তায়েফবাসীরা 
নবীজীকে এতকষ্ট দিয়াছে যে তাহার পবিত্র দেহ হইতে রক্ত ধার! 
জারি হইয়াছিল। ইহাতে পাহাড় সমুহের দায়িত্বে নিয়োদ্সিত ফেরে- 
শতা নবীজীর কাছে আবেদন করিলেন যে, আপনি যদ্দি অনুমতি দেন 
তবে ছইদিক হইতে পাহাড় একত্রিত করিয়। উহাদিগকে পিষ্ট করিয়? 
দিব। নবীজী বলিলেন, আমি আশা করি ইহারা মুসলমান না হইলেও 
আল্লাহ তায়ালা উহাদের বংশধরদের কাউকে হয়তো! তাহ!র নাম লও- 
যার তওষীক দিবেন। ০ 

ওহুদের যুদ্ধে নবীকরিন (ছঃ) এর দান্দান মোবারক শহীদ হয়। 


কাফেরদের প্রতি বদদোয়ার আবেদন জানানো! হইলে নবীকরিম (ছ) 
বলিলেন, হে আল্লাহ তায়ালা আমার কওমকে হেদায়েত করুন, তাহার! 


বুঝে না। হজরত ওমর (রাঃ) বলিলেন হে আল্লাহর রাছুল! আপনির | 
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যদি হজরত ম্বুহের (আঃ) মত বদদোয়া করিতেন তাহা? হইলে আমরা 
সবাই ধ্বংস হইতাঁম। নবীজীকে সকল প্রকার কষ্ট দেওয়া সত্বেও 


তিনি সব সময় মোনাজাত করিতেন, হে আল্লাহ আমার কওমকে |. 


ক্ষমা করিয়া দাও, কেনন] তাহারা জানে না। 

কাজী আয়াজ (রহঃ) বলেন এ অবস্থাকে গভীরভাবে দেখা দরকার 
নবীজীর কতো! উন্নত চরিত্র ছিল, কতো করুরণাপ্রবন অন্তর ছিল যে 
সকল প্রকার অত্যাচার নির্যাতন সত্বেও তিনি স্বজাতির পথভ্রষ্ট লোক- 
দের জন্য কখনে। মাগকেরাতের কখনো হেদায়েতের (দোয়া করিল । 
গাওয়াছ ইবনে হারেসের ঘটনা] বিখ্যাত যে এক সফরে নবী করিম 
(ছঃ) একাকী ঘুমাইয়াছিলেন এমন সময় সে তলোয়ার হাতে নবীজীর 
শিয়রে পৌছিল। হুঙ্কার দিয়া সে বলিল, এবার তোমাকে কে রক্ষা 
করিবে? নবীলীর ঘুম ভাঙ্দিয়া গেল। তিনি বলিলেন, আল্লাহ জাল্লা- 
শালুহঃ একথা বলার সাথে সাথে তাহার হাত কাপিতে কাপিতে 
তলোয়ার পড়িয়া গেল। নবীগ্ী তলোয়ার হাতে লইয়া! বলিলেন, বল+ 
তোমাকে এবার কে রক্ষা করিবে? সে বলিল আপনি । নবীজী 
তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিলেন । 

ইন্ছদী নারী কতৃক নবীজীকে বিষ প্রদানের ঘটনাতো স্ুবিখ্যাত ! 
সেই নারী স্বীকারও করিয়াছিল কিন্তু নবীজী প্রতিশোধ গ্রহণ করেন 
নাই। ল্বিদ ইবনে আসেম নবীজীর উপর যাছ করিয়াছিল নবীজী 
তাহ জানিতেও পারিয়াছিলেন কিন্তু তিনি এ ঘটনা সম্পর্কে আলাপ 
আলোচন! ও পছন্দ করেন নাই। এই ধরণের দুই চারটি ঘটনা নহে 
শক্রদের প্রতি করুণা প্রদর্শনের অসংখ্য ঘটনা নবীকরিম ছে:) এর 
জীবনে রহিয়াছে। ্‌ € শামা) 

নবীকরিম (ছঃ) বলিয়াছেন পরস্পরের সহিত করুন! পূর্ণ ব্যবহা'র 
না! কর! পর্যন্ত তোমরা মোমেন হইতে পারিবে না। সাহাবাগণ বলি- 
লেন হে আল্লাহর রাস্থল, আমরা সবাইতো করুণ প্রদর্শন করিয়াই 
থাকি। নবীজী বলিলেন, নিজের সাথে যাহা করা হয় তাহা করুণা 
নহে বরং করুণ! হইল সার্বজনীন । ননীকরিম ছেঃ) একটি গুহে গমন 


তাহাকে বিক্রয় করিয়া দিবে কিন্তু নির্যাতন করিতে পারিবে না। 


করিলেন, সেখানে কয়েকজন কোরায়েশ উপস্থিত ছিলেন। নবীজী | 
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বলিলেন, লালন ক্ষমতা? এবং সালতানাতের ধারা কোরায়েশদের 
মধ্যেই থাকিবে যতোদিন পর্যন্ত মানুষ তাহাদের কাছে কর্ণার 
আবেদন করিয়া বিমুখ হইবে নী, আদেশ প্রদানে ন্যায় পরায়নতা 
অবলম্বন করিবে, কোন জিনিস বন্টন করার সময় স্থবিচার করিবে । 
যেব্যক্তি এসব বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবে না তাহার প্রতি আল্লাহর লানত 
ফেরেশতাদের লানত এবং সকল মান্নষের লানত 


ঠে৮৩ 


| 


একবার নবীজী একটি গ.হে গমন করিলেন। মুহাজির ও আন- | 


সারদের মধ্যে কয়েকজন লোক সেখানে হাজির ছিলেন, নবীজীকে 
দেখিয়া সবাই আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দ'াড়াইলেন, তাহার ভাবি- 
যাছিলেন নবীজী উপবেশন করিবেন । নবীজী দরজায় রহিলেন এবং 
দরজার ছু'পাশে হাত রাখিয়া! বলিলেন, তোমাদের উপর আমার 
অনেক হক রহিয়াছে? রাজ্য পরিচালনার ভার কোরায়েশদের উপর 
থাকিবে যতোিন পর্যস্ত তাহার! তিনট্রি বিষয়ে সচেতনতা অবলম্বন 
করে। (১) ষেব্যক্তি দয়ার আবেদন জানায় তাহাকে -আবেদন অন্ু- 
যাঠ়ী দয়া করিবে। (২) বিচার করিলে সুবিচার করিবে (৩) কাহারে! 
সহিত অঙ্গীকার করিলে তাহ! পালন্‌ করিবে । যাহার]. এইসব পালন 
করিবে না তাহাদের প্রতি আল্লাহর লানত ফেরেশতাদের লানত এবং 
সকল মানুষের লানত । 


নবীকরীম (ছঃ) বলিয়াছেন যে ব্যক্তি একটি চড়ইকেও অন্যান 
ভাবে জবাই করিবে কেয়ামতের দিন তাহাকে জিজ্ঞাসাবাদ কর? হইবে । 


| সাহাবাগণ আরজ করিলেন, এ ব্যাপারে ন্যায় কি? নবীন্জী বলিলেন 


জবাই করিয়া তাহা ভক্ষণ করিবে, এমন নহে ঘে জবাই করিয়। ফেলিয়া 


| দিবে। অনেক হাদীছে অধীনস্থ দাস-দাসীদেরকে নিজের অনুরূপ 


পানাহার করানোর নিদেশ দেওয়া হইয়াছে । নিজের মতই পোশাক 
পরিধান কারাইতে বলা হইয়াছে । যাহার সাথে বনিবনা হয় ন! 


ও ্‌ (তারদীব) 
নবীকরিম ছেঃ) বলিয়াছেন, তোমাদের কোন ভ্‌ত্য তোমাদের 
জন্য কোন জিনিস রান্না করিয়া আনিলে তাহাকে নিজের সহিত 
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আহার কারাইবে। এই প্বান্নার সে গরম ও খেশায়ার কষ্ট সহ্য কপি- 
রাছে। যদি তাহাকে পুরাপুরি খাওয়ানোর মত পরিমিত পরিমাণ ন! 
থাকে তবে অল্প কিছু হইলেও দিয়ো । (মেশকাত) 
নবীকরিম ছেঃ) বপিয়াছেন, অধিনস্থদের সহিত সদ্যবহার কর! 
উৎকৃষ্ট কাজ আর তাহাদের সহিত ছূর্যবহার কর! ছূর্ভাগ্যজনক?। 
(মেশকাত ) 


মোটকথা নবীকরিম (ছঃ) সকল শ্রেণীর সৃষ্টির সহিত করুণাপূর্ণ 
ব্যবহারের এবং নানাভাবে তাহাদের সহিত সহৃদয়তাম়ুলক আচরণের 
জন্ত বিশেষ ভাবে তাগিদ দিয়াছেন। 
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অর্থাৎ নবী করিম ছেঃ) বলিয়াছেন: সেই ব্যক্তি নিকট বে 
সহিত সম্পর্ক স্থাপনকারী নহে যে নাকি সমতা ভিত্তিক কর্ষকলাঁপ 
করে বরং সম্পক স্থাপনকারী সেই ব্যক্তি যে নাকি অন্যের সম্পর্ক 
ছিন্ন করার পর সম্পর্ক স্থাপন করে। 

কায়েদা 8 ইহা অতিশয় স্পষ্ট ব্যাপার যখন আপনি সকল বিষয়ে 
অন্টের অনুকরণ করিবেন ভবে কি আপনাকে আত্মীয়তার সম্পর্ক 
স্থাপনকারী বলা যাইবে? অপর্রিচিত কোন লোকের সঙ্গেও ইহ! 
হইতে পারে, আপনার প্রতি যে লোক অনুগ্রহ করিবে আপনিও 
তাহার সহিত অন্ুগ্রহপূর্ণ ব্যবস্থা করিবেন। করিতে বাধ্য থাকিবেন 
বল বাঁর়। পক্ষান্তরে যদি কেহ অবহেলা করিয়া! তোমার সাথে 
সম্পর্ক ছিন্ন করে তবে সেই ক্ষেত্রে সম্পর্ক স্থাপন করাটাই নিকটাত্রী- 
যদের সহিত সম্পর্ক স্থাপন বলিয়া অভিহিত কর! যায়। অন্য পক্ষের 
আচরণ কিরূপ তাহা দেখিবার প্রয়োজন নাই, বরং সব সময় নিজের 
দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন থাকা দরকার । এমন যেন না হয় 
যে অন্ত পক্ষের কোন হক্‌ নিজের উপর থাকিয়া যায় যে জন্ত কেয়াম- 
তের দিন জবাবদিহি করিতে হয় । অন্তপক্ষের নিকট হইতে আসানুব্ধপ 
সদ্ব্যবহার না পাইলেও ছু থিত হওয়ার কিছুই নাই বরং এ জন্য আনন্দিত 


6৮৫ 
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হইতে হইবে ঘে, পরকালে যে পুরস্কার পাওয়া যাইবে তাহা এখানের 
পুরস্কারের চাইতে অনেক বেশী। 
রাস্থুলে করিম েঃ) এর নিকট একজন সাহাবী আসিন্া ঝাঁলল, 


হে আল্লাহর ব্রান্থল” আমার আত্মীরম্বন রহিয়াছে, আমি ভাহাদেত 


সহিত অনুগ্রহ স্থাপন করি কিন্ত তাহার সন্দ বাবহার করে। প্রতিটি 
বিধয়ে আমি বুদ্দিমন্তার পরিচয় দেই কিন্ত তাহারা মুখতার পরিচয় 
দেয়। নবীকরিম (ছঃ) বলিলেন, যদি এইনব সত্য হয় তবে তুমি 
তাহাদের মুখে মাটি প্রবেশ করাইতেছ এবং তোমার সহিত আল্লাহর 
সাহায্য নাসিল থাকিবে যতদিন তুমি নিজের এইবূপ অভ্যাস অব্যাহত 
রাখিবে। (মেশকাত) 

আল্লাহর সাহাধ্য সঙ্গে থাকিলে কাহারো ক্ষতিই তোমার কোন 
প্রকার ক্ষতি করিতে পারে না, কাহারো অসদ্যবহার তোমাকে সদ্ধ্য- 
বহার হইতে বিরত করিতে পারে নী। আল্লাহ তায়ালা যাহার 
দাহাধ্যকারী হন অনা কাহারো! সীহাঘোর তাহার প্রয়োজন হয় না 
সমগ্র বিশ্ব চেষ্টা করিলে ভাহার কোন ক্ষতি করিতে পাত্রে না 
এক হাদীছে নবীকরিম ছে বলেন, জালা তায়ালা আমাকে ৯টি 
বিষয়ে আদেশ করিয়াছেন। (১) ভিতরে খাছিনে উভয় ক্ষেত্রে অর্থা 


42 


নে 


জাহেন্ধে বাতেনে আল্লাহুর ভয় । (২) অন্তপ্থি অসন্তষ্টি উভপ অবস্থায়ই 
ঙ্যন্যায়ের কথা অর্থাৎ ইনসাফ করিতে হইবে । (৩) দারিএ ও স্থাচ্ছন্দ 
উভয় জবস্থায় মিতব্যয়িতার আশ্রয় গ্রহণ । (৪) সম্পর্ক হিন্নক্ষারীর 
সহিত সম্পর্ক শ্থাপন। (৫) নিজের দান হইতে যে আমাকে বঞ্চিত 
করে তাহার সহিত সদ্বযবহার। (৬) যে ব্যক্তি জুলুম করে তাহাকে 
মার্জনা করা । (৭) নীরবতা যেন আল্লাহর নিদর্শনের রণ হয়। 
(৮) কথায় আল্লাহর জিকির প্রকাশ পায়। (৯) দৃষ্টি ফেন নসিহত 
পর্ণ হয়! (১০) দৎকাজের আদেশ । প্রথমে ১টি বলিয়াছেন কিন্তু 
ভে বর্ণনায় ১০টি হইয়া শিয়াছে! কিন্ত এই দশটি পুরো 
৯টির ব্যাখ্য। হইতে পাঁরে আবার টি বা! ৮টিও হইতে পারে। ছুটি 
মখোঙগথি হওয়ায় তাহা একটির জন্তভূতি হইতে গারে। ঘেন এখম 
তি বাতেন এপটি খরা হইয়াছে, সন্তষ্টি ও অসন্ষ্তিকে একটি ধর 
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হইয়াছে! 

হাকিম ইবনে হাজাম (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি নবী করিম (হ?) এর 
নিকট জিজ্ঞাসা কিল উত্তম সদকা! কি? সবীজী বলিলেন, কাশেহ 
আত্মীয়ন্বজনের জছিত সুসম্পর্ক স্থাগন। (মেশকাত) কাশেহ সেই 
ব্যক্তিকে বলা হয় যে ব্যক্তির মনে ফ্লাহারে? প্রতি শত্রতা ও ছণা 
পোষণ করে। একটি হাদীছে নবীকরিম ছেঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি 
চায় যে কেয়ামতে উচু উচু বাসভবন এবং উচ্চ মর্যাদ! লাভ করিবে 
তাহার উচিত তাহার এতি জুলুমকাতীকে ক্ষমা করা, তাহাকে দান | 
হইতে বঞ্চিত কারীকে অন্রগ্রহ করা তাহার সহিত সম্পর্ক ছিন্নকারীর 
সছিত সম্পর্ক স্বপন (দোররে মনছুর) 


একটি হাদীছে রহিয়াছে যখন ছুরা আরাফের চব্বিশতম কুকুর 
এই আনাভ নাজিল হইল, ক্ষমাশীলতা গ্রহণ ফর, পুণ্য কাজের আদেশ 
কর এবং মুখদের সংস্পশ” হইতে দুরে থাক_.তখন নবীকরিম ছছঃ) 
হজরত জিব্রাইল (আঃ)-কে এই আয়াতের ব্যাখ্য। জিজ্ঞাসা করিলেন। 
জিব্রাইল (আঃ) বলিলেন' ঘিণি জানেন তাহার নিকট হইতে (আল্লাহ 
তায়ালা) জানিয়া উত্তর দিব। একথা বলিয়া জিব্রাইল আঃ) চলিয়া 
গেলেন ভংরপর ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, আল্লাহ তাত্ধাল! বলিয়াছেন, 
মে ব্যজি সাপনার প্রতি জুলু করিবে তাহাকে ক্ষমা করিবেন, যে 
ব্যক্তি আপনাকে দান হইতে বঞ্চিত করিবে তাহাকে দান করিবেন 
আর মে ব্যক্তি আপনাত্র সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিবে তাহার সহিত 
সম্পর্ক স্থাপন করিবেন । 

অন্ত এক হাদীছে এ ঘটনার পর উল্লেখ করা হইয়াছে যে, অতঃপর 
নবী করিম (ছঃ) লোকদের সম্বোধন করিয্না বলিলেন, আনি তোমাদেরকে 
ইহ পরকালের সর্বোৎকৃষ্ট চরিত্রের কথা বলিব? সাহাবাগণ বলিলেন, 
জ্বী অবগ্যই বলুন । নবীকরীম ছ:) বলিলেন, তোমার উপর যে ব্যক্তি. 
ছুলুম করিবে তাহাকে ক্ষমা করিবে, তোমাকে যে দান হইতে বঞ্চিত 
বাখিবে তাহাকে দান করিবে, তোমার সহিত যে সম্পর্ক ছিন্ন করিবে 
তাঁহার সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিবে ! | | 

হযরত আলী (করাঃ বলেন, নবীকরিম (ছেঃ) বলিয়াছেন আমি 
তোমাকে প্রথম_ও শেষের উওম চরিত্র সম্পর্কে অবহিত করিব? 
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আমি আরজ করিলাম জী অনশ্তাই বলন। নবী করিম (ছ? বলিলেন? 
€তোমাকে যে ব্যক্তি নিভের দান হইতে বঞ্চিত করিবে তাহাকে দান 


কর। তোমার প্রাত যেব্যক্তি জুলুম করিবে তাহাকে মার্জনা কর। 
তোমার সহিত বে ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করিবে তাহার সহিত 
তুমি সম্পর্ক প্রতিষ্িত করিবে । 
হজরত ওকবা (রাঃ) বলেন» নবী করিগ ছেঃ) আমাকে বলিয়াছেন, 
আমি তোমাকে ছনিয়া ও আখেরাতের উৎকৃষ্ট চরিত্রের কথা বলিতেছি 
অতঃপর তিনি উপরোক্ত তিনটি বিষয় উল্লেখ করিলেন । অগ্জান্ত সাঁছ- 
| বাগণও একই বিষন্ত উল্লেখ করিয়াছেন । 

... হজরত আবু হোরাঘ়রা রো?) নবী করিম ছেঃ) এর বালি নকল 
করিয়াছেন যে, মানুষ প্রকৃত ঈমান পর্যস্ত পৌঁছিতে পারে ন! বতক্ষণ 
না সে তাহার সহিত সম্পর্ক ছিন্নকারীদের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করে 
তাহার উপর. জুলুম কারীদের ক্ষমা -করে, তাহার প্রতি গালীগালাদ" 

কারীদের মার্জনা করে এবং তাহার সহিত মন্দ ব্যবহরকারীদের সহিন্ত 

ভাঁল ব্যবহার করে । (হুররে মনছুর) 


ছুই পাপের সাজা ছুনিয়াতেও ভোগ করিতে ভু 
8515 48) ভিত 5৫০ ০06 (530) 5১ 531 ০ (1) 
&) 58৯) ৪4৯ ০০) 1 0 1 15১০৯ 1 ভা 3 0 চি 1 
2 ৬) 1 ১১০ ৪ )৯. ঠ | 5 ৮-১ ১৯ ০0 ৮ (১৯) ॥ (55 

- ৮ ১৭ 1 ৮০) 

অর্থাৎ নবীকরিম (ছঃ) বলিয়াছেন, হুইটি গুণাহ এমন রহিয়াছে 
যাহার শান্তি পরকালের জন্ত সঞ্চিত থাক! সত্বেও ইহকালেও ভোগ 
করিতে হইবে। এই ছুইটি গুনাহ হইতেছে জুলুম এবং নিকটাত্ব্ীয়ের 
সহিত সম্পর্ক ছিন্নকরণ। 

ফায়েদা 8 জুলুম অত্যাচার এবং নিকটাত্ীয়ের সহিত সম্পর্ক 
ছিন্ন করা এমন ছুটি পাপ যে আখেরাতে তাহার জগ্ত কঠিন শাস্তি 
ভোগ তো করিতে হইবেই, এ পৃথিবীতেও তাহার শাস্তি ভোগ করিতে 
হয়। হাদীছে রহিয়াছে আল্লাহ ইচ্ছা করিলে সফল গুনাহ মাফ 
করিয়া! দেন কিন্তু পিতামাতার সহিত নাফরসাণী করার শান্তি মৃত্যুর 
্াগেই দান করেন। (মেশকাত) 
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একটি হাদীছে রহিয়াছে, প্রতিটি পাপের শাৃন্তিই আল্লাহ তায়াল! 


আখেরাতে দিয়া থাবেন কিস্ত গিতাখ্বাতীর সহিত নাফরমানীর শাস্তি 
খুব শীভই পৃথিবীতেই প্রদান করেন । (জামেউস, অগীর ) 


অনেক হাদীছে এমন ও উল্লেখ রহিয়াছে আল্লাহ তারালা কে়া- 
মতের দিন আতীয়তাঁর সম্পর্ককে কথা বলার শক্তি দিবেন, সে আরশে 
মুয়ালপ। ধরিয়া! আল্লাহর কাছে আবেদন করিবে, হে আল্লাহ ! যে আমার 
সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছে তুমি তাহার সহিত জম্পক স্থাপন কর। 
আর যে আমাকে ছি করিঘ়্াছে তাহার সহিত তুমি সম্পর্ক ছিন্ন কর। 


অনেক হাদীছে আল্লাহ তায়াল! বলিয়াছেন, রেহম শব্দ পবিত্র নাম 
রহমান হইতে শ্রহণ করা হইয়াছে, যে ব্যক্তি রেহম জোতীয়দের সহিত 
স্রসম্পর্ক) স্থাপন করিবে রহমান তাহার সহিত সম্পর্ক করিবে আর সে 
ব্যক্তি ছিন্ন করিবেন আল্লাহ তাহার রহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিবেন । 


একটি হাদীছে রহিয়াছে, প্রতি শুক্রবার রাতে আল্লাহর নিকট 


বান্দার আমল পেশ করা হয় কিন্ত আতীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকাঁরীর কোন 
আমল কবুল হয় না। (ছুররে ননছুর ) 
ফকীহ আবুল লায়েস (রহঃ) বলেন, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন কর! 
এতো নিকৃষ্ট পাপ যে এধরনের পাপকারীর নিকট যাহার। বসে তাহা- 
দের ও আল্লাহ তাহার দয়! হইতে দুরে সরাইয়! দেন। একারণে 
প্রত্যেকের উচিত আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার পাপ হইতে তওব! 
কর এবং আঁত্বীয়তার সম্পর্কের গুরুত্ব অনুধাবন করা । 
নবী করিম (ছঃ) বলিয়াছেন, আত্মীতায় সম্পর্কের বন্ধন স্থাপন 
কারীর পুণ্যসম তাশ্য কোন পুণথা নাই, যাহার বিনিময় অতি শী 
পাওয়। যায় আর এই বন্ধন ছিন্ন করা ও জুলুস করার মতো! কোন পাপ 
নাই যাহার শান্তি পরকালে সংরক্ষিত থাকী সত্বেও খুব শীত্রই ছুনি- 
য়াতেও ভোগ করিতে হয়। (তান্বীছুল গাফেলীন ) 
হজরত আবছুল্লাহু ইবনে মাসউদ রো?) একবার ফজরের পর একটি 
সমাবেশে উপবিষ্ট হিলেন, সেখানে ভিনি বলিলেন, আমি তোমা- 
দেরকে আল্লাহর কসম দিতেছি, যদি তোমাদের..মধ্যে আত্মী্তার 
সম্পর্কের বন্ধনছিন্নকারী কোন ব্যক্তি থাকিয়া থাকে তবে সে থেন চলিয়া 
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৫৮৯ 


যায় আমরা আল্লাহর কাছে একটি বিষয়ে দোয়। করিতে চাই! নিকটা- 
তীয়দের সহিত সন্যবহারের সম্পর্ক ছিন্নকারীর জন্য আকাশের দরাও- 
যাজ] বন্ধ হইয়া যায়। (তারণীব) 

অর্থাৎ তাহার দোয়। আকাশে পৌছায় ন। তাহার আদেই আনা 


দরওয়াজা বন্ধ করিয়া দেয়া হয়। এধরনের লোকের বায়ার সহ 
আমাদের দৌয়। মিলিত হইলে দরওয়াজ! বন্ধ থাকার পারণে ছে 
দোয়া ছেনিয়াতেই) থাকিয়া যাইবে । বহু অঙ্ক বর্ণশায় এ দিয়ে 
উল্লেখ করা হইয়াছে । ছুনিয়!র ঘটনাবলী হইতেও জান। যায় যে নিকটা- 
ত্বীয়দের সহিত সম্পর্ক ছিন্নকারী পৃথিবীতে এমন সব বিপদে পতিত 
হয় যাহাতে শুধু কীদিতেই থাকে । অথচ নিজের নির্ুদিতা ও মুখ তার 
কারণে জানিতেও পারে না যে এ পাপ হইতে তওবা না করিলে সেই 


| পাপের প্রতিকার না করিলে, বদল ন। নিলে এবিপদ ও আজাব 


হইতে নিক্ষতির জন্য যতই চেষ্ট৷ তদবির করা হোকনা কেন নিক্ষতি 
মিলিবে না। তবে ছুনিয়ার শাস্তি ও আজাবে জড়িত হওয়া কোন 


প্রকার বদদ্বীবীতে জড়িত হওয়ার চাইতে বরং" ভাল । কারণ ইহাতে 
অনেক জময় তওবা করার সুযোগও হয় না। আল্লাহ তায়!লা তাহার 


দয়া ও করুনায় সবাইকে নিরাপদে রাখুন! 


চতুর্থ পত্তিজ্ছেদ 
জাকাত প্রদানের তাগিদ 
এবং কাজায়েলের বিবরণ 


জাকাত আদায় করা ইসলামের স্তস্ত সমুহের মধ্যে অস্ঠতম তির 
পর্ণ সুভ: । আল্লাহ ভাল্লা শা পবিত্র কোরআনে ৮২ জারগায় নামাজ 
কাসেমের সাথে সাথে জাকাত প্রদানেরও নিদেশি প্রদান করিয়াছেন। 
ইহাছাড়া বিভিন্ন স্থানে আলাদা ভাবে ড়া এদদানের নিদেশি 


নক লন €াস্টা কচ 
রহিয়াছে) নবীকরিষ ছে) বলিসকাছেন, ইসলামের বুশিজলাদ পাঁচটি 
হা টা 
ভিনিনের উপর প্রতিঠিত । কালেহ। তাইয়্েবার গরতিনিখাসঃ নামাজ 


জাকাত, রোজা এবং হচ্জ। একটি হাদীছে রহিয়াছে, আল্লাহ ভাঁরালা 
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ব্রিত করিয়াছেন, কাজেই এই ছুটির প্রতি পার্থক্য করিত না । (কানজ) 

ওলামায়ে কেরাম এক্যমতে উপনীত হইয়াছেন যে, ইহাদের মধ্যে 
কোন একটি অন্বীকারকারী কাফের। এই পাঁচটি জিনিস ইসলামের 
ভিত্তি এবং ইবাদত হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ। এইসব ক্রিসিসের উপর্রই 
ইসলামের পরিচয় প্রতিষ্ঠিত। কিন্ত গভীর দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিলে ইহার 
মুলকথা ত৷ বুঝে আমে কি আল্লাহকে মাবুদ বা উপান্ত বলিয়া ত্বীকার 
করিলে প্রিয়তষের দরবারে ছুইটি হাজিরা অবশিষ্ট থাকে । প্রথম হাজিরা 
হইতেছে আত্মিক হাজির! বা উপস্থিতি, যাহ! নামাজের মাধ্যমে 
সম্পন্ন হইয়া থাকে। এ কারণেই নবীকরিম ছেঃ) বলিয়াছেন, নামা- 


জের মাধ্যমে নামান্গী আল্লাহ তায়ালার সহিত আলাপ করে। একার- 
ণেই ইহাকে মেরাজুল মোমেনীন বলা হয়। এই উপস্থিতিতে সর্বক্ষণের 
প্রয়োজনের চাহিদা মালিকের দর্নবারে পেশ করার সময়। 


একারণেই বারবার হাজিরার প্রয়োজন দেখা দেয়, যেহেতু মানুষের 
প্রয়োজন ও চাহিদ! দরবক্ষণ লাগিষ়াই থাকে । হাদীছে বার বার উল্লেখ 
রহিয়াছে বে, নবীকপ্দিম ছে) এবং সকল আন্বিরায়ে কেরাম কোন 
প্রয়োজন দেখা দিলে নামাজ পাঠে আত্মনিয়োগ করিতেন | এই 
হাঁজিরায় বান্দার পক্ষ হইতে আল্ল'হর গুনগানের পর তাহার নিকট 
সাহাযোর আবেদন জানানো হয়। এই আবেদন আল্লাহ তায়ালার 
নিকট মঞ্জর কদারও অঙ্গীকার রহিয়াছে । হাদীছ শরীফে ছুরা ফাতে- 
হার তাফছী'ে হহার বর্ণনা রহিয়াছে । একারণে যখন নামাজের জন্য 
আহ্বান জানানো হয় তখন নামাজের জন্য আস বলার সাথে সাথে 
ঘোষণ| করা হয় যে কামিয়াবীর জন্য আস। অর্থাৎ উভর জাহানেৰ 
| সাফল্যের জন্য আদ । নামাজের মাধ্যমে যেহেতু উভয় জাহানের কল্যাণও 
সাফল্য মহান প্রতিপালকের দরবারে পাওয়া ষায়। দ্বীন ছুনিয়। 
উভয়ই লাভ হয় 2 একারণে জাকাত ষেন তাহার পূর্ণতা বিধান। আল্লাহ 
মেন বলিয়া দেন যে; আমার দরবারি হইতে যাহ! দান করা হইয়াছে 
তাহা হইতে অতি জামান্য অংশ শতকরা আড়াই টাকা আমার নামো- 
চচারনকারী ফকিরদেরকেও দান কর। ইহ! যেন শুকরিয়া স্বরূপ | 
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ইহা বিবেক সম্মত এবং স্বভাব সম্মত ব্যাপার যে, দর্ধবারে পাওয়া 
দানের মধ্যে দরবারের ভ.ত্যদেরও কিছু দেওয়া হয়। একারণে কোরানে 
যেখানে নামাজের নিদেশি দেওয়! হইয়াছে সাথে সাথে যাকাতের 
ও নিদেশি রহিয়াছে। অর্থাৎ নামান্দের মাধ্যমে আমার নিকট, সাহায্য 
চাও এবং গ্রহণ কর। অতঃপর ইহা হইতে যাহ! পাওয়া যায় তাহার 
কিছু তংশ আমার শাম স্মরণ কারীদেরকেও দান কর এই সামান্য 
দানের কারণে প্থকভাবে সওয়াব এবং প্রচুর পুর্রক্ষান্ের অঙ্গীকারও 


দ্বিতীয়ত খ্রিযতমের গ.হে শারীরিক ভাবে উপস্থিতি । ইহাকে হজ্জ 
বল! হয়। যেহেতু এই ইবাদতে আথিক ও শারীরিক কষ্ট স্বীকার 
করিতে হয় এ কারণে সমর্থ থাকিলে গমগ্র জীবনে শুধু একবার হাজির 
হওয়া] অত্যাবশ্যক বলিয়! উল্লেখ কৰা হইয়াছে । তবে সেখানে 
হাজিরার জন্য নিজেকে সকল প্রকার অ্পবিন্রত। হইতে দুক্ত হইতে 
হইবে। দেই উদ্দেশ্যে কিছুকাল প্লোজা পালন অত্যাবশ্যক বলিয়। 
উল্লেখ করা হইয়াছে । এইভাবে পবিত্র হইলে আল্লাহর গ্‌হে হাজীর 
হওয়ার যোগ্যতা অজিত হইবে । এক'রণে রোজার মাস শেষ হওয়ার 
সাথে সাথে হজ্জের সময় শুরু হয়। ফেকাহবিদগণ সম্ভবত এই যুভ্তি- 
কতার কারণেই এ সকল ইবাদতের তরতীৰ তাহাদের গ্রন্থে উল্লেখ 
করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত রোজার মধ্যে অন্যান্য বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান 
থাকা এই বৈশিষ্ট্যের পরিপন্থী নহে। ধন-সম্পদ ব্যয় না করার ব্যাপারে 
কোরানের আয়াতে যে সব সতর্কত। উচচাঁরিত হইয়াছে তাহার কিছু 
কিছু দ্বিতীয় অধ্যান্মে উল্লেখ করা হইয়াছে। অধিকাংশ ওলাগার 
মতে এই সতর্কতা, যাকাত আদায় না করার প্রেক্ষিতেই নাজিল হই- 
য়াছে। মুসলমানদের জন্য তো একটি আয়াত বা একটি হাদীছ উল্লেখ 
করাই যথেষ্ট, আর যাহার] নামমাত্র মুসলমান তাহাদের জন্য সমগ্র 
কোরানে এবং হাদীছের দপ্তরও নিক্ষছল। অন্ুগতদের জন্য আল্লাহ 
ও রাশ্থুলের ফরমান একবার জানাটাই যথেষ্ট, কিন্তু অবাধ্য অর্থুৎ 
নাফরমানদের জন্গা হাজার তাগিদ ও নিরর্থক | 


৫৯২ 


592 ফাজায়েলে ছাদাকাত 
শশী শীশশী শা শশা, 


আঘাত 


পালা তলা ও ৮ 


পা ্ে ; বন এটি ৮১ পা ও "২, পাপা 
- ৩৪100 ০1555 915 8155 391 5315 ১ 4০৩১1 ৯১150) 
অর্থাৎ ভোষরা নামাজ কায়েম কর এবং জাক'ত আদার কর এসং 
»একারীদের সহিত রুকু কর। 


কাগ্রেদ। £ মাওলান।! থানবী (রহঃ) লিখিয়াছেন, ইসলাগের বিবি- 
টিগাশের মধ্যে হই প্রকারের আমল রহিয়াছে । জাহেরী ও বাতেনী 
জাহেরী বাতেনী ছইভাগে বিভক্ত, শাপীরিক ও আহথিক ইবাদত । 
হার মধ্যে নামাজ শারীরিক ইবাদত যেহেতু ইবাদতে বাতেনীর ক্ষেত্রে 
বিনয়ী ও অলুগত লোকদের সহায়তার বিরাট প্রভান রহিনাহে একারণে 
কবুকারীর সহিত রুকু কথাটি অত্যন্ত সমস্ত হইয়াছে । 


৫ 


517 


(বয়াছুল কোরান ) 
একথা অঙ্গলাহী রুকু দ্বারা নত! ও বিনন্ন পোঝার। কোরানের 


উপরোক্ত, আয়াত স্পষ্টত। বোবা। যায় মে এসকল ইবাদতের নধ্যে 
খামাজ হইতেছে সবচেরে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত একারণেই এই ইবাদতকে 
সবাগ্রে স্থান দেওয়া হইয়াছে । বাঁকাত দ্বিতীর পর্দারভুক্ত হওয়ায় 
সতঃপর ষাকাতের কথা উল্লেখ কর। হইয়াছে । ইবাদতকে ইহাদের 
জাহেরী অবস্থা বাতেনী অবস্থার উপর অগ্রাধিকার পাইয়াছে। এ 
কারণে বিনয় ও নত্রত; তৃতীয় পর্যানবভুপ্ত করা হইছে 


কেননা 
বিনয় ও নম্রতা স্ষ্টির জন্য অনুগত বান্দাদের দলভুক্ত হওর। প্রয়োজন । 
মাশায়েখর! একারণে খানকার, অবস্থানন্ে অগ্রাবিকার দিরা থাকেন। 
তাহাদের সংস্পর্শে থাকিলে এই গুণবৈশিষ্টা শীত্ব গড়িয়া! উঠে এই 
তিন প্রকারের ইবাদতে সাধারণ মুসলমানদের আনলসমূহ সবিশেষ 
শকতবপুর্ণ। একারণে বহুধচন ব্যবহার সর্ধত্র করা হইগ্নাছে। 

দ্বিতীয় রুকু দ্বারা নামাজের রুকুর কথা বুঝানো হইয়াছে শাহ" 
আবছল আজীজ (্রেহঃ) তাফসীরে আতরীতীতে লিখিয়াছেন, নামাজ 
যাহারা পড়ে তাহাদের সহিভ নামাজ 


১ এ হানে 054 
পড় হহান অদ্দ এই যে জামাতে 


৩৩০ ও বে ৬৭ ররর শট ৪ রঃ 
সাহত শাযাডজ আহার ক: হুহাতে হাতির ক্ুভি তাখিছ দেওুয়। 


জঙ্াা চট) কডিকর্প হাক বাজ জা 5 নদ 2 শট 75 চর 4 জে ই হত 
হছে! ক্কুর কথা টিনা বব ক দিতেএ ভল্পখ হব) হর্ন দেখুক 
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ইছুদীদের নামাজে রুকু থাকে ন। অর্থাৎ এখানে ইঞ্ছিত করা হয় 


রঃ 3 হালের দক দহন ৩ 19) 
নাষাজের সঞ্যে জামাতের বৈশিষ্ট্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ফাজজা 


০67 সাক 7 
য়েলে নামাজ গ্রন্থে এ সম্পর্কে বিশেষ আলোকপাত করা হহয়াচ্ছ 
ফেকাহগণ জামাত ব্যতীত নামাজ আদায় করাকে আরটিপুর্ণ আদায় বলিয়া 


উদ্দেখ করিয়াছেন । 


টি পা ৬ ও পাঞশার্তা 
পা ঢ$ চে 
তাস উতপ পাস গে শা 908 পাপা 


রি - ৩.2 রি | টা ) 
১৭3 লে ক 08416 ৬২৩ সত 05 সাত 2 ৩৮:08. 1 
১০৩ লি আদ ০ 8 রি রি 
পত্নী 55 পা তে র্প ও পাপা জি প ৯৯০০ 


৩৭৬ 9 ্ কে 5 ৮, ৫ রে 


বিএ রিল 8 তি ডা জভদ্াং 
অথ “কিন্ত আমার লহ্মৃত অস্ত বিশ্বকে জুড়িরা বাহিয়াছেঃ সৃতি 


৮ ২ ৫বৃ, খাতার? শ্রোাকে ভয় কছে ও 

উহ] আমি তাহাদের ভুদা | বৃ, বাহার শো কে. ভয় ক 
কে এবং জার জায়াভশুলিছে বিশ্বাস স্াপুল কে! 

যাকাত প্রদান কমে এবং আমা সায়াতগডালতে বিশাস হাসিল 


(আরাফ রুকু ১৯) 


রহিয়াছে । তাহারা পাপী অথবা পুণবান ঘাহাই হোক ন। কেন 
কিন্তু আখেরাতে পুরস্কার শুধু পুণ্যবানদের জন্যই রহিষ্বান্থে। একজন 
বেদ্ুঈন মসভিদে আসিয়া নাগাজ পড়িয়া তার পর দোয়া করিল 


হে আল্লাহ আমা উপর এবং মোহাম্মদ (ছঃ) একস উপর রহমত ডিও 
কর এবং আমাদের রুছমতের সহিত অন্য কাহাকেও অন্তু ক্ত করি 


নাঁ। নবীকরিঞ্গ (ছঃ) ইহা শুনিয়া বলিলেন, তুমি আঙাহর ব্যাপক 


০, নক, একর 
রা ৮ কিক চা হা [বুনাঁছেন ক্রু কল ভা বৃ 
ভাগ করিরা একছাগ পরকিগীতে প্রদান করি?াছেন, ইহার 


১2 টি 
জাতি, মানব, গশুবাশা প্রস্তর 


|. ত ০৯০৫ 


হাদীছ শরীফে রহিত আঙ্গাহ ভানালাদ হস 
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করে এবং জীবজন্ত তাহাদের সন্তানদের প্রতি স্নেহ ভালবাসা রাখে 


এবং ৯৯ ভাগ কেয়ামতের দিনের জন্য রাখিরা দিয়াছেন। আরো বনু 
হাদীছে এই বিষয়ে উল্লেখ করা হইয়াছে । (ছুররে মনছুর ) 

মায়েরা সন্তানের সামান্যতম ছুঃখেও ব্যথিত হন তাহার রোগে 
কাতর হইয়। পড়েন, পিতা সন্তানের বিপদে অধীর হইয়া পড়েন। 
আত্মীয় স্বন আপন পর একে অন্যকে বিপদ গ্রস্থ দেখিলে অস্থির 
হইয়। পড়ে এসকল দয়া ও ভালোবাস আল্লাহ তায়ালা কর্তৃকি মানুষের 
হৃদয়ে স্থাপন করা ভালোবাসার প্রভাবেই প্রকাশ পায়। এক ভাগ 
রহমতের অভিব্যন্তিতেই এইবপ হইলে আল্লাহু তায়াল! ঘিনি ৯৯ 
ভাগ রহমত নিজেঘ আম্মত্বে রাখিয়াছেন তাহার হুকুৰ আহকাছের 
অবাধ্যচিরণ করা কতো বড় অত্যাচার এবং অকুতজ্ঞত। তাহা কি আমর! 
ভাবিয়া দেখি? সন্তানেত্র প্রতি করুণ প্রকাশকার্িনী মা. সন্তানকে 
অবাধ্য দেখিলে মনে কত দুঃখ পান অথচ মায়ের করুণা আল্লাহর 
করুণার মোকাবিলার কিছুই নৃহে। ইহাতেই আল্লাহর বিধিবিধান 
পালন না করার পরিণাম আন্নাজ করা যাইতে পারে। 
০০৩১1 015০1 91 59৬83 ৩৯ টি] ৮5৫১ 
জি 5548) 855) ৩০ টা 5 201 ১০152 05 £ 
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অর্থাৎ আর যাহা তোমরা সুদ দিতেছে লোকের খ্রশ্বর্য বদিত 
হইবে বলিয়া ফলতঃ উহা আল্লাহন্ন নিকট বধিভ হয়না, আর খাহা 
তোমরা আল্লাহর সন্ত কামনা করিয়া! যাকাত প্রদান কর তাহান্রাই 
তাহার প্রদত্ত অম্পদকে আল্লাহর নিকট বদিত করিতেছে । (রুম, রুকু) 

কাগ্রেছা 8 মোনাহেদ ডহ) বলেন, বধিত হওয়ার উদ্দেশ্তে মালা- 
মাল প্রদানের মধ্যে সেইসব মালামাল অন্তভূক্তি যাহা তাহার চেয়ে 
।উত্তম পাওয়ার প্রত্যাশায় প্রদান করা হয়। অর্থাৎ দুনিয়ায় অধিক 
শাওয়ার অন্য বা জাখেরাতে অধিক পাওয়ার জন্য খরচ করাটাই অধিক 


পাপ রাস 
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সহিত উল্লেখ করা হইয়াছে । অন্য একটি হাদীছে হজরত মোজাভেদ | 
(রহঃ) হইতে নকল করা হইয়াছে যে ইহা ছারা হা্দিয়ার কথা বলা | 
হইয়াছে। ( ছুররে মনছুর ) 

অর্থাৎ কাউকে হাদিয়। বা উপহার ইত্যাদি আরো অবিক পাওয়ার 
আশায় দান করা। যেমন কাউকে একারণে দাওয়াত কর! যে সে 
দাওয়াত রক্ষা করিতে আসিয়া যা খাইবে তাহার অবিক উপহারস্বরূণ 
দিয়া খাইবে নওতা ইত্যাদিও এদকম দানের অন্তভূক্তি। কিন্তু আল্লার 
সম্ভষ্রির অন্য যাহা খরচ করা হয় আল্লাহর কাছে শুধু তাহাই বৃদ্ধি পায়। 


হজরত সাঈদ ইবনে জোবায়ের (রাঃ) লেন, ছুনিয়াতে বিনিময় 
পাওয়ার আশার যে হাদিরা দেওয়া হইবে আখেরাতে তাহার কোন 
সওয়াব পাওয়া যাইবে না। লক্ষ্যণীয় যে, আখেরাতে পাওয়ার আশায় 
যখন দানই করা হয় নাই তবে সেখানে কেমন করিয়া পাওয়। যাইবে। 

হজরত কা'ব ফায়জী রেহঃ) বলেন, ছুনিয়ায় অধিক পাওয়ার উদ্দেশ্যে 
বদি কিছু দান করে আল্লাহর নিকট এ দান বৃদ্ধি পায় না। পক্ষান্তরে 
যাহাকে দান কর! হইল তাহার নিকট হইতে প্রাপ্তির প্রত্যাশা না রাখিয়। 
যর্দ আল্লাহর নিট হইতে প্রাপ্তির আশা করা হয় তবে তাহা আল্লাহর 
নিকট বৃদ্ধি পাহতেই থাকে । কাজেই যাখাগা কাউকে যাকাত ইত্যাদি 


হি 


সেওন্য তাহার মুখাপেক্ষী খাকিবে এইরূপ প্রত্যাশা করে তাহার! 
এংকপ বদ নিরতের পারণে প্রাপ্ত অগরাবের পরিমাণ নিজেরাই কমাইজা 
দেয়। 


প্রথম অন্যায়ের ৬৭ নং আঘাতে উল্লেখ কণা হইছে যে স্বালাহ 


বলিয়াছেন, আমরা তোমাদেরকে শুধু আজাহর উদ্দেন্টেই আহার করাই 


আমরা তোনারের কাছে ইহার বিনিদয় ঢাই না কৃতজ্ঞত1ও চাই না। 


অবিক বিনিময় চাওয়ার উদ্দেশে খরচ করার জন্য আল্লাহ তায়ালা 


নবীকরিন (ছট) কে লিশেবভাপে নিষেধ করিয়াছেন জুতা মোদ্দাছেরে 


শ 
লি 


আল্লাহ নবীন্টীকে বূলিয় ছেল, আপস দান করিলেন না অধিক প্রতি 
দান দাবীর উদ্দেখ্চে 
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আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্তে দানের কারণে ইহগরখালে অঞ্য়াব 
পাওয়ার কথা বিভিন্ন আয়াতে ও হাদীছে উল্লেখ কিয়াছে। জেইসব 
প্রথম পরিচ্ছেদে উল্লেখ করিয়াছি একারণে খাভারা দান করে 
তাহারা যাহাকে দান করিল তাহার নিকট হইতে কোন প্রকার প্রতি 
দান অথব! কৃতজ্ঞতা যেন প্রকাশ মা করে। দ্বিতীয় কথা হইল, গ্রহণ- 
কারীর উচিত সে যেন অন্ত্রগৃহীত হইয়াছে এইনপ ভাব প্রকাশ কৰে 
কৃতজ্ঞত। জানায় । কিন্ত দাতা যদি এইক্প নিত করে তবে সেই আল্লা- 


হর উদ্দেশ্যে দান ন। হইয়। দুনিয়ায় প্রতিদানের উদ্দেশ্যে দান বলিয়! গণ্য 
হইবে। যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রেতো এধরনের চিন্তা কিছুতেই করা 


যাইবে না যেহেতু ইহা অবশ্য কর্তব্য হিসাবে আদায় করিতে হয় । একা- 
রণে উল্লেখিত আয়াতে যাকাত আল্লাহর সত্তষ্টির জন্য দানের সহিত 
বলিয়৷ ব্যক্ত করা হইয়াছে । 
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অর্থাৎ হজরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, পবিত্র কোরানের 

এ আগাতটি যখন নাভিল হয়_-যাহারা সোন। এবং দূপা কুক্ষিগত 
করে-তখন এ আয়াতটি সাহাবায়ে কেরামের জন্ট কষ্টকর হইয়া 
দ'ড়ায়। হজরত ওমর (রাঃ) বলেন” আমি এ মুশকিল সমাধান করিব। 
এই, কথা বলিয়। তিনি (হজরত) ওমর (রাঃ) নবী করিম (ছঃ) এর নিকট 
গিয়া খলিলেন, হে আল্লাহর দ্লাছুল (ছঃ)! এই আয়াতটির কারণে 
লোকদের খুব কষ্ট হইতেছে। নবী করিম ছেঃ বলিলেন, অবশিষ্ট ধন- 
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টন... ররর 


সম্পদকে পবিত্র করিবার উদ্দেশ্টেই আল্লাহু পাক যাকাত ফরজ করি- 


য়াছেন। এবং ধনসম্পদ পরবর্তীকালে অবশিষ্ট রাখার উদ্দেশ্েই মীরা 
ফরজ কর! হইয়াছে । হজরত ওমর (রাঃ) আনন্দে আল্লাহু আকবর 


খবনি দিলেন। অতঃপর নবী করিম (ছঃ) বলিলেন, আমি কি মানুষের 
জন্য সবচেয়ে সঞ্চিত উত্তম বস্ত কিতা বলিব? তাহা হইতেছে, পুণ্য- 
শীল] নারী যাহাকে দেখিয়! স্বামী খুশী হয়, তাহাকে যখন আদেশ 
প্রদান করা হয় সে তখন তাহা পালন করে, আর স্বামী কোথাও গেলে 
সেই নারী (স্বামীর জিনিসপত্র) হেফাজত করে। 


ফায়দা ৪ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ৫নং আয়াতে উল্লেখিত আয়াত 
এবং তাহার অর্থ উল্লেখ কর! হইয়াছে । যাকাতের এই আয়াত দ্বার! 
মনে হয় যে, যতো প্রয়োজনেই সঞ্চিত করা হোক না কেন সকল 
প্রকার অঞ্চয়ই কঠিন শাস্তির কারণ। একারণেই সাহাবাদের জন্য 
ইহা কষ্টকর হইয়াছিল কেনন! আল্লাহ এবং নবীকরিম (ছঃ) এর বাণীর 
অনুসরণ ছিল সাহাবাদের প্রাণ। অথচ প্রয়োজনের কারণে অর্থ 
সম্পদ সঞ্চয় করা জরুরী হইয়া পড়ে। ওমর (রাঃ) নবীজীকে জিজ্ঞাস! 
করিয়া এই সমস্তার সমাধান করিলেন। নবী করিম (ছঃ) তাহাকে 
সান্বনা দিলেন যে যাকাত একারণেই ফরজ করা হইয়াছে যে তাহ! 
আদায় করিলে অবশিষ্ট ধন সম্পদ পবিত্র হইবে। ইহাতে ধন-সম্পদ 
রাখার যুক্তি পাওয়া গেল। অর্থাৎ সমগ্র বছর ধন-সম্পৃদ সঞ্চিত করিয়া! 
রাখা যদি জায়েজ না হইত তবে যাকাত কেন ফরজ হইল? ইহাতে 
যাকাতের বিরাট ফজিলত প্রমাণিত হইতেছে যে, যাকাত আদায়ের 
জন্য আলাদ! সওয়ার পাওয়া যাইবে অথচ অবশিষ্ট ধন-সম্পদ ও পবিত্র 
হইয়া! যাইবে। পবিত্র কোরানেও ইহার প্রতি ইঙ্গিত কর! হইয়াছে । 


পবিত্র হাদীছে নবীকরিম ছেঃ) বলিয়াছেন, ধন-সম্পর্দের যাকাত 
আদায় কর, ইহা তোমাদের ধনসম্পদ পবিত্র হওয়ার উপায়, অন্য এক 
হাদীছে নবীকরিম (ছঃ) বলিয়াছেন, যাকাত আদায় কর, ইহা তোমাদের 
মালকে পবিত্র করিবে । আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে পবিভ্র করিবেন। 
অন্য এক হাদীছে নবীকরিম (ছঃ) বলেন, নিজেদের ধন-সম্পদকে 
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যাকাতের মাধামে নিরাপদ কর এবং সদকা! দিয়া তোমর1 রুগীদের 
চিকিৎসা কর, এবং বালামুসিবতের বিরুদ্ধে দোয়৷ তৈরী কর। 


একটি হাদীছে নবীকরিম ছেঃ) বলেন, যাকাতের মাধ্যমে নিজের: 


ধন-সম্পদকে নিরাপদ কর, নিজের রোগীদের সদকার মাধ্যমে চিকিৎস! 
কর, এবং বালামুসিবত দুরীকরণের ২ জন্ত দোয়া ও বিনয়ের সহিত 
সাহায্য চাও। 
অতঃপর নবীকরিম (ছঃ) উল্লিখিত "হাদীছে ধন-সম্পদ সঞ্চয়ের 
বৈধতার দ্বিতীয় যুক্তি উল্লেখ করিয়াছেন যে, উত্তবাগিকাস জিন তে 
ধন-সম্পদ সঞ্চয়ের কারণেই জারী করা হইয়াছে। যদি ধন-সম্পদ সঞ্চয় 
বৈধ না হয়, তবে মীরাছ বন্টন কোন, জিনিসের হইবে? অতঃপর 
] নবীকরিম (ছঃ) এ ব্যাপারে সতর্ক করিয়াছেন যে, বৈধ হওয়! অন্য কথা। 
কিন্তু (ধন-সম্পদ) কোষাগারে রাখার মত উপযুক্ত জিনিস হইল 
পুগ্ঠবতী স্ত্রী। 
কোন কোন বর্ণনা হইতে জানা যায় যে এক্ষেত্রে সাহাবাগণ নবী- 
জীকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন» ইহাতে নবীকরিম (ছঃ) উপরোক্ত কথা 
বলিয়াছেন। 
হজরত ছাওবান (রাঃ) বলেন পবিত্র কোরানে সোনারূপা কুক্ষিগত 
না করা সম্পকীয় আয়াত 'যখন নাজিল হয় তখন আমর! নবীকরিম 


(ছঃ)-এর সহিত সফরে ছিলাম। কোন কোন সাহাবা আরজ করিলেন, | 


হে আল্লাহর রাছুল! সঞ্চয় করিয়া রাখার মত জিনিস কি আছে যর্দি 


তাহ। জানা যাইত, নবীকরিম (ছঃ) তখন বলিলেন, জেকেরকারী জিহব। | 
কৃতজ্ঞত] প্রকাশকারী হদয় এবং দ্বীনের কাজে সহায়তা দানকারিণী | 


পুন্যশীলা স্ত্রী সবচেয়ে উত্তম জিনিস । €(ছররে মনছুর ) 


একটি হাদীছে আছে যে, উল্লিখিত আয়াত নাজিল হওয়ার পর | 
নবীকরিম €ছঃ) বলিলেন» সোনারূপার সর্বনাশ হউক, কী খারাপ-. 
চি রঃ 2 একথা বলিলেন, তখন হাহাবারা বলিলেন রা 


(ঘ) ব বলিলেন, ডি দিন আল্লাহকে ভয় করে | 


এম্ন হৃদয়, ছীনের কাজে সাহায্যকারিণী পুণ্যশীলা স্ত্রী । 


] 
ূ 2 . (তাফসীরে কবীর ) | 
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নবীকরিম (ছঃ), এর শিক্ষা কত পবিত্র এবং জ্ঞানগর্ত যে, তিনি 
ধনসম্পুদ সঞ্চয়ের বৈধতার কথাঁও ঝলিলেন অথচ ইহা যে পছন্দনীয় 
কাজ নহে তাহাও বলিয়া দিলেন। দুনিয়াতে শান্তিময় জীবন যাপনের 
কথাও তিনি বলিলেন, যেই জীবন পরকালে কাজে আসিবে তাহা 
হইতেছে, জেকেরকারী জিহবা, কৃতজ্ঞত! প্রকাশকারী অস্তকরণ। 
ছুনিয়ায় শাস্তি ও লঙ্জতের এমন জিনিসের কথাও বলিয়াছেন ঘাঁছ । 
শান্তিতে জীবন যাপনের উপকরণ হইবে এবং ধন সম্পদের মধ্যকার 
ফেতনার মত ফেতন। ইহাতে থাকিবে না। যাহার মধ্যে সকল প্রকান | 
শাস্তি ও আরামের উপকরণ রহিয়াছে । তাহা হইতেছে, এমন স্ত্রী যে 
নাকি পৃণ্যশীলা, ধর্মপরায়না, অনুগত এমন বুদ্ধিমতী যে স্বামীর পন- 
সম্পুদ হেফাজত করিতে পারে। 
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অর্থাৎ নবী করিম সঃ) বলিয়াছেন, যাকাত হইতেছে ইসলামের 
সেতু । 

ফাগ্রেদা 8 কোথাও যাওয়ার জন্য যেমন শক্ত সেতু সহজতর উপার 
তেমনি ইসলামের হাকিকত পর্বস্ত পৌছার জন্য যাকাত মাধ্যম 


এবং পথ শ্বরূপ ।! আবছুল আজিজ ইবনে ওমায়ের রেহঃ) যিনি ওমর 
ইবনে আবছুল আজিজের (রহঃ) পৌত্র ছিলেন, তিনি বলেন নামাজ 


তোমাকে অধেকি পথ পর্বস্ত পৌছাইয়া দিবে । রোজ! তোনাকে 
বাদশাহর দরবার পর্ধন্ত পৌছাইয়। দিবে এবং ছদকা তোমাকে বাদ- 
শাহর নিকট পৌছাইয়া দিবে। বিশিষ্ট বু্ুর্গ এবং সুফী হজরত শক্ষীক 
বলখীর (রহঃ) কথায়ও সেতুর সহিত একটি সুক্ষ সম্পর্ক আন্দাজ কর! 
ঘায়? তিনি বলেন, আমি পাঁচটি জিনিস সন্ধান করিয়াছি এবং 
উহা পাঁচ জায়গায় পাইয়াছি । চাঁশতের নামাজে কুজির বরকত, তাহা 

জদের নামাজে কবরের রোশনী কোরান তেলাওয়াতে মনকির নাকিরের 
জওয়াব, রোজা ও সদকায় পুলসিরাত সহজ ভাবে পার হওয়া এবং 
নির্জন ধ্যানের মধ্যে আরশের ছয়! পাইয়াছি। (ফাজায়েলে নামাজ) 
4851 0955 ২ এ 9 এ এ ০303 আত (১) 
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অর্থাৎ নবীকরিম (ছঃ) বলিরাছেন, যে ব্যক্তি ধন-সম্পদের যাকাত 
আদায় করে সেই ধন-সম্পর্দের অনিষ্টকারীতা তাহা হইতে চলিয়। 
যায়। 

ফায়েদাঃ৪ কোন কোন বর্ণনায় এবিষয় এভাবে উল্লেখ কর 
হইয়াছে যে, ধন-সম্পদের খাকাত আদায় করিয়। তুমি সেই ধন-সম্পদে 
অনিষ্ঠকারীতা দূর করিয়া দিয্লাছ। অর্থাৎ ধন-সম্পদ অনেক অনিষ্টের 
কারণ হইয়া! থাকে কিন্তু ষর্দি তাহার যাকাত সুষ্ঠভাবে আদায় করা 
হয় তবে সেই ধনসম্পদ তাহার নিজস্ব অনিষ্টকারীতা হইতে নিরাপদ 
থাকে। আখেরাতের দৃষ্টিকোন হইতে বোঝা যায় যে, এই ধন- 
সম্পদের কারণে আজাব হইতে নিরাপদ থাকিবে । যদি যাকাত আদায় 
না কর হয় তবে সেই ধন-সম্পদ ধবংস হইয়া যায়। এসম্পর্কে ৬নং 
হাদীছে উল্লেখ করা হইবে । 
1৮55 ৪৬৩ এটা 5৩ 4 এ 555 এও এড 2) ০৯ ৬৮0০) 
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অর্থাৎ নবীকরিম ছেঃ) বলিয়াছেন, নিজের ধন-সম্পদকে যাকাতের 
| মাঠ্যমে নিরাপদ কর, নিজ রোগীদের সদকার মাধ্যমে চিকিৎসা কর 
এবং বালামুসবতের ঢেউকে দোয়া ও আল্লাহর সামনে বিনয়ের সহিত 
| কান্নাকাটি করিয়া স্বাগত জানাও । 


কায়েদা 8 ভাহচীন অর্থ চারিদিকে দুর্গ তৈরী করা। ছুর্গের 
মধ্যে অবস্থান গ্রহণ করিয়া মানুষ যেমন চারিদিক হইতে নিরাপদ 
হইয়ু যাঁয় তেমনি ভাবে যাকাত আদায় করিয়! ধন-সম্পদকে নিরাপদ 
করা হয়। একটি হাদীছে আছে প্রিয়নবী (ছঃ) কা"বার হাতীম্মে 
অবস্থান রত ছিলেন। এসময় এক ব্যক্তি উল্লেখ করিল যে, অযুক 
লোকদের বিরাট ক্ষতি হইয়া গিয়াছে। সমুদ্রের ঢেউ তাহাদের ধন- 
1: দিয়াছে, হুজুর ছেঃ) বলেন জল স্থলের যেখানেই 


না কেন ভাতা মাকাঁত আদার শা কনার কারণেই 
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বিনষ্ট হইয়া থাকে । নিজেদের ধন-সম্পদের যাকাত আদায়ের মাধ্যমে 
চিকিৎসা কর এবং বাল। মুসিবত অবতরণকে দোয়ার মাধ্যমে দুর কর। 
দোয়া সেই বালাকে মিটাইয়া দেয় যাহা নাজিল হইয়াছে এবং সেই 
বালাকে প্রতিরোধ করে যাহা এখনো অবতরণ করে নাই। আল্লাহ 
তায়ালা যখন কোনু জাতির স্থায়ীত্ব চান অথবা তাহাদের উন্নতি চান 
তখন সেই জাতির মধ্যে পাপ হইতে পবিত্র এবং দানশীলতার গুণ 
বৈশিষ্ট্য প্রদান করেন। আ'র যখন কোন জাতিকে বিলপ্ত করিয়া 
দিতে চান তখন সেই জাতির মধ্যে খেয়ানত তৈরী করেন। 
815 টাই ১৩41 ০ ০5 15১1 ₹৪3 1 ৬৩৯৯ ৪5) (৯) 
4০ [03৩1] ত1৮ 2 অভ 4015০ 5481 ৬) 405১0 ৭১5 
- 5) 15 18550125551 ৪৯ 

অর্থাৎ হজরত আলক্কামা (রাঃ) বলেন, আমাদের জামাত যখন 
নবী (ছঃ) এর নিকট হাজির হইল তখন তিনি বলিলেন, তোমরা 
জাকাত আদায় কর, ইহার মধ্যে তোমাদের ইসলামের পূর্ণতা নিহীত। 

ফায়েদা £ ইসলামের পূর্ণতা ষে যাকাত আদায়ের সহিত সমপুক্ত 
ইহ বলার অপেক্ষা রাখে না। ইসলামের পাঁচটি স্ত্ত কালেমা, নামাজ 
রোজা, হজ্জ ও যাকাতের মধ্যে যাকাত একটি স্তন্ত, যাহ! ব্যতীত 
ইসলাম পূর্ণতা লাভ করিতে পারে ন]। 

হজরত আবু আইয়ুব (রাঃ) বলেন এক ব্যক্তি নবীকরিম ছেঃ) এর 
নিকট "হাজির হইয়া! আরজ করিল, বেহেশতে প্রবেশ করাইয়া দেওয়ার 
মধ্যে একটি আমল আমাকে শিখাইয়া দিন। নবীকরিম (ছঃ) বলিলেন 
আল্লাহর .ইবাদত কর, কাহাকেও তাহার শরীক করিও না, নামাজ 
আদায় করিতে থাক, নিকটাত্বীয়দের সহিত সদ্যবহার কর। অন্ত এক 
হাদীসে আছে, একজন বেছইন নবীজীকে বলিল যে, আমাকে এমন 
আমল শিখাইয়। দিন যাহা পালন করিয়া আমি বেহেশতে প্রবেশ করিতে 
পারি। নবীজী বলিলেন, আল্লাহর ইবাদত কর তাহার সহিত কাহাকেও 
শরীক করিও না, ফরজ নামাজসমূহ যথাযথভাবে আদায় করিতে 
থাক। 
যাকাত আদায় করিতে থাক, রমজানের রোজ! পালন করিতে থাক । 
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লোকটি তখন বলিল, সেই মহান খোদার কছম যাহার নিয়ন্ত্রনে আমার 
প্রাণ রহিয়াছে, আমি ইহার মধ্যে কম বেশী করিব না। লোকটি চলিয়া 
গেলে নবীজী বলিলেন, যে ব্যক্তি কোন বেহেশতী মানুষ দেখিয়া মন খুশী 
করিতে চায় সে যেন এই লোকটিকে দেখিয়া লয় । (তারগীব) 
4801 0 5৮ 340 ০3 ১৪75 ৬ ৪ ১৯০ এই 8) 1 ৩ ৩ (4) 

0০১ 1 চ (৭5 ৩৯১ ৪৬১ ৩০ ০০০০ 5 এ 481 55 
৪55] ৮৪৮০1 2 1] 158) ৩1 ০ 2 ৫১৯2 401 ০৫০ ৩০ 
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অর্থাৎ নবীকরিম ছেঃ) বলেন যে ব্যক্তি তিনটি কাজ করিবে সে 
ঈমানের স্বাদ লাঁভ করিবে। শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদত করিবে এবং 
ভালভাবে জানিয়া রাখিবে যে আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নাইঃ 
প্রতিবছর হষ্টচিত্তে জাকাত আদায় করিবে, ইহাতে ( পশুদের জাকাতের 
ক্ষেত্রে ) বৃদ্ধ পণ লোম উঠা পশু রোগাক্রান্ত বা নিকৃষ্ট পর্যায়ের পশু দান 
করিবে না বং মধ্যম শ্রেণীর পশু দিবে। আল্লাহ তায়ালা জাকাত 
আদায়ের ক্ষেত্রে তোমাদের উৎকৃষ্ট মালামাল চাঁন না কিন্ত তিনি নিকৃষ্ট 
মালামাল প্রদানেও নিদেশি দেন ন।। 

হাহেদা £ এই হাদীছে যদিও পশুদের যাকাতের বিষয় উল্লেখ 
ূ রহিয়াছে কিন্ত সকল প্রকার যাকাতের ক্ষেত্রে সবধোত্তম মালামাল আদায় 
| কর! ওয়াজিব নয়। আবার নিকৃষ্ট মালামাল আদায় করাই দ্ীতি। 
যদি কেহ নিজের মনের সন্প্থিতে সওয়াব লাভের জন্থা, আল্লাহকে সন্তষ্ট 
| করার জন্য উত্তম মালামাল আদায় করে তবে ইহা তাহার সৌভাগ্য 
| বলিয়! বিবেচিত হইবে । এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের কষ্ধ পদ্ধতি 
ূ গভীরভাবে লক্ষ্য ও পর্যালোচনা করিতে হুইবে। উদাহরণ স্বরূপ ছইটি 
ূ ঘটনা উল্লেখ করিতেছি । 
ৃ মুসলিম ইবনে শোবা রোই) ধলেন, নাফে ইবনে আলকা। (রাঃ) 
ৃ আমার গিতাকে কওমের চৌধুরী মনোনীত করিয়াছিলেন । একবার তিনি 
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আমার পিতাকে হুকুম দিলেন যে সমগ্র কওমের যাকাত সংগ্রহ করুন। 
আমার শিতা আমাকে সবার নিকট হইতে যাকাত আদায় করিয়া 
একত্রিত কনার জন্ত প্রেরণ করেন। আমি হজরত সা'র (র13) নামক 
একজন বড় মিয়ার নিকট যাকাত আদায় করিতে গেলাম। তিনি 
জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাতিজা কি ধরনের মালামাল নিবে । আমি বলি- 
লাম, সবচেয়ে ভাল মাল, এমনকি গ্রহণ করিবার সময় ওলানও 
দেখিব ছোট নাকি বড়। অর্থাৎ সবকিছু দেখিয়া ভালে! ভালোগুলি 
বাছাই করিব। তিনি বলিলেন, প্রথমে আমি তোমাকে একটি হাদীছ 
শুনাইয়া দেই। আমি হুজুর (ছঃ) এর জীবদ্দশায় এখানেই থাকিতাম। 
একদিন ছুইজন লোক নবীকরিম (ছঃ) এর নিকট হইতে আসিয়।! বলিল, 
নবীকরিম (ছঃ) আমাদেরকে আপনার নিকট হইতে যাকাত গ্রহণ 
করিতে পাঠাইয়াছেন। আমি তাহাদেরকে আমার বকরীসশূহ দেখাইয়া 
বলিলাম, এগুলির মধ্যে কিকি ওয়াজিব? তাহারা বলিলেন, এগুলির 
মধ্যে একটি বকরি ওয়াজিব। আমি চবিযুক্ত ছুপ্ধবতী একটি বকরী 
বাছিয়! তাহাদের দেওয়ার জন্য বাহির করিলাম, তাহারা নলিলেন 


এটি শাবক বিশিষ্ট বকরী, এধরনের বকরী গ্রহণের জন্য নবীকরিম 


(ছঃ) এর অন্থমতি নাই। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনারা কোন, 
বকরী গ্রহণ করিবেন? তাহারা বলিলেন, ছয় মাসের সাবক অথবা 
একবছর বয়সের বকরী আমি ছয় মাসের একটি সাবক তাহাদেরকে 
দিলাম। তাহার লইয়া চলিয়া গেলেন। € আবু দাউদ) 

এ ঘটনায় হজরত সা"র (বাঃ) এর প্রথমে ইচ্ছ। ছিল সবচেয়ে ভালো! 
বকরী যাকাত হিসাবে দিবেন, তবে ইবনে নাফে'কে (রোঃ) এই 
ঘটন1] এজন্যই শুনাইয়াছেন তিনি যেন মাছআল! জানিতে পারেন। 
ইবনে নাফে (রাঃ) ইহা শুনিয়া নিশ্চয় বুজিতে পারিলেন যে হজরত 
সা'র রোঃ) উত্তম মালই যাকাত হিসাবে দিতে চাহিয়াছিলেন। 

দ্বিতীয় ঘটনা ব্যক্ত করিয়াছেন হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) 
তিনি বলেন, নবীকরিম ছঃ) একবার আমাকে যাকাত আদায় করিতে 
প্রেরণ করিয়াছিলেন? আমি একজন লোকের নিকট গেলে তিনি 
নিজের উটগুলো আমর নিকট হাজির করিলেন আমি দেখিলাম 


উহাদের মধ্যে এক বছরের একটি উট ওয়াজিব, আমি তাহাকে! 


608 ফাজায়েলে ছাদাকাত ূ্‌ ৬০৪ 


বলিলাম, এক বছরের একটি উট দিন। তিনি বলিলেন, এক 
বছরের উট.নী কি কাজে লাগিব, সওয়ারী হিসাবেও কাজে লাগিবে না 
ছধও দিবে না। একথা বলিয়! তিনি একটি মোটা তাজ! বড় উট্রী 
দিয়াছিলেন আমি বলিলাম, আমিতো ইহা গ্রহণ করিতে পারি না 
তবে নবীকরিম (ছঃ) সফরে রহিয়াছেন এবং তিনি নিকটেই অবস্থান 
করিতেছেন। তাহার অবস্থানের মনজিল বেশী দূরে নহে । আপনি 
ইচ্ছা করিলে, নবীজীর নিকট এই উটুনী হাজির করিতে পারেন । যদি 
নবীজী অনুমতি দেন তবে আমি গ্রহণ করিব! তিনি তখন উট্নী 
লইয়া আমার সঙ্গে রওয়ান] হইলেন । নবীভীর নিকট হাজির হইয়া 
তিনি বলিলেন, হে আল্লাহর, রাছুল, আপনার দূত আমার নিকট 
যাকাত গ্রহণ করিতে গিয়াছিল। আল্লাহর কছম এরকম সৌভাগ্য 
ইতিপূর্বে আমার হয় নাই যে আপনি নিজে অথবা আপনার দূত 
আমার নিকট হইতে কোন মাল ঢাহিয়াছেন। আমি আপনার দূতের 


সামনে আমার উটগুলি হাজির করিলাম। তিনি দেখিয়া বলিলেন 
একবছরের-একটি উটনী দিন আমি বলিলাম এক বছরের উটনী সও- 
স্লারী হিসাবেও কাজে লাগিবে না, ছধও দিতে পারিবে না, একারণে 
আমি উৎকৃষ্ট মানের এই উটরী তাহার সামনে হাজির করিলাম । 
কিন্তু তিনি উহা গ্রহণ করিতে অস্বীকৃতি জানাইলেন। একারণে আমি 
উটনী আপনার নিকট লইয়া! আসিয়াছি।. হে আল্লাহর রাছুল» আপনি 
এই উট.ী গ্রহণ করুণ। নবীজী বলিলেন, তোমাকে যাহা বলা 
হইয়াছে তোমার উপর তাহাই ওয়াজিব, যদি তুমি তাহার চাইতে 
ভালে! অধিক বয়স্ক উট. নফল হিসাবে দাও তবে আল্লাহ জাল্লা 
শানুহু তোমাকে তাহার পুরক্ষার দিবেন । লোকটি আরজ করিল, হে 
আল্লাহর রাছুল, একারণেই আমি উহাকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছি, আপনি 


গ্রহণ করুণ । নবীকরিম (ছঃ) উহা গ্রহণের অন্পমৃতি দিলেন । 
(আবু দাউদ) 
তাহার্দের অন্তরে যাকাত আদায়ের ব্যাপারে এইরূপ উদ্দীপন। ছিল 
এবং তাহার] এ জন্য গর্ববোধ করিতেন । ইহাকে সম্মানভ্রনক বলিক্না মনে 
করিতেন যে আল্লাহ ও তাহার প্রিয়নবীর দূত আঁ আমার নিকট 
আসিয়াছে এবং আমি এইরূপ যোগ্য হইয়াছি। যাকাত আদারকে 


তাহারা শুল্ক এবং নিষ্ফল কাজ মনে করিতেন না এবং নিজের প্রয়োজন 
১১ 
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এবং নিজের কাজ বলিয়। মনে করিতেন, আমরা উৎকৃষ্ট মালামাল 
নিজের প্রয়োজনের কথ। ভাবিয়া দেই অথচ তাহারা আল্লাহর পথে ব্যয় 
করাকেই নিজের কাজ বলিয়া মনে করিতেন । 

প্রথম পরিচ্ছেদে ১১ নং আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হযরত আবুজর 
(রাঃ) এর ঘটন। উল্লেখ করা হইয়াছে । সেখানে বলা হয় যে বনি সলিম 
গোত্রের এক ব্যক্তি তাহার নিকট থাকিতে বলিলে তিনি বলেন, আমার 
নিকট থাকিতে হইলে একটি শর্ত তোমাকে মানিতে হইবে । তাহা 
এই যে আমি যখন, কাউকে কিছু দিতে বলিব তখন আমার মালামাল. 
হইতে সবচেয়ে উত্তম জিনিস বাছাই করিয়। দিবে । পুর্বে বিস্তারিত ভাবে 
এঘটন। বাক্ত করা হইয়াছে এবং আগামী পরিচ্ছেদে ৬নং হাহীছের 
আলোচন। প্রসঙ্গে পুনরুল্লেখ করা হইবে যে, যাকাত ও ছদকার 
মধ্যে বিশেষ করিয়া যাকাতে নিকুষ্ট মালামাল কিছুতেই প্রদান করা 
উচিত নহে। 
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অর্থাৎ নবীকরিম (ছঃ) বলিয়াছেন, ষ্খন তুমি ধন সম্পর্দের যাকাত 
আাদায় করিবে তখন তোমার দাঘ্রিত্ব পালিত হইল, কিন্তু যে ব্যক্তি হারাম 
টপায়ে ধন সম্পদ অঞ্চয় করিয়া সেই ধন সম্পহ্দর সর্দকা আদায় করে 
সে সদকা প্রদানের' জন্ত কোনরুপ সওয়াব পাইবে না এবং হারাম 
উপার্জনের জন্য তাহাকে শাস্তি ভোগ করিতে হইবে । 

কায়েদা ৪ এই পবিত্র হাদীছে ছুইটি বিষয় উল্লেখ কর! হইয়াছে 
একটি হইতেছে ওয়াজিব শ্রেণীতে যাকাত অন্তভূক্তি, ইহা ছাড়া যেসব 
শ্রেনী রহিয়াছে তাহা হইতেছে সাঁদাকাত এবং নফল । অন্য এক হাদীছে 
বহিয়াছে যাকাত আদায়কারী ব্ক্তি তাহার উপর আরোপিত ওয়াজিব 
তো আদায় বগিল, তবে ইহার চাইতে অধিক আদায় করা উত্তম। 

হজরত জামা ইবনে ছা'্লাবার রোঃ) বিখ্যাত হাদীছ বোখারী 
ধুসলিম শরীকসহ বিভিন্ন গ্রন্থে নানাভাবে উল্লেধ করা হইয়াছে । এ 
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হাদীছে তিনি নবীকরিম ছেঃ) এর নিকট ইসলাম ও তাহার স্ত্ত সমূহ 
দম্পর্কে প্রশ্ন করেন নবীজী সবকিছু বিস্তারিতভাবে বলিয়া দেন। ইহাতে 
নবীজী যাকাতের কথাও উল্লেখ করেন । হঘরত জামাম (রাঃ) নবীজীকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন যে, যাকাত ব্যতিত অন্য কিছু কি আমার উপর 
ওয়াজিব? নবীজী বলিলেন ন! তবে নফল হিসাবে আদায় করিতে পার । 

হজরত ওমরের (রাঃ) সময়ে একবাক্তি গৃহ বিক্রি করিলে তিনি 
বলিলেন, প্রাপ্ত অর্থ নিজ গৃহে মাটি খু*ড়িয়া সেখানে রাখিয়। দিয়ে! । 
লোকটি বলিল কুক্ষিগত করার অন্তভূক্ত হইবে না তো। হজরত ওমর 
রাঃ) বলিলেন, যাহার জাকাত আদায় কর] হয় তাহ! কুক্ষিগত করার 
অন্তভুক্ত বিবেচিত হইবে না । 

হজরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, আমার নিকট অহুদ পাহাড় সমতুল্য 
সোনা থাকিলেও আমি কোন পরোয়া করি না। যেহেতু আমি তাহার 
মাকাত আদার করি এবং তাহার দ্বারা আল্লাহর আন্গগতা করি । 

(ছররে মন্ছুর ) 

হাদীছ শ্রন্থসমুহে এ ধরণের বহু বর্ণনা উল্লেখ রহিয়াছে । সেই সব 
হাদীছের আলোকে ওলামায়ে মন্থর এবং চারজন ইমাম অভিমত প্রকাশ 
করিয়াছে যে, মালামালের মধ্যে অনুরূপ মালামাল ব্যতীত যাকাত 
প্রদানের জন্য অন্য কোন জিনিস ওয়াজিব নহে। অবশ্ঠ যদি অন্যভাবে 
ওয়াজিব হয় তবে তাহা ভিন্ন বিষয়, যেমন স্ত্রীর ও অপ্রাপ্ত আওলাদের 
ব্যয়নির্বাহের মতো! অন্যান্য ব্যয় নির্বাহকরন। ক্ষুধা! তৃষ্চার কারণে 
মরণাপন্ন ব্যক্তিকে মৃত্যু হইতে রক্ষা করা ফরজে কেফায়]। 

ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) এহইয়াউল উলুম গ্রন্থে লিখিয়াছেন, কোন 
কোন তাবেয়ীর মজহাব অনুপ্বায়ী ধন-সম্পদের মধ্যে যাকাত ছাড়াও 
কিছু দায়িত্ব রহিয়াছে। নাখায়ী শা'বী, আতা এবং মুজাহিদের মজহা!ব 
এইরূপ । ইমাম শাঁবীকে (রহঃ) একজন জিজ্ঞাসা করিল ধনসম্পদের 
মধ্যে যাকাত ছাড়াও কি কোন দায়িত্ব রহিয়াছে? ভিনি বলিলেন 
রহিয়াছে । অতঃপর কোরানের “অ আতাল মালা আ'লা ভুধিবহি” 
এ আয়াতটি তেলাওয়াত করেন। প্রথম পরিচ্ছেদের অন্তভূক্তি। নং 
আত্াতের ব্যাখ্যায় এসম্পর্কে আলোকপাত করা হইয়াছে । উপরোক্ত 


পারা 
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ইমামদের মতে ধনশালী ব্যক্তিরা কোন পরমুখাপেক্ষীকে দেখিলে তাহার 
প্রয়োজন পুরন করিবেন । ইহা মুসলমানদের দায়িত্বের অন্তভূক্ত। কিন্তু 
ফেকাহ শাস্ত্রের দৃষ্টিচটোন হইতে যাহা ছহী তাহা এই বে» ক্ষুধায় 
কেহ মরণাপন্ন হইলে তাহার ক্ষুধাতৃষ্টা. দূর করা ফরজে কেফায়া। তবে 
সেই খাছ তাহাকে খণ হিসাবে দেওয়া হইবে নাকি সাহাব্য হিসাবে- সে 


ব্যাপারে ফেক্াহবিদদের নধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। ( এহইয়া ) 
ম্রণাপন্ন ব্যাক্তর সাহাথ্য এমনিতেও ওয়াজিব । ক্ষুধা! তৃঞ্চ| বা অন্ত 


যে কোন প্রকারেই মৃত্যুর কাছাকাছি পৌছারন। কেন। কিন্তু ইহা ধনাঢ্য 
ব্যক্তির যাকাত আদায়ের চাইতে অধিক ওয়াজিব নহে । এখানে ছটি 
বিষয় লক্ষণীয় । প্রথমত-আমরা কোন কিছুর প্রতি অগ্রসর হইতে 


| শুরু করিলে দা সরহদের তোয়াকা করি না । একারণে লক্ষ্য রাখিতে 


হইবে যে অন্য কাহারে। খন সম্পদ তাহার সম্মতি ব্যতীত গ্রহণ করা 
জায়েজ নহে। ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর ব্যক্তিকে অন্যের মালামাল ভক্ষণের 
জন্য ফেকাহবিদ্গণ অবশ্য অনুমতি দিয়াছেন, কিন্ত এব্যাপারে হানাফী 
মজহাব তুক্তদের মধ্যেও দুইটি বক্তব্য রহিয়াছে। প্রথমত অন্যের 
মালামাল ভক্ষণের চাইতে স্থত পশুর গোশত খাইরা প্রাণ রক্ষা কর! 
শ্রেয়? বিতীয়ত--সৃত পশুর খাওয়ার চাইতে অন্যের মালামাল খাওয়া 
শ্রেয়। ফেকাহর ফিতাবসণুহে এরূপ উল্লেখ রহিয়াছে। কিন্তু এটা ঠিক 
যে কেউ যদি এমন অবস্থায় পৌছিয়৷ যায় যে তাহার জন্য মৃত পশুর 
গোশত খাওয়া হালাল হইয়া যায় তাহ হইলে সে অন্যের মালামাল 
খাইতে পারে। আল্লাহ জাল্লা শানুহু বলিয়াছেন “এবং তোমর! অন্যাক্স | 
ভাবে পরস্পরের মাল গ্রাস করিও না এবং জানা সত্বেও অসছৃপায়ে 
(লোকের মাল গ্রাস করার উদ্দেস্তটে উহাকে বিচারকের নিকট লইয়া 
যাইও না। (বাকারাহ রুকু ২৩) 
নবী করীম (ছঃ) বলিয়াছেন, কাহারো উপর জুলুম করিও ন!। 
কাহারে! মালামাল তাহার সম্মতি ছাড়া গ্রহণ কর] জায়েজ নহে । 


নবীকরিম (ছঃ) এর বিখ্যাত হাদীছ থে ব্যক্তি কাহারো এক 
বিঘৎ পরিমাণ জমি অন্যায়ভাবে দখল করিবে কেয়ামতের দিন সপ্ত 
জমিনের অনুরূপ অংশ বেড়ী বানাইয়। তাহার গলায় পরাইয়! দেওয়। 


১১১টি 
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মেশকাত ) 
হাওয়াজেন গোত্রের এ ঘটনা বিখ্যাত। 


তাহার] যখন পরাজিত 
হইয়া! ইসলাম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া নবীজীর নিকট হাজির হইল 
তখন আবেদন করিল যে গণিমত হিসাবে যেসব বন্দী এবং মালা- 
মাল তাহাদের নিকট হইতে গ্রহণ কুর। হইয়াছে তাহা যেন ফেরত 


দেওয়া হয়। নবীকরিম (ছঃ) কতিপয় কারণ বিবেচনা করিয়া কথা 
দিলেন যে ছুইটি তো ফেরত দেওয়া হইবে না। তবে যে কোন একটি 
ফেরত দেওয়া যাইতে পারে । মুসলমানদেরকে বলিলেন, আমি উহা- 
দের বন্দী ফেরত দেওয়ার অঙ্গীকার করিয়াছি, তোমাদের মধ্যে যাহার! 
স্বেচ্ছায় নিজ অংশ ফেরত দিতে চাঁও দিতে পারো আর যাহার! 
স্বেচ্ছায় দিবে না আমি তাহাদের বিনিময় প্রদান করিব! নবীজীর 
কথা শুনিয়া সবাই বলিল, আমরা 
করিতেছি । নবী-করিম (ছঃ) বাললেন, দলের মধ্যে তোমাদের সম্মতির 
ব্যাপারে খুশী অখুশী বিষয়ে জানা সম্ভব নহে এ কারণে তোমাদের 
নেতৃস্থানীয় লোকের! সে সম্পর্কে আমাকে অবহিত করিবে। তাহার! 
€তোমাদের সহিত পৃথক পুথক আলোচন। করিয়া! আমাকে জানাইবে | 
ৃ (বোখারী) 


অন্টের মালামালের ব্যাপারে এরূপ আদর্শের উপস্থাপক এক- 
মাত্র নবীকরিম ছেঃ)। বহু সংখ্যক হাদীছে উল্লেখ রহিয়াছে যে 
কাহারে অসম্মতিক্রমে জোর পুর্বক তাহার মালামাল গ্রহণ করা 
জায়েজ নহে। এ কারণে ওলামায়ে কেরাম জনসমাবেশের লজ্জায় 
কোন কল্যাণকর কাজে টাদা প্রদান ও পছন্দ করেন নাই! কোন 
সাময়িক আন্দোলনে প্রভাবিত হইয়া কথ! ও কাজে নির্ভরযোগ্য 
ওলামাদের মতামতকে উপেক্ষার ব্যাপারে কিছুতেই সীমা লংঘন কর! 


চলিবে না । . 
নবীকরিম ছেঃ) বলিয়াছেন, সেই ব্যক্তিই নিকৃষ্ট লোকদের অন্তভূক্ত 

যেনাকি ত অস্তের দুনিয়ার কারণে নিজের আখেরাতের ক্ষতি করিল । 
€ আঁ! বু দাউদ ) 


কাজেই এ শাংপারে সীমা লংখন সম্পর্কে স সতর্ক খাঁকা তন 


স্বেচ্ছায় নিজ দাবী প্রত্যাহার |. 
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ধন সম্পদের মধ্যে যাকাত আদার করা ওয়াজিব কিন্তু শুধু ওয়াজিব 
'আদায় করিয়া যথেষ্ট 'হইয়াছে এইরূপ মনে করা উচিত নহে। এ 
যাবত যাহা আলোচনা কর! হইয়াছে তাহাতে ইহ! স্পষ্ট হইয়াছে যে 
জীবদ্দশায় আল্লাহর পথে ব্যয় করা ধন সম্পদই শুধু কাজে আসিবে। 
কেননা? তাহা আল্লাহর দরবারে সঞ্চিত থাকিবে। মৃত্যুর পর পিতা- 
মাতা, স্ত্রী” পুত্র-কণ্ভা কেহই ষথার্থভাবে মনে রাখে না। সাময়িকভাবে 
বিনা পয়সায় কিছু অশ্রু বিসর্জন দিয়া সবাই নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত 
হইয়া পড়িবে । বছরের পর বছর কাটিয়া গেলেও মৃত ব্যক্তির খবর 
নিবে না। অনেকে এমন উক্তি করিয়া থাকে যে, আমরা ছুনিয়াদাররা 
ফরয আদায় করিতেছি । ইহাইতে। যথেষ্ট, নফল তো! বড়লোক দের- 


| কাজ। ইহা শয়তানের ধোকা ছাড়া আর কিছুই নহে। কেহকি 


একপ নিশ্চিত বিশ্বাস পোষণ করিতে পারিবে যে, আমি আল্লাহর হক 
পুরাপুরি আদার করিয়াছি। ক্রটি থাকিলে তাহা পুরণের জন্য নফল 
প্রয়োজন । 

নবী করিস ছেঃ) বলিয়াছেন, সানুষ নামাজ এমতাবস্থায় আদায়, 
করে যে তাহার জন্থ নামাজের এক দশমাংশ লিখিত হয়। নবম, 
অষ্টম, অপ্তম, বষ্ঠ, পঞ্চম, চতুর্থ, তৃতীয়, ছুই, এক, অধ্ত ও অংশ. 
লিখিত হয়। (আবু দাউদ) 
রূপ নবীজী উল্লেখ করিয়াছেন । আমরা যেভাবে 
তাহাতে প্রকৃত নামাজের হাজার হানার অংশের 
একাংশও টি হয় কিনা সন্দেহ। অন্য এক হাদীছে নবীজী 
বলিয়াছেন, কোন কোন নামাজ পুরানা কাপড়ের মত জড়াইয়৷ মুখের 


উপর নিক্ষেপ করা হইবে যেহেতু তাহার মধ্যে কবুল করার মত | 


এমতাবস্থায় আমাদের আদায়কৃত ফরজের কতটুকু 
নিখিত হয় তাহা বলা শক্ত । অন্য এক হাদীছে রহিয়াছে যে, কেন়্া- 
মতের দিন সর্বাণ্থে নামাজের হিসাব লওয়! হইবে। আল্লাহ তায়াল। 
ফেরেশতাদের বলিবেন, আমার বান্দার নামাজ দেখ, যথাযথ রহিয়াছে 
না কি ক্রটিপূর্ণ। যদি যথাবথ হইয়া থাকে তবে পূর্ণর্ূপে লিখিয়া। 
দেওয়া হয় আর যদি ক্রটিপূর্ণ হয় তবে যতোটা ক্রটিপূর্ণ তাহা লিখিয়া 


কিছু নাই। 


৬১০ 
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দেওয়া হয়। অতঃপর আল্লাহ বলিলেন, দেখ* তাহার কাছে কোন 
| নফল আছে কিনা। যদি নফল থাকে তবে তাহা দিয়া ফরজ পূর্ণ 
করা হয়। অতঃপর অন্ুব্ূপভাবে অন্তান্ত আমলের হিসাব গ্রহণ করা 
হইয়। থাকে । (আবু দাউদ) 


এমতাবস্থায় কাহারে] এমন গর্ব করা উচিত নহে যে, আসি হিসাব 
অনুযায়ী যাকাত দিয়! থাকি । কত ক্রটি তাহাতে থাকিয়া! যাইতেছে 


কে জানে? সেই সব ক্রটি পুরণের জন্য নফল সাদাকাতের সঞ্চয় 
থাক। দন্রকার। আদালতে মামলা! করিতে গেলে মাযলাকারীর! 
পকেটে সব সময় হিসাব অনুযায়ী প্রয়োজনীয় 'টাকার চাইতে বেশী 
টাকা রাখিয়া দেয়। -কখনকি কাজে আসিবে কেজানে। আখে- 
রাতের আদালত সবচেয়ে উচ্চ আদালত । সেখানে মিথ্যা, বাক 
চাতুরতা, সুপারিশ কিছুই কাজে আনিবে না। আল্লাহর রহমত সব 
ক্ছির উর্ধে । তিনি ন্যায়বিচারক। সম্পূর্ণ ক্ষমা! করিয়া দিলেও 
কাহারে! কিছু বলার থাকিবে না। কিন্ত ইহা নিশ্চিত কোন ব্যাপার 
নহে যে তিনি ক্ষমা করিবেনই। ক্ষমার আশায় অপরাধে লিপ্ত হওয়! 
যার না। কাজেই যথাযথভাবে ফরজস্মূহ পালন কর! দরকার, এবং 
তাহ। করিয়া সন্তষ্ঠ থাকা উচিত নহে, বরং ক্রুটি দূরীকরণের প্রয়োজনে 
নিজের কাছে নকলের সঞ্চয় রাখা চাই । 

আল্লামা সুযুতী (রহঃ) মেরকাতুস স্ুউদ গ্রন্থে লিখিয়াছেন, ৭০টি 
নফল একটি ফরজের সমতুল্য। কাজেই ফরজ সমূহ যথাযথভাবে 
আদায় করা দরকার । পাশাপাশি নফলও নিজের আমলনামায় সঞ্চিত 
সাখিতে হইবে। 

উপরোল্লিখিত হাদীছে অন্য একটি কথা রহিয়াছে যে, হারাম মাল 


সঞ্চয় করিয়! তাহা হইতে সদকা! করিলে সেই সদকাতে সওয়াব 
পাওয়া যায় না। বিভিন্ন ভাবে ইহ। উল্লেখ কর! হইয়াছে যে আল্লাহ 


তায়ালা হালাল ধন-সম্পদ হইতে প্রদত্ত সদকাই শুধু গ্রহণ করিয়া 
থাকেন। 

একটি হাদীছে রহিয়াছে যে, আল্লাহ তায়ালা গলুল মালামালের 
সদকা কবুল করেন না। গণিমতের ধনসম্পদে খেয়ানতকে গলুল বলা 
হয়। ওলামায়ে কেরাম লিখিয়াছেন, গণিমতের ধন-সম্পদে নিজেরও 
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অংশ থাকে অথচ সেই ধনসম্পদ খেয়ানত করিলে তাহা হইতে 
প্রদত্ত সদকা কবুল হইবে না, এমতাবস্থায় নিজের অংশ না থাক! 
ধন সম্পদের মধা হইতে প্রদত্ত সদকা কিছুতেই কবুল হইবে না। 

একটি হাদীছে নবী করিম (ছঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি হারাম ধন 
সম্পদ উপার্জন করে তাহা খরচ করিলেও বরকত পাওয়া যায় না। 
সদকা করিলে কবুল হয় না, মৃত্যুর সময় শীরাছ হিসাবে রাখিয়া 
যাওয়৷ দোযখের পাথেয় রাখিয়া যাওয়ারই শামিল। 

হজরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি হালাল ধন সম্পদ |. 
উপার্জন করে তাহার যাকাত না দেয়া সেই ধন সম্পদকে অপবিত্র 
করিয়া দেয় আর যেব্যক্তি হারাম ধন সম্পদ উপার্জন করে, যাকাত 
আদায় করিয়া তাহা পবিত্র করা যায় না। 

পঞ্চম পরিচ্ছেদ 


জাকাত আদায় ন। করার শান্তির বিবরণ 


এ সম্পর্কে পবিত্র কোরানে বনু আয়াত নাজিল হইয়াছে, সে সব 
আয়াতের কিছু কিছু দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে অর্থাৎ ধন-সম্পদ খরচ ন! 
করার শাস্তির বিবরণের মধ্যে উল্লেখ কর হইয়াছে । ধন সম্পদ 
খরচ না করার ব্যাপারে যেসব শাস্তির উল্লেখ রহিয়াছে সেসব ওলামা- 
দের মতে জাকাত আদায় না করার ব্যাপারেই প্রযোজ্য, কেনন। যাকাত 
সর্ব সম্মতিক্রমে ফরজ বা৷ অবশ্য কর্তবা । 
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অর্থাৎ যাহারা সোনারূপা সঞ্চয় করে এবং আল্লাহর পাথে ব্যয় 
করেনা ।”--এ আয়াত দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের €নং এ উল্লেখ কর! 
হইয়াছে। ওলামাদের মতে আরাতটি যাকাত আদায় না করা সম্পর্কে | 
অবতীর্ণ হইয়াছে । এ আয়াতের মধ্যে যে কঠিন শাস্তির কথা বলা 
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হইয়াছে তাহা যাকাত আদায় করে না এমন লোকদের উদ্দেশ্তেই 
বলা হইয়াছে । নবীকরিম (ছঃ)-এর হাদীছেও এ সম্পর্কে সমর্থন পাওয়! 
যায়, উল্লিখিত আয়াতে এইব্নপ শাস্তির কথা উল্লেখ রহিয়াছে যে 
“যাহারা যাকাত আদায় করে না তাহাদের ধন-সম্পদ তপ্ত করিয়। 
তাহাদের কাপলে, পাশ্বদেশে, প্রভৃতি স্থানে দাগ দেওয়া হইবে। 
ইহা যাকাত আদায় না করার শান্তি। পোড়া ধাতুর সামান্য স্পর্শ ও 


কী গভীর যন্ত্রণাদায়ক, অথচ যত বেশী ধন সম্পদ থাকিবে ততই বেশী 
দাগ দেওয়া হইবে। অল্প কিছু দিন এ ছুনিয়ায় সোনারূপার কয়েকটি 
কড়ি রাখার দরুণ কঠিন শান্তির জম্মুধীন হইতে হইবে । 
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পপ 


অর্থাৎ এবং আল্লাহ নিজের অনুগ্রহ হইতে যাহা দান করিয়াছেন 
তাহাতে যাহারা কৃপণতা করে--। 

তরজুমাসহ এ আয়াত দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে উল্লেখ করা হইয়াছে || 
ইহার সমর্থনে বোখারী শরীফে সংকলিত নবীকরিম (ছঃ) এর বাণীও 
উল্লেখ করা হইয়াছে। সেখানে বলা হইয়াছে, যে ব্যক্তিকে আল্লাহ 
ধন সম্পদ দিয়াছেন, অথচ সে উক্তধন সম্পদের যাকাত আদায় করে ন। 
এমতাবস্থায় সেই ধন সম্পদকে সাপ সাজাইয়া তাহার গলায় পরাইয়া 
দেওয়! হইবে এবং বলা হইবে এই হইতেছে তোমার ধন সম্পদ, 
কোবাগার । যেই গৃহে কখনো একটি সাপ বাহির হয় আতঙ্কে ভয়ে 
সেঘরে অন্ধকারের মধ্যে যাওয়া যায় না, মনে ভয় জাগে, যর্দি সাপ 
আসিয়া কামড় দেয়? কিন্তু আল্লাহর পবিত্র গ্রাছুল (ছঃ) বলিতেছেন, 


লোহার আলমারীতে আবদ্ধ প্লাখা হর ইহার যাকাত আদায় না করিলে 
কাল (কেয়ামতে) তোমাদেরকে সাঁপর্পে জড়াইয়া দেওয়া হইকে। 
ঘরের সাপ দংশন করিবে এমন সম্ভাবনা অনেক সময় থাকে না। 
তবু মনের আশঙ্ক। দূর হইতে চায় না, কোনদিন. হয়ত না জানি 
আনিয়া পড়ে। 


| 


এই আশঙ্কা এনং বারবার চিন্তার কারণেই ব্যাপারটা! 


এই ধন সম্পদ আজ যাহাকে ছুনিয়ার় নিরাপদ কোষাগারে: এবং]... 
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তুলিয়া থাকা খায় না। অথচ যাকাত আদায় না করিলে শাস্তি 
: অবধারিত কিন্তু তবু আমর! সেই শাস্তির ভয় করিতেছি না। 


ঙ্ £ পলা ( পাশা 15৮ দত ন পাপা পান্টি তা ঙ্ে 
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অর্থাৎ “নিশ্চয় এই কারুণ মুসা (মাঃ) এর সম্প্রদায়ের অন্তভূ্তি ছিল | 
তৎপর সে তাহাদের প্রতি অত্যাচার করিতে লাগিল, এবং আমি 
তাহাকে এতধন ভাণ্ডার প্রদান কর্রিয়াছিলাম যে, কয়েক জন শক্তিশালী 
পুরুষ € তাহার ধন ভাণ্ডার পূর্ণ সিন্দুকের ) চাবি সমূহ অতি কষ্টে বহন 
কর্িত। যখন তাহাকে তাহার সন্প্রদায় বলিল তুমি উল্লসিত হইও না 
নিশ্চয় আল্লহ উল্লাসকারীদের পছন্দ করেন না, তুনি আল্লাহর প্রদত্ত 
সম্পদ দ্বারা পরকালের শান্তি অনুসন্ধান কর এবং ইহজগতে তোমার 
অংশও ভুলিও না। আর তুমি পরোপকার কর ধেনন আল্লাহু তোমার 
প্রতি উপকার করিঘ্নাছেন। এবং দেশে শান্তি ভঙ্গ করিয়! বেড়াইও না 
নিশ্যয় আল্লাহ শান্তি ভক্গকারীগণকে পছন্দ করেন না । সে বলিল 
আমার লন্গ জ্ঞানবলে আমি উহা প্রাপ্ত হইয়াছি। সেকি জ'নিত 
না যে আল্লাহ ভাহার পুরে বিনষ্ট করিয়াছেন এমন বহু গোত্রকে 
যাহার] তদপেক্ষা অপ্বিক শক্তিশালী ও সঞ্চর কারী হিল? আর 
পাঁদীদের অপরাধ সম্বন্ধে কোন জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে না। অতঃপর 
সে আড়ম্বপের সহিত শ্বীয় সম্প্রদায়ের দিকে বহির্গত হইল। পাখি 
জ্রীবনাকাহ্দীরা বলিতে লাগিল__-আফছোছ ! কারুণের মত যদি 
আমাদিগকে দান করা হইত! নিশ্চয় নে খুব সৌভাগ্যশালী ! 
আর বাহার] জ্ঞান সম্পদে শক্তিশালী ছিল তাহারা বলিতে লাগিল 
__রে হতভাগাগণ ? আল্লাহর পৃ্য প্রতিদান তাহাদের জন্য শ্রেষ্ঠ যাহার 


ধর্দবিশ্বান করিয়া অৎকার্ করিয়াছে, এবং ইহ] খৈধ্যশীলগণই পাইয়। 
থাকে । অতঃপর আমি তাহাকে ও তাহার অট্রালিকাকে মাটির নীচে 


প্রোথিত করিলাম, তারপর আল্লাহ ব্যতীত তাহার এমন কোন দল ছিল 
না যে তাহাকে সাহায্য করে, এবং কোন প্রতিরোধকারীও ছিল ন1। 
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যাহারা গতকল্য তাহার মত হওয়ার আকাঙ্। করিয়াছিল, তাহারা 
প্রভাতে বলিতে লাগিল-হায়! আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের মণ্যে যাহাকে 
ইচ্ছা তাহাকে প্রচুর আহার্য দেন, অথবা অপ্রচুত্ন দেন। যদি আল্লাহ 
আমাদের প্রতি স্বীয় অনুগ্রহ না করিতেন তবে আমরাও কারুণের মত 
মৃতিকায় প্রোথিত হইতাম, হায়! ধন্মেণদ্রোহীগণ কখনো কামিয়াব 
হইবে না।” | 


মুছ্ছা (আঃ) ও কাক্ুণের কেচ্ছা 

ফাহ়েদা ৪ হজরত ইবনে আব্বাস (োঃ) বলেন, কারুণ ছিল 
হজরত "মুসা (আঃ) এর চাচাতো ভাই! গাহি জেন নে প্রভুভ 
উন্নতি করিয়াছিল এবং হজরত মুসা (আ:) কে হিংসা করিত। হযরত 
মুসা (আঃ) তাহাকে বলিলেন, আল্লাহ জাল্লাশান্ুহ আমাকে তোমার 
নিকট হইতে যাকাত আদায় করার আদেশ দিয়াছেন। কারুণ যাকাত 
দিতে অন্বীকার করিল এবং লোকদেরকে বলিল, মুস৷ যাকাতের নামে 
তোমাদের ধন-সম্পদ আত্মসাৎ করিতে চায়। সে নামাজের আদেশ 
দিয়াছে তোমরা তাহ! সহা করিয়াছ, অন্যান্য আদেশ করিপ্রাছে তাহাও 


তোমর] সহ্য করিতেছিলে এবার তোমাদেরকে যাকাত প্রদানের আদেশ |. 


করিতেছে, তোমরা কি এ আদেশও সহা করিবে ? লোকের! বলিল 
আমরা সহা করিব না তুমি আমাদেরকে এ আদেশ হইতে রক্ষা পাওয়ার 
জন্য একটা বুদ্ধি শিখাইয়া দাও । 

কারুণ বলিল আমি বুদ্ধি করিয়াছি যে, একজন অসতী নাবীকে 
এ মর্মে রাজী করাইব যে সে যুসার নামে অপবাদ দিবে যে তিনি আমার 
সহিত ব্যভিচার করিয়াছেন। লোকেরা একজন অসতী নারীকে 
অনেক টাকার লোভ দেখাইয়া রাজি করাইল যে, সে হযরত মুসার 
(আঃ) নামে অপবাদ দিবে। মেয়োলোকটি রাজী হওয়ার পর কারুণ 
হজরত মুসার (আঃ) নিকট যাইয়া! বলিল, আল্লাহ তায়ালা আপনাকে 
যেসব “আদেশ দিয়াছেন সেসব আদেশ বনি ইসরাইলদেরকে সমবেত: 
করিয়া জানাইয়া দিন। হযরত মুসা' (আঃ) প্রস্তাবটি পছন্দ করিলেন 
এবং একদিন বনি ইসরাইলদেরকে এক জায়গায় সমবেত করিলেন । 


সমবেত জনতার উদ্েশ্ঠে হজরত মুসা! (আঃ) বলিলেন আল্লাহ 
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আমাকে তাহার সহিত অন্ত কাউকে শরীক না করার আদেশ দিয়াছেন, 
নিকটাত্বীয়দের সহিত সদ্যবহার করার আাদেশ দিয়াছেন। বিবাহিত 
কোন লোক ব্যভিচার করিলে তাকে পাথর নিক্ষেপে হত্যার (সঙ্গেসার ) 
আদেশ দিয়াছেন। এ সময় লোকেরা বলিল, যদি আপনি নিজে 
ব্যভিচার করেন তাহলে? হজরত মুসা (আঃ) বলিলেন । আমার 
প্রতিও সেই আদেশ কার্ধকর হইবে । অর্থাৎ আমাকেও পাখর নিক্ষেপে 
হত্যা করা হইবে। সবাই বলিল আপনি ব্যভিচার করিয়াছেন হজরত খুস। ] 
(আঃ) অবাক হইয়া বলিলেন, আমি? তাহারা বলিল হ্যা আপনি। 1 
একথা বলিয়া তাহারা মেয়েলোকটিকে ডাকিয়া! বলিল, তুমি হজরভ | 
মুসা আঃ) সম্পর্কে কি বল? হজরত মুসা (আং) তাহাকে কসম দিয়া 
জিজ্ঞাসা করেন তখন সে সত্য কথা বলিল। প্রকৃত কথা এই যে, ওরা 
আমাকে পুরস্কারের প্রলোভন দেখাইয়া আপনার প্রতি অপবাদ দেওয়ার 
জন্ রাজী করাইয়াছে। আপনি এ অপবাদ. হইতে সম্পূর্ণ পবিভ্র। 
একথা শুনিয়া হজরত মুসা (আঃ) কীার্দিতে কাদিতে সেজদায় 
গেলেন জাল্লাহর পক্ষ হইতে সেজদাতেই ওহী নাজিল হইল যে, কীদি 
বার কি আছে। উহাদের শাস্তি দেওয়ার জন্য আমি ভূ-পৃষ্ঠকে 
আজ্ঞাবহ করিয়া দিয়্াছি, তুমি যাহা চাও সে সম্পর্কে ভূ-পৃষ্ঠকে 
আদেশ কর। হজরত মুসা (আঃ) ছেজদা হইতে মাথা উঠাইয়া হুকুম 
করিলেন হে জমীন। তাহাদিগকে গিলিয়া ফেল। সাথে সাথে জমীন 
প্রথমে তাহাদের পায়ের গোড়ালী গিলিয়া ফেলিল, ইহাতে অনুনয় 
বিনয় করিয়া তাহার? হজরত মুসা (আঃ)-কে ভাকিতে লাগিল । 
হজরত মুসা আঃ) আবার আদেশ করিলেন, বক্ষে ধারণ করিয়া ফেলো 
ভূ-পস্ঠ তাহাদের কনালি পর্যন্ত গিলিয়া ফেলিল। তাহার তখন 
জোরে সোরে হজরত মুসাকে (আঃ) ডাকিতে লাগিল। হজরত মুসা 
(আঃ) পুনরায় ভূ-পুষ্ঠকে আদেশ করিলেন, খিলিয়া ফেল। ভুঁপণষ্ঠ 
তখন তাহাদেরকে গিলির! ফেলিল। আল্লাহ তায়ালা হজরত সুসার 
(আঃ) কাছে অহী পাঠাইলেন যে, ওর! তোমার নিকট যতবার মিনতি 
জানাইতেহিল, তোমাকে ডাকিতেছিল, আমার ইজ্জতের কছম যদি 


তাহার! এভাবে আমাকে ডাকিত তবে আমি তাহাদিগকে ক্ষমা 
করিয়া দিতাম। তাহাদের দোয়া কবুল করিতাম। 
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হজরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে নকল করা হইয়াছে যে, আরাতে 
বলা হইয়াছে “ছুনিরায় নিজ অংশ ভুলিয়া যাইও না” অর্থ হইতেছে 
আখেরাতের জন্য আমল কর। হজরত মোজাহেদ (রহঃ) বলেন, আল্লাহর 
আনুগত্য কর] ছুনিয়ার সেই অংশ যেখানে আখেরাতের ছওয়াব 
পাওয়া] যায়। হজরত হাছান (রাঃ) হইতে নকল করা হইয়াছে যে 
ছনিয়ায় যাহ প্রয়োজন তাহা! অবশিষ্ট রাখ, যাহা অতিরিক্ত আছে 


তাহা সামনে পাঠাইয়া দাও। অন্য এক হাদীছে হজরত হাসান (রাঃ) 
হইতে নকল কর] হইয়াছে ষে এক বছরের রুজী বাকী রাখিয়া ইহার 
অধিক যাহা! আছে তাহ! ছদকা করিয়! দাও । (ছুররে মনছুর ) ইহার 
কিছু অংশ কুপণতার বর্ণনায় দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৮নং আয়াতের আলো- 
চনা প্রদঙ্গে উল্লেখ করা হইয়াছে । 


হাদীছ 
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অর্থাৎ নবীকরিম (ছঃ) বলিয়াছেন যে ব্ক্তি স্বর্ণ রৌপ্যের মালিকানা 
লাভ করিবে অথচ উহার হুক আদায় করিবে না! কেয়ামতের দিন সেই 
ত্র্ণ ও বৌপ্যের পাত বানাইয়া দোজখের আগুনে এমনভাবে উত্তপ্ত 
করা হইবে যেন আগুনের পাত। তারপর এসব পাত দিয়া মালিকের 
বাহু, কপাল ও কোমরে দাগ দেওয়া হইবে । বারবার দাগ দেওয়া 
] হইবে কেয়ামতের এমন এক দিন যাহার পরিমাণ ছুনিয়ার হিসাব 
অনুযায়ী ৫০ হাজার বছর। অতঃপর জেই ব্যক্তি বেহেশত বা দোজখ 
যেখানে যাওয়ার চলিয়া যাইবে । 

ফায়েদা £ এ হাদীছটি খুব দীর্ঘ। এখানে উটের মালিককে 
উটের যাকাত না দেওয়ার শাস্তি এবং পে শাস্তির প্রকৃতি সম্পর্কে 
উল্লেখ করা হইরাছে। এখানে সাধারণত যাকাত ওয়াজিব হওয়ার 
| মত পশু কাহারো মালিকানাভুক্ত থাকে না। আরব দেশে উহাদের 


দে 
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সংখ্যাধিক্া ছিল । তবে ত্বর্ণ ডাদী এবং তাহার সহিত সংশ্রিষ্ট অন্যান্ত 
জিনিস এখানে সাধারণভাবে হয় একারণে উপরোল্লিখিত হাদীছের 

ংশ বিশেষ তুলিয়া ধরাই যথেষ্ট মনে করা হইয়াছে। ইহাতেই 
জাকাত পরিশোধ ন] করার পরিণাম সম্পর্কে জানা যায়। স্বর্ণ রৌপ্য 
আগুনে উত্তপ্ত করিয়! শান্তি প্রদানের যে উল্লেখ দেখিতে পাওয়। যায় 
তাহা কেয়ামতের একদিনের শাস্তি, কিন্ত সেই দিনের মেয়াদ ও 
ছুনিয়ার হিসাবে ৫০ হাজার বছর হইবে । এত মারাত্মক শাস্তি প্রদানের 
পর যদি তাহার অন্থান্ত আমল এইরূপ হইয়া থাকে যে, সেসব আমল]. 


অনুধায়ী ক্ষমা পাইয়া সে বেহেশতে যাইতে পারে অথবা যদি বেহেশতে 
যাওয়ার উপযুক্ত না হয় ও ক্ষমা পাওয়ার উপযুক্ত না হয় অথবা যাকাত 


না দেওয়ার কারণে আরো! কিছু শাস্তি এখনে অবশিষ্ট থাকিয়া থাকে 
তবে দোজখে নিক্ষেপ করিয়া দেওয়া হইবে এবং যেইরূপ শাস্তি 
সেখানে দেওয়া হইবে তাহ বলিবার নিও মত নহে। অর্থাৎ 
তাহা বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নহে। 

এই আয়াতে কেয়ামতের দিনের পরিমাণ ৫০ হাজার বছর বলিয়! 
উল্লেখ করা হইয়াছে । কোরানে ছুরা মায়েরেজের প্রথম দিকেই কেয়া- 
মতের দিনের অনুরূপ পরিমাণের কথা উল্লেখ রহিয়াছে, কিন্তু কোন 
কোন হাদীছে, রহিয়াছে, আল্লাহর অনুগত বান্দাদের জন্য সেই (৫০ 
হাজার বছর) সময় এক ওয়াক্ত ফরজ নামাজ আদায় করিবার মতই 
অতিবাহিত হুইয়া যাইবে । কাহারে] কাহারো আমল অনুযায়ী জোহর 
হইতে আছরের সময়ের মত অতিবাহিত হইবে। (ছুররে মানছুর) এত 
তাড়াতাড়ি সময় কাটিয়া যাওয়ার অর্থ হইতেছে সেইদিন তাহারা এখানে 
সেখানে ভ্রমণে ব্যস্ত থাকিবে । সুখ ও আনন্দের সময় অল্পতেই ফুরাইয়া 
যায় একথা কে ন৷ জানে । 

একটি হাদীছে নবীকরিম ছেঃ ) বলিয়াছেন। এমন নহে ধে টাকার 
উপর টাকা স্বর্ণ মুদ্রার উপর স্বরণমুদ্রা রাখা হইবে বরং শান্তিভোগ- 
কারীদের দেহ বিস্তৃত করিয়া সমভাব দেহের বিভিন্ন অংশে এইসব 
স্বর্ণ চণাদী রাখা হইবে তারপর তাহাদের বলা হইবে যে নিজেদের 
খাজিনার স্বাদ গ্রহণ কর। 
হজরত ছাওবান (রাঃ) হইতে নকল করা হইয়াছে যে, যত স্বর্ণচা্দী 
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তাহার নিকট থাকিবে তাহার প্রতি ক্কিরাত এক একটি আগুণের ট্ুকরায় 
পরিণত কর হইবে । তারপর তাহার দেহের সকল অংশে দাগ দেওয়া 
হইবে । অতঃপর হয়ত তাহাকে ক্ষমণ করা হইবে অথবা দোজখে নিক্ষেপ 


করা হইবে। (ছররে মানছুর ) 
আগুনে উত্তপ্ত করিয়া যে শাস্তি দেওয়ার কথ! পবিত্র হাদীছে 


উল্লেখ রহিয়াছে । দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের অশ্য আয়াতেও এসম্পর্কে উল্লেখ 
করা! হইতেছে । কোন কোন হাদীছে, ধন-সম্পদ নাপ বানাইয়া 
শিকলের মত গলায় পরাইয়া দেওয়ার কথাও উল্লেখ রহিয়াছে । এ 
সম্পর্কে পরে উল্লেখ করা হইতেছে । 
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অর্থাৎ রাছুলে মকবুল (ছঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহ জাল্লাশানুহু যেই 
ব্যক্তিকে ধন সম্পদ দিয়াছেন অথচ সে উক্ত ধন সম্পদের যাকাত 
আদায় করে নাই সেই ধন সম্পদ কেয়ামতের দিন একটি সাপে পরিণত 
করা হইবে সেই সাপ গুঞ্জা হইবে এবং তাহার মাথায় ছুইটি কালো 
বিন্দু থাকিবে। তারপর সেই সাপ যাকাত আদায় না করা ব্যক্তির 
গলায় শিকলের মত পরাইয়। দেওয়া! হইবে । সেই সাপ লোকটির মুখের 
হুইদ্দিকে কামড়াইয়া ধরিয়। বলিবে, আমি তোমার ধন-সম্পদ তোমার 
কোষাগার। অতঃপর নবী করিম ছেঃ) কোরানের এ আয়াত পড়িলেন 
য্খোনে বলা হইয়াছে, “যাহারা সোনারূপ। কুক্ষিগত করে” 


ফায়দা ৪ এ আয়াতটি অর্থসহ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদেও উল্লেখ করা 


হইয়াছে । সেই সাপের একটি বৈশিষ্ট এই যে সুজা হইবে । ইহাতে - 


কোন কোন আলেম পুরুষ প্রজাতির সাপকে বুঝাইয়াছেন। কেহ কেহ 
বলিয়াছেন সুজা এমন সাপকে বলা হয় ধে সাপ লেজের উপর খাড়া 


হইয়া মোকাবিল! করে। (ফতহুল বারা ) 
এই সাপের অগ্ঠ একটি বৈশিষ্ট সম্পর্কে আলেমগণ বলিয়াছেন 


৬৯৮ 
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এই সাপ গুপ্রা হইবে, গুপ্কা বলার কারণ এই যে সাপ অত্যন্ত বিষধর 
হুইলে তাহার মাথার লোম উঠিয়া যায়। তৃতীয় বৈশিষ্ট বল! হইয়াছে যে 
তাহার মাথায় ছইটি কালো বিন্দু থাকিবে । কালো ছইটি বিন্দু মাত্রার 
দ্বারাও সাপের অত্যন্ত বিষধর হওয়া বুঝায়। এই ধরনের সাপের বয়স 
খুব বেশী হইয়া থাকে । কোন কোন ওলামা ছইটি বিন্দুর বদলে সাপের 
মুখে বিষের আধিক্যে ফেনা বাহির হওয়ার কথা লিখিয়াছেন, কেহ কেহ 
সাপের মুখের ছুই দিকের দাতের কথা+ অর্থ করিয়াছেন। কেহ কেহ 
মুখের ছই পাশে ঝুলন্ত ছইটি রিশেষ থলি অর্থ করিয়াছেন । 
€(কতহুল বারী ) 
এ হাদীছে যাকাত না দেয়ার কারণে সেই ধন-সম্পদ্রে শিকল 
পরানোর উল্লেখ রহিয়াছে । প্রথম হাদীছে আগুনের পাত দিয়! দাগ 
দেওয়ার কথা ছিল। উভয় প্রকার শান্তির কথাই কোরানের ছুই 
জায়গায় উল্লেখ রহিয়াছে । দ্বিতীর পরিচ্ছেদে এ সম্পূর্কে উল্লেখ করা 
হইয়াছে । উভয় প্রকার আজাবের মধো কোন বিরোধ বুঝা যায় না। 
বিভিন্ন সময়ের প্রেক্ষিতে আজাবের মধ্যে পার্থক্য হইতে পারে আবার 
উভয় আঙ্তাব একই সঙ্গে হইতে পারে । | 
শাহ অলিউল্লাহ (েহঃ) হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা গ্রন্থে লিখিয়াছেন, 
সাপ হইয়া পিছনে লাগা এবং আগুনের পাত তৈরী করিয়। দাগ দেওয়ার 
মধ্যে পার্থক্যের কারণ এই যে, মানব যদি সকল প্রকার মালামালের 
প্রতিই ভালাবাসা পোষণ করে, বিশেষ শ্রেণীর মালামালের প্রতি 
তাহার ছর্বলতা না থাকে তবে তাহার মালামাল একটি জিনিস 
হইয়া! তাহার পিছনে লাগিবে। আর যে ব্যক্তি মালামালের শ্রেণী 
বিভাগের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করে, ষাহা, কিছু পায়. সেগুলো 
বিশেষ প্রকারের মুদ্রায় পরিণত করিয়া! সঞ্চয় করে তবে তাহার ধন 
সম্পদ বানাইয়া তাহাকে দাগ দেওয়া! হইবে । একটি হাদীছে রহিয়াছে, 
যাহার! মৃত্যুর পর ধন ভাগুার রাখিয়! যায় সেই ধন ভাগার একটি গুঞ্জা 
ছই বিন্দুবিশিষ্ট সাপ হইয়া! কেয়ামতের দিন তাহার পিছনে লাগিয়া 
বাইবে। সেই ব্যক্তি ভয় পাইয়া বলিবে তুসি জামার কোন বিপদ । 
সে বলিবে, আমি তোমার পরিত্যক্ত ধন-ভাগুর। সেই সাপ 


প্রথমে লোকটির হাত খাইয়া ফেলিবে, তারপন্র সমগ্র দেহ ভক্ষণ 
পরাগ 
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করিবে। € তারগীব) 
কেয়ামতের শাস্তির ব্যাপারে বিভিন্নভাবে এট] উল্লেখ রহিয়াছে যে, 
শার্তির কারণে কোন কোন লোক টুকরা টুকর! ছিন্নভিন্ন হইয়া গেলে 


পুনরায় তাহাকে শাস্তি দেওয়ার জন্থ তাহার পূর্বাবস্থায় আপনি আপনি || 


তৈরী হইয়া যাইবে। 
7 5: ”০ [ এ] (5)) ০ 9৯৯৯০ (533 4&1 ০০ ০০৫৮) 
[ও ০ ৬১ 851০ 8১ 5008 (৯) ৩০5 8557১17৮৯15 ৪12১1 
অর্থাৎ হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, আমাদেরকে 
নামাজ কায়েম করিতে এবং যাকাত পরিশ্রোখ করিতে বলা 
হইয়াছে । মে ব্যক্তি যাকাত পরিশোধ না করে তাহার নামা কবুল 
হয় না। 
ফায়েদা ৪ অর্থাৎ নামা আদায় করিলে যে পুণ্য আ'ল্লাহব্র নিকট 
হইতে পাওয়া যাইবে যাকাত পরিশোধ না করিলে তাহাও মিলিবে না! 
অন্য এক হাদীছে রহিয়াছে যে ব্যক্তি জাকাত পরিশোধ না করে 
সে (পরিপূর্ণ) মুসলমান নহে । তাহার নেক আমন তাহার উপকারে 
.আসিবে না। | (তারগীব ) 
অর্থাৎ অন্টান্য পুণ্য বা নেক কাজ যাকাত পরিশোধ না করার 
শান্তি টলাইতে পারিবে না। অন্য এক হাদীছে রহিয়াছে যে, যাকাত 
পরিশোধ ব্যতীত দ্বীন পূর্ণ হয় না। (কান্জ) 
অন্য এক হাদীছে রহিয়াছে আল্লাহ তায়ালা মেই লোকের নামাজ 
কবুল করে না যেব্যক্তি যাকাত দেয় না। আল্লাহ তায়ালা নামাজ 
এবং যাকাত একত্র ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন কাজেই উহাকে পৃথক 
করিও না। €কান্জ ) 
পৃথক করার অর্থ হইতেছে নামাজ আদায় করিয়! যাকাত প্রদান ন। 
করা। 
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' তান্বীহুল গাফেলীন গ্রন্থে বিস্তারিত ভাবে এ হাদীছে উল্লেখ করিয়াছেন । 


করা অর্থ হইল যাকাত পরিশোধ করা । যাকাত তাহার প্রকৃতি অনুযায়ী 
সস হর পিকাত জ্রয়ার়া 
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অর্থাৎ নবী করিম (ছঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা বিস্তবানদের 
উপর তাহাদের ধন-সম্পদের মধ্যে সেই পরিমাণই ফরজ করিয়াছেন 
যাহা তাহাদের গরীবদের জন্য যথেষ্ট এবং তাহাদিগকে ক্ষুধার্ত ও নগ্ন 
থাকা অবস্থায় তাহাদের কষ্টের মধ্যে না ফেলে। কিন্তু বিস্তবানেরা সেই 
পরিমাণ ও আটক করিয়া রাখে। ভালোভাবে শুনিয়া! রাখ আল্লাহ 
তায়াল! বিভ্তবানদের নিকট হইতে কঠিন হিসাব গ্রহণ করিবেন । 


ফায়েদা 8 আল্লাহ তায়ালা গায়েবের সবকিছু সম্পর্কে অবহি ঠ 
হওয়া সত্বেও যাকাতের যেই পরিমাণ নিধ্ণারিত করিয়াছেন তাহাই 
যথেষ্ট। যদি এই পরিমাণ যাকাত যথাযথভাবে আদায় করা হয় এবং 
ধনীদের নিকট হইতে তোলা হয় তাহা হইলে কোন মানুষ ক্ষুধায় 
কষ্ট পাইবে না এবং পোষাকের অস্থৃবিধা কাহারও থাকিবে না। 


হজরত আবুজর গেফারী (রাঃ)-এর বণিত হাদীছে এসম্পর্কে বিস্তারিত 
আলোচনা করা হইয়াছে । ফকীহ আবুল লায়ছ সমরকন্দী (রাঃ) 


অগ্ঠান্ত প্রশ্নের সহিত সেখানে এ প্রশ্নও ছিল যে আমি আরজ করি- 
লাম* হে আল্লাহর রাছুল আপনি যাকাতের আদেশ দিয়াছেন, এই 
যাকাত কি? নবী করিম ছে:) বলিলেন, আবৃজর যে ব্যক্তি আমানতদার 
নহে তাহার ঈমান নাই। যেব্যক্তি যাকাত আদায় করে না তাহার 
নামাজ ও নাই। (অর্থাৎ কবুল হয় না)! আল্লাহ তায়ালা ধনীদের 
উপর যাকাতের এমন পরিমাণ নিধ্ণারণ করিয়াছেন যাহা তাহাদের 
গরীবদের জন্ট যথেষ্ট। আল্লাহ তায়ালা 'কেয়ামৃতের দিন তাহাদের 
ধন-সম্পদের যাকাত দাবী করিবেন। এবং তাহাদের শাস্তি দিবেন। 


এ হাদীছ হইতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, নবীকরিম (ছঃ) শুধু যাকাতের 
কথাই বলিয়াছেন, ইমাম গাজ্জালী রেহঃ) এহইয়াউল উলুম গৃপ্থ 
লিখিয়াছেন, যাকাত পরিশোধে যাহারা অমনোধোগী আল্লাহ তায়াল! 
তাহাদের কঠিন শাস্তির কথা বলিয়াছেন। তিনি ঘোষণা করিয়াছেন 
যাহারা সোনারূপ। কুক্ষিগত: করিয়া রাখে _। আল্লাহর রাহে খরচ 
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৬ প্রকার। পশুদের যাকাত, সোনারূপার ষাকাতঃ বাণিজ্যিক মালা- 
মালের যাকাত, খনিজ সম্পদের যাকাত, উৎপাদিত শস্তের যাকাত এবং 
সদকাতুল ফেতের । 

এক মাত্র খনিজ সম্পদ ব্যতীত অন্যান্ত প্রতৃত্তির যাকাত সম্পর্কে 
চারজন ইমাম এঁক্যমত প্রকাশ করিয়াছেন। ইমাম আবু হানিফার 
€রহঃ) মতে খনিজ সম্পদের ক্ষেত্রে এক পঞ্চমাংশ দান করিতে হইবে। 
ইহ] ওয়াজিব । এই ওয়াজিব হওয়া যাকাতেরই অনুরূপ । 


ধনী ব্যক্তিরা যদি নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সহিত এ সকল কিছুর 


যাকাত পরিশোধ করে তবে কোন গরীবকে ক্ষুধার স্বালায় মরিতে 
হইবে না এবং পোষাকের অভাবে নগ্র থাকিতে হইবে নাঃ কোন কোন | 


ওলামা হজরত আলী (প্রাঃ)-এর বণিত এ হাদীছ সম্পর্কে সন্দেহ 
প্রকাশ করিয়াছেন যে ইহাতে যাকাতের চাইতে অধিক পদ্দিমাণ অর্থ 
আদায় করাই উদ্দেশ্য । এটা ঠিক নহে। কেননা এটা ঠিক হইলে 
হজরত আলী (রাঃ). বদিত অন্ত একটি হাদীছের সহিত ডে 
হইবে না। সেখানে রহিয়াছে যে, নবী করিষের ছেঃ) বাণী হজঙ্র 
আলী রোঃ) হইতে নকল কর] হইয়াছে যে, যাকাত ওয়ার্ডিব হওয়ার 
কারণে যাকাত ব্যতীত অন্ঠান্ত সদকা, মনছুখ হইয়া গিয়াছে । এ 
হাদীছটি মারফু বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। 


ইমাম রাজী র্রেহঃ) আহকামুল কোরানে, হজরত আলীর (নাঃ) 
বক্তব্য উৎকৃষ্ট সুত্র হইতে উদ্ধ'ত করা হইয়াছে। কানজুল আমাল 
খহ্থের লেখক বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে এ বর্ণনাটি উল্লেখ করিয়াছেন । 
হাদীছের বক্তব্য হইতেছে কোরানে বণিত অন্তান্ত সদকাকে যাকাত 
মনছুখ করিয়া দিয়াছে । অপবিঞ্ত। হইতে পবিত্র হওয়ার গোসল 
অন্তান্ত গোসলকে মনছুখ করিয়াছে রমজানের রোজা অন্তান্ত রোজাকে 
মন্ছুখ করিয়াছে কোরবাণী অন্থান্ত জবাইকে মনছুখ করিয়াছে । হজরত 
আলী (রাঃ) নিজে বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তপ্টির জন্ত সমগ্র 
পুথিবীর ধন-সম্পদ ও গ্রহণ করে সে ব্যক্তি পরহেজগার 1 


কোন কোন ওলামা লিখিয়াছেন, যাকাত ফরজ হইবার আগে নিজের 
প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধন সম্পদ খরচ কর। অত্যাবশ্)কীয় ছিল । শ্াকা- 
সাপ 
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তের বিধান তাহা বাতিল করিয়। দিয়াছে। আল্লাম। সুয়ুতী (রহঃ) সুরা 
আরাফের ২১ কুকুতে যাকাত সম্পকিত আয়াতের ব্যাখ্যায় একথা 


ছুদ্দী (রহঃ) হইতে নকল করিয়াছেন। কাজেই ইহা দ্বার যদি 


ওয়াজিব সুঝানো হয় তবে তাহাও মনছুখ। উল্লিখিত হাদীছ দ্বার! 
যাকাতের অধিক অর্থ গ্রহণ কর] যে বুঝায়নি নবাঁজীর অন্য হাদীছে 
ভাহার প্রমাণ রহিয়াছে । সে হাদীছে নবী করিম (ছে) বলেন, থে 
ধযক্তি যাকাত পরিশোধ করিল সে তাহার উপর আরোপিত দায়িত্ব 
পালন করিল। অতিরিক্ত যাহ! দান করা হইল তাহা উত্তম কার্য], 
বলিয়া বিবেচিত হইবে । 

এধরনের অনেক বর্ণনা ইতিপূর্বে উল্লেখ কর] হইয়াছে । হজরত 


আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বদিত একটি হাদীছ উহার চাইতে স্পষ্ট 
বক্তব্য সম্বলিত এবং তাহ! হজরত আলী (রা) বর্ণিত হাদীছের সমর্থক 


সে হাদীছে নবীজী বলিয়াছেন, যর্দি এটা আল্লাহ পাক বুঝিতেন যে 
ধনীদের অর্থ সম্পদের নিধ্ণারিত যাকাত গরীবদের জন্য যথেষ্ট হইবে না 
তবে তাহাদের জন্য অন্য জিনিস ও ফরজ করিয়া দিতেন। কাজেই 
গরীবরা যদি এখন ক্ষুধার্ত থাকে তবে ধনীদের কারণেই থাকে । (কোন্জ) 
অর্থাৎ ধনীর] নিয়মিত যাকাত আদায় না করার কারণেই গরীবদের 
ক্ষুধার কষ্ট সহ্য করিতে হয়। এ কারণেই মোহাদেছ হায়ছাষী (রাঃ) 
মাজমাউজ যাওয়ায়েদ গ্রশ্থে হজরত আলীর (রাঃ) বছিত এ হাদীছের 
দ্বারা যাকাত ফরজ বলিয়াছেন। এমনকি এ হাদীছ দ্বারাই ঙিনি 
যাকাত সংক্রান্ত অধ্যায় শুরু করেন। 
কানসজুল ওম্মাল গ্রন্থের লেখকও এ কারণেই কিতাবুজ যাকাত 
শীর্ষক অধ্যায়ে এ হাদীছ উল্লেখ করেন। হাফেজ ইবনে আবদুল বার 
(রাঃ),লিখিয়াছেন, যাহারা সোনা-রূপা কুক্ষিগত করে-কোরানের এ 
আয়াত এবং এ ধরণের অল্যান্ত আয়াতের দ্বারা যাহারা যাকাত আদায় 
করে না তাহাদের কথাই বলা হইয়াছে । ফেকাবিদগণ এ অভিমতই 
ব্যক্ত করিয়াছেন। হদরত ওমর, ইবনে ওমর, হজদ্ত ভাবের ইবনে 
মাসুদ (রাঃ) এ অভিমতই ব্যক্ত করিয়াছেন। এর সমর্থনে আবু দাউদ 
শরীফে সংকলিত একটি হাদীছ লক্ষ্যণীয় । উক্ত হাদীছে বলা হইয়াছে, 
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হজরত উন্মে সালমা রোঃ) বলেন আমি সোনার একটি অলঙ্কার 
পরিয়াছিলাম, এখতাবস্থায় নবীভীকে জিজ্ঞাসা করিলাম ইহাও কি 
কুক্ষিগত করণের অন্তভূক্তি হইবে। নবীকরিম ছেঃ) বলিলেন, যে 
জিনিস যাকাতের পরিমাণে পৌছে এবং তাহার যাকাত আদায় করা 
হয় সে জিনিস কুক্ষিগত করনের আওতায় পড়িবে না। তিরমিজি 
এবং হাকেমে উল্লেখিত আবু হোরায়রার (রাঃ) বণিত হাদীছেও ইহার 
সমর্থন রহিয়াছে । উক্ত হাদীছে নবীকরিম ছেঃ) হইতে নকল করা 


হইয়াছে, তুমি যাকাত পরিশোধ করিলে, তোমার উপর অরোপিত |. 


ওয়াজিব পালন করিয়াছ। হযরত জাবের (রাঃ) হইতে বদিত হাদীছে 
নবীকরিম (ছঃ) বলেন, তুমি যাকাত পরিশোধ করিলে সেই ধন- 
সম্প্রদের অনিষ্টকারীতা দুর করিয়া! দিয়াছ। হাকেম (রহঃ) এ হাদীছকে 
“মান্নফ* বলিয়া উল্লেখ করেন, বায়হাকী (রহঃ) হজরত জাবেরের (রাঃ) 
বরাত দিয়া ইহাকে মওকুফ বলিয়াছেন। আবু জোরয়াও (েহঃ) 
হজরত জাবেরের বরাত দিয়! মওকুফ বলিয়। উল্লেখ করিয়াছেন তবে 
তাহার উল্লেখিত হাদীছে এ কথা ও রহিয়াছে যে, যে ধন-সম্পদের 
যাকাত আদায় কর] হয় তাহা কান,জ (কুক্ষিগত) নহে। 

ইবনে আব্বাস (রাঃ) এবং ইবনে ওমর (রাঃ) এর নিকট হইতেও 
এইবূপ ' নকল করা হইয়াছে যে, যেধন সম্পদের যাকাত পরিশোধ 
করা হইয়াছে তাহা ভূ-গর্ভের মধো পুতিয়া রাখিলেও তাহা কুক্ষিগত 
করণ হইবে না। পক্ষান্তরে যে খন সম্পদের যাকাত পরিশোধ করা হয় 
নাই তাহা মাটির উপর থাকিলেও কুক্ষিগত করণ অর্থাৎ কানজ এর 
অন্তভুক্ত হইবে। আভিধানিক পরিভাষায় যদিও মাটির তলায় রাখা 
ধন-সম্পদকে কান্জ বলা হয় কিন্তু শরিয়তের পরিভাষায় তাহ কানজ 
হইবে না।. খাহার যাকাত পরিশোধ করা হয় নাই তাহা যে কানজ 
অর্থাৎ কুক্ষিগত করণ এর বিরুদ্ধ মতামতকারীদের সংখ্যা আমি বেশী 


দেখি নাই। অবশ্য হজরত আলী (রাঃ) হজরত আবুৃজর (রাঃ) হজরত | 
জহাক (রহঃ) এবং অন্তান্ত কয়েকজন বুজুর্গ অভিমত প্রকাশ করেন | 


ফেঃ যাকাত ছাড়া ও ধণ-সম্পদের মধ্যে কিছু হকুক রহিয়াছে। হজরত 
আবুজর (রাঃ) এমন অভিমত প্রকাশ করেন যে, যেই ধন লম্পদ. 
রু্ধি এবং জীবন যাপনের . প্রয়োজনের অতিরিক্ত তাহাই কানজ 


. অথবা যাকাতের বিধান নাধিল হওয়ার পূর্বেকার নিদেশি, যাকাতের 
বিধান নাধিল হওয়ার পর এই নিদেশ মনছুখ হইয়া গিয়াছে। 


আমাকে বাজারের পথ বলিয়া দাও। তার পর তিনি বাজারে যাইয়া 
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বলিয়া গণ্য হইবে। হজরত আলী (রোঃ) হইতে বর্ণনা কর! হইয়াছে|, 
যে, চার হাজার দিরহামের অধিকই কান | জহাক (রাঃ) বলেন, 
দশ হাজার দিরহাম পরিমাণের ধন-সম্পদ অধিক বলিয়া গণ্য হইবে ! 
ইব্রাহীম নাখায়ী, মোজাহেদ সা'বী এবং হাছান বছরীও বলিয়াছেন, 
ধন-সম্পদের মধ্যে যাকাত ছাড়াও অন্য অধিকার (হকুক) রহিয়াছে । 
ইবনে আবছুল বার (রহঃ) বলেন, উল্লিখিত ব্যক্তিগণ ব্যতীত 
অন্যসব পুরবতাঁ ও পরবর্তা ওলামা অভিমত প্রকাশ করেন যে, ইতিপূর্বে 
যেই মতামত উল্লেখ হইয়াছে তাহাই কানংজ (কুক্ষিগত করন) অর্থাৎ 
যাহার যাকাত পরিশোধ করা হয় নাই। সেই সকল আয়াত ও হাদীছ 
হইতে দ্বিতীয় দলের ওলামায়ে কেরাম অভিমত দিয়াছেন, জমহুরে | 
ওলামার মতে তাহা আল্লাহর প্রতি অধিক ভালোবাস। প্রকাশ 


রমজানের রোজার বিধান নাজিল হওয়ার পর যেমন আশুরার 
রোজা মনছুখ হইয়া গিয়াছে । অবশ্য ফজিলত এখনো অব্যাহত 
বহিয়াছে। (ইতহাফ) 


ইহার সমর্থনে হজরতের পরবর্তী একটি ঘটনা উল্লেখ করা যায়। 
নবীকরিম (ছঃ) মদীনায় আনসার মুহাজিরদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন 


প্রতিষ্ঠ। করিয়া দেওয়ার পর আনসারগণ আবেদন করিলেন যে আমাদের 
ধন সম্পদ ও তাহাদের মধ্যে অধেক হিসাবে বন্টন করিয়া! দিন? 


নবীকরিম (ছঃ) তাহা! করিতে অস্বীকৃতি জানাইলেন। তিনি ব্যবস্থা! 
দিলেন যে, আনসাদ্গণ মুজাহিদদের বাগানে কাজ করিবে এবং 
ইহাতে তাহারা বাগানের ফলের অংশ লাভ করিবে। নেই সময়ে 
নবীকরিম (ছঃ) হজরত সান্দ (রাঃ) এবং হজরত. আবছুর রহমান ইবনে 
আওফের (রাঃ) মধ্যে ভাই বন্ধুত্ব পাতাইয়৷ দিলেন। হজরত সা'দ 
(রাঃ) আবছর রহমানকে (রাঃ) বলিলেন সবাই জানে যো. আমি 
আনসারদের মধ্যে সবচেয়ে ধনাট্য। আমি নিজের ধন" সম্পদের 
অধে্কি তোমাকে ভাগ করিয়া দিতে চাই। হজরত আবদুর রহমান |. 
(রাঃ) তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকৃতি জানাইলেন এবং বলিলেন 
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জিনিস পত্র ক্রয় বিক্রয়ের কাজ শুরু করিলেন। যদ্দি ধনিদের অতিরিক্ত 
ধন-সম্পদে গরীবদের বাধাহীন অধিকার থাকিত? কেনই বা আবদুর 
রহমান (রাঃ) তাহার অধিকার গ্রহণে রাজি হইলেন না। আর হুজুর 
(ছঃ) ও আনছারদের প্রস্তাবিত সমভাবে বন্টনে অস্বীকৃতি জানাইলেন। 

আসহাবে স্ুফফার ঘটনাবলী হাদীছের গ্রস্থাবলী এবং সীরাত 
গ্রন্থাবলীতে এতো! বেশী সংখ্যায় উল্লিখিত হইয়াছে যাহা হিসাব করা 
মুশকিল। তাহারা কয়েকদিন যাবত অনাহারে থাকিতেন'। ক্ষুধায় 


মাথা ঘুরিযা পড়িয়া যাইতেন। অথচ আনসারদের মধ্যে অনেক. 


ধনাট্য মুসলমানও ছিলেন কিন্তু হুজুর বলেন নাই যে নিজের প্রায়াজনের 
অধিক ধন-সম্পদ আছহাবে শ্থকফার মধ্যে বন্টন করিয়া দাও। অবশ্য 
নবীজী এমনিতে তাহাদেরকে দান করার জন্য প্রায়ই তাগিদ 
দিতেন। 

হজরত আবু হোরায়র। (রাঃ বলেন; আসহাবে স্ুফফার সংখ্যা ছিল 
৭০ জন তাহাদের কাহারে নিকটেই চাদর ছিল না। (ছুররে মনস্থর ) 


হুজুর ছেঃ)-এর গোজেজা 


হজরত আবু হোরায়রা (রাঃ) নিজের এ সংক্রান্ত ঘটনা এই ভাবে 
বর্শা করেন যে সেই খোদার কছম যিনি ব্যতীত উপান্য নাই 
আনি ক্ষুধার বাতনায় ভুলুষ্ঠিত অবস্থার পড়িয়। খাফিতাম কখনো পেটে 
পাথর বাধিতাম। একবার রাস্তার পাশে পড়িয়া! রহিলাশ যে হয়তো! 
কেহ আমাকে সঙ্গে লইয়া যাইবে। ০কিছুক্ষণ পর হজরত আবু বকর 
সিদ্বিক (রাঃ) নেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন আমি কোরানের একটি 
| জ'য়াত সম্পর্কে তাহাকে এ উদ্দেগ্েই জিজ্ঞাসা করিলাম যে তিনি 
আমাকে তহার সঙ্গে লইয়া যাইবেন। কিন্তু তিনি এমনিতেই চলিয়। 
গেলেন। তাহ|র পর নবী করিম (ছঃ) আগনন করিলেন এবং আমার 
1 অবস্থা দেখিয়া স্ব হাসিপেন, তারপর বপিলেন আমার সহিত চল। 
আনি হগজুরের সাথে সাথে চলিলাম, হুজুর (ছঃ) ঘরে প্রবেশ করিলেন। 
খেখানে এক পোয়াল। ছুধ রাখ। হইয়াছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন 
হহ। কোথা হইতে আসিয়াছে। তাহাকে বলা হইল অমুক ব্যক্তি 
হাদির। হিসাবে (উপটঢৌকন ) পাঠাইয়াছেন । নবীজী বলিলেন, আবু 


৬২৬ 


| 


| আদিলে তাহা আহলে ছোফফার মধ্যে বন্টন “করিয়া দিতেন, নিজে 


এর নিকট ছুই পাত্র “ছারিদ” (গোশত রুটি মিশ্রিত) খাবার কোথাও 
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হোরার়র?, সুফফার সবাইকে ডাকিয়া আন। আবু হোরাররা (রা?) 
বলেনঃ আহলে ছোফ-ফা ছিলেন ইসলামী মেহমান, নবীজীর পরিবারের 
কেহ হিলেন না, তাহাদের নিকট অর্থ সম্পদ কিছুই ছিল না, না 
ছিল পরিবার পরিজন, তাহাদের অন্ন বস্ত্রের দারিত কাহারো উপর 
্স্ত ছিল না। নবীজীর নিকট কোথাও হইতে সদকা স্বরূপ মালামাল 


তাহা হইতে শ্রহণ করিতেন ন।। হাদীয়া স্বরূপ কিছু আসিলে 


তিনি পিজে তাহা আহার করিতেন এবং অগ্ঠদেরকেও দিতেন । 
আসহাবে ছোফফাকে ডাকিতে বলায় মনে মনে আমি কিছুট! ক্ষুল্প 


বোধ করিলাম, বলিলাম, এক পেয়ালা ছ'ধে আহলে ছুফফার কি 
হইবে? নবীন্জী আনাকে দিতেন তবে আমি তাহা পান করিয়। 
কিছুটা ক্ষুধা নিবারণ করিতাম, এখন আমি তাহাদের আনিলে নবীরী 
আমাকেই বণিবেন, সবাইকে পান করাঁও। বন্টনকারী হিসাবে 
আমার নম্বর সংখ্য। শেষে আসিবে, তখন কতটুকু অবশিষ্ট থাকিবে 
কে জানে । কিন্তু নবীজীর আদেশ ন! মানিয়া উপায় ছিল না। আমি 
সবাইকে ভাকিয়া আনিলাম। তাহারা আসিবার পর নবীন্জী আমাকে 
আদেশ করিলেন, সবাইকে পান করাও । আমি সবাইকে তৃপ্তি 
সহকারে পান করাইলাম । অবশেষে নবীজী বলিলেন, আবু হোরায়রা, 
এবার আমি আর তুমি বাকি রহিয়াছি। আমি আরজ করিলাম 
জী নবীজী বলিলেন, নাও বসিয়া পড় পান কর। আমি তৃপ্তির 
সহিত পান করিলাম নবীঞ্জী বলিলেন, আরো পান কর। আমি আরো 
পান করিলাম। নবীজী আবার বলিলেন, আমার পক্ষে আর সম্ভবপর 
নহে। অবশিষ্ট ছধ নবীজী পান করিলেন । 


অন্ত এক দিনের ঘটনা বর্ণন! প্রসঙ্গে আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, 
তিন দিন যাবত আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম, ছোফফায় যাওয়ার পথে ঘুবিয়া 
পড়িয়া গেলাম। বালকের! বলাবলি করিল আবু হোরায়রাকে মাত 
লামীতে পাইয়াছে। আসি বলিলাম তোমাদিগকে মাতলামীতে 
পাইয়াছে। ছোফফায় গিয়া পৌছিলাম। সেখানে নবী করিম (ছঃ) 
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হইতে আসিয়াছিল। নবীজী আসহাবে ছুফফাকে তাহা খাওয়াইতেছিলেন। 
আমি উপরের দিকে মুখ তুলিলে নবীজী আমাকে ভাকিলেন। ইতিমধ্যে 


সবার আহার শেষ হইয়া গিয়াছে । পাত্রে তেমুন কিছুই ছিল না। নদী 
করিম (ছঃ) পাত্র ছুইটি চারিদিক হইতে আহুল দিয়া মুছিলে এক লোকম! 


পরিমাণ খাছ পাওয়া গেল। নবীজী তাহার আঞ্গুলের মাথার রাখিয়া 
বলিলেন, আল্লাহর .নাম লইয়া ইহা খাঁও। আমি তাহা খাইলাম । 
ইহাতে আমার পেট ভরিয়া গেল। 


হজরত ফোজালা ইবনে ওবায়েদ (রাঃ) বলেন, নবীকরিম (ছঃ) প্রত্যুষে 
নাম'জ পড়িতে গেলে আহহাবে ছোফফার মধ্যে কেহ কেহ চরম ক্ষুধায় 
পড়িয়া যাইতেন। নবী করিম (ছঃ) তাহাদের প্রতি তাকাইয়! বলিতেন 
আল্লাহর নিকট তোমাদের মর্যাদা সম্পর্কে দি তোমরা অবহিত হইতে 
তবে ইহার চাইতে অধিক ক্ষুধার কষ্ট ও স্বীকার করিতে । (তারগীব) 
প্রথম পরিচ্ছেদের ৩০ নং আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মোজার গোত্রের 
একটি ঘটনা! বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ কর! হইয়াছে । নবীকরিম (ছঃ) 
নিজের গৃহে তাদের জন্ সন্ধান করিয়াও কিছু পাইলেন না1। সবাইকে 
একত্রিত করিয়া তিনি সদকা প্রদানের তাগিদ দিলেন এবং ভালোভাবে 
তাগিদ দিলেন। ইহাতে বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রী ছুই স্তপে পরিণত হইল। 
এই দ্রব্য সামণ্ী নবীজী সমভাবে বন্টন করিয়া দিলেন। দান আদায়ের 
ক্ষেত্রে তিনি কোন প্রকার জোরজবরদন্তি ও করিলেন না কাহারে 
উপর চাপও দিলেন না। ও 


প্রিয় নবী 'ছঃ) এব অপুর্ব শিক্ষা 


হজরত আনাস (রাঃ) বলেন, একজন আনসার আসিয়া নবী করিম | 


(ছঃ) এর নিকট কিছু সাহায্য প্রার্থনা করিল। নবীন্দী তাহাকে ভিজ্ঞাস। 
করিলেন তোমার ঘরে কি কিছুই নাই? সে বলিল, একটি চট আছেঃ 
অর্ধেক বিছাইয়া শয়ন করি অধেক গায়ে দেই। পানি পান করার 
| এবটি পেয়াল। আছে। নবকরিম €ছঃ) এই ছুইটি জিনিস ছুই দিরহাম 


মূল্যে বিক্রি করিলেন। এক দিরহাম লোকটির হাত দিয়! নবীকরিম 
(ছঃ) বলিলেন ইহা দিয়া বাসায় খাবার কিনিয়া নিবে অন্য এক দিরহাম 


দিয়া বলিলেন এই দিরহাম নিয়! একখানা কুঠার কিনিয়া আনিবে। 
২০০০ 


সরঞ্জাম লইয়া সাসিলেন। হযরত আবদ্বর রহমান ইবনে আওফ 
াশ্্্্্স স 
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কুঠার কিনিম্লা আনার পর নবীজী নিদহাতে হাতল লাগাইয়া দিলেন। 
তারপর তাহাকে দিগ্না বণিলেন, তুমি এই কুঠার দিয়া কাঠ কাটিয়া 
বাজারে বিক্রর করিবে, পনের দিন যেন তোমাকে এখানে না দেখি। 
পনের দিন পর লোকটি দশ দিরহাম উপার্জন করিস নবীর দরবারে 
আসিল। সে জানাইল যে, এই অর্থ দিয়] সে কিছু খাগ্জ্রব্য এবং কিছু 
কাপড় ক্রয় কগিবে।. নবী করিম (ছঃ) বলিলেন ভিক্ষা করার চাইতে 
এই কাজ উত্তম।. তুমি ভিক্ষা করিলে তোমার চেহারায় কেয়ামতের 
দিন দাগ থাকিয়া যাইবে । অতঃপর নবীজী বলিলেন, তিনজন লোকের |. 
ভিক্ষা করার অবকাশ রহিয়াছে। (১) এমন বাজি ক্ষুধায় যাহার 
মৃত্যুর আশঙ্কা দেখা দেয় (২) এমন ব্যক্তি যাহার উপর কোন খণ 
সারাত্মক হইয়া দেখা দেয় (৩) এমন ব্যক্তি যে নাকি বেদনাদায়ক কোন 
খুনের ব্যাপারে ছড়াইয়া পড়ে। এ তিন অবস্থায় নবীকরিন (ছঃ) ভিক্ষার 
অনুমতি দেন, এবং উক্ত লোকটিকে দান করার জন্য কাউকে আদেশও 
প্রদান করেন নাই। মোটকথা হাদীছ গ্রশ্থ সমূহের বহু ঘটনায় এ সাক্ষ্য 
পাওয়া যায় যে ওয়াঞ্জিবের যতোট! সম্পর্ক রহিগ্নাছে তাহ! হইতেছে শুধু 
যাকাত। ইহার সহিত নবীতীর এ কথাও সগ্নিবেশিত হইয়াছে যে 
সদকার ক্ষেত্রে কমবেশী কর! ব্যক্তি সদকা প্রদান ন! করারই শামিল 
হবে। 


জহাক ইবনে কয়েছকে নবীকরিম ছেঃ) সদকা আদায়ের জন্ত 
প্রেরণ করিলে তিনি উত্তম উট বাছাই করিয়া আনেন । নবী করিম (ছঃ) 
ইহা দেখিয়া বলিলেন তুমি উহাদের উৎকৃষ্ট মালামাল লইয়া আসিয়াছ। 


জহাক (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহর বাম্থল আপনি জেহাদদে যাওয়ার 
প্রস্তুতি গ্রহণ কদিতেছেন, একারণে আমি এসন উট আনিয়াহি, যে 


উট ছওয়ারী হিনেবে ব্যবহার করা যায় এবং যাহার পিঠে সাজনরঞ্রাম 
বোঝাই করা শায়। নদীকরিম (ছঃ) বলিলেন এগুলো ফিরাইয়। দিয়া 
আস এবং সাধারণ জিশিন লইয়া আম । (মাজমাউজ জাওয়ায়েদ) 

জেহাদের প্রয়োজনীয়তা নবীকরিম ছে2ী এমন জোরে উৎসাহ 
দিলেন যে হজরত আবু বকর সিদ্দিক (বাঃ) তাহার গৃহের অধেকি সাজ 
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দিরহাম রহিয়ছে। পারিবারিক ব্যয় নির্বাহের জঙগ্ঠ ছুই হাঙ্জার দিরহাম 
রাখিয়। আমিয়াছি। আর ছুই হাজার দিরহাম আল্লাহর জন্য লয়! 
আসিয়াছি। অন্য একজন সাহাবী নিবেদন করিলেন, হে আল্লাহর 
রাস্থল সারারাত মন্তুরী করিয়া আমি ছুই সাআ (সাতসের) খেজুর 
পাইয়াছি অধে ক রাখিয়। বাকী অর্ধেক লইয়া! আসিয়াছি ? 

| (ছররে মনছুর ) 


হজরত আবু মাসউদ রোঃ) বলেন, নবীকরিম ছেঃ) সদকার আদেশ | 


দিতেন অথচ আমাদের কারো কারো নিকট কিছুই থাকিত না। যাহার 
নিকট কিছুই থাকফিত মা তিনি শুধু শ্রম বিক্রি করার উদ্দেশ্যে বাজারে 
যাইতেন এবং পরিশ্রমিক হিসাবে এক মুদ (দেড়পোয়1) খেজুর পাইতেন 
এবং তাহাই ছদকা করিয়া দিতেন । (বোখারী ) 

প্রথম পরিচ্ছেদের ১৪নং হাদীছে এ বিষয় বিস্তারিতভাবে আলোচনা 
করা হইয়াছে । কিন্তু প্রয়োজনের তীব্রতা সত্বেও সাধারণ উটের 
স্থলে উত্তম উট গ্রহণ করা হয় নাই। কাজেই ধন-সম্পদের দিক হইতে 
ওয়াজিব শুধু মাত্র যাকাত ইহাছাড়। আল্লাহর পথে ব্যয়ের প্রশ্নে বলিতে 
হয় যে, তাহ] কুক্ষিগত কিয়া রাখার জন্য নহে । কোরানের আয়াতে 
এপং নবীজীর হাদীছে একথা জোনের অহিত উল্লেখ করা হইয়াছে 
যে ধন-সম্পদ শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই খরচ করিতে হইবে। নিজে 
সাধ্যমাফিক কষ্ট করিয়া অপন্জের জন্য খরচ করিতে হইবে । আল্লাহর 
কোষাগারে যাহ। সঞ্চয় করা হইবে তাহাই শুধু কান্দে আসিবে তাহার 
ব্যাংকে আঞ্চয়ের পর তাহা নগ্ট হওয়ার কোন আশঙ্কা নাই, ব্যাংক 
ফেল হওয়ার কোন সন্তাবন। নাই। এখন কঠিন সময়ে সেই সঞ্চিত 
অর্থ কাজে আসিবে যখন মানুষ খুব বেশী বিপদগ্রস্ত হইবে । আল্লাহত্ 
বাণী নবীকরিষম ছেঃ) নকল কদেন যে, আল্লাহু বলেন, হে মানুষ ! 
তুমি গাসগার নিকট তোমার কোষাগার গচ্ছিত রাখ তাহাতে আগুণ 
লাগিবার আশংক। থাকিবে না, চুরি বা বিনষ্ট হওয়ার অশংক] থাকিবে 
না, আমি এনন সময়ে তোমাকে তাহা পরিপুর্ণরূপে ফেরত দিব যখন 
তুমি খুর বেশী পরমুখাপেক্ষী হইবে। ২. €তারগীব) 


সস টার 


(রাঃ) একবার বলিলেন, ছে আল্লাহর রাস্থল আমার নিকট-চার হাজার, 
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প্রথম পরিচ্ছেদের ৩০নং আয়াতে আল্লাহর বাণী উল্লেখ করা 
হইয়াছে যে, প্রত্যেকে যেন এটা চিন্তা করে যে সে কেয়ামতের দিনের 
জন্য কিজিনিস সামনে প্রেরণ বরিয়াছে। বাহারা আল্লাহকে ভুলিয়া 
গিয়াছে তাহাদের মত হওয়া উচিত নহে। আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং 
তাহাদেরকে আত্মবিস্মততিতে নিমজ্জিত করিয়াছেন; উক্ত পরিচ্ছেদের 
৩১নং আয়াতে আল্লাহ বলিয়াছেন, তোনাদের ধন-সম্পদ, সম্তান- 
সুতি তোমাদের জন্য পরীক্ষার জিনিস, আল্লাহর পথে ব্যয় করিতে | 
থাক উহা উত্তম হইবে। নবী করিম (ছঃ)-এর বাণী উক্ত পরিচ্ছেদের 
১নং হাদীছে উল্লেখ রহিয়াছে যে, যদি আমার নিকট ওছুদ পাহাড় 
সম পরিমাণ স্বর্ণ থাকিত তবে খণ পরিশোদের জন্য প্রয়োহনীয় কিছু 
রাখা ব্যতীত সেই স্বর্ণ নিজের নিকট রাখিবার ইচ্ছা আমার হইত না। 
ওনং হাদীছে নবীকরিম (ছঃ) এর বাণী উল্লেখিত ছিল যে, প্রয়ো- 
গঁনের অতিরিক্ত জিনিস আল্লাহর পথে ব্যয় করা উত্তম, অঞ্চয় করিয়া রাখা 
অকল্যাণকর | ১২্নং হাদীছে নবী করিম (ছঃ) বলেন, হিসাব করিয়। 
খরচ করিও না যতো বেশী সম্ভব খরচ করিয়া ফেল। ২০নং হাদীছে 
এ ঘটনার উল্লেখ ছিল যে, একটি বকরি জবাই করার পর তাহার 
উরু ব্যতীত সবটুকু বন্টন করিয়া দেওয়। হইয়াছিল; নবীকরিম (ছঃ) 
ভিজ্ঞানা করিয়া একথা জানিবার পর বলিলেন, এই উরু ব্যতীত 
সবটাই অবশিষ্ট রহিয়াছে । 
প্রথম পরিচ্ছেদে নবী করিম (ছেঃ) এর এধরনের বহু বাণী উল্লেখ 
কর। হইয়াছিল। কাজেই কি ওয়াজিব কি মোস্তাহাৰ তাহা চিন্তা না 
করিয়া জীবদ্দশার যতোট। ধন-সম্পদ পরকাদের জন্য প্রেরণ কর 
যায় তাহাই কাজে আসিবে । শ্রমের উপার্জনের মাল খদি প্রয়োজনের 
সময় কাজে আসিবার জন্ত সঞ্চিত রাখিতে হয় তবে আল্লাহর পথে 
খরচ করিতে হইবে, তাহার যুনাফা পরকালে তে৷ পাওয়া যাইবেই 
উপরন্ত. ছনিয়াবী জীবনেও পাওয়া যাইবে । কেননা যে কোন মীন 


দুর হওয়া জন্য সদকার বিশেষ ভূমিকা রহিয়াছে । স্বত্যুকালীন কষ্ট 
হইতে পরিত্রান পাওয়া যায়। 


নবী করীম ছে) বলিয়াছেন, ইর্যাযোগ্য মানুষ হইলেন হ্ুইজন, প্রথমত 


যাহাকে আল্লাহ পাক কোরান শিক্ষার তওফীক দিয়াছেন এবং সে 


০৪ 
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দিন রাত তাহ! তেলাওয়াত করে এবং কোরানের শিক্ষা অনুযায়ী 

আমল করে। দ্বিতীয়ত আল্লাহ যাহাকে ধন সম্পদ দিয়াছেন এবং সে. 

সব সম্য় সেই ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করিতে সচেষ্ট থাকে। 
€(মাজমাউজ জাওয়ায়েদ ) 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ৩নং হাদীছে নবী করিম (ছঃ) এর বাণী উল্লেখ 
করা হইয়াছে সে, আল্লাহর পথে এদিকে ওদিকে যাহারা ব্যয় করে 
তাহার] ব্যতীত সকল ধনশালী লোক ক্ষতির মধ্যে রহিয়াছে । ৭নং 


হাদীছে রহিয়াছে, দেই ব্যক্তি মোমেন নহে যে নিজে পেট ভরিয়] 
খায় কিন্তু তাহার প্রতিবেশী ক্ষুপাত থাকে । প্রথম পচ্চ্ছিদে এট] 


বিস্তারিত ভাবে ব্যক্ত কর? হইয়াছে ষে, ধন সম্পদ সঞ্চর করিয়া রাখা 
মুসলমানের জন্য শোভনীয় নছে। এস ধন সম্পদের উদাহরণ পায়- 
খানার মত, ছইদিন বাহিরে না আমিলে ডাক্তার কবিরাজের নিকট 
ছুটাছুটি করিতে হয় অথচ পরিমাণের চাইতে বেশী আসিলেও বন্ধ 
করার জন্য অর্থাৎ নিয়মিত করার জন্য ভাক্তার কবিরাজের শরনাপন্ন 
হইতে হর। এতো গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় পায়খান। ঘরে জমা 


| করিয়। রাখিলে হুর্গন্ধে ঘর নষ্ট হইয়া হইবে, রোগ ছড়াইয়। পড়িবে । 


টাকা পয়সার ব্যাপারও একই রকম, হাতে না থাকিলে তাহার জন্য 
চেষ্টা করিতে হয় অথচ অতিরিক্ত অংক ঘর হইতে বাহির না করিলে 
তাহার দ্বারা অহংকার জন্ম নেয় মানুষকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিবার 
মনোভাব স্যষ্টি হয় বিলাসিতার উপকরণ স্থষ্টি হয়। মোটকথা সকল 
প্রকার আপদ জন্ম নেয় । একারণেই নবী করিম (ছঃ) তাহার সন্তানদের 
জন্য দোসা করিয়াছেন, হে আল্লাহ, মোহাম্মদ (ছঃ) এর সন্তানদেরকে 
প্রয়োজন অনুযায়ী রিজিক প্রদান কর । 

বৈয়দগণ একারণেই ধনশালী হন না তবে ছ'একজনের ধনশালী 
হওদা নবীজীর দোয়ার সাহায্যের পরিপস্থী নহে । আল্লাহ তায়ালা 
তাহার অপার শস্গুগ্রহে এই অধমকেও ধন-সম্পদের প্রাচুর্য হইতে রক্ষা 
করুন। ॥ 
৬০ 481 (5৮০ ডি ০5 ০0 05 20) 8১৪) ৩০০) 
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অর্থাৎ নবী করিম ছেঃ) খলিয়াছেন যে কওমই যাকাতকে আটকাইয়া 


প্লাখে আল্লহ তায়ালা সেই কওমকে ছৃভিক্ষের মথ্; ফেলিয়া দেন। 
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৬৩৩ 


ফায়দা 8 ছুভিক্ষ অর্থাৎ দারিদ্র আমাদেরকে এমনভাবে খিরিয়া 


রাখিয়াছে যে শত চেষ্টা করিয়াও আমর] তাহ! হইতে পরিত্রান লাভ 
করিতে পারিতেছিনা। আল্লাহ তায়ালা পাপের কারণে কোন বিপদ 


নাজিল করিলে যতো চেষ্টাই করা হে'ক না কেন যত আইন প্রনয়ণ 
করাই হোকনা কেন তাহা ঠেকানো যায় না। তিনি রোগ এবং 
খুতিষেক ছটোই জানাইয়া দিয়াছেন । যদি জোগ দূর করিতে হয় 
তবে সঠিক চিকিৎসা করিতে হইবে । আমরা নিজেরাই রোগের 
উপকরণ তৈরী করিব আবার রোগ আসিলে কান্নাকাটি করি এটা কেমন 
ধরণের বুদ্দিমন্তা । হুজুর (ছঃ) ইহকালীন জীবনে সকল বালা মহীবত, 
এবং তাহা হইতে মুক্তির উপায় সম্পর্কে আলোকপাত করিয়াছে। 

নবী করিম ছে:) বিশেষভাবে ভাহার উম্মতকে সতর্ক করিয়াছেন যে 
আমার উম্মত যখন এইরূপ কাজ করিবে তখন তাহাদের উপর 
বিপদ নামিয়া আদিবে। ঝডতৃফান, ভূমিকম্প, চেহার! বিকৃত হওয়া 
আকাশ হইতে পাথর বর্ষণ হওয়া, অন্তরে ভয় স্থষ্টি হওয়া পুন্যবানদের 
দোয়াও কবুল ন! হওয়া এ সকল বিপদের কথা নবীভ্রী বলিয়াছেন। 
আমর বঙমানে সেইসব প্রত্যক্ষ করিতেছি । নবীভীর কথা অক্ষরে 
অক্ষরে সত্য বলিয়া! প্রমাণিত হইতেছে । শুধু মুনলমানদের জন্যই 
নয় নবীজীর কথা সকল শ্রেণীর মানুষের জন্যই সত্য প্রমাণিত হইতেছে, 
তাহার কথা পালন করিয়! সকল শ্রেণীর মানুষ উপবার লাভ করিতেছে 
কিন্ত ইসলামের দাবীদার হইয়াও যদি মুসলমানরা তাহার কদর না করে 
তবে অন্যদের দোষ দিয়। কি হইবে? নবীভীর বাণী ও আদর্শ অনুসরণ 
করিয়াই এইসব বিপদ হইতে মুক্তি লাভ সম্ভব। মুসলমান চিকিৎসক 
মুসলমানের চিকিৎসা করিতেছে অথচ মহানবীর বাণীর উপর আমল 
করিলেই আমরা শান্তি সুখে পরিপূর্ণ জীবন যাপন করিতে অক্ষম 
হইতে পারি । 

হজরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, নবী করিম (ছঃ) একবার বলিয়াছেন 
হে মুহাজিরিন সম্প্রদায়। পাচটি জিনিস এমন রহিয়াছে, আমি আল্লাহর, 
কাছে মুনাজাত করিতেছি যাহাতে তোমরা সেই জিনিস সথূহে জড়াইয়া 
না পড়। (১) অশ্ীল পাপাচার, এ পাপাচার খোলাখুলিভাবে যে 
জাতির মধ্যে দেখা দেয় সে জাতির মধ্যে অজানা রোগ সমূহ ছড়াইয়া 
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পড়ে (২) যাহারা ওজনে কারচুপি করে তাহার ছুভিক্ষ, ছুঃখকষ্ 
এবং শাসন কার জুলুমের শিকার হয়। (৩) যে জাতি জাকাত 
দেয় ন।! তাহার উপর বৃষ্টি বর্ষণ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় । যদি জীব 
জন্ত না থাকিত তবে আসমান হইতে এক ফোট! বৃষ্টিও বর্ধন কর! 
হইত না। (৪) যাহারা ওয়াদা ভঙ্গ করে তাহাদের উপর অন্য জাতির 
প্রতুত্ব কায়েম করিরা দেওয়া হইবে যাহারা উহাদের লুন করিবে। 


(ও) আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধে যাহারা আদেশ জারি করিবে তাহাদেয় পু 


মধ্যে গৃহযুদ্ধ দেখা দিবে। (তারগীব ) বর্তমানে আমরা উপরোল্লিখিত |. 


কোন, দোষে দোষী নই এবং কোন, বিপদে নিপতিত হই নাই? এ 
সম্পর্কে চিন্ত। ভাবনা করিয়া দেখা দরকার । 


হজরত ইবনে আববাস (রাঃ) বলেন, নবীকরিম ছেঃ) বলিয়াছেন 
পাঁচটি জিনিস, পাচটি জিনিসের বিনিময় স্বরূপ । একজন জিজ্ঞাসা 


করিল হে আল্লাহর রাছুল ইহার অর্থ কি? নবীজী বলিলেন, ষে 
জাতি ওয়াদা ভঙ্গ করে তাহাদের উপর শক্রুদল জয়যুক্ত হয় এবং যাহারা 
আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধে আদেশ করিবে তাহাদের মধ্যে মৃত্যুর সংখ্যা 
বৃদ্ধি পাইবে যাহার। যাকাত বন্ধ করিবে তাহাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ বন্ধ 
হইবে। যাহারা ওজনে কারচুপি করিবে তাহাদের উৎপাদন কম হইবে। 
এবং দারিদ্র ব্যাপকতা লাভ করিবে । (তারগীব ) এই হাদীছে সম্ভবত 
সংক্ষিপ্ত করা হইরাছে, কারণ সর্ধমোট চারটি বিষয় উল্লেখিত হইয়াছে । 
আল্লাহার বিধানের বিরুদ্ধে আদেশ প্রদানের শাস্তি এখানে মৃত্যুর 
সংখ্যাধিক্য এবং পূর্বোক্ত হাদীছে গৃহযুদ্ধ ছড়াইরা পড়ার কথা বল! 
হইয়াছে॥ উভয় বিপদ একত্রেও দেখা দিতে পারে আবার গৃহযুদ্ধের 
কারণেও মতুর সংখ্য। বৃদ্ধি পাইতে পারে। এ ধরনের ম.ত্যুতো এখন 
অহরহ দেখা যার । 

হজরত আলী (রাঃ) এবং হজরত আবু. হোরাররা রো?) হইতে 
একটি হাদীছে উল্লেখ রহিয়াছে যে, নবী করিম (ছঃ) বলিয়াছেন, 
আমার উম্মত ১৭টি দোষে লিপ্ত হইয়। পড়িবে । উক্ত হাদীছে উপরোক্ত 
দোষ সন্ুহ ব্যভীত এটাও উল্লেখ করা হইয়াছে যে যাকাত আদার 
করা তাদের নিকট ট্যাক্সের মত মনে হইবে । এমন অবস্থ। যখন হইবে 
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তখন তাদের উপর ঝড় তুফান, প্লাবন ভূমিকম্প চেহারার বিকৃতি সাধন 
আকাশ হইতে পাথর বর্ষণ--এ ধরনের বিপদ এত বেশী আসিতে 
থাকিবে তাছবীর স্ৃতা স্রিড়িয়া গেলে দান! যেমন একের পর এক 
পড়িতে থাকে । এ'তেদাল নামক গ্রন্থে এ সম্পর্কে আমি বিস্তারিত 
আলোচন৷ করিয়াছি সেখানে ১৫টি দোষ বিস্তারিতভাবে উল্লেখ রহিয়াছে। 
এখানে শুধু যাকাতের প্রসঙ্গ আলোচন৷ হওয়ায় সেদিকে শুধু ইঙ্গিত 
'দেওয়া হইয়াছে । 
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অর্থাৎ নবীকরিম (ছঃ) বলিয়াছেন যে স্থলভাগে বা সণৃদ্ধে খন-সম্পদ 
যেখানেই বিনষ্ট হউক ন] কেন.তাহা যাকাত আটকাইয়া রাখার কারণেই 
বিনষ্ট হইয়। থাকে । 

ফায়েদা ৪ যাকাত পরিশোধ না করার জন্ত আখেরাতে ভয়াবহ 


শাপ্তিতে৷ পাইতেই হইবে, ছনিয়াতে ও তাহা ধন-সম্পদ বিনষ্ট হওয়ার 
কারণ হইয়া দেখা দেয়। অন্য একটি হাদীছে এ হাদীছ সম্পর্কে একটি 


ঘটনা বর্ণনা করা হইয়াছে। হজরত ওবাদা ইবনে সামেত (রাঃ) 
বলেন, নবীকরিম ছেঃ) মক্কায় হাতীমের ছায়ায় বসিফ্লাছিলেন। একজন 
লোক আসিয়া বলিল হে আল্লাহর রাছুল, অমুক পরিবারের ধন- 
সম্পদ সমুদ্রের তীরে ছিল তাহা ধ্বংস হইয়া গিয়াছে নবীকরিম 
:) বলিলেন, জলে স্থলে যাকাত পরিশোধ না করার কারণেই ধন 
সম্পদ ধ্বংস হইয়া থাকে। যাকাত যথারীতি পরিশোধ করিয়া 
নিজেদের ধন-সম্পদ হেফাজত কর। নিজেদের রোগ বালাইয়ের 
ব্যাপারে সদকার মাধ্যমে চিকিৎসা কর। আকম্মিক বিপদ সমূহকে 
দোয়ার মাধ্যমে সরাইয়া দাও । দোরা! বিপদকে দুর করিরা দেয়, যে 
বিপদ আসিয়া পড়ে তাহা দোয়া দূর করে এবং যে বিপদ এখনে! 
আসে নাই তাহা প্রতিরোপ করে । 
নবী করিম (ছঃ) বলিতেন, আলাহ জাল্ল। শান্ুছ বে জাতিকে উন্ন 
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ও স্থায়িত্ব দান করিতে চান সে জাতির মধ্যে, লঙ্জাশীলতা, নত্তা ও 
দান শীলতার বৈশিষ্ট্য প্রদান করেন। আর যে জাতিকে ধবংস করিতে 
চান সে জাতির মধ্যে খেয়ানতের অভ্যাস স্থষ্টি করেন। 

অতঃপর নবীকরিম (ছঃ) আয়াত তেলাওয়াত করিলেন, “তবে 
যখন আমার আজাব তাহাদেরকে ঘিরিয়া! ধরিল তখন কেন তাহার! 
প্রার্থনা জানায়নি? এ আয়াত ছুরা আনয়ামের পঞ্চম রুকুর প্রথমে 
কয়েকটি আধ়াতে বপিয়াছেন, *আমি তোমার পূর্ববঙ্াঁ জাতি সমূহের 
নিকটও আমার রাছুল প্রেরণ করিয়াছি; অতঃপর তাহাদের নাফরমানীর 
জন্য তাহাদিগকে সাঙ্জা ছুঃখ কষ্ট ও বিপর্যয়ের মধ্যে ফেলিয়াছি। 
তবে যখন আমার আজাব তাহাদিগকে ধিরিয়! ধরিল তখন কেন তাহারা 
কাতর প্রার্থনা ভানারণি? তাহাদিগের অন্তর সমূহ কঠিন হইয়া 
পড়িরাছিল এবং তাহাদের কার্ধাবলীকে শয়তান অত্যন্ত হৃদয়াগ্রাহী 
করিয়া দেখাইয়াছিল। অতঃপর তাহার! তাহাদিগকে প্রদত্ত সছপদেশ 
বিস্তৃত হইয়া গেল, অতঃপর .আমি আরাম ও আয়েশের যাবতীয় 
ছুয়ার খুলিয়া দিলাম, যাহার ফলে প্রদত্ত জিনিষ লইয়া তাহার! অত্যন্ত 
'আনন্দিত হইতে লাগিল, তারপর হঠাৎ তাহাদিগকে পাকড়াও 
করিলাম ইহাতে তাহার] ভগ্ন মনোরথ হইয়া পড়িল। এইভাবে 
অত্যাচারী জাতির মুলোৎপাটন করা হইল। তাহ! এই জন্য যে, সারা 
বিশ্বের পালনকর্তা আল্লাহর জন্ যাবতীয় প্রশংসা! রহিয়াছে । 


উপরোক্ত আয়াতগুলোর মধ্যে কয়েকটি শিক্ষণীয় বিষয় রহিয়াছে 
আল্লাহর নাফরমানী করা সত্বেও যদি তিনি কোন শাস্তি দানের 
পরিবর্তে তাহাদের আরাম আয়েশ ও বিলাসিতার উপকরণ সরবরাহ 
করেন তবে বুঝিতে হইবে যে ইহা বিপজ্জনক । একটি হাদীছে নবী- 
করিম (ছঃ) বলিয়াছেন পাপাচার সত্বেও যখন দেখিবে যে কোন ব্ক্তির 
ছুনিয়াবী ওটর্ষ বৃদ্ধি পাইতেছে তবে মনে করিবে যে তাহার জন্য রশি 
টিলা! করিয়া দেওয়] হইয়াছে । অতঃপর নবীন্তী কোরানের এই আয়াত 
তেলাওয়াত করিলেন, অতঃপর তাহারা তাহাদিগকে প্রদণ্ত উপদেশ 
| ভুলিয়া গিয়াছে। 


হজরত আবু হাজেম (রাঃ) হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে যখন 


[৯০৫ 


| পথে ব্যয় না করে বরং যাকাত আদায় করিতে ও কুষ্ঠিত হয় তবে 
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তুমি দেখিবে যে আল্লাহর নাফরমানী করিতেছ অথচ তোমার উপর 
আল্লাহর নেয়ামত ক্রমাগতভাবে বর্ষণ করা হইদেছে তখন তুমি তাহাকে 
ভয়কর। যেনেয়ামত আল্লার সান্নিধা হইতে দুরে সরাইয়া দেয় সেই 
নেয়ামত বিপদ স্বরূপ । (ছুররে মনছুর ) 


যষ্ঠট পরিচ্ছেদের ১৭ নং হাদীছে বিস্তারিতভাবে এ সম্পর্কে আলো- 
চন! করা হইবে। ধন-সম্পদ যেহেতু আল্লাহর অশ্ঠতম শ্রেষ্ঠ নেয়ামত 


কাজেই ধন সম্পদের মালিকানা লাভ করিলে তাহাকে আল্লাহর সান্ধ্য 
যাওয়ার উপায় হিসাবে গ্রহণ কর। কেহ যদি ধনসম্পদ আল্লাহর 


ইহা আল্লাহর নাফরমানী ছাড়া আর কি হইতে পারে? এধরনের 
লোকের ধনসম্পদ স্থায়ীভাবে থাকিবে এমন আশা করা সমীচীন 
নহে। কেনন] সে নিজেই ধনসম্পদ ধংস করার তৎপরতায় নিয়োজিত। 
যদি এ ধরণের অবস্থায় ধংস না হয় তবে বুঝিতে হইবে যে ইহা আরো৷ 
কঠিন বিপদের পূর্বাভাস। আল্লাহ পাক তাহার অপার অনুগ্রহে 
আমাদিগকে রক্ষা করুন। . 
৮৬০ 41 ৪১০41 0553 ০৮ ০০৪ 2) ৪০৫৬০ ৩০6) 
০৯০০১51 ঠ1 ৮১ তে 8529)1 55] ৬১৮52 

অর্থাৎ নবীকরিম (ছঃ) বলিয়াছেন, যে ধন-সম্পদের সহিত যাকাতের 
ধন-সম্পদ মিলিয়! যায় তাহা সেই ধন-সম্পদকে ধবংস না করিয়া 
ছাড়ে না। 

ফায়েদা 8--এ হাদীছের ব্যাখ্য। প্রসঙ্গে ওলামাগণ ছুইটি অভিমত 
ব্যক্ত করিয়াছেন। ছুইটি অভিমতই নিভূল। প্রথমত যে মালামাল 
বাধন সম্পদে যাকাত ওয়াজিব হইয়াছে অথচ তাহা হইতে যাকাতের 
মালামাল বাহির কর! হয় নাই তবে সেই মালামাল সমুদয় মালামালকে 
ধবংস করিয়া দিবে। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল হইতে বণিত দ্বিতীয় 
অর্থ এই, যে ব্যক্তি নিজে যাকাত আদায় করার মত ছাহেবে নেছাব 
সেষদি নিজেকে দরিদ্র হিসাবে প্রকাশ করিয়া যাকাতের মাল গ্রহণ 
করে তবে সেই মাল তাহার নিজের সমুদয় মালকে ধবংস করিয়! দিবে। 
৮৮০ ৮৯৮০৪ 1৮ 00 (5)) ১5৯৮০ 0552 1586 ] ১৪ ৩০0৩ 

9 ৪59) ঠ৯৮১ উস্৯ ১০৬০৪ ৮০০ 5 ৪52) 1 ৫5 ১১০০ 
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অর্থাৎ হজরত আবছুল্লাহ ইবনে মাসউদ (র1ঃ) বলেন, যে ব্যক্তি 
পবিত্র মালামাল উপার্জন করে যাকাত পরিশোধ না কর সে মালামালকে 
অপবিত্র করিয়। দেয়। আর যেব্যক্তি হারাম মালামাল উপার্জন করে, 
সেই মালামালের যাকাত পরিশোধ করিলেই তাহা পবিত্র হইয়া যায় না। 
ফায়্রে্া 8 মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়। যে মালামাল উপার্জন করা 
হইয়া থাকে, কৃপণতার কারণে সেই মালামালে যাকাতের সামান্য 
পরিমাণ অর্থ পরিশোধ না করা হইলে আল্লাহর নিকট সমস্ত মালামাল 
অপবিব্র অর্থাৎ নাপাক হইয়া! যায়। একটি হাদীছে নবীকরিম (ছঃ) 
বলিয়াছেন যেব্যক্তি হাব্রাম উপায়ে মালামাল উপার্জন করে অতঃপর 
তাহা হইতে সদকা করে তাহার জন্য উহাতে কোন প্রকার বিনিময় 
নাই বরং এ কাজের জন্য তাহাকে শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। (তারগীব) 
অর্থাৎ হারাম উপার্জনের শাস্তিও ভোগ করিবে আবার কোন প্রকার 
পুণ্যও পাইবে না। | 
41,5৮০ 401 055) 31 0) ০৪7১ ০১১ ৮৬৬৭1 ০০৪ ৭) 
৩০১ শও১০ ০০ 8০১ ৩৪১ £10৮1 1৭৬ (৮.5 ৯৪ 
৪81)1 ৮০-215 ৪০৪) [ (2 5৩৭1 ১১০1০ 2 ৬১ 
৪71 ১৩] 5১ 05৯ ভি১ ০ ত৩০)৯ 0391 ডে এ 
০১131 ১১০ 
অর্থাৎ হজরত আসমা বিনতে ইয়াজিদ (রাঃ) বলেন, নবীকরিম 
েঃ) বলিয়াছেন” যে নাপী নিজের গলায় সোনার হার পরিবে তাহার 
গলায় কেয়ামতের দিন অবুক্ধপ আগুনের হার পরাইয়। দেওয়া হইবে। 
আর যে নাধী নিজের কানে-সোনার বালি পরিধান করিবে তাহার 
কানে কেয়ামতের দিন অনুরূপ আগুনের বালি পারাইয়া দেওয়া হইবে। 


ফায়েদ] 8 এই হাদীছ পড়িয়া মনে হয় যে নারীদের জন্য সোনার. 


অলঙ্কার পরিধান করা হারাম অর্থাৎ নিষিদ্ধ । এ কারণে কোন কোন 
আলেম বলিয়াছেন যে ইহা ইসলামের প্রাথমিক যুগের বিধান ছিল । 
কেননা অন্তান্ হাদীছের প্রেক্ষিতে নারীদের স্বর্ণালঙ্কার পরিধান কর? 
জায়েজ করা হইয়াছে । তবে কোন কোন ওলামা! এ হাদীছ এবং এ 
ধরনের অন্যান্য হাদীছের নিষেধাজ্ঞাকে যাকাত না দেয়ার সহিত 
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| তোমরা কিসে ভয় করিতেছ না? এগুলোর যাকাত আদায় করিও । 


নারীদের এ সম্পর্কে বিশেষভাবে সজাগ থাকিতে ছইবে। 


সম্পুক্ত করিয়াছেন। হজরত আছম। (রাঃ) বলেন আমি ও আমার খাল। 
নবীকরিম (ছঃ) এর সমীপে হাজির হইলাম। আমাদের হাতে ছিল 
সোনার কাকন। নবীজী জিজ্ঞাসা করিলেন, এগুলোর যাকাত আদায় 
করিয়া থাক? আমরা আরজ করিলাম জী না। নবীকরিম (ছঃ) 
বলিলেন ইহার দরুণ যে আগুনের কাকন পরিধান করানো হইকে' 


(তারগীব ) 
এ বর্ণনা হইতে বুঝ]! যায় যে ব্যবহৃত ম্বর্ণালঙ্কারে যাকাত আদায় 
না করিলেই তাহ! দোধখের আগুনের শাস্তি ভোগের কারণ হইবে। 


হজরত আসমা (রাঃ) যাকাত আদায় করেন নাই বলার কারণ 
সম্ভবত এই যে তখনো তিনি যাকাতের বিধান সম্পর্কে অবহিত ছিলেন 
না। অনা একটি হাদীছে উল্লেখিত তাহার লিজ্ঞাসা হইতে তাহা 
বুঝা যায়। অথবা এমনও হইতে পারে যে তখন পর্যন্ত হজরত 
আসম। (রাঃ) ত্বর্ণালঙ্কারকে নারীর অত্যাবস্থকীয় ব্যবহার্য বলিয়া! মনে 
করিতেন, কিন্ত আসলে তাহা ঠিক নহে। রূপার অলঙ্কার সম্পর্কেও 
এই কথা এযোজ্য। একটি হাদীছে রহিয়াছে, হজরত আয়েশা (রাঃ) 
বলেন, নবীকরিম (ছঃ) আমার হাতে রূপার চুড়ি দেখিয়া জিজ্ঞাস! 
করিলেন ইহা কি?. আমি বলিলাম, আপনার জন্য সৌন্দ্যস্বরূপ 
নিজেকে সাজাইতে ইহ] পরিধান করিয়াছি, নবীজী জিজ্ঞাসা করিলেন, 
ইহার যাকাত দিয়া থাক ? আমি বলিলাম জী-না। নবীজী বলিলেন, 
জাহান্নামের আগুনের জন্য তোমার এটাই যথেষ্ট! ( তারগীব ) 

অন্ত এক হাদীছে রহিয়াছে একজন নারী নবী করিম (ছঃ) এর 
নিকট হাজির হইল, তাহার সঙ্গে তাহার মেয়েও ছিল। মেয়েটির 
হাতে ছিল ছ'থাছি সোনার কাকন। নবীন্তী তিজ্ঞাসা করিলেন, 
ইহার যাকাত দিয়া থাক? সে বলিল, ভ্বী-না। নবী করিম (ছঃ) 
বললেনঃ কেয়ামতের দিন ইহার বদলে তোমাকে আগুনের কাকন 
পরিধান করানো তুমি পছন্দ করিবে? এ কথা শুনিয়া মেয়েটি ছ'গাছি 
ছড়ি খুলিয়া নবীজীর হাতে দিয়া বলিল, আমি এগুলি আল্লাহর জন্য 


শিবু 


দিতেছি। 


৪222-2১-০৬ 
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ছাহাবায়ে 'কেরামের অবস্থা! ছিল এইব্প, তাহারা আল্লাহ ও 
তাহার রাছুলের কথা শুনিলে কোন প্রকার টালবাহানার আশ্রয় 
নিতেন না। এরকম বর্ণনা হইতে সোন! ও রূপার অলঙ্কার সম্পর্কে 
একই রকম নিদেশি রহিয়াছে বুঝা যায়। যে সকল বর্ণনায় যাকাতের 
উল্লেখ করা হয় নাই এবং সোনারূপার পার্থক্য করা হইয়াছে সে 
ক্ষেত্রে অহংকার প্রকাশক হিসাবেই অলঙ্কারকে কেয়ামতের দিনে 
শাস্তির কারণ রূপে উল্লেখ করা হইরাছে। আবু দাউদ ও নাছাই 
শরীফের একটি হাদীছে নবী করিম ছেঃ) বলিয়াছেন, হে নারীগণ 
(তোমাদের অলঙ্কার তৈরীর জন্য কি রূপাই যথেষ্ট নহে? মনে রাখিবে 
যে নারী সোনার অলঙ্কার তৈরী করাইবে এবং তাহা প্রকাশ করিবে 
সেই কারণে তাহাকে শাস্তি দেওয়া হইবে। (তারগীব ) 
মহিলাদের মধ্যে অলঙ্কার অন্যকে দেখানোর ব্যাপারে একট মজ্জাগত 
অভ্যাস লক্ষ্য করা যায়। নান। বাহানায় তাহার। নিজের পরিহিত অলঙ্কার 
অন্যদেরকে দেখাইয়া থাকে। রূপার অলঙ্কার ব্যবহার করিলে ততটা 
প্রদর্শন বাতিক না থাকিলেও সোনার অলঙ্কার পরিলে মাছি তাড়ানো, 
আচল ঠিক করা ইত্যাদি বাহানায় অন্তদের নিজের অলঙ্কার না দেখাইয়! 
মহিলারা যেন স্বন্তি পায় না। ইহা যে অহংকারের প্রকাশ তাহ! বলার 
অপেক্ষা রাখে না। কাজেই সোনারূপার অলঙ্কার পরিধান করিলেও 
সে জন্থ কোন প্রকার অহংকার যেন প্রকাশ না পায় সেদিকে লক্ষ্য 
রাখিতে হইবে, এবং ব্যবহ্গত অলঙ্কারের জাকাত নিয়মিত পরিশোধ 
করিতে হইবে। যদ্দি অহংকার প্রকাশ হইতে বিরত না থাকা হয় 
এবং যাকাত পরিশোধ না করা হয় তবে "শাস্তির জগ্ত নিজেকে 
প্রস্তুত রাখিতে হইবে। ॥ 
৬৪১৮০) ৩৯ ৮৮1৩৩ এড 9) এ 52)1 ০ ৫0) 
₹-৪-১ ৩১০১ 522৯ 852021৪55০1 41 শা ও 
15553 85401 0335 8) ৩০ ৯০৬০ ০1১50 
০৪১৬৩ ৯) ৩১1 উ0৯1 9529) ০ সস) 
অর্থাৎ 'হজরত জহা'ক (রাঃ) বলেন, আল্লাহ তায়ালা জাকাত প্রদানের 
নিদেশি দেওয়ার পর মোনাফেকগণ নিকৃষ্ট ফলসণূহ যাকাত হিসাবে 
প্রদান করিত। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা (সুর! বাকারার ) এ আয়াত 
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নাঞ্জিল করিলেন, “এবং নিকৃষ্ট বস্ত হইতে বায় করিবার নিয়ত-করিও না। 

ফায্রেদা 8 উল্লিখিত আয়াত ছুরা বাকারার ৩৭ রুকুর অন্তর্গত 
রুকুর প্রথম দিকের এ আয়াতে আল্লাহ বলেন, হে মোমেনগণ ! 
তোমাদের উপাজিত উত্তন সম্পদসমূহ হইতে এবং তোমাদের জন্য 
ভূমি হইতে আমার উৎপন্ন ফসল হইতে যাহা উৎপন্ন করিয়াছ ব্যয় 
কর এবং নিকৃষ্ট ফসল হইতে ব্যয় করার নিয়ত করিও না। বস্তুতঃ 
তোমরা নিজে তাহ৷ গ্রহণ কর না, তবে হ্যা অনেক সময় না দেখার 
ভানে তাহা গ্রহণ কর এবং জানিয়া রাখ আল্লাহ পাক কাহারও |. 
মুখাপেক্ষী নন যে কাহারো নিকৃণ্ট মাল গ্রহণ করিবেন। 

এ আয়াত সমুহ সম্পর্কে বহু হাদীছে রহিয়াছে। ধন সম্পদ 
সকলের একই প্রকৃতির । হজরত বারা (রাঃ) বলেন, এ আয়'তগুলি 
আমাদের অর্থাৎ আনছারীদের সম্পর্কে নাজিল হইয়াছে। আমরা 
মালিক ছিলাম এবং সাধ্য মত সবাই কিছু না কিছু হাজির করিতান ॥ 
কেহ কেহ ছুই এক কীদি খেজুর মসজিদে টাঙ্গাইয়। দিত। আহলে সুফফার 
পানাহারের কোন বিশেষ ব্যবস্থ। ছিল না। তাহাদের মধ্যে যাহার 
ক্ুধা পাইত তিনি ফলের কীদিতে লাঠি দিয়া আঘাত করিতেন, ইহাতে 
পাক] খেজুর নীচে পড়িলে তিনি তাহা কুড়াইয়া] খাইতেন। পুণ্য কাজে 
ঘাহার তেমন আগ্রহ ছিল না৷ সে নিকৃষ্ট ধরনের ফল টাঙ্গাইয়া দিত। 
অতঃপর আল্লাহ জাল্প। শানুহু কোরানের এই আয়াত নাজিল করিলেন, 
ইহাতে বলা হয় থে অনুরূপ নিকুষ্ট বস্ত কেহ তোমাদেরকে উপহার- 
স্বরূপ প্রদান করিলে চক্ষু লজ্জার কারণে তোমর! হয়তো গ্রহশ করিবে, 
মনের খুশীতে গ্রহণ করিবে না। এই আয়াত নাজিল হওয়ার পর 
ভাল ভাল কাদি আসিতে লাগিল । 


এ সম্পর্কে বেশ কয়েকটি বর্ণনা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে । একটি হাদীছে 
আছে যে, কেহ কেহ বাজার হইতে সস্তা জিনিস ক্রয় করিয়া সদকা! 
স্বক্সপ প্রদান করিত। অতঃপর এই আয়াত নাজিল হইল। 


হজরত আলী (রাঃ) হইতে বদিত আছে মে, এ আয়াতটি ফরজ 
দ্বাকাত সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। লোকেরা খেজুর কাটিলে ভাল 
ভাল খেজুর আলাদা করিয়া রাখিত, যাকাতের জন্য গ্রহীতার! তাহাদের 
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সামনে আসিলে নিকৃষ্ট খেজুর হাজির করিত। 


একটি হাদীছে আছে যে একবার নবী করিম (ছঃ) মসজিদে গমন 
করিলেন। নবীজীর হাতে একটি লাঠি ছিল। মসজিদে কে যেন 
নিকৃষ্ট খেজুরের কীদি ঝুলাইয়! রাখিয়াছিল। নবী করীম (ছঃ) 
কাদিতে লাঠি দ্বারা আঘাত করিয়" বলিলেন, যে ব্যক্তি ইছা টাঙ্গাই- 
ঘাছে ইহার চেয়ে ভাল কীদি টাঙ্গাইলে কি অস্থবিধা হইত 1 এই 


লেখক্টি বেহেশতেও অনুরূপ নিকৃষ্ট থেজুর পাইবে ।  (দুররে মনছুর ) 
হজরত আয়েশা রোঃ) নবী করিম (ছঃ) এর বাণী বর্ণনা করিয়াছেন 


যে, মিসকিনকে এমন জিনিস খাইতে দিয়ে! না যাহা তোমর। নিজের! 
খাও না। (কান,জ) 
অন্য এক হাদীছে রহিয়াছে যে, (বান্না করা ) গোশত গন্ধ হইয়া 
গিয়াছিল, হযরত আয়েশ! (রাঃ) সেই গোশত কাউকে আল্লার ওয়াস্তে 
প্রদানের ইচ্ছ। করিয়াছিলেন, নবী করিম (ছঃ) বলিলেন, এমন জিনিস 
কি সদকা করিতেছ যাহা নিজে খাইতে পার ন1? (জামেউল ফাওয়ায়েদ) 
অর্থাৎ আল্লাহর নামে থখন দিবে তখন যতোটা সম্ভব ভাল জিনিস 
দিবে। যদি একান্তই ভাল দেওয়ার সাধ্য না থাকে তবে না দেওয়ার 
চাইতে খারাপ জিনিস দেওয় উত্তম। ফরজ জাকাত পরিশোধের 
ব্যাপারে নিকৃষ্ট বা খারাপ জিনিস দেওয়া জাকাত না দেওয়ার অন্তভুক্ত। 
চতুর্থ পরিচ্ছেদে ৬নং হাদীছে যাকাত দেওয়ার পিধান সম্বলিত নদীজীর 
বাণী উল্লেখ করা হইয়াছে । নবীজী বলিয়াছেন, আল্লাহ উৎকৃষ্ট জিনিস 
ও চান না, নিকৃষ্ট জিনিস দেয়ার ও অনুমতি দেন না বরং তিনি 
এধ্যম শ্রেণীর জিনিস দাবী করেন । এটাই যাকাত পরিশোধের মূলনীতি । 
হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) তাহার অধিনস্থদেরকে যাকাত গ্রহণের 
যে নিদেশি দিয়াছিলেন, সেখানে যাকাত সম্পর্কে বিস্তারিত লিখিয়াছেন। 
ভূমিকায় তিনি লিঘিয়াছেন, এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী যাহার। যাকাত প্রদান 
করিবে তাহাদের নিকট হইতে গ্রহণ করিবে আর যাহারা ইহার অতিরিক্ত 
আদায় করিতে চাহিবে তাদের কাছে যাকাত দিবে না। 
নবী করিম (ছঃ) হজরত মোআজকে (রাঃ) ইয়েমেনের শাসনকর্তা 
রূপে প্রেরণের সময় নামাজের সাথে সাথে যাকাত সম্পর্কেও তাখিদ 
দেন এবং বলেন, যাকাত গ্রহণের সময়ে দাতাদের উৎকৃষ্ জিনিস গ্রহণের 
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চেষ্টা করিও না। মজলুমের বদদোয়া কবুল হওয়ার পথে কোন পদ 


থাকে না। 
ইশাম যুহী (ব্হঃ) বলেন, সরকারের লোক যাকাত গ্রহণ করিতে 


আসিলে বকরীগুলোকে তিন ভাগ করিবে । উৎকৃষ্ট, নিকৃষ্ট এবং মধ্যম | 
অতঃপর মধ্যম শ্রেণী হইতে যাকাত গ্রহণ করিবে। (আবু দাউদ) 


যাকাত গ্রহীতার অন্য ইহাই মুলনীতি ! তবে দাতা যদি স্বেচ্ছায় 
উৎকৃষ্ট জিনিস দেয় তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। নং হাদীছে এ 
সংক্রান্ত হাদীছ রহিগ্নাছে। নবীকরিম (ছঃ) বলিয়াছেন যদি তোমরা 
সন্থষ্ঠ চিন্তে উৎকৃষ্ট জিনিস নিপ্রিত প্রাপ্যের চাইতে বেশী পরিমাণে 
পরিশোধ কর তবে আল্লাহ রাপবুল আলামীন তোমাদের পুরুস্কার 
দিবেন । একারণেই প্রদন্ত জিনিস নিজের কাজে আসিবে--এইরপ 
মশোভান পোষণ করিঘ। দাতার উচিত উৎকৃষ্ট জিনিস দান করা । 


ইমান গাজ্জানী (বরহঃ) লিণিন্াছেন, ষে ব্যক্তি আখেন্লাতের উদ্দেস্রে 
খাকাত আরা করিতে চায় তাহার ন্দন্য কিছু নিয়ম কানুন রহিয়াছে । 
গাজ্জালী (ত্রহঃ) এ পর্গানে ৮টি নিষ্নন উল্লেখ করিয়াছেন, আমি 
এখানে ভাহান্র কি্দাংশ উল্লেখ করিভেছি। প্রথমত দেখিতে হইবে 
শাকাত কেশ ওয়াডিৰ হইল । কেন ইহাকে ইসলাদেন্র স্তস্ত বলিয়া 
আখ্যায়িত করা হইয়াছে । ইহার কারণ ৩টি। কালেমার স্বীকারোক্তি 
আল্লাহকে একমাত্র উপাস্ত হিসাবে বিশ্বাস করিবার স্বীকারোক্তি । 
হার কোন অংশীদার নেই। এই বিশ্বাসের পূর্ণতা তখনই হইবে 
যখন আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার দাবীদার অন্য কাউকে শরীক করিবে 
না। কেননা ভালোবাসা অংশগ্রহণ সহা করে না। উপরস্ত মৌখিক 
দাবীর কোন মূল্য নাই অন্যান্য প্রিয় জিনিদের সহিত মোকাবিলা 
হইলেই ভালোবাসার পরীক্ষা হয়। স্বভাবতই ধন সম্পদ প্রতোকেরই 
প্রির়। একারণে ইহাতে আল্লাহর ভালোবাসার প্রমাণ পাওয়া যায়। 
আল্লাহ রাধ্বতল আলামীন তাই ছুরা তওবার ১৪ রুকুতে বলিয়াছেন 
নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের জান ও মাল ইহার বদলে ক্রয় 
করিয়াছেন যে তাহার! জান্নাত লাভ করিবে । | 
জেহাদের মাধ্যমে জীবন ক্রয় করা হয় ॥। ধন-সম্পদ ব্যয় কর! 
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জীবন দানের চাইতে সহজ ॥ ধনসম্পদ ব্যয় করা ভালোবাসার মাপকাটি 
হওয়ার কারণে এ পরীক্ষায় মানুষকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। 
প্রথম শ্রেণীভুক্ত লোকের] তাহার] যাহারা আল্লাহর একত্বের প্রতি 
বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে কিছুমাত্র অংশীদারিত্বকেও প্রশ্রয় দেয় নাই, 
নিজের সকল সম্পদ আল্লাহর নামে উৎসর্গ করিয়াছে । একটি দিনার 
দিরহামও নিজের জন্ত রাখে নাই । তাহার] যাকাত ওয়াজিব হওয়ার 
প্রশ্নই আসিতে দেয় না। একারণেই একজন বুজুর্গকে কেহ জিজ্ঞাস! 
করিয়াছিল যে, ছুই শত দিরহামে কি পরিমাণ যাকাত ওয়াজিব। তিনি 
বলিলেন, শরীয়তের বিধান অনুযায়ী ৫ দিরহাম 'কিস্ত আমাদের জঙ্য 
সবকিছু ব্যয় করা জরুরী ॥। একারণেই হযরত সিদ্দিকে আকবর (রাঃ) 
নিজের সবকিছু আগ্লাহর নবীর নিকট হাজির করিয়া বলেন আল্লাহ 
ও তাহার রাস্থলকে ঘরে রাখিক়্াছি । 


বিতীয় শ্রেণীভুক্ত লোকের! মধ্যম শ্রেণীভুক্ত । তাহার! নিজেদের 
প্রয়োজনের সামগ্রী রাখিয়া দেন, অবশিষ্ট অংশ ব্যয় করেন। ব্যয় 
বাহুল্য এবং বিলাস বস্ততে তাহার! নিয়োজিত হন না। ইহার! 
ষাকাতের নিদিষ্ট পরিমাণের কথ চিন্তা করেন না বরং প্রয়োজনের 
অতিরিক্ত অংশ আল্লাহর পথে ব্যয় করেন। একারণেই ইমাম নাখায়ী 
শাবী (রহঃ) প্রমুখ তাবেয়ী বলিয়াছেন, ধন-সম্পদে যাকাত ছাড়াও 
প্রাপ্য রহিয়াছে? ভাহাদের তে ওর মুখাপেক্ষী লোক দেখিলেই 
তাহাদের সাহায্যে আগাইয়! আসিতে হইবে । কিস্তু ফেকা হর দৃষ্টি- 


কোণ হইতে ক্ষুধায় মরণাপন্ন ব্যক্তিকে সাহাধ্য দান ফরজে কেফায়া 
গলামাদের মধ্যে এধরনের লোককে সাহাযা করার ব্যাপারে মতভের্দ 


রহিয়াছে । ম.ত্যু হইতে রক্ষা পাওয়ার মতো সাহায্য মুফত দেওয়া 
অধব] খণ দেওয়া কাহারো কাহারে মতে যথেষ্ট । খণ দানের কথ। 
ষাহারা বলেন তাহার! তৃতীয় শ্রেণীর অন্তভুক্তি। : 

তৃতীয় শ্রেণী হইতেছে নীচ পর্যায়তুক্ত । তাহারা নির্ধারিত পরিমাণ 
যাকাতই শুধু আদায় করিয়া! থাকে । কম বেশী করে না। সাধারণ 
মুসলমানেরা এ শ্রেণীর অন্তভূক্তি। ধন সম্পদের প্রতি ইহাদের ভালো- 
বাস। অত্যন্ত গভীর । আল্লাহর পথে ব্যয় করিতে তাহারা কৃপণতা করে । 


১ সি উউউউউউউউউউ 
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আখেরাতের প্রতি ভালোবাসা কম। ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) তিন 
শ্রেণীর কথা উল্লেখ করিয়াছেন, চতুর্থ শ্রেণীর কথা বলেন নাই। কেননা 
তাহারা নিধ্ণারিত পরিমাণ জাকাতও আদায় করে না। তাহাদের 
ভালোবাসার দাবী সম্প্শ মিথ্যা। এ ধরণের মিথ্যাবাদীদের সম্পকে 
কিআর আলোচন। কর! হইবে। 

(খ) যাকাত মানুষকে কুপণতা হইতে রক্ষা করে। কৃপণতা একটি 
ধবংসাত্মক অভ্যাস। নবীকরিম (ছঃ) বলিয়াছেন, তিনটি জিনিস ধবংসাত্মক 
প্রথমত এমন লোভ ও কৃপণতা যাহার আনুগত্য করা হয়। দ্বিতীয়ত 
এমন প্রন্বত্তি যাহার আনুগত্য কর! হয়। তৃতীয়ত নিজের মতামতকে 
সবোত্তম মনে করা। | 

পিএ কোরানের অনেক আয়াতে এবং বহু হাদীছে কূপণতার নিন্দা 
করা হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে এ সম্পর্কে কিছু কিছু উল্লেখ করা 
হইয়াছে । মানুষের মধ্য হইতে কপণতার অভ্যাস দুর করিতে হইলে 
তাহাকে জ্যেরপূর্বক ব্যয়ে বাধ্য করিতে হইবে । যেমন নাঞ্ি কাহারো 
কাহারে৷ সঙ্গে ভালবাসার সম্পর্ক ছিন্ন করিতে হইলে তাহার সংস্পর্শ 
হইতে নিজেকে দুরে সরাইয়া রাখিতে হইবে । ইহাতে ভালোবাস হস 


পাইতে থাকিবে। এই দৃষ্টিকোণ হইতেই যাকাতকে পবিত্রতা স্থির 
মাধ্যম বলা হইয়া থাকে। কেননা যাকাত তাহার দাতাকে কপণতার 


নোংরামী হইতে মুক্ত রাখে। আল্লাহর পথে যত বেশী পরিমাণে অর্থ 
ব্যয় করা হইবে আল্লাহর ভালোবাসার দ্বাদ পাইয়া ততই কৃপণতা হইতে 
পবিত্রতা হাছেল করা সম্ভব হইবে। 

€গ) ইহ! আল্লাহর দেওয়া নেয়ামতের শোকরিয়া স্বরূপ । আল্লাহ 
তাবারক অ-তায়াল! প্রতিটি মানুষকে এত বেশী নেয়ামত দিয়।ছেন 
যাহার সীমা রেখা নাই। শারীরিক আনুগত্য কর! শারীরিক নেয়ামতের 
শোকরিয়। স্বরূপ । অনুরূপভাবে আথিক দান-খয়রাত আল্লাহর প্রদত্ত 
আধিক নেয়ামতের শোকরিয়া স্বরূপ । | 


ভিক্ষুক অর্থাৎ পরমুখাপেক্ষী ব্যক্তির ছংখ ছাদ শ! দেখিয়। যাহার মনে 
করুণার উদ্দেক হয় না সে কত বড় অকৃতজ্ঞ আল্লাহর নেয়ামত সম্পর্কে 
তাহার মনে কোন প্রতিক্রিয়া হয় না অথচ তাহার তিন্ত! করা উচিত 
এব আলাহ ত্রাববল আলামীন তাহাকে ভিক্ষা করার মতো! দুর্ভাগ্যজনক 
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অবস্থায় নিমঙ্জিত করেন নাই। উপরন্ত পরমুখাপেক্ষীরা তাহার নিকট 
সাহাধ্য প্রার্থী হইয়াছে তাহাকে এইক্ধপ ভাগ্যবান করা হইযাছে। 
এমতাবস্থায় নিজের মালামালের এক দশমাংশ অথব! চল্লিশ ভাগের 
এক ভাগ আল্লাহর পথে ব্যয় করা কি উচিত নয়? (একদশমাংশ দ্বার! 
ফসলের যাকাত বুঝানে। হইয়াছে ।) 


(২) যাকাত পরিশোধ যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি করিতে হইবে। 
ওয়াজিব হওয়ার আগেই যাকাত পরিশোধ করিতে হইবে ! ইহাতে 
আল্লাহর আদেশের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ পাইবে এবং দরিদ্র 
লোকেরা সন্তুষ্ট হইবে । দেরী করিলে মালামালের উপর এবং নিজের 
উপরও বিপদ আসিয়া পড়িতে পারে। যাহারা তাড়াতাড়ি যাকাত 
মাদায় করিয়া থাকেন তাহারা দেরীতে যাকাত আদায় করাকে রীতিমত 
পাপ বলিয়া মনে করেন। কাজেই যাকাত পরিশোধের ইচ্ছা! মনে জাগ্রত 
হইলেই তাহাকে ফেরেশতার তাকিদ মনে করিতে হইবে । হাদীছে 

লেখ রহিয়াছে মানুষের সহিত তাকিদ দেওয়ার একজন ফেরেশতা 
থাকে এবং একটি শয়তান থাকে । ফেরেশতা কল্যাণ ও সত্যের প্রতি 
তাকিদ করেন। শয়তান মন্দের প্রতি এবং সত্যকে মিথ্য। প্রতিপন্ন 
করার তাকিদ দেয়। শয়তানের তাকিদ অনুভব করিলে আউজুবিল্লাহ 
| পড়িবে । 
(ছাদাত) 
অন্ত এক হাদীছে রহিয়াছে যে, মানুষের মন আল্লাহর ছুই অঙ্গুলের 
মধ্যে ন্বদ্ধ। তিনি যেভাবে ইচ্ছা তাহ ঘুরাইয়া দেন। 

কাজেই আল্লাহর পথে ব্যয় করার চিন্তা মনে আসিলে সেই 
চিন্তা পরিবতিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। উপরস্ত শয়তান দারিদ্রের 
ভয় দেখায়। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ২নং আফাতে এ সম্পর্কে উল্লেখ করা 
হইয়াছে। ফেরেশতার তাকিদের পর শয়তানের তাকিদ আসিতে 
পারে। এ কারণে শয়তানের তাকিদের আগেই যাকাত আদায় করিতে 
হইবে। সমুদয় যাকাত একই সঙ্গে পরিশ্রোধ করিতে চাহিলে উত্তম 
কোন মাস বাছিয়া লইতে হইবে । ইহাতে অধিক ছওয়াব মিলিবে। 
যেমন-মহররম মাস। এ মাসের মধ্যেই আশুরা রহিয়াছে, আশুরায় 
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দান খয়রাত এবং স্বজ্রন-পরিজনের জন্য ব্যয় করিলে প্রচুর ছওয়াবের | 
কথা উল্লেখ রহিয়াছে । মহররম মাসে পরিশোধ করিলে দশ তারিখে 
পরিশোধ করাই উত্তম । 'রমজান মাসও বাছিয়৷ নেওয়া যাইতে পারে। 
নবীকরিম (ছঃ) দান-খয়রাতের ব্যাপারে সকল মানুষের চাইতে শ্রেষ্ঠ 
ছিলেন । রমজজান মাসে তাহার দান-খয়পরাত দ্রুত চলমান বাতানের সত 
ছিল। উপরত্ত এ মাদ্ধে রহিয়াছে লায়লাতুল কদর। এ রাত হাজার 
মাসের চাইতে উত্তম। কদরের এ রাত্রে আল্লাহর অপরিসীম রহমত 
নাজিল হয়। জিলহম্ব মাসও ফক্তিলতপূর্ণ। এ মাসে আল্লাহকে স্মরণ 
করার তাগিদ কোরানেও রহিয়াছে । রমজান মীস নিধ্ণারণ করিলে | 
উহার শেষ দশ দিন উত্তম আর জিলহত্ব মাস নিখ্ণরণ করিলে প্রথম 
দশ দিন উত্তম। 

প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের প্রদত্ত যাকাত সম্পর্কে পূর্বান্েই ধারণ! 
করিতে পারে । কাজেই আমার অভিমত এই যে, বছরের শুরু 
হইতেই যাকাতের প্রযোজনীয় অর্থ হিসার করিয়া কিছু কিছু করিঘা 
পরিশোধ করিতে হইবে। বছরের শেষে চূড়ান্ত হিসাব করিয়া যদি 
দেখা যায় যে, তখনো যাকাত দেয়৷ বাকী রহিয়াছে তখন তাহা 
পরিশোধ করিতে হইবে। যদি বেশী দেওয়া হইয়া থাকে আল্লাহর 
শুকরিয়া আদায় করিবে যে তিনি নিধ্শারিত পরিমাণের চাইতেও 
অধিক অর্থ তাহার পথেব্যয় করিবার তাওফীক দিয়াছেন । এইপ্পে 
পরিশোধের তিনটি যুক্তি রহিয়াছে । প্রথমত পুরা যাকাত একত্রে 


পরিশোধ করিতে স্বতস্ফুর্ত মানসিক সমর্থন পাওয়া সহজ নহে। 
অথ যাকাত পরিশোধে মানসিক পরিছন্নতা একান্ত প্রয়োজন । 


দ্বিতীয় যুক্তি এই যে, প্রয়োজনের স্থযোগ সব সময় পাওয়া যায় না। 
এমনিভাবে পর্শোধ করলে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রেই ব্যয় করা হইবে । যদি 
বছর শেষে হিসাব করিয়া পৃথক. করিয়া রাখে যে, সময় স্ুযোগমত 
ব্যবহার করিব তবে প্রতিদিন দেরী হইতে থাকিবে । উপরন্ত পরি- 
শোধের আগে জান মালের কোন ছর্থটনা ঘটিয়। যাওয়াও বিচিত্র নহে। 
বাকাত ওয়াভিব হইলে তাহা পরিশোধ ন। করা সবসম্মতভাবে পাপ। 

তৃতীয় নুক্তি এই যে, সময়ে সময়ে অল্প অল্প করিয়া পরিশোধ 
করিলে নিধ্শারিত অঙ্কের চাইতে বেশী খরচ করা অন্তর হইবে। 
ইহাতে আল্লাহর সন্থপ্টি অধিক মিলিবে। অথচ এককালীন হিসাব 
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করিয়া অনুরূপ পরিমাণ দান করা অনেকের জন্তই সাধ্যাতিরিক্ত হইবে ॥ 
একট! কথ! মনে রাখা দরকার হে, যাকাত চন্দ্রমাসের হিসাব অন্ুষারী 
দিতে হয়। সৌরবধে'র হিসাব অনুযায়ী নহে। কেহ কেহ ইংরেজী 
মাসের হিসাব অন্থুযায়ী ধাকাত দিয়া থাকে। ইহাতে প্রতি বছর 


দেরী হইয়া যায়। এমনি করিয়া দিতে থাকিলে-৩৬ বছর সময়ে | 


এক বছরের যাকাত কম হৃইয়া যাইবে । ইহা অন্নাদায়ীই থাকিবে । 

€৩) যাকাত গোপশীয়ভাবে পরিশোধ করিবে । কারণ ইহাতে 
লোক দেখানো, অহংকার এবং স্থবনামের কোন ব্যাপার থাকে ন]। 
প্রকান্তটে দেওয়ার বিশেষ কোন কারণ না ঘটিলে গোপনে দেওয়াই 
উত্তম। কেননা সদকার উদেশ্য হইতেছে কৃপণতা দূরীকরণ ধন 
সম্প্রদের প্রতি ভালবাসা দুত্রীকরণ। অথচ লোক দেখানোর মধ্যে 
খ্যাতিপ্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায়। সম্পদের প্রতি ভালবাসার 
চাইতে ইহা মারাত্মক, মানুষের উপর সম্পুদের প্রতি ভালোবাসার 
চাইতে ইহা! অধিক প্রভাব বিস্তাব্র করিয়া থাকে। কুপণতার- পাপ 
কবত্রে বিচ্ছু হইয়া মানুষকে দংশন করে কিন্তু খ্যাতিপ্রিয়তা অজগর 
হইয়া দংশন করে। কুপণতার পাপকে নষ্ট করিয়া অংহকারকে প্রাধান্ত 
দেওয়ার অর্থ হইতেছে কেহ যেন বিচ্ছুকে মারিয়া সাপকে খাওয়াইল, 


ইহাতে বিচ্ছুর অনিষ্টকারীতা দূর হইল ঠিকই কিস্ত সাপ অধিক 
শক্তিশালী হইয়া পড়িল। 


অথচ দ্বটিকে মারিয়া ফেলাই জরুরী বরং সাপকে মারিয়া ফেলা 
অধিক জরুরী । 


€) যদি কোন ধর্মীয় প্রয়োজনের কথা বল! হইয়া থাকে, যেমন 


অল্াদের . তাঝ্তদি দেওয়া অন্য লোকের! তাহার কাজের অনুসরণ করিবে | 


বলিয়া অনুমিত হয়, অথব! ধর্মীয় অন্ত কোন যৌক্তিকথা থাকে ভবে 
তখন প্রঞ্ণাশ করা উত্তম হইবে । এই ছুইটি নম্বরের বিবর্ণ প্রথম 
পরিচ্ছেদে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে । 

€৫) দান খয়গ্লাতকে শনুগ্রহ প্রকাশের খেশটা দিয়া ন& করা। 
প্রথম পনিচ্ছেদের ৮ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় এ সম্পর্কে আলোচন! 
কর? হইয়াছে । 

৬) নিজের দানকৃত সদ্কাকে তুচ্ছ ও সামান্ধ জিনিস মনে করিতে 
হইকে। বড় কিছু দান করিয়াছি এইরূপ মনে করিলে অহংকার স্যষ্টির 
সম্ভবন। থাকে । ইহা ধবংসাত্মক। ইহা সকল পুণ্যকে নষ্ট করিয়! 
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দেয়। ছুরা তওবার চতুর্থ রুকুতে আল্লাহ বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ 
তোমাদিগকে বহুবিধ সাহায্য করিয়াছেন এবং হোনাইনের দিনে যখন 
তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমারদিগকে আত্মহার৷ করে কিন্তু তোমাদের কোন 
কাজে উহা! আসে নাই বরং জমীন প্রশস্ত হওয়া সহ্েও তোমাদের প্রতি 
সংকাঁণ হয় এবং তোমর]। পিছন দিকে পলায়ন করিতেছিলে ৷ পরিশেষে 
আল্লাহ তাহার রাছুলের প্রতি ও ঈমানদারদের প্রতি সান্তনা! অবতীর্ণ 
করেন, সৈন্য প্রেরণ করেন, যাহাদ্িগকে ভোমরা দেখিতে পাও নাই। 
হাদীছ গ্রস্ত সমূহে এ ঘটনার উল্লেখ রহিয়াছে! মকা বিজয়ের 
পর নবীকরিম ছঃ) হাওয়াজেন ও ছকিফ গোত্রের উপর আক্রমণ করার 
উদ্দেশে রমজান মাসেই রওয়ানা হন। ইতিপূর্বে সংঘটিত যুদ্ধসমূহের 
চাইতে অধিক সংখ্যক হওয়ায় সুসলমানদের মনে অহংকার দেখ 
দিয়াছিল, তাহার] ভাবিয়াছিল আমরা কিছুতেই পরাঞ্জিত হইব না। 
এমনি অবস্থায় আল্লাহ তায়ালা তাহাদের এ অহংকার পছন্দ করেন 
নাই। প্রথমদিকে তাই যুসলযানরা পরাজিত হয়। উপরোক্ত 
আয়াতে এ সম্পর্কে ইঙ্গিত রহিয়াছে যে, সংখ্যাধিক্য দেখিয়া তোমরা 


অহংকার করিয়াছিলে কিন্তু সংখ্যাধিক্য তোমাদের কোন কাজে 
আসে নাই। $ 


হজরত ওরওয়া (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রাছুল (ছঃ) মক জয় 
করার পর হাওয়াজেন ও ছকিফ গোত্রের লোকেরা অভিযান চাঁলাইল 
এবং হোনাইনে তাহার] সমবেত হইল। হজরত হাছান (রাঃ) হইতে 
নকল করা হইয়াছে যে, মক্কাবাসীরা মক! বিজয়ের পর মদীনাবাসীদের 
সহিত একত্রিত হইয়া বলিল, আল্লাহর কম অ'মরা হোনাইন ওয়ালাদের 
সহিত মোকাবিলা করিব! নবীকরিম ছেঃ) তাহাদের এইরূপ অহংকার 
উক্তি পছন্দ করিলেন ন! । ( ছুরদে মনছুর ) 

ওলামাগণ লিখিয়াছেন, নেকী করিয়া তাহ; যতই কম মনে কর! 
হইবে আল্লাহর নিকট তাহা ততই বড় বিবেচিত হইবে । পক্ষান্তরে 
পাপকে নিজের দৃষ্টিতে যতই বড় মনে করা হইবে আল্লাহর নিকট তাভ! 
ততই হালকা! ছোট বলিয়া বিবেচিত হইবে ! 'গলামাগণ লিখিয়াছেন 
তিনটি জিনিসের দ্বারা নেকী পূর্ণতা লাভ করে। (১) নেকী যতই 
করিবে তাহা কম মনে করিতে হইবে (২) নেকী করিবার ইচ্ছা মনে 


রর ১০৬ র রর ৬৫৪১ 
650 ফাজায়েলে ছাদাকাতি 59 ৪ 651 ফাজানেলে ছাদাকাত 
জাগ্রত হওয়ার সাথে সাথে তাহা করিয়া ফেলিবে, কারণ পরে মনোভাব করিয়াছি! বলিবার সময় থেমন বিনয় ও নভ্রতা প্রকাশ পায় আল্লাহর 


পরিবতিত হইতে পারে অথবা কোন অন্বিধার ফলে তাহা কর! 
সম্ভব নাও হইতে পারে । (৩) গোপনীয় ভাবে নেকী করিতে হইবে 
নেকীকে তুচ্ছ সামান্য মনে করার উপায় হইতেছে, আল্লাহর জন্য খরচের 
তুলনায় নিজের জন্ত খরচ ও সঞ্চিত অর্থ সম্পদ সামগ্রীর এক তীতীয়াংশ 
খরচ করিলে প্রিয়তমের জন্য এক ভাগ খরচ করা হইল অথচ 
ভালোবাসার দাবীদারের নিকট ছুই তৃতীয়াংশ রহিয়া গেল। আল্লাহর 


্রন্য সবকিছু খরচ করিলেও মনে করিতে হইবে ঘষে অর্থ সম্পদতে! 
আল্লাহরই ছিল তিনি আমাকে নিজের অনুগ্রহে যাহ! দান করিয়াছেন, | 


তাহা আমি খরচ করিয়াছি, নিজের প্রয়োজনে খরচ করিবার জন্ওত 
তিনি অনুমতি দিয়াছেন কিন্ত আমি তাহা করি নাই। যদি কাহারো 
নিকট কেহ কিছু আমানত রাখে এবং রাখিবার সমঘ্ন বলে দে 
আপনি নিজের প্রয়োজনে ইহা নিজ সম্পদ মনে করিয়! খরচ 
করিত পারিবেন। অতঃপর মর্দি আনানতদার ধন সম্পদের প্রকৃত 
মালিককে তাহা কিছু কম করিয়া ফেরত দেয় তবে ইহাতে কি আমানত 
দারের কৃতিত্ব দাবী করিবার কোন কারণ থাকে? যেহেতু আল্লাহর নানে 
খরচ করিলে তিনি বিরাট পুরস্কারের অঙ্গীকার করিয়াছেন সেইহেতু 
এমনও বলা যাইবে নাথে আমরা তার আমানত ফেরত দিয়াছি বরং 
এইরূপ বলা যায় যে, যেমন এক বক্তি একশন টাকা আমানত রাখিয়। 
৫০/৬০ তাহা হইতে ফেরত নিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে দীএই ইহার 
কয়েকগুণ বেশী তোমাকে দেওয়) হইবে । অথব। এইরূপ বলা খাইতে 
পারে যে একশত টাকা হইতে ০ টাকা ফেরত দিয়ী ৫০০ টাকার ব্যাংক 
চেক লিখির দিয়ংছেন। এমনি অবস্থায় অহংকার করিবার কি থাকিতে 
পারে বে আমানত বিনি রাখিয়াছেন তাহাকে ফেরত দিয়াছি। 
কাজেই সৌজন্য রক্ষী তখনই হইবে যখন লঙ্জিভাবস্থায় খরচ করিবে যেমন 
নাকি কাহারে; জামানত কম করিয়া ফেরত দেওয়) হইতেছে । উদ্বাহরণ' 
স্বরূপ বলা যায় ষে একশত টাকা কেহ আমানত রাখিয়াছে, সেই টাক] 
ফেরত দেওয়ার সময় ৫০ টাকা খরচ করিয়া ৫০ টাক! দেওয়া হইল । 
নিজের সাফাই গাহিয়া বলিল, আপনি যেহেতু আমাকে নিজের প্রয়োজনে 


খরচ করিবার ভু) অথবা রাখিয়া দিবার জন্য বলিয়াছেন তাই আমি তাহ] 
রাও 


পথে খরচের সময় অনুরূপ বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করিতে হইতে । 

দান-খয়রাতের যাহা কিছু দরিদ্রকে দেয়? হয় প্রকৃতপক্ষে তাহা 
আল্লাহকেই ফেরত দেওয়। হয়। ভিক্ষুক বা পর মুখাপেক্ষী দরিদ্র ব্যক্তি 
আমানত খিনি রাখিয়াছেন তিনি তাহাকে তাহার আমানত ফেরত 
আনিতে পাঠাইাছেন। এমনি অবস্থায়নবাহকের নিকট দাতার কত 
অনুনয় বিনয় করা উচিত ষে তুমি মালিককে বলিও তাহার আমানত 
ফ্থারিতী ফেরত দেওয়া সম্ভব হয় নাই । মোটকথা খত বেশী সম্ভব 
বিনর ও নম্রতার পরিচয় দিতে হইবে কেএন। ধিনি দিয়াছেন ভিপি 
সবকিছু কাভিয়। নিভে পারেন 

আল্লাহ রাব্বল আলামীন তাহার জন্য সবকিছু খরচ করা অত্যাবশ্যক 
করেন নাই, যদি সবকিছু খরচ করার নিদেশি দিতেন তবে আশনাদের 
স্বভাবজাত কূপণতার কারণে তাহা খুবই কঠিন হইত । 

(৭) আল্লাহর পথে খরচের সময় বিশেষত যাকাত পরিশোধের 


নময় উত্তম জিনিস প্রদান করিতে হইবে, কেনন' আল্লাহ তায়াল! 
পবিত্র এবং দোষমুক্ত। তিনি পবিত্র ও উত্তম জিনিসই পছন্দ করেন 
ও গ্রহণ করেন। মানুষ যদি মনে করে যে, আল্লাহকে শাহ! দেওয়! 
হইতেছে তাহা প্রকৃত পক্ষে তাহারই মালিকান। তাহ হইলে নিজের 


া 


জন্য উৎকৃষ্ট জিনিস রাখিয়া আল্লাহর জন্য নিকৃঈট জিনিস দেওয়া কত 
বড় বেয়াদবী। এইরূপ করাত সেই ভূত্যের আচল্ণের আত হইবে, গে 


নাকি মনিবের জন্য ডাল ও বাসি রুটি রাখিয়া নিচজির জন্য পোলাও 
কোর্সার ব্যবস্থা করে৷ এই রকমের ভূত্যের সহিত ননিব কিছ 
করিবেন ভাবিয়। দেখ। দক্রকার । ছুনিয়ার সনিবর তে! সব খবর জানেন 
ও না। কিন্তু সবজান্ত। সর্বজ্ঞানী আল্লাহু সবকিছু হেখেন ও জানেন । 
তিনি মনের চিস্তা-ভাবন! সম্পর্কেও অবহিত । এমতাবস্থায় তাহারই 
দেয়া মালামাল হইতে তাহার জন্য নিকৃষ্ট জিনিস প্রদান কত বড্ড 
নেমক হারামী । নিজের তীত্র প্রয়োজনে কাজে আসিতে পারে 
জাণিয়াও যদি কেহ নিকৃষ্ট জিনিস নিজের জন্য দাখিয়; ভাল ভাল 
জিনিস অন্ঠকে বিলাইয়া দেয় তবে তাহা চরম নিবৃণদ্তার পারিচায়ক 
হইবে। হাদীছ শরীফে আছে যে, মানুষ বলে, আমার মাল আমার 
নাল অথ তাহার মাল উহাই যাহ] সে সদক! করিয়া সামনে প্রেরণ 
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করিয়াছে । যাহ! বাকি রহিয়াছে অথবা নিঙ্ছে খাইয়া শেষ করিয়াছে 
তাহা অস্তদের মালিকানাভূক্ত। অর্থাৎ ওয়ারিশদের ৷ একটি হাদীছে 
আছে, এক দিরহাম কখনো লাখ দ্বিরহামের চাইতে বুদ্ধি পায়, বছি 
উত্তম মাল হইতে সন্তুষ্টির সহিত আল্লাহর পথে ব্যয় কর । পক্ষান্তরে 
হুগ্য মাল এক লাখ দিরহাম খরচ করিয়াও অমন বৃদ্ধি হস্ত ন! 

(৮) সদকা এমন জ্ঞায়গায় খরচ করিতে হইবে দে, ফাঁহাে 
তাহার সওয়ান নৃদ্দি পান্ন। ভষটি গুপ এমন রিযাছে সি ভাতার 
একটিও দাতার মধ্যে পাওয়া যায় তবে সদকার সওয়াব বৃদ্ধি পাইবে । 
যাহার মধ্যে এই গুণাবলী বেশী থাকিবে তাহার সওয়াবের পরিমাণও 
বৃদ্ধি পাইবে। উক্ত গুণাবলী নিন্নবূপ £ ্‌ 

(ক) নোত্তাকী অর্থাৎ পরহেজগার হইতে হইবে । ছুনিয়ার কাজের 
ঢাইতে আখেরাতের কাজে অধিক আগ্রহ থাকিবে । নবীকরীম (ছঃ) 
বলিয়াছেন, তোমার খাবার যেন মোত্তাকী ব্যতীত কেহ না খায়। 
প্রথম পরিচ্ছেদে ২৩নং হাদীছে ইহা উল্লেখ করা হইয়াছে । ইহার 
কারণ এই যে, মোত্তাকী বা পরহেজগার ব্যক্তি এই সদকার মাধ্যমে 
নিজের তাকওয়ার সাহায্যকারী হইবে । তাহার ইবাদতে সওয়াবের 
ভাগ তুমিও পাইবে । 

(খ) ধম্মীর জ্ঞানে জ্ঞানী হইতে হইবে । ইহাতে তোমার সহায়তার 
তাহার জ্ঞানার্জন সকল ইবাদতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । বর্মীয় জ্ঞানার্জনের 
ক্ষেত্রে নিয়ত ষ্ত ভাল থাকিবে এই ইবাদত ততই উত্তম হইতে 
থাকিবে! হজরত আবছুল্লাহ ইবনে মোবারক (রাঃ) বিখ্যাত মোহাদ্দেহ 
এবং বুছর্গ ব্যক্তি! তিনি তাহার দান-খয়রাতে ওলামাদেরকে অন্তভূ্ি 
রাখিতেন ; তীহাঁকে কেহ জিজ্ঞাসা করিল ফে, ভালেম যাহারা নহে 
তাহাদের জন্যও যদি আপনি ব্যয় কিতেন তবে কতই না ভাল 
হইত তিনি জবাবে বলিলেন, নবুয়তের মর্যাদার পর ধর্মীয় জ্ঞানের" 
(এলেম) সম মধাদার কাউকে আমি পাই নাই। ধর্মীয় জ্ঞানের অধি- 
কারীরা ঘদি অন্য দিকে মনোনিবেশ করে তবে তাহার জ্ঞানবিষয়ন্ 
'তৎপরতায় বিদ্ু স্থঙ্ি হয়। এই কারণে তাহাদের জ্ঞান সাধনার 
নিয়োজিত রাখাই উত্তম কাজ । 

(গ) পরহেজগারী এবং জ্ঞানচচ্চার ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি সত্যিক'র 


653 ফাজায়েলে ছাদাকাত উ 


অর্থে নিয়োজিত। অর্থাৎ তাহার প্রতি কেহ অনুগ্রহ করিলে তিনি 


সাল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেন এবং ম্নে মনে চিন্তা করেন যে, 
প্রকৃত করুণা ও দয়া সবশক্তিমান আল্লাহর প্রাপ্য তিনিই সত্যিকার 


দানশীল। তিনিই অন্কের মাধ্যমে তাহাকে সাহায্য করিতেছেন। হজরত 
লোকমান (আঃ) তাহার পুত্রকে অছিয়ত করিয়াছিলেন যে, কাহারো 
অনুগৃহ্ীত হইওনা অন্তের অন্থগ্রহকে নিজের উপর বোঝান্বরূপ মনে 
করিও। অনুগ্রহের মাধ্যমকে যাহারা প্রকৃত অনুগ্রহকারী মনে করে 
তাহারা আসল অনুগ্রহকারীকে চেনে না। তাহারা বুঝিতে পারে না যে 
আল্লাহ তায়াল৷ তাদেরকে অনুগ্রহ করার জগ্ত অযুকের মনে আগ্রহ 
স্থপ্টি করেন। মানুষের মধ্যে এইরূপ মনোভাব স্থষ্টি হইতে তাহারা 
সুষ্টির চাইতে শর্টার প্রতি নির্ভরশীল হইয়া পড়ে। এই ধরণের মানুষের 
প্রতি দান-খন্সরাতেই নাধ্যমে অনুগ্রহ করিলে উহাতে দাত! অধিক 
উপকৃত হয় । মানুষকে প্রকৃত অনুগ্রহকারী মনে করিয়া! তাহার প্রশংসায় 
মুখর হইলেও পরদিনই অন্গ্রহ না করা অবস্থায় তাহার নিন্দা করিতে 
শুরু করিবে। কাজেই আল্লাহর করুণ! ও অনুগ্রহ সম্পর্কে অবহিত পরহে- 
ভগার ব্যক্তি মানুষের দান বা অনুগ্রহ না হইলেও মানুষের প্রতি নিন্দায় 
মুখর হইবে না কেনন! সেই ব্যক্তি প্রকৃত দাতা আল্ল/হকে মনে করে এবং 
মঃন্নষকে শুধু আল্লাহর অনুগ্রহ ও দানের বাহক মনে করে? 

(ঘ) যাহাকে দান করা। হইবে সে ব্যক্তি নিজের অভাব ও দৈশ্ঠ 
প্রকাশ করার চাইতে গোপন রাখিতে অধিক সচেষ্ট । নিজের স্বস্ছলতার 
সময়ে তাহার মধ্যে যে আত্মমধাদাবোধ ছিল অশ্বচ্ছলতার সময়ও তাহ 
কিছু মাত্র হাস পায় নাই। এই প্রকারের লোকের প্রশংসা করিয়া 
আল্লাহ জাল্লা শানু ছুরা বাকারার ৩৭ রুকুতে বলিয়াছেন, ইহা সেই 
অভাবপ্রস্তদিগের প্রাপ্য যাহারা আল্লাহর পথে আবদ্ধ আছে, ছুনিয়ায় 
কোথাও যাইতে পারেনা, ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনকারী ন। হওয়ার কারণে 
অজ্ঞব্য জিরা তাহাদিগকে ধনী মনে করে, তাহাদের চেহারাদৃষ্টে তুমি 
তাহাদিগকে চিনিতে পারিবে, ভাহারা লোকদিগের কাছে আকড়াইরা 
ভিক্ষা করে না এবং তোমাদের মাল হইতে যাহ: কিছু ্যয় করিলে 
নিশ্চয়ই আল্লাহ তাহ। সুপরিজ্ঞাত। 


৬৫৫ 
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বাজি খবর নিতে হইবে। ইহাদের জন্য ব্যয় করিলে ভিক্ষা প্রারীদের 


ফায়দা ৪ তবে এই ধরণের লোক ন্যতীত লাহাষ্য প্রার্থনাকারীদের ও ূ ৰ 
ূ রে ও জন্চ ব্যয়ের চাইতে অধিক সওয়াব পাওয়া যাইবে । কিন্ত এ ধরনের 
সাহায্য কর। প্রয়োজন । যেখানে লোকের। সাহাব পাশুমল ভন্য 


উত্তম বিবেচিত হইবে। : সাহাস্য প্রার্থনাকারী যুস্তাবী না তলে লোক খুজিয়া বাহির করা যুশকিল, ইহারা নিজেদের অবস্থা অহ্যের 
৬ নিকট পারতপক্ষে প্রবেশ করে না। আর একারণে অন্যরা! তাহাদিগকে 

রি ০. চি না টি উহাদের আবেদন উচু ক কপ! টি কিলানীরে রে 
আলোহ 2873" নিত লে ৮৮ অথবা অস্ত কোন বিশেষ কারণে উপার্জনে সক্ষম নহে। এইরূপ 
উহারা উপার্জন কদিতে সক্ষম 1 কোরানে ইভার উন্টর সেওয়। ভঠসুছে লোকেরাও শিরা দিতি যাহারা আল্লাহর পথে আবদ্ধ আছে-- 
টা ূ ৃ টা ৃ এই বক্তব্যের অন্তরক্ত হইবে। এই আবদ্ধ থাকা নিজেদের দারিদ্বের 
585 তি রি রি হি ৰ মধ্যে আবদ্ধ হইতে পারে, রিজিকের সংকীর্ণতায় আবদ্ধ হইতে পারে 
রাত “দিকে গাড়ে মাঠ য ানিতেলাকে হও ] অথব। নিজের মনের সংস্কার সাধনায় আবদ্ধ হইতে পারে । নিজেদের 
অবহিত তাহারা জানেন যে, এই জ্ঞান সাধনার ক্ষেত্রে একান্তিক বক্তার কারণে থাহারা প্রয়োজনীয় অর্থ উপার্জনে সক্ষম হয় না। 
মনোপিবেশ কত বেশী প্রয়ো্ন। এই জ্ঞান অর্জনের সময়ে মরণ একারণেই হজরত ওমন্র রা এই ধরনের কোন কোন পরিবারকে 
উপার্জনের চিন্তা তাহাদের মাথায় আসিতে পারে না। কারণ তাহ? কটি বা ততোদিক বকী প্রদান করিতেন । নবীকরিম (ছ:) এর নিকট 
করিলে জ্ঞান সাধন! পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না অপূর্ণ থাকিপ্বা নায় । কাঈ এর মালামংল আসিলে ভপরিভন নাহাদের রহিয়াছে তাও 
হজরত. ইবনে আববাস (রাঃ) বলেন, এই আয়াতে ফোকারা বলি | হইভাগ এবং অবিবাহিত লোকদের একভাগ প্রদান করিতেন । 
স্ফফাকে বোঝাশে। হইয়াছে । আহলে স্ফফার জামাত ছিল প্রকৃত . কাফেরদের সহিত মুদ্ধ ন: করিয়া যে মালামাল পাওয়া যায় তাহাকে 


অর্থেই তালেবে এলেম । তাহার? জাহেরী ও বাতেনী ভাল লাতছেল 
জন্ট নবীজীর দরবারে পড়িয়া থাকিন্তেন | 


ফাঈ বলা হয়। 
(গ) আত্ীরম্বজনের দান । ইহাতে সদকার সওয়ার এবং আবী - 


দেরকে দান করা--এই দুইটি আদেশ পালনের সওয়াব পাওয়। যাইবে 
তৃতীয় পরিচ্ছেদের ৬নং হাদীছে এ বিষয়ে আলোচন' কর] হহ্টঘাছে । 


মোহান্মদ ইবনে ফারসী (রহঃ) বলেল। ইত; দ্বার আদাদেরকে, 
স্থকফার বিষয় বুঝানে। হইগ্রাছে। মাহাদের বাড়িঘর আজল পিল 


| 

নু লন া ূ 

ছিল না, আল্াতি তায়ালা নভাহদদেরলে সদকা প্রোদগনেজ লু ভি | উপরোক্ত ৬টি গুনাবলী উল্লেখের পর ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) 
দিয়াছেন! ৃ বলেন, যাহার জন্যা অর্থব্যয় করা হইবে তাহার মধ্যে উপরোক্ত গুনাবলী 


কদত; (রাঃ) বলেন, এই আরাতে এ সকল ফকীরদের কথা বলা 


প্রত্যাশিত প্রতিটি গুণের কম বেশীর প্রেক্ষিতে গ্রহীতার মর্যাদার 
হহয়াছে যাহার) নিজেদেরকে আলাহর পথে জেহাদে আবদ্ধ রাখিয়াছে। 
ক 


হাসবৃদ্ধি হইবে! তাকওয়ার উচ্চ ও তুচ্ছ শেণীর মধ্যে আসমান 


বৰা ইত্যাদি করিতে পারে না। € ছুবরে মন্ছুর ) জমীন ফারাক । প্রতিটি গুণের ক্ষেত্রে উচ্চ শ্রেণীর সক্কানই বাঞ্ছনীয় । 

ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) বলেন ফাহার। আকড়াইয়া ধরিয়া ভিক্ষা ূ কোন লোকের মধ্যে উপরোক্ত সকল গুণের সমাবেশ দেখিতে পাইলে 
করে না” ঈমানের দৃঢ়তার কারণে তাহাদের হদয় ধূনশালী, প্রবৃত্তির ৰ তাহা বিরাট পাওনা বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। এরকম লোকের 
চ:ইতে তাহাদের সাধনা শভ্িশালী। এই ধরনের লোকদের বিশেষ জন্য খরচ করিতে সচেষ্ট হইবে । না পালে ও এই প্কমের লোক 


ভাবে খুক্ছিযা আাহাধ্য দিভে চর দ্বীনদারদের আঘিক অবস্থার খুঁজিয়া দেখিবে, পাওয়। গেল এবং তাহার ভন্য খরচ করিলে দ্বিগুণ 


নক 
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সওয়াব পাওয়া যাইবে । যদি অনুরূপ লোক পাওয়া না যায় তবু চেষ্টা 
করার জন্যও আলাদা সওয়াব পাওয়া যাইবে । এ ধরনের চেষ্টাকারী 
লোক মোট তিন প্রকার সওয়াব পাইবে। প্রথম কপণতা হইতে 
নিজের ' হৃদয়কে পবিত্র করার সওয়াব দ্বিতীয়ত আল্লাহর পথে তাহার 
ভালবাস! পাওয়ার প্রত্যাশায় দান করার সওয়াব, তৃতীয়ত তাহার 
প্রিয় বান্দাকে খু'জিয়া বাহির করার স্ওয়াব। এ তিনটি গুণাবলী 
দাতার অন্তরকে শক্তিশালী করিবে । এবং আল্লাহর সহিত মিলনাকাঙ্থা 


বৃদ্ধি করিবে । এই মুনাফা তে। অজিত হইল। যদি সঠিক লোক খু'জিয়া 

1ওয়া যায় তবে তাহাকে দান করিলে তাহার নেক দোয়া এবং মনযোগ 
হাসিল করিবে । দুনিয়া ও আখেরাত উভয় ক্ষেত্রের ব্যাপারেই 
আল্লাহর নেক বান্দাদের মনে প্রভাব ও বরকত বিরাজমান থাকে । 
তাহাদের দোয়ায়. আল্লাহ জাল্লাশানুু প্রচ্র প্রভাব ও বরকত সন্নিহিত 
রাখেন। ( এহ্‌ইয়াউল উলুম )' 


সমান্ত 


